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মালদহ-নিবামী রজনীকান্ত চক্রবর্তী সর্বপ্রথমে বাংলা ভাষায় বাংলাদেশের 
মধ্যযুগের ইতিহাস রচনা! করেন। কিন্তু তংপ্রণীত “গড়ের ইতিহাস" সেকালে 
খুব মূল্যবান বলিয়া বিবেচিত হইলেও ইহা 'আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে 
লিখিত ইতিহাস বলিয়৷ গণ্য করা যায় না। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত ও 
১৩২৪ সনে প্রকাশিত “বাঙ্গালার ইতিহাস--দ্বিতীয় ভাগ” এই শ্রেণীর প্রথম গ্রন্থ । 
ইহার ৩১ বৎসর পরে ঢাকা! বিশ্ববিস্তালয়ের তত্বাবধানে ইংরেজী ভাষায় মধ্যযুগের 
বাংলার ইতিহাম প্রবীণ এঁতিহালিক স্যার যদুনাথ সরকারের সম্পাদনায় 
প্রকাশিত হয় (77150 ০: 36088], ৬০100)€ ]], 1948 )। কিন্তু এই 
দুইথানি গ্রন্থেই কেবল রাজনীতিক ইতিহাঁদ আলোচিত হইয়াছে।  রাখালদাসের 
গ্রন্থে “ঠৈতন্তদেব ও গৌড়ীয় সাহিত্য" নামে একটি পরিচ্ছেদ আছে, কিন্তু অন্থান্ত 
নকল পরিচ্ছেদেই কেবল রাজনীতিক ইতিহামই আলোচিত হইয়াছে । প্রীন্থময় 
মুখোপাধ্যায় “বাংলার ইতিহাসের ছুশেো বছর: স্বাধীন স্থলতাঁনদের আমল 
(১৩৩৮-১৫৩৮ শ্রীঃ)' নামে একটি ইতিহীসপ্রস্থ লিখিয়াছেন। কিন্তু এই 

্রন্থখানিও প্রধানত রাজনীতিক ইতিহাস। 
একুশ বৎসর পূর্বে মৎ্সম্পাদিত, এবং ঢাকা বিশববিদতালয় হইতে প্রকাশিত 
ইংরেজী ভাষায় লিখিতবাংলার ইতিহাস ্রধমতাগ, (13198019 ০৫ 86791, 
৬০|. [, 1943) অবলম্বনে খুব সংক্ষিপ্ত আকা 'বাংলার্দেশের ইতিহাম? 
লিখিয়াছিলাম | ইংরেজী বইয়ের অঙ্গুকরণে ' এই. বাংলা গ্রস্থেও রাজনীতিক ও 
সাংস্কৃতিক উভয়বিধ ইতিহাসের আলোচনা ছিল। এই গ্রস্থের এ ঘাঁধৎ চারিটি 
নংস্করথ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা এই রী ইতিহাসের ' জনপ্রিয়তা ও 
প্রয়োজনীয়তা সুচিত করে---এই ধারণার বশী হইয়া আমার পরম জেহাস্পদ 
ভূতপূর্ব ছার এবং পূর্বোক্র “বাংলাদেশের ইত্হাষের প্রকাশক শ্রীমান হুরেশচন্ 
দাস, এম. এ,'আমাকে একখানি পূর্ণাঙ্গ মধ্যের বাংদেশের ইতিহাস লিখিতে 
অচরোধ করে। কিন্ত, এই গ্রন লেখা অফার দুরূহ'ঃনে করিয়া আমি নিবৃত্ত 
ছই। ঢাকা বিশ্ববিষ্তারয় হইতে প্রকাণিত'ু ইংরেজী ভাবায় লিখিত বাংরার 
পুইতিহান-_ুধম ভাগে রাঙ্গনীতিক ও সামাজিক ইতিহাদ উভয়ই আঙোঁচিত 
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হইয়াছিল-স্থত্বরাং মোটামুটি এতিহাসিক উপকরণগুলি সকলই সহজলভ্য ছিল। 
কিন্তু মধ্যযুগের রাজনীতিক ইতিহাস খাঁকিলেও সাংস্কৃতিক ইতিহাস এ যাবং 
লিখিত হয় নাই। অতএব তাহা আগাগোড়াই নৃতন করিয়া অন্থ্ীলন করিতে 
হইবে। আমার পক্ষে বৃদ্ধ বয়পে এইরূপ শ্রমসাধ্য কার্ধে হস্তক্ষেপ করা যুক্তিযুক্ত 
নহে বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিলাম । কিন্ত শ্রীমান হরেশের নিবন্ধাতিশষ্যে এবং 
ছুইজন সহযোগী সাগ্রছে আংশিক দায়িত্বভার গ্রহণ করায় আঁমি এই কার্ষে 
প্রবৃত্ত হইয়াছি। একজন আমার ভূতপূর্ব ছাত্র অধ্যাপক ডাক্তার স্থরেশচন্ত্ 
বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আর একজন বিশ্বভারতীর অধ্যাপক শ্রীহ্খময় মুখোপাধায়। 
ইহাদের সহায়তার জন্য আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি। 

| বর্তমানকালে বাংলাদেশের-_-তথা ভারতের মধ্যযুগের সংস্কৃতি বা সমাজের 
_ ইতিহান লেখা খুবই কঠিন । কারণ এ বিষয়ে নানা প্রকার বদ্ধমূল ধারণা ও 
সংস্কারের প্রভাবে এতিহাঁসিক সত্য উপলব্ধি কর দুঃসাধ্য হইয়াছে । এই শতকের 
গোড়ার দিকে ভারতের মুক্তি-দংগ্রামে যাহাতে হিন্দু-মুদলমান নিহিশেষে সকলেই 
যোগদান করে, সেই উদ্দেশতে হিন্দু রা্জনীতিকেরা হিন্দু-মুনলমান সংস্কৃতির সমন্বয় 
সন্ধে কতকগুলি সম্পূর্ণ নৃতন “তথ্য” প্রচার করিয়াছেন। গত ৫০1৬০ বৎসর যাবৎ 
ইহাদের পুনঃ পুনঃ প্রচারের ফলে এ বিয়ে কতকগুলি বাধা গৎ বা বুলি অনেকের 
মনে বিভ্রাস্তির সৃষ্টি করিয়াছে। ইহার মধ্যে যেটি সর্বাপেক্ষা গুরুতর--অথচ 
এঁতিহাসিক সত্যের সম্পূর্ণ বিপরীত--:৩৩৪-৩৫০ পৃষ্ঠায় তাহার আলোচনা 
করিয়াছি । ইহার সারমর্ম এই ঘে ভারতের প্রাচীন হিন্দু-সংদ্কৃতি লোপ পাইয়াছে 
এবং মধাযুগে মুসলিম সংস্কৃতির সহিত সমস্য়ের ফলে এমন এক সম্পূর্ণ নৃতন 
সংস্কৃতির আবির্ভাব হইয়াছে, খাহা হিন্দুও নহে মুসলমানও নহে। মুদলমানেরা 
অবশ্ত ইহা স্বীকার করেন না এবং ইসলামীয় সংস্কৃতির ভিত্তির উপরই পাকিস্তান 
প্রতিষ্ঠিত, ইহা প্রকাস্তে ঘোষণা করিয়াছেন। কিন্ত ভারতে “হিন্দু-সংস্কৃতি' এই 
কথাটি এবং ইহার অন্তসিহিত ভাবটি উল্লেখ করিলেই তাহা সংকীর্ণ অহছদার 
লা্রদায়িক মনোবৃত্তির পরিচায়ক বলিয়া! গণ্য করা হয়। মধ্যযুগের ভারতবর্ষের 
ইতিহাসের ধারা এই মতের সমর্থন করে কিনা তাহার কেনিরূপ আলোচন! না 
করিয়াই কেবল মাত্র বর্তমান রাজনীতিক তাঁগিদে এই লক বুলি বা বাঁধা গৎ 
এতিহথাসিক অঙ্ট্য বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। একজন পর্বজনমান্ত রাজনৈতিক ন্তো 
বলিগ্নাছেন যে আযখিলা-স্তাকলন, জুট, ডেন ও নর্ষান প্রভৃতি বিভিন্ন জাতির 
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মিলনে যেমন ইংরেজ জাতির উত্তব হইয়াছে, ঠিক সেইন্ধপে হিচ্ছুমূসলমান একেবারে 
মিলিয়া (০০9159050) একটি ভারতীয় জাঁতি গঠন করিয়াছে । আদর্শ হিসাবে 
ইছ! ঘে সম্পূর্ণ কাম্য, তাহাতে সন্দেহ নাই--কিন্ত ইহা কতদুর এ্রতিহাঁসিক 
ত্য, তাহা নির্ধারণ কর! প্রয়োজন । এই জন্যই এই প্রসঙ্গটি এই গ্রন্থে 
ক্মালোচন1 করিতে বাধ্য হইয়াছি। সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে এ্তিহাসিক প্রণালীতে 
বিচারের ফলে ষে শিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, তাহা! অনেকেই হয়ত গ্রহণ করিবেন 
না। কিন্তু “বাদে বাদে জায়তে তন্ববোধঃ” এই নীতিবাক্য ন্মরণ করিম্বা আমি 
যাহা প্রকৃত সত্য বলিয়৷ বুঝিয়াছি, তাঁছ। অসঙ্কোচে ব্যক্ত করিয়াছি। এই প্রসঙ্গে 
৫১ বৎসর পূর্বে আচার্য যছুনাথ সরকার বর্ধমান সাহিত্য সশ্মিলনের ইতিহাস-শাখার 
লভাপতির ভাষণে যাহ! বলিয়াছিলেন, তাহার কিঞ্চিৎ উদ্ধীত করিতেছি : 

“সত্য প্রিয়ই হউক আন অপ্রিয়ই হউক, লাধারণের গৃহীত হউক আর প্রচলিত 
মতের বিরোধী হউক, তাহা ভাবিব না। আমার ন্বদেশগৌন্ববকে আঘাত করুক 
আর ন! করুক, তাহাতে জ্রক্ষেপ করিব ন1। অসত্য শঁচার করিবার জন্য, লমাঁজের 
বা বন্ধুবর্গের মধ্যে উপহাস ও গঞ্জন। পহিতে হয়, সহ্থিব। কিন্তু তবুও সত্যকে 
ধুঁজিব, বুঝিব, গ্রহণ করিব। ইহাই এঁতিহাসিকের গ্রতিজ্ঞা”। 

এই আদর্শের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, হিন্দু-মুললমানের সংস্কৃতির সমন্বয় লক্বন্ধে 
সাহ! লিখিয়াছি (৩৩৪-৩৫০ পৃষ্টা), তাহা! অন্যেকরই মনহপুত হইবে না ইছ। জানি। 
ভাহাদের মধ্যে ধাহার! ইহার এতিহাঁসিক সত্য গ্বীকার করেন, তীহারাও বলিরেন 
ঘে এরূপ সত্য প্রচারে হিন্দু-মুনলমানের মিলন ও জাতীয় একীকরণের (ট84924 
2585000) বাঁধা জন্মিবে। একথা আমি মানি না। মধ্যযুগের ইতিস্থাস বিকুত 
করিয়া! কল্পিত হিন্দুমূসলমানের ভ্রাতৃতাব ও উভয় সংস্কৃতির সমন্বয়ের কথ প্রচার 
করিয়া বেড়ীইলেই এ উন্দেস্ঠ সিদ্ধ হইবে না। সত্যের দৃঢ় প্রস্তরময় ভিত্তির উপর 
প্রতিষ্ঠা না করিয়! কাল্পনিক মনোহর কাহিনীর বালুকার ব্তুপের উপর এইকূপ 
মিনন-পৌধ প্রস্তত করিবার প্রয়াম ঘে কিন্পুপ ব্যর্থ হয় পাকিস্তানি তাহার প্র 
প্রমাণ । 

হিন্দু-মুসলমান দংস্কৃতির সময় সম্বন্ধে আমি যাহ! লিখিয়াছি-রাজনীতিক 
দলের বাহিরে অনেকেই তাহার সমর্থন করেন---কিন্ধ গ্রকাঞ্চে বলিতে লাঁহুস করেন 
না। তবে জশ্প্রতি ইহার একটি ব্যতিক্রম দেখিয়া সুখী হইয়াছি।' এই কের 
ঘে অংশে হিন্ছুমুদনমানের যাস্কৃতির লমসথয গন্ধে আঁলোছন করিযাছ তাহা 
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মুদ্রিত হইধার পরে প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক সৈয়দ মুজতবা আলীর একটি প্রবন্ধ 
পড়িলাম। “বড়বাধু* নামক গ্রন্থে চারি মাস পূর্বে ইহ প্রকাশিত হইয়াছে। 
হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই যে কিরূপ নিষ্ঠার সহিত পরস্পরের সংস্কৃতির 
সহিত কোনওরূপ পরিচস্র স্থাপন করিতে বিমুখ ছিল, আলী সাহেব তাহার 
স্বভাবসিদ্ধ ব্য্গপ্রধান সরস রচনায় তাহার বর্ণন! করিয়াছেন। কয়েক পংক্তি 
উদ্ধত করিতেছি £ 

“ষড়দর্শননির্মাতা আধ মনীষীগণের এতিহথগবিত নি মুনলমান- 
আগমনের পর সাত শত বৎসর ধরে আপন আপন চতুষ্পাঠীতে দর্শনচর্চা করলেন, 
কিন্তু পার্বতী গ্রামের মাত্রাসায় এ সাত শত বৎসর ধরে ঘষে আরবীতে প্লাতো 
থেকে আরম্ভ করে নিওপ্লাতনিজম্‌ তথা কিন্দী, ফারাবী, বৃআলীসিনা (লাতিনে 
আভিসেন! ), অল গজ্জালী (লাঁতিনে অল-গাজেল ), আবৃরুশ,দর ( লাতিনে 
আভেরস্‌) ইত্যাদ মনীষীগণের দর্শনচর্চা হল তার কোনে! সন্ধান পেলেন না। 
এবং মুসলমান যৌলানারাও কম গাফিলী করলেন না। যে. মৌলানা অমুললমান 
প্লাতা আরিস্ততলের দর্শনচর্চায় নোৎসাহে সানন্দে জীবন কাটালেন তিনি এক 
বারের তরেও সন্ধান করলেন না, পাশের চতুষ্পাঠীতে কিসের চর্চা হচ্ছে। 
'-*এবৎ সবচেয়ে পরমাশ্চর্ধ, তিনি থে চরক স্ুশ্রুতের আরবী অনুবাদে পুষ্ট বৃআলী 
সিনার চিকিৎসাশাস্ত্'"*আপন মাদ্রাসায় পড়াচ্ছেন, স্থলতান বাদশার চিকিৎসার্থে 
প্রয়োগ করছেন, সেই চরক'মুশ্রতের মুল পাশের টোলে পড়ান হচ্ছে তারই 
সন্ধান তিনি পেলেন না।"*****পক্ষান্তরে ভারতীয় আয়ুর্বেদ মুনলমানদের ইউনানী 
চিকিৎসাশান্ত্র থেকে বিশেষ কিছু নিয়েছে বলে আমার জান। নেই। ".**"শ্রীচৈতন্ধ- 
দেব নাকি ইললামের সঙ্গে স্বপরিচিত ছিলেন-****-কিন্তু চৈতন্যাদেব উভয় ধর্মের 
শাস্ত্রীয় সম্মেলন করার চেষ্টা করেছিলেন বলে আমাদের জান! নেই। বস্তত 
তার জীবনের প্রধান উদ্দেস্ত ছিল, হিন্দুধর্মের সংগঠন ও সংস্কার, এবং তাকে 
ধ্বংসের পথ থেকে নবযৌবনের পথে নিয়ে যাবার ।১.....* মুসলমান যে-জ্ঞান-বিজ্ঞান 
ধর্মদর্শন সঙ্গে এনেছিলেন, এবং পরবর্তী যুগে বিশেষ করে মোগল আমলে আকবর 
থেকে আওরঙ্গজেব পর্যন্ত ' মন্বোল-জর্জরিত ইরান-তুরান থেকে যেসব 
মহত্র সহ কবি পণ্ডিত ধর্মজ্ঞ দার্শনিক এদেশে এসে মোগল রাজনভায় আঁপন 





১. এই গ্রন্থের ২৮৮ পৃষ্ঠা আমিও এই হত বাক করিয়াছি। 
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“আপন কবিত্ব পাঙিত্য নিংশেষে উজাড় করে দিলেন তাঁর থেকে এ দেশের হিন্দু 
ধর্মশান্ত্রজজ পণ্ডিত, দার্শনিকরা কণামাত্র লাভবান্‌ হন নি।**.'.হিন্দু পণ্ডিতের 
সঙ্গে তাদের কোনে৷ ধোগশ্ুত্্ স্থাপিত হয় নি।” 

সৈয়দ মুজতবা আলীর এই উক্তি আমি আমার মতের নমর্থক প্রমাণ স্বর়প 
উদ্ধৃত করি নাই। কিন্তু একদিকে যেমন রাজনীতির প্রভাবে হিন্দু-মুঘলমানের 
সংস্কৃতির মধ্যে একটি কাল্পনিক মিলনক্ষেত্রের স্থষ্টি হইয়াছে, তেমনি একজন মুসলমান 
সাহিত্যিকের মানসিক অন্ভূতি যে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত মত পোষণ করে ইহা 
দেখানই আমার উদ্দেশ । এঁতিহাসিক আলোচনার দ্বার আমি যে সত্যের সন্ধান 
পাইয়াছি, তাহা রাজনীতিক বাঁধা বুলির অপেক্ষা! এই সাহিত্যিক অনুভূতিরই 
বেশি সমর্থন করে। আমার মত যে অভ্রাস্ত এ কথা বলি না। কিন্তু প্রচলিত 
মতই যে সত্য তাহাও স্বীকার করি মা। বিষয়টি লইয়া নিরপেক্ষভাবে 
এঁতিহাসিক প্রণালীতে আলোচন1 করা প্রয়োিন--এব; এই গ্রন্থে আমি কেবল- 
মাঁজ তাহাই চেষ্ট। করিয়াছি। আচার্য যছুনাথ এ্রতিহাঁপিক সত্য নির্ধারণের যে 
আদর্শ আমাদের সম্মুখে ধরিয়াছেন তাহা অন্গুমরণ করিয়া চলিলে হয়ত প্রকৃত 
সত্যের সন্ধান মিলিবে | এই গ্রন্থ যদি সেই বিষয়ে চা করে তাহা হইলেই 
আমার শ্রম সার্থক যনে করিব। 

এই গ্রস্থের “শিল্প” অধ্যায় প্রণয়নে যত আমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের 
প্রণীত “বীকুড়ার মন্দির হইতে বন পাহছাধ্য পহ্িয়াছি। তিনি অনেকগুলি 
চিত্রের ফটোও দিয়াছেন । এইজন্য তাঁহার প্রতি আমার রুতজ্ঞতা জানাইতেছি। 
আকিওলজিক্যাল ডিপার্টমেন্টও বনু চিত্রের ফটো দিয্াছেন--ইহার জন্যু কৃতজ্ঞতা 
ও এ জ্ঞাপন করিতেছি । স্থানাস্তরে কোন্‌ ফটোগুলি কাহার নিকট হইতে 

গ্ত, তাহার উল্লেখ করিয়াছি । 

৮০০, বাংলায় মুসলমানদের শিল্প স্দ্ধে ঢাকা হইতে প্রকাশিত এ, এচ২ 
ধাঁনীর গ্রন্থ হইতে বহু লাহাধ্য পাইয়াছি। এই গ্রন্থে মুসলমানগণের বছুদংখ্যক 
সৌধের বিস্তৃত বিবরণ ও চিত্র আছে। হিন্দুদের, শিল্প স্বন্ধে এই শ্রেণীর কোন গ্রন্থ 
নাই--এবং হিন্দু মন্দিরগুলির চিত্র; 'সহজলভ্য [নছে। এই কারণে শিল্পের 
উৎকর্ষ হিলাবে মৃনলমান সৌধগুলি অধিকতর যৃল্যবান হইলেও হিন্দু 
মন্দিরের চিন্রগুলি বেশী সংখ্যায় এই গ্রন্থে সঙ্গিবিষ্ট হইয়াছে। . 

পূর্বেই বলিয়াছি যে মধ্যযুগের বাংলার সর্ধা্মীণ ইতিহাস ইতিপূর্বে লিখিত 
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ছুয় নাই। হৃতরাং আশ করি এ বিষয়ে এই প্রথম প্রয়াস বনু দোষক্রটি সন্ধে 
পাঠকদের সহাহভৃতি লাভ করিবে। 

মধ্যযুগের ইতিহাসের আকর-গ্রন্থগুলিতে সাধারণত হিজরী অব ব্যবহৃত 
হইয়াছে। পাঠকগণের হৃবিধার জন্য এই অবগুলির সমকালীন স্রীষটায় অবের 
তারিখসমূহ পরিশিষ্টে দেওয়! হইয়াছে। 

মধ্যযুগে বাংলাদেশে মুমলমান আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পরেও বহুকাল পর্যন্ত 
কয়েকটি স্বাধীন হিন্দুরাজ্য প্রাচীন সংস্কৃতি ও এতিহা রক্ষা) করিতে জমর্থ 
হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে ত্রিপুরা এবং কামতা-কোচবিহার এই ছুই রাজ্য 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । এক কালে এ ছুয়েরই আয়তন বেশ বিস্তৃত ছিল। 
উভয় রাজ্যেই শাসন কার্ষে বাংল! ভাষা ব্যস্ত হইত এবং বাংল! গাহিত্যের 
প্রভূত উন্নতি হইয়াছিল-_হিন্দু ধর্মের প্রীধান্তও অব্যাহত ছিল। ত্রিপুরার 
“রাজকীয় মুদ্রায় বাংলা, অক্ষরে রাজা ও. বাণী এবং তাহাদের ইষ্ট দেবতার নাঁম 
লিখিত হইত। মধাযুগে হিন্দুর রা্নৈতিক ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতার প্রতীক 
্বরূপ বাংলার ইতিহাষে। এই ছুই রাজ্যের বিশিষ্ট স্থান আছে। এই জন্য পরিশিষ্টে 
এই ছুই রাজ্য নন্বদ্ধে পৃথকভাবে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়াছি। কলিকাতা 
বিশ্বরিষ্ঠালয়ের অধ্যাপক ডক্ীর অমরনাথ লাহিড়ী কোচবিহারের ও ত্রিপুরার 
মুদ্রার বিবরণী ও চিদ্র মংযোজন করিয়াছেন এজন্য আমি তাহাকে আস্তরিক 
ধ্বাদ জানাইতেছি। | 


৪নংবিপিন পাল রোভ.. শ্রীরমেশচক্দ্রমভুমদার 
কলিকাতা ২৬ 


সুচীপত্র 
প্রথম পরিচ্ছেদ 


বাংলায় মুসলিম অধিকারের প্রতিষ্ঠা 
[ লেখক--ঞ্াহুধমর় মুখোপাধ্যায় ] 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
বাংলায় মুসলমান রাজ্যের বিস্তার 
[ লেখক-_্রীন্খময় মুখোপাধ্যার় ] 
তৃতীয় পরিচ্ছেদ 


বাংলার ত্বাধীন স্থলতানগণ--ইলিয়াস শাহী বংশ 
[ লেখক-_শ্রীহবখমর মুখোপাধ্যায় ] 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
রাজ] গণেশ ও তাহার বংশ 
[ লেখকস্স্জরীহ বময় মুখোপাধ্যার ] 
পঞ্চম পরিচ্ছেদ 
মাহমুদ শাহী বংশ ও হাবশী রাজত্ব 
[ লেখক_জ্ীহথমর় মুখোপাধ্যায় ] 
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 
হোনেন শাহী বংশ 
বাংলার মৃদলিম রাজত্বের প্রথম যুগের রাঁজাশালনবাবস্থ1 
( ১২০৪-১৫৩০ গ্রীঃ) ূ 
[ লেখক-স্প্রীন্ব ধময় মুখোপাধ্যায় ] 
সপ্তম পরিচ্ছেদ 
হুমায়ুন ও আফগান রাজত্ব 
[ লেখক--জ্ীন্ুখমর় মুখোপাধ্যায় ] 
অষ্টম পরিচ্ছেদ 
মুঘল ('মোগল ) যুগ 
['লেখক--ডঃ রষেশচজ্রা মজুমদার ] 
“নবম পরিচ্ছেদ 
নবাবী আমল 
চলেখক-্্ডঃ বমেশওজ মজুমদার ] 
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॥ ১ 
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৫৬ 


শ৪ 
১৩৪ 


১১৪ 


১৩২ 


দশম পরিচ্ছেদ 


'মুমলিম যুগের উত্তরার্ধের রাজ্যপীসনব্যবস্থা 
[ লেখক--ডঃ রমেশচন্্র মভুসদার ] 


একাদশ পরিচ্ছেদ 
অর্থ নৈতিক স্মবস্থা 


[লেখক_ডঃ রমেশচন্ত্র মজুমদার ] 


দ্বাদশ পরিচ্ছেদ 
ধর্ম ও সমাজ 
[ লেখক-ডঃ রঙেশচন্ত্র মজুমদার 
২৫৩ পৃষ্ঠ! হইতে ২৬৮ পৃষ্ঠার ১৩ ছত্র পধস্ত 
লেখক--ডঃ সুরেশচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায় ] 


ভ্রয়োদশ পরিচ্ছেদ 


সংস্কৃত সাহিত্য 
[ লেখক--ডঃ সুরেশচশ্র বছেটাপাধ্যায় | 


চতুর্দশ পরিচ্ছেদ 
বাংল। সাহিত্য 


[ লেখক-_্রীনুখময় মুখোপাধ্যায় ] 
চতুর্দশ পরিচ্ছেদ পরিশিষ্ট 


সন 


প্রীচীন বাংল গষ্ঠ 


[ লেখক--ভঃ গর্গেশচা মঞজুমদার ] 
পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ 
শিল্প 


[ লেখক-_ডঃ রেশচ্ত্র মজুমদার ] 


পরিশিষ্ট 
কোচবিহার ও ত্রিপুরা 
[ প্লেখক--ডঃ রষেশচঞ্জা অজুষারার | 
কোচবিহারের মুদ্রা 
ত্রিপুরারাজ্যের মুদ্র] 
[ লেখক-+ডঃ অনরনাথ লাহিডী9] 
বাংলার সুলতান, শারক্‌১৩ নবাবদের কালানুক্তমিক তালিকা 
[ লেখক-_জীগুধমর মুখোপাব্ঠীয ] 
্রঙ্ছপজী' - 
হিজরী সন্‌)৪ শ্টান্দের তুলনামূলক তালিকা 
নির্দেশিকা 
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চিত্র-সুচি 


আদিন। মসজিদ ( পাতুয়া ১ সাধারণ দৃশ্য 
আদিন। মসজিদ-_বাঁদশাহ-ক1-তক্ত 
আদিনা মসজিদ--বড় মিহ.রাঁব 

আদিন| মসজিদ-_বড মিহরাঁবের কারুকার্ধ 
আদিনা মসজিদ-_-ছোট মিহ.রাঁবের ইমউকনিমিত কারুকার্ধ 
একলাখী সমাধি-ভবন (পাতুয়। ) 

নতুন মসজিদ (গৌড় ) 

নত্তন মসজিদ ( গৌড় )-_পার্শের দৃশ্য 
নত্তন মসজিদ (গৌড় )-_অভ্যন্তরের দৃস্থয 
তাতিপাঁড়। মজিদ € গৌড় ) 

বাবছুয়ারী মসজিদ ( গৌড় ) 

কদম বসুল € গৌড় ) 

কুতৃবশাহী মসজিদ ( পাওুয়া ) 

কুতুবশাহী মসজিদ ( পাওয়া ) 

দাখিল দরওয়াজ। € গৌড় ) 

দাখিল দরওয়াজা ( গৌড় ) 

গুমতি দরওয়াজ € গৌড ) 

গুমতি দরওয়াজা € গৌড় ) 

ফিরোজ মিনার ( গৌড় ) 

সিদ্ধেশ্বর মন্দির ( বছলাড়। ) 

হাভমাসড়ার মন্দির 

ধরাপাঁটের মন্দির 

বাশবেড়িয়ার হংসেশ্বরীর মন্দির 

পাটপুরের মন্দির 

জোঁড়বাংল৷ মন্দির ( বিঞু্পুর ) 

লালজীর মন্দির (বিঞুঃপুর ). 


৩৯ 
৮০ 
৪১ 
পি 
৪৩ 
৪৪ 


3৫. 


5৪ ক। 
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৪৭ । 


৪৮ 


| 


| 


(1৮০ ) 


কালাচাদ মন্দির ( বিএুইপুব ) 

বাপাশ্যানমর মন্দির ( বিএপুর ) 

রাধাবিনোদ মন্দিল (বিপুব 9 

নন্দছুলালের মন্দিব ( শিখুতপুর ) 

মদনমোহন মন্দির (বিখ্ুতুগর ) 

মুরলী-মাহন মন্দির ( [াখুঃপুর ) 

জোড। মন্দির ( বিথুতপুব ) 

রাপামাধদের মন্দির ( বিপুএপুব ) 

স্যামণায়ের মন্দির (পিখুপুর ) 

গোকুলটাদের মন্দির 

মলেখরের মন্দির (শিখুতপুর ০ 

রাঁসমঞ্চ ( বিখুইপুর ) 

ইঈ্টকনিমি ত রথ (রাঁধাগোবিন্দ মন্দির, বিনুঃপুধ ) 
ছর্গ তোধণ €(বিখুঃপুর ১ 

রাষচন্দ্রের মন্দির € গুপ্প্িপাঁড়। ) 

বামচন্দ্রের মন্দির (গুপ্তিপাড়| )-বাভিরের কাক্কার 
বুন্দাবনচন্দ্রের মন্দির €( গুপ্তিপাড। ) 

কৃষ্তচত্রের মন্দির €(গুপ্পিপাড। 9 

আনন্দ? রবের মন্দির ( সোমড়। সুখড়িয়। ) 
সোৌমড়া সুখড়িয়ার আনন্বমভৈরবীর মন্দিরের ভাক্কধ 
কান্তনগবের মন্দির €(দিশাজপুধ ) 

রেখ দেউল (বান্দা ) 

১৩ ২নং বেগুনিয়ার মন্দির (বরাকর ) 


৪৯ ক। শিকার দৃশ্য-_জোড়াঁবাংলার মন্দির €( বিঞ্ু্পুর ) 

৭৯ খ। টিয়াপাখী- শ্রীধবর মান্দির 

৪৯ গ। হংসলতা-_মদনমোহন মন্দির € বিঝ্ু্পুর ) 

«০ ক। ব্বাসলীল। (বাঁশবেডিয়ার বাসুদেব মন্দিরের ভাস্কর্ধ ) 
৫০ খ্ব । নৌকাবিলাস--( বাঁকুড়ার মন্দিরের ভাস্কর্য ) 


৫১ 


বাকুড়ার বিভিন্ন মন্দিরের পোড়ামাটির অলঙ্কার 


( 115০ ) 


৫২ ক। বাকুডার মন্দিরের গ্োভামাটিব ক্ষণ 
৫২ খ। বাঁকুডার মন্দিরের ভাঙ্কগ 
₹৩। যুদ্ধচিত্র _জোড়াবাংল| মন্দির ( পিধুপুর ) 
:৪, ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৫৮ ত্রিবেণী হিন্নু মন্দিরের ফলক 
₹৯ | কাঠ খোদাইয়ের শিদর্শন ( বাকুড়। ) 


ম।নচিত্র 


১। মধাযুগে কোচবিহার রাজা 
২। মধাযুগে ত্রিপুর! রাজা 
৩। মধ্যযুগে কামতা রাজা 


মুদ্র।"চিত্র 


১। কোচবিহারের মুদ্রা 
২। ত্রিপুরার মুদ্রা 


| কৃতজ্ঞতা-জ্বীকাত ॥ 


চিত্র-সৃচির ১, ২, ৩, ৪, &, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০,১৯১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, 
১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২৩, ২৪, ২৫, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, 
৩৪, ৩৫, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩, ৪8৪, ৪৬, ৪8৭, ৪৮, 
৫৪, ৫, ৫৬, ৫৭ ও ৫৮ সংখ্যক চিন্নের ফটো ভারতীয় প্রত্নতত্ব সংস্থা 
(পৃবগ্চিল) এবং ২০, ২১, ২২, ২৬, ৩৬, ৪৫, ৪৫ক, ৪৯ক, খ, গ, ৫০ক, 
খ, ৫১, ৫২ক, খ, ৫৩ ও ৫৯ সংখ্যক চিন্রের ফটো শ্রীযুক্ত 
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত 


প্রথজ পাতিচ্ছেদ 
বাংলায় সুসালম আধিকারেন্র প্রতিষ্টা 


১। ইখতিয়ারুদ্দবীন মুহম্মদ বখতিয়ার খিলজী 


১৯৯৩ খ্রীষ্টাব্দে তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে বিজয়ী হইয়া মুহম্মদ ঘোরী সর্বপ্রথম 
আর্ীবর্তে মুনলিম রাজ্য প্রতিষ্টা কবেন। তাহার মাত্র কয়েক বতসর পরে 
গর্মসীরের অধিবানী অনমসাহসী ভাগ্যান্বেধী ইখভিয়ারুদ্দীন মুহম্মদ বখতিয়ার 
খিলজী অতকিতভাবে পূর্ব ভাঁরতে অভিযান চালাইয়' প্রথমে দক্ষিণ বিহার এবং 
পরে পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গের অনেকাংশ জয় করিয়া এই অঞ্চলে প্রথম মুসলিম 
অধিকার স্থাপন করিলেন। বখতিয়ার প্রথমে “নোদীয়হঞ অর্থাৎ নদীয়? 
( নবদ্ীপ ) এবং পরে “লখনৌতি” অর্থাৎ লক্ষ্ণাবতী বা গৌড জয় করেন। 
মীনহাঁজ-ই-সিরাজের “তবকাঁংই-নাঁসিরী” গ্রন্থে বখতিয়ারের নবদ্বীপ জয়ের বিস্তৃত 
বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে । বর্তমান গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে এ বিবরণের সৎক্ষিপ্তসার 
দেওয়া! হইয়াছে এবং তাহার যাথার্থ্য সম্বন্ধে আলোচনা কর! হইয়াছে । 

বখতিয়ারের নবদ্বীপ বিজয় তথা বাংলাদেশে প্রথম মুসলিম অধিকার প্রতিষ্ঠা 
কোন্‌ বৎসরে হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে । মীনহাঁজ- 
ই-সিরাজ লিখিয়াছেন যে বিহার ছূর্গ অর্জাৎ ওরন্তপুরী বিহার ধ্বংস করার 
অব্যবহিত পরে বখতিয়ার বদায়ুনে গিয়া কুতবুদ্দীন আইবকের সহিত সাক্ষাঁৎ 
করেন এবং তীঁহাকে নাঁনা উপঢৌকন দিয়া প্রতিদানে তীহাঁর নিকট হইতে 
খিলাৎ লাভ করেন ; কুত্বুদ্দীনের কাছ হইতে ফিরিয়া! বখতিয়ার আবাঁর বিহার 
অভিমুখে অভিযান করেন এবং ইহার পরের বংসর তিনি “নোদীয়হ,” 
আক্রমণ করিয়া জয় করেন। কুত্বুদ্দীনের সভাসদ হাঁসাঁন নিজামীব “তাঁজ-উল- 
মাঁসির' গ্রন্থ হইতে জাঁনা যাঁর যে ১২০৩ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে কুত্বুদ্দীন 
কালিগ্র দুর্গ জয় করেন, এবং কালিগুর হইতে তিনি সরাসরি বদায়ুনে চলিয়া 
আঁসেন ; তীহাঁর বদায়নে আগমনের পরেই “ইথতিয়ারুদ্দীন মুহম্মদ বখতিয়ার 
উদন্দ-বিহাঁর ( অর্থাৎ ওরস্তপুরী বিহার ) হইতে তাহার কাছে আঁসিয়া উপস্থিত 
হইলেন” এবং তীঁহাকে কুড়িটি হাঁতী, নানারকমের রত্ব ও বহু অর্থ উপচৌকন 
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স্বরূপ দ্রিলেন। সুতরাং বখতিয়ার ১২০৩ শ্রীষ্টাব্ষের পরের বৎসর অর্থাৎ ১২০৪ 
্রষ্টান্ধে নবদ্বীপ জয় করিয়াছিলেন, এইরূপ ধারণ| করাই সঙ্গত। 

“নোদীয়হত জয়ের পরে মীনহাজ-ই-সিরাজের মতে “নোদীয়হ” ও 
“লখনৌতি” জয়ের পরে বখতিয়ার লখনৌতিতে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন । 
কিন্তু বখতিয়ারের জীবদ্দশায় এবং তাহার মৃত্যুর প্রায় কুড়ি বৎসর পর পর্যন্ত 
বর্তমান দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত দেবকোট (আধুনিক নাম গঙ্গারামপুর ) 
বাংলাঁর মুসলিম শক্তির প্রধান কর্মকেন্দ্র ছিল । 

নদীয়া ও লখনৌতি জয়ের পরে বখতিয়াৰ একটি রাঁজ্যের কার্যত স্বাধীন 
অধীশ্বর হইলেন। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে বখতিয়ার বাংল দেশের 
অধিকাংশই জয় করিতে পারেন নাই । তাহার নদীয়া ও লক্ষণাবতী বিজয়ের 
পরেও পূর্ববঙ্গে লক্ষ্পণসেনের অধিকার অক্ষুগ্ন ছিল, লক্ষ্মণসেন যে ১২০৬ খ্রীষ্টাব্দে ও 
জীবিত ও সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাহার প্রমাণ আছে। লক্ষ্মণসেনের মৃত্যুর 
পরে তাহার বংশধরর1 এবং দেব বংশের রাজার! পূর্ববঙ্গ শাসন করিয়াছিলেন। 
১২৬০ গ্রীষ্টান্দে মীনহাঁজ-ই-সিরাঁজ তাহার “তবকাৎই-নাসিরী” গ্রন্থ সম্পূর্ণ করেন। 
তিনি লিখিয়াছেন যে তখনও পর্যস্ত লক্ষ্মণসেনের বংশধরর] পূর্ববঙ্গে রাজত্ব 
করিতেছিলেন। ১২৮২ খ্রীষ্টাব্দেও মধুসেন নামে একজন রাঁজার রাজত্ব করার 
প্রমাণ পাওয়া যায়। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ দশকের আগে মুসলমানরা 
পূর্ববঙ্গের কোন অঞ্চল জয় করিতে পারেন নাই। দক্ষিণবঙ্গের কোন অঞ্চলও 
মুসলমানদের দ্বারা ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বিজিত হয় নাই। স্থতরাং বখতিয়ারকে 
“বঙ্গবিজেতা+ বল! সঙ্গত হয় না। তিনি পশ্চিমবঙ্গ ও উত্তরবঙ্গের কতকাংশ জয় 
করিয়! বাংলাদেশে মুপলিম শাসনের প্রথম স্ুচন1! করিয়াছিলেন, ইহাই তাহার 
কীতি। ত্রয়োদশ শতীব্দীর মুসলিম এঁতিহাসিকরাঁও বখতিয়ারকে “বঙ্গবিজেতা” 
বলেন নাই ; তীহারা বখতিয়ার ও তাহার উত্তরাঁধিকারীদের অধিকৃত অঞ্চলকে 
“লখমৌতি রাজ্য বলিয়াছেন, “বাংল! রাজ্য বলেন নাই। 

বখতিয়ারের নদীয়া বিজয় হইতে সুরু করিয়া তাজুদ্বীন অর্গলানের হাতে 
ইজ্ছুদ্দীন বলবন মুজবকীর পরাজয় ও পতন পর্যস্ত লখনৌতি রাজ্যের ইতিহাঁদ 
একমাত্র মীনহাঁজ-ই-সিরাজের “তবকাৎ-ই-নাসিরী” হইতে জানা যায়। নীচে এই 
গ্রন্থ অবলম্বনে এই সময়কার ইতিহাসের সংক্ষিচদার লিপিবদ্ধ হইল। 

নদীয়া ও লখনৌতি বিজয়ের পরে প্রায় ছুই বৎসর বখতিয়ার আর কোন 
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ভিযানে বাহির হন নাই। এই সময়ে তিনি পরিপূর্ণভাবে অধিকৃত অঞ্চলের 
শাসনে মনোনিবেশ করেন । সমগ্র অঞ্চলটিকে তিনি কয়েকটি বিভাগে বিতক্ত 
করিলেন এবং তাহার সহযোগী বিভিন্ন সেনানায়ককে তিনি বিভিন্ন বিভাগের 
শাসনকর্তা নিযুক্ত করিলেন। ইহার! মকলেই ছিলেন হয় তৃবীঁ না হয় খিলজী 
জাতীয়। রাঁজ্যের সীমান্ত অঞ্চলে বখতিয়ার আলী মর্দান, মুহম্মদ শিরান, 
হসামুদ্দীন ইউয়জ প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিদের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিলেন। 
বখতিয়ার তীহার রাজ্যে অনেকগুলি মসজিদ, মাদ্রাসা ও খান্কা প্রতিষ্টা 
করিলেন। হিন্দুদের বহু মন্দির তিনি ভাঙিয়! ফেলিলেন এবং বহু হিন্দুকে 
ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করিলেন | 

লখনৌতি জয়ের প্রায় ছুই বৎসর পরে বখতিয়ার তিব্বত জয়ের সঙ্কল্প 
করিয়া অভিযাঁনে বাহির হইলেন । লখনৌতি ও হিমালয়ের মধ্যবর্তী প্রদেশে 
কোচ, মেচ ও থারু নামে তিনটি জাতির লোঁক বাস করিত। মেচ জাতির 
একজন সর্দার একবার বখতিয়ারের হাঁতে পড়িয়াছিল, বখতিয়ার তাহাকে ইসলাম 
ধর্মে দীক্ষিত করিয়া আলী নাম রাঁখিয়াছিলেন। এই আলী বখতিয়ারের পথ- 
প্রদর্শক হইল। বখতিয়ার দশ সহস্র সৈন্য লইয়া তিব্বত অভিমুখে যাত্র! 
করিলেন। আলী মেচ তীহাঁকে কাঁমরূপ রাজ্যের অভ্যন্তরে বেগমতী নদীর তীরে 
বর্ধন নামে একটি নগরে আনিয়া হাজির করিল। বেগমতী ও বর্ধনের অবস্থান 
সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে । বখতিয়।র বেগমতীর তীরে তীরে 
দশ দিন গিয়া একটি পাথরের সেতু দেখিতে পাইলেন, তাহাতে বারোটি খিলান 
ছিল। একজন তুকাঁ ও একজন খিলজী আমীরকে সেতু পাহার1 দ্বার জন্য 
রাঁখিয়! বখতিয়ার অবশিষ্ট সৈন্য লইয়! সেতু পার হইলেন। 

এদিকে কামরূপের রাজা বখতিয়ারকে দূতমুখে জানাইলেন যে এঁ সময় 
তিব্বত আক্রমণের উপযুক্ত নয়; পরের বৎসর যদি বখতিয়ার তিব্বত আক্রমণ 
করেন, তাহা হইলে তিনিও তাহার সৈন্যবাহিনী লইয়া এ অভিযানে যোগ 
দিবেন। বখতিয়ার কামবূপরাজের কথায় কর্ণপাত না! করিয়া তিব্বতের দিকে 
অগ্রসর হইলেন। পূর্বোক্ত সেতুটি পার হইবার পর বখতিয়ার পনেরো দিন 
পার্বত্য পথে চলিয়া ষোড়শ দিবমে এক উপত্যকায় পৌঁছিলেন এবং লেখানে 
লুঠন সরু করিলেন ; এই স্থানে একটি দুর্েছ্য দুর্গ ছিল। এই ছুর্গ ও তাহার 
আশপাশ হইতে অনেক সৈম্য বাহির হইয়! বখতিয়ারের সৈন্দলকে আক্রমণ 
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করিল। ইহাদ্রের কয়েকজন বখতিয়ারের বাহিনীর হাঁতে বন্দী হইল। তাহাদের; 
কাছে বখতিয়ার জানিতে পারিলেন যে এ স্থান হইতে প্রায় পঞ্চাশ 
মাইল দুরে করমপত্তন বা করারপত্তন নামে একটি স্থানে পধ্চাশ হাজার 
অশ্বারোহী সৈন্ত আছে। ইহা শুনিয়া বখতিয়ার আর অগ্রসর হইতে সাহস 
করিলেন ন1। 

কিন্তু প্রত্যাবর্তন করাও তাহার পক্ষে সহজ হইল না। তীহার শক্রপক্ষ 
&ঁ এলাকার সমস্ত লোকজন সরাইয়| যাবতীয় খাদ্যশস্য নষ্ট করিয়া! দিয়াছিল। 
বখতিয়ারের সৈন্যের! তখন নিজেদের ঘোঁড়াগুলির মাংস খাইতে লাগিল । 
এইভাবে অশেষ কষ্ট সহা করিয়া বখতিয়ার কোন রকমে কামরূপে 
পৌছিলেন। 

কিন্তু কামরূপে পৌছিয়! বখতিয়ার দেখিলেন পূর্বোক্ত সেতুটির দুইটি খিলান 
তাঁডা$ যে ছুইজন আমীরকে তিনি সেতু পাহাঁর! দিতে রাখিয়া গিয়াছিলেন, 
তাঁহাঁরা বিবাঁদ করিয়া এ স্থান ছাড়িয়া গিয়াছিল, ইত্যবসরে কামরূপের লোকেরা 
আসিয়া! এই ছুঈটি খিলান ভাডিয়া দেয়। বখতিয়ার তখন নদীর তীরে তাবু 
ফেলিয়! নদী পার হইবার জন্য নৌকা ও ভেল] নির্ধাণের চেষ্ট! করিতে লাগিলেন । 
কিস্তু সে চেষ্টা সফল হইল না। তখন বখতিয়ার নিকটবর্তী একটি দেবমন্দিরে 
সসৈন্তে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। কিন্তু কামরূপের রাজা এই সময় বখতিয়ারের 
ত্বপক্ষ হইতে বিপক্ষে চলিয়া গেলেন। (€ বোধহয় মুসলমানরা দেবমন্দিরে প্রবেশ 
করায় তিনি ক্রুদ্ধ হইয়ীছিলেন।) তাহার সেনারা আসিয়া এ দেবমন্দির ঘিরিয়? 
ফেলিল এবং মন্দিরটির চারিদিকে বাশ দিয়! প্রাচীর খাঁড়া করিল। বখতিয়ারের 
সৈন্যের চারিদিক বন্ধ দেখিয়া মরিঘ্না হইয়া প্রাচীরের একদিক ভাড়িয়া ফেলিল 
এবং তাহাদের মধ্যে দুই একজন অশ্বীরোহী অশ্ব লইয়া নদীর ভিতরে কিছুদূর 
গমন করিল। তীরের লোকেরা! পাস্তা মিলিয়াছে” বলিয়! চীৎকার করায় 
বখতিয়ারের সমস্ত সৈন্য জলে নামিল। কিন্তু সামনে গভীর জল ছিল, তাহাতে 
বখতিয়ার এবং অল্প কয়েকজন অশ্বারোহী ব্যতীত আঁর সকলেই ডূবিয়া মরিল। 
বখতিয়ার হতাবশিষ্ট অশ্বারোহীদের লইয়া কৌনক্রমে নদীর ওপারে পৌছিয়া 
আলী মেচের আত্মীয়ম্বজনকে প্রতীক্ষারত দেখিতে পাইলেন। তাহাদের পাহায্যে 
তিনি অতিকষ্টে দেবকোটে পৌছিলেন। 

দ্বেবকোটে পৌছিয়া বখতিয়ার সাংঘাতিক রকম অনুস্থ হইয়া পড়িলেন। 


বাংলায় সুসল্গিম অধিকারের প্রতিষ্ঠা ৫ 


ইহার অল্পদিন পরেই তিনি পরলোকগমন করিলেন । (৬০২ হিঃ. ১২০৫-০৬ খ্রীঃ ) 
কেহ কেহ বলেন যে বখতিয়ারের অন্ুচর নাঁরান-কোই-র শাসনকর্তা আলী 
মর্দান তাহাকে হত্যা করেন। তিব্বত অভিযানের মত অসম্ভব কাঁজে হাত 
ন1 দিলে হয়ত এত শীঘ্র বখতিয়ারের এবপ পরিণতি হইত ন]। 


২। ইজ্জুদ্দীন মুহম্মদ শিরান খিলজী 


ইজ্জুদ্বীন মুহম্মদ শিরাঁন খিলজী ও তাহার ভ্রাতা আহমদ শিরান বখতিয়ার 
খিলজীর অন্ুচর ছিলেন। বখতিয়ার তিব্বত অভিযানে যাত্রা! করিবার পূর্বে এই 
ছুই ভ্রাতাকে লখনোর ও জাজনগর আক্রমণ করিতে পাঠাইয়াছিলেন। তিব্বত 
হইতে বখতিয়ারের প্রত্যাবর্তনের সময় মুহম্মদ শিরান জাজনগরে ছিলেন। 
বখতিয়ারের তিব্বত অভিযানের ব্যর্থতার কথা শুনিয়া তিনি দেবকোটে প্রত্যাবর্তন 
করিলেন । ইতিমধ্যে বখতিয়ার পরলোকগমন করিয়াছিলেন । তখন মুহম্মদ শিরান 
প্রথমে নারান-কোই আক্রমণ করিয়া আলী মর্দীনকে পরাস্ত ও বন্দী করিলেন এবং 
দেবকোটে ফিরিয়া আঁপিয়। নিজেকে বখতিয়ারের উত্তরাধিকারী ঘোষণা করিলেন । 
এদিকে আলী মর্দান কারাগার হইতে পলায়ন করিয়! দিল্লীতে সুলতান কুত্বুদ্দীন 
আঁইবকের শরণাপন্ন হইলেন । কায়েমাজ রুমী নামে কুত্বুদ্দীনের জনৈক সেনাপতি 
এই সময়ে অযোধ্যায় ছিলেন, তাহাকে কুতবুদ্দীন লখনৌতি আক্রমণ করিতে 
বলিলেন। কায়েমীজ লখনৌতি বাঁজ্যে পৌছিয়া অনেক খিলজী আমীরকে হাত 
করিয়! ফেলিলেন। বখতিয়ারের বিশিষ্ট অশ্নুচর, গাঙ্গুরীর জায়গীরদার হসামুদ্দীন 
'ইউয়জ অগ্রসর হইয়া! কায়েমাজকে স্বাগত জানাইলেন এবং তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া 
দেবকোটে লইয়া গেলেন। মুহম্মৰ শিরাঁন তখন কায়েমাজের সহিত যুদ্ধ না 
করিয়া দেবকোট হুইতে পলাইয়া গেলেন। অতঃপর কায়েমাজ হসামুদ্দীনকে 
দেবকোটের কর্তৃত্ব দান করিলেন। কিন্তু কায়েমাজ অযৌধ্যায় প্রত্যাবর্তন 
করিলে মুহম্মদ শিরান এবং তাহার দলতৃক্ত খিলজী আমীরর! দেবকোট আক্রমণের 
উদ্যোগ করিতে লাগিলেন । 

এই 'সংবাদ পাইয়া! কায়েমাজ আবার কিরিয়া আসিলেন। তখন তাহার 
সহিত মুহম্মদ শিরান ও তীহাঁর অনুচরদের যুদ্ধ হইল। এই যুদ্ধে মুহম্মদ শিরান 
«ও তাহার দলের লোকেরা পরাজিত হইয়া মক্সদ1! এবং সন্তোষের দিকে পলায়ন 


৬ বাংল। দেশের ইতিহাস 


করিলেন। পলায়নের সময় তীহীদের নিজেদের মধ্যে বিবাদ হইল এবং এই; 
বিবাঁদের ফলে মুহম্মদ শিরান নিহত হইলেন । 


৩। আলী মর্দীন (আলাউদ্দীন ) 


আলী মর্দান কিছুকাল দিল্লীতেই রহিলেন। কুতবুদ্দীন আইবক যখন' 
গজনীতে যুদ্ধ করিতে গেলেন, তখন তিনি আলী মর্দানকে সঙ্গে লইয়া গেলেন। 
গজনীতে আলী মর্দান তুকাদের হাতে বন্দী হইলেন। কিছুদিন বন্দিদশায় 
থাকিবার পর আলী মর্দান মুক্তি লাভ করিয়া দিল্লীতে ফিরিয়৷ আদিলেন। তখন 
কুৎবুদ্দীন তাহাকে লখনৌতির শাঁসনকর্তার পদে নিযুক্ত করিলেন। আলী মর্দান 
দেবকোঁটে আসিলে হসামুদ্ীন ইউয়জ তাহাকে অভ্যর্থনা জানাইলেন এবং আলী 
মর্দান নিবিবাদে লখনৌতির শাসনভার গ্রহণ করিলেন ( আঃ ১২১০ খ্রীঃ )। 

কুতবুদ্বীন যতদিন জীবিত ছিলেন, ততধিন আলী মর্দীন দিল্লীর অধীনতা 
স্বীকাঁর করিয়া চলিয়াছিলেন। কিন্তু কুংবুদ্দীন পরলোকগমন করিলে (১২১১ শ্রী) 
আলী মর্দান স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন এবং আলাউদ্দীন নাম লইয়া স্থলতাঁন 
হইলেন । তাহার পর তিনি চারিদিকে সৈন্য পাঠাইয়া বহু খিলজী আমীরকে বধ 
করিলেন । তাহাঁর অত্যাচার ক্রমে ক্রমে চরমে উঠ্িল। তিনি বহু লোককে 
বধ করিলেন এবং নিরীহ দরিদ্র লোকদের দুর্দশার একশেষ করিলেন। অবশেষে 
তাহার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া বহু খিলজী আমীর ষড়যন্ত্র করিয়া আলী মর্দানকে 
হত্যা করিলেন। ইহার পর তাহারা হসামুদ্দীন ইউয়জকে লখনৌতির স্থলতান 
নিবাচিত করিলেন । হপামুদ্দীন ইউয়জ গিয়াঙ্থদ্দীন ইউয়জ শাহ নাম গ্রহণ করিয়া! 
সিংহাসনে বসিলেন (১২১২ ঘ্রীঃ)। 


৪। গিয়াসুদ্দীন ইউয়জ শাহ 

গিয়ান্থদ্দীন ইউয়জ শীহ ১৫ বৎসর রাজত্ব করেন । তিনি প্রিয়দর্শন, দয়ালু. 

ও ধর্মপ্রাণ ছিলেন। আলিম, ফকীর ও সৈয়দদ্র তিনি বৃত্তি দান করিতেন । 
ঘুর দেশ হইতেও বছ মুসলমান অর্থের প্রত্যাশী হইয়া তাহার কাছে আসিত এবং 
সন্তষ্ট হুইয়া ফিরিয়া যাইত। বহু মসজিদও তিনি নির্মাণ করাইয়াছিলেন ॥ 


বাংলায় মুসলিম অধিকারের প্রতিষ্ঠা ৭ 


গিয়ান্ুদ্দীনের শাঁপনকাঁলে দেবকোটের প্রাধান্য হাঁস পাঁয় এবং লখনৌতি পুরাপুরি 
রাজধানী হইয়া উঠে। গিধাস্দ্দীনের আর একটি বিশেষ কীতি দেবকোটি হইতে 
লখনোর বা রাজনগর (বর্তমান বীরভূম জেলার অন্তর্গত ) পর্যন্ত একটি সুদীর্ঘ 
উচ্চ রাজপথ নির্মাণ করা । এই রাজপথটির কিছু চিহ্ন পঞ্চাশ বছর আঁগেও 
বর্তমান ছিল। গিয়াস্নদ্দীন বসকেটি বা বসনকোট নামক স্থানে একটি দুর্গ ও 
নির্মাণ করাইয়াছিলেন। বাঁগদাদের খলিফা অন্নাসিরোলেদীন ইল্লাহের নিকট 
হইতে গিয়াম্দ্দীনা তাহার রাঁজ-মর্ধাদা স্বীকারস্থচক পত্র আনান। 
গিয়াস্থাদ্দীনের অনেকগুলি মুদ্রা পাওয়! গিয়াছে। তাহাদের কয়েকটিতে খলিফার 
নাম আছে। 

কিন্তু ১৫ বৎসর রাজত্ব করিবার পব গিয়াঙ্থদ্দীন ইউয়জ শাহের অৃষ্টে ছুদিন 
ঘনাইয়! আপিল। দিল্লীর স্বলতাঁন ইলতুতমিস ১২২৫ গ্রীষ্টাবে গিয়াহ্থদ্দীন ইউয়জ 
শাহকে দমন করিয়া লখনৌতি রাজ্য জয় করিবার জন্য যুদ্ধযাত্রা করিলেন। 
ইলতুংমিস বিহার হইতে লখনৌতির দিকে রওনা হইলে গিয়ানুদ্রীন তাহাকে বাধা 
দিবার জন্য এক নৌবাহিনী পাঠালেন । কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি ইলতৃৎমিসের 
নামে মুদ্রা উৎকীর্ণ করিতে খুতবা ও পাঠ করিতে স্বীকৃত হইয়া এবং অনেক টাঁকা 
ও হাতী উপঢৌকন দিয়া ইলতুৎমিসের সহিত সন্ধি করিলেন। ইলতুৎমিদ তখন 
ইজ্জ্বদ্দীন জাঁনী নামে এক ব্যক্তিকে বিহারের শাসনকর্তা নিধুক্ত *করিয়! দিললীতে 
ফিরিয়া গেলেন। কিন্তু ইলতুতমিসের প্রত্যাবর্তনের অল্পকাঁল পরেই গিয়াস্দ্দীন 
ইজ্ছুদ্দীন জাঁনীকে পরাজিত ও বিতাঁড়িত করিয়া ধিহার অধিকার করিলেন। 
ইজ্ুদ্দীন তখন ইলতুৎমিসের জোষ্ঠ পুত্র নামিরুদ্দীন মাহ-আুদের কাছে গিয় সমস্ত 
কথা জানাইলেন এবং তাঁহার অঙ্থুরোৌধে নাসিরুদ্দীন মাহখ্দ লখনৌতি আক্রমণ 
করিলেন । এই সময়ে গিয়াস্থদ্দীন ইউয়জ পূর্ববন্ধ এবং কামরূপ জয় করিবার জন্য 
ুদ্ধধাত্রা করিয়াছিলেন, সুতরাং নাপিরুদ্দীন অনায়াদেই লখনৌতি অধিকার 
করিলেন। গিয়াস্দ্বীন এই সংবাদ পাইয়া ফিরিয়া আঁসিলেন এবং নাসিরুদ্দীনের 
সহিত যুদ্ধ করিলেন। কিন্তু যুদ্ধে তাহার পরাজয় হইল এবং তিনি সমস্ত খিলজী 
আমীরের সহিত বন্দী হইলেন। অতঃপর গিয়াহুদ্দীনের প্রাণবধ করা হইল 
(১২২৭ খ্রীঃ )। 


৮ বাংলা দেশের ইতিহাস 


৫। নাসিরুদ্দীন মাহমুদ 

গিয়াস্থদ্দীন ইউয়জ শাহের পরাজয় ও পতনের ফলে লখনৌতি রাজ্য সম্পূর্ণ 
ভাবে দিলীর সুলতানের অধীনে আসিল। দিল্লীর সুলতান ইলতুৎমিস প্রথমে 
নাসিরুত্বীন মাহত্দকেই লখনৌতির শাসনকর্তার পদে নিযুক্ত করিলেন। 
নাসিরুদ্দীন মাহমুদ সুলতান গাঁরি নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি লখনোৌতি 
অধিকার করার পর দিল্লী ও অন্যান্য বিশিষ্ট নগরের আলিম, সৈয়দ এবং 
অন্তান্য ধামিক ব্যক্তিদের কাঁছে বহু অর্থ পাঠাইয়াছিলেন। নাসিরুদ্দীন অত্যন্ত 
যোগ্য ও নানাগুণে ভূষিত ছিলেন। তাহার পিতা ইলতুৎমিসের নিকট একবার 
বাগদাদের খলিফার নিকট হইতে খিলাৎ আসিয়াছিল, ইলতুৃৎ্মিস তাঁহার 
মধ্য হইতে একটি খিলাঁৎ ও একটি লাল চন্দ্রাতপ লখনৌতিতে পুত্রের কাছে 
পাঠাইয়া দেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত মাত্র দেড় বসর লখনৌতি শাসন করিবার 
পরেই নাসিরুদ্দীন মাহ্দ রোগাক্রাস্ত হইয়া পরলোৌকগমন করেন। তাহার 
মৃতদেহ লখনৌতি হইতে দিলীতে লইয়া গিয়া সমাধিস্থ করা হয়। 

নাসিরুদ্দীন মাহমুদ পিতার অধীনস্থ শাসনকর্তা হিসাবে লখনৌতি শাসন 
করিলে পিতার অন্থমৌদনক্রমে নিজের নামে মুদ্রা প্রকাশ করিয়াছিলেন। 
তাহার কোন কোন মুদ্রায় বাগদাদের খলিফার নাম দেখিতে পাওয়া যায়। 


৬। ইখতিয়ারুদ্বীন মালিক বলকা 


নাসিরুদ্দীন মাহমুদের শাঁসনকালে হসামুদ্দীন ইউয়জের পুত্র ইখতিয়ারুদ্দীন 
দৌলৎ শাহ-ই-বলকা! আমীরের পদ লাভ করিয়াছিলেন। নামিরুদ্দীনের মৃত্যুর 
পর তিনি বিদ্রোহী হইলেন এবং লখনৌতি রাজ্য অধিকাঁর করিলেন। তখন 
ইলতুৎ্মিস তাহাকে দমন করিতে সপৈন্তে লখনৌতি আঁমিলেন এবং তাঁহাকে 
পরাজিত ও বিতাঁড়িত করিয়! আলাউদ্দীন জানী নামে তুকীন্তানের রাজবংশসম্ভৃত 
এক ব্যক্তিকে লখনৌতির শাসনকর্তার পদে নিযুক্ত করিয়া দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন 
করিলেন। 


বাংলায় মুসলিম অধিকারের প্রতিষ্ঠ। ৯ 


৭। আলাউদ্দীন জানী, সৈফুদ্দীন আইবক 
যগানতত ও আওর খান 


আলাউদ্দীন জানী অল্লদিন লখনৌতি শাসন করিবার পরে ইলতুৎমিস কর্তৃক 
পদচ্যুত হন এবং সৈফুদ্দীন আইবক নামে আর এক ব্যক্তি তাহার স্থানে শিযুক্ত 
হন। পৈফুদ্দীন আইবক অনেকগুলি হাঁতী ধরিয়া ইলতুৎমিপকে পাঠাইয়া ছিলেন, 
এজন্য ইলতুৎ্মিস তাহাকে 'য়গানতঙ্" উপাধি দিয়াছিলেন। ছুই তিন বৎসর 
শাসনকর্তার পদে অধিষ্ঠিত থাকার পর সৈফুদ্দীন আইবক য়গাঁনতৎ পরলোক- 
গমন করেন। প্রায় একই সময়ে দিলীতে ইলতৃত্মিসও পরলোকগমন করিলেন 
( ১২৩৬ খ্বীঃ )। 

ইলতুত্মিসের মৃত্যুর পরে তাহার উত্তরাধিকা রীদের দুর্বলতার স্থযোগ লইয়া 
প্রাদেশিক শাসনকতারা স্বাধীন রাজার মত আচরণ করিতে লাগিলেন। এই 
সময়ে আওর খাঁন নামে একজন তুকাঁ লখনৌতি ও লখনোর অধিকাঁর করিয়া 
বসিলেন। বিহারের শাসনকর্তা তুগরল তুগান খানের সহিত ভীহার বিবাদ 
বাধিল এবং তুগান খান লখনৌতি আক্রমণ করিলেন। লখনৌতি নগর ও 
বসনকোট দুর্গের মধ্যবর্তী স্থানে তুগান খান আওর খানের সহিত যুদ্ধ করিয়া 
তাঁহাকে পরাজিত ও নিহত করিলেন। ফলে লখনোর হইতে বসনকোট পর্যস্ত 
এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল এখন তুগান খানের হস্তে আসিল। 


৮। তুগরল তুগান খান 


তুগাঁন খানের শাসনকালে সুলতান৷ রাজিয়! দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ 
করেন। তাহার অভিষেকের সময়ে তুগান খান দিল্লীতে কয়েকজন প্রতিনিধি 
পাঠাইয়াছিলেন। রাজিয়া তুগাঁন খানকে একটি ধ্বজ ও কয়েকটি চন্দ্রাতপ 
উপহার দিয়াছিলেন। তুগাঁন খান স্থুলতান! রাজিয়ার নামে লখনৌতির টাকশালে 
মুদ্রাও উৎকীর্ণ করাইয়াছিলেন। রাজিয়ার সিংহাসন্চ্যুতির পরে তুগান খান 
অযোধ্যা, কড় ও মাঁনিকপুর প্রভৃতি অঞ্চল অধিকার করিয়া বসিলেন। 

এই সময়ে “তবকাৎ্ই-নাঁসিরী'র লেখক মীনহাজ-ই-সিরাজ অযোধ্যায় ছিলেন। 
তুগরল তুগান খানের লহিত মীনহাজের পরিচয় হুইয়াছিল। তুগান খান 


১০ বাংল! দেশের ইতিহাস 


মীনহাজকে বাংলাদেশে লইয়া আসেন । মীনহাজ প্রায় তিন বৎসর এদেশে ছিলেন 
এবং এই সময়কার ঘটনাবলী তিনি ব্বচক্ষে দেখিয়! তাহার গ্রন্থে লিপিবদ্ধ 
করিয়াছেন । 

তুগান খানের শাসনকালে জাজনগরের ( উড়িস্যা ) রাজা লখনৌতি আক্রমণ 
করেন। উড়িস্তার শিলালিপির সাক্ষ্য হইতে জানা যায় যে, এই জাজনগররাজ 
উড়িষ্যার গঙ্গবংশীয় রাজা প্রথম নরসিংহদেব | তুগরল তুগাঁন খাঁন তাহার আক্রমণ 
প্রতিহত করিয়া পাল্টা আক্রমণ চাঁলান এবং জাজনগর অভিমুখে অভিযান করেন 
( ১২৪৩ খ্রীঃ )। মীনহাঁজ-ই-পিরাজ এই অভিযানে তুগাঁন খানের সহিত গিয়া" 
ছিলেন। তুগান খান জাজনগর রাঁজ্যের সীমান্তে অবস্থিত কটাসিন দূর্গ 
অধিকার করিয়া লইলেন। কিন্তু দুর্গ জয়ের পর যখন তীহার সৈন্যের বিশ্রাম 
ও আহারাঁদি করিতেছিল, তখন জাজনগররাজের সৈন্যেরা অকম্মাৎ পিছন হইতে 
তাহাদের আক্রমণ করিল। ফলে তুগাঁন খান পরাজিত হইয়া লখনৌতিতে 
প্রত্যাবর্তন করিতে বাঁধ্য হইলেন। ইহার পর তিনি তীহার ছুইজন মন্ত্রী 
শফুলমুল্ক্‌ আশারী ও কাজী জলালুদ্দীন কাঁসানীকে দিলীর স্থলতান আলাউদ্দীন 
মন্দ শাহের কাছে পাঁঠাইয়া তাহার সাহাধ্য প্রার্থনী করিলেন। আলাউদ্দীন 
তখন অযোধ্যার শাঁননকর্তা কমরুদ্দীন তমুর খান-ই-কিরানকে তুগান খানের 
সহায়তা করিবার আদেশ িলেন। ইতিমধ্যে জাজনগরের রাজা আবার বাংলাদেশ 
আক্রমণ করিলেন। তিনি প্রথয়ে লখনৌর আক্রমণ করিলেন এবং সেখানকার 
শাসনকর্তা ফথ রু-উল্-মুল্ক্‌ করিমুদ্দীন লাগ.রিকে পরাজিত ও নিহত করিয়া 
এ স্থান দখল করিয়া লইলেন। তাঁহার পর তিনি লখনৌতি অবরোধ করিলেন। 
অবরোধের ফলে তুগান খাঁনের খুবই অস্থবিধা হইয়াছিল, কিন্তু অবরোধের দ্বিতীয় 
দিনে অযোধ্যার শাসনকর্তা তমুর খান তাহার সৈন্তবাহিনী লইয়া উপস্থিত 
হইলেন। তখন জাজনগররাজ লখনৌতি পরিত্যাগ করিয়৷ স্বদেশে প্রত্যাবর্তন 
করিলেন । 

কিন্ত জাজনগররাঁজের বিদায়ের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তুগরল তুগান খান ও তমূর 
খানের মধ্যে নিবাদ বাধিল এবং বিবাদ যুদ্ধে পরিণত হইল । সারাদিন"যুদ্ধ চলিবাঁর 
পর অবশেষে সন্ধ্যায় কয়েক ব্যক্তি মধ্যস্থ হইয়া যুদ্ধ বন্ধ করিলেন। যুদ্ধের শেষে 
তুগান খান নিজের আবাসে ফিরিয়া গেলেন। তাহার আবাদ ছিল নগরের 
প্রধান ঘারের সামনে এবং সেখানে তিনি দেদিন একাই ছিলেন.। তৃমুর খান 


বাংলায় মুসলিম অধিকারের প্রতিষ্ঠা ১১ 


এই সুযোগে বিশ্বীঘঘাতকতা৷ করিয়া তুগান খানের আবাস আক্রমণ করিলেন। 
তখন তুগাঁন খান পলাইতে বাধ্য হইলেন। অতঃপর তিনি মীনহাজ-ই-সিরাজকে 
তমুর খানের কাছে পাঠাইলেন এবং মীনহাঁজের দৌত্যের ফলে উভয় পক্ষের 
মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হইল। সন্ধির সর্ত অনুসারে তমুর খান লখনৌতির অধিকার- 
প্রাপ্ত হইলেন এবং তুগাঁন খাঁন তাহার অন্থচরবর্গ, অর্থভাগার এবং হাতীগুলি 
লইয়! দিল্লীতে গমন করিলেন । দিল্লীর দুর্বল স্থলতান আলাউদ্দীন মস্থ্দ শাহ 
তুগান খানের উপর তঁমুর খানের এই অত্যাচারের কোনই প্রতিবিধান করিতে 
পাঁরিলেন না। তুগান খান অতঃপর আউধের শাসনভার প্রাপ্ত হইলেন। 


৯। কমরুদ্দীন তমুর খান-ই-কিরান ও 
জলালুদ্দীন মন্দ জানী 


তমুর খান দিল্লীর স্থলতাঁনের কর্তৃত্ব অস্বীকারপূর্বক ছুই বৎসর লখনৌতি 
শাসন করিয়া পরলোকগমন করিলেন ( ১২৪৬-৪৭ থ্রীঃ)। ঘটনাচক্রে তিনি ও 
তুগরল তুগাঁন খান একই রাত্রিতে শেষ নিংশ্বাস ত্যাগ করেন। তাহার পর 
আলাউদ্দীন জানীর পুত্র জলালুদ্দীম মন্দ জানী বিহার ও লখনৌতির শাদনকর্তা 
নিষুক্ত হন। ইনি “মালিক-উশ২শর্ক” ও “শাহ” উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন । 
প্রায় চারি বৎসর তিনি এ দুইটি প্রদেশ শাসন করিয়াছিলেন । 


১০। ইখতিয়ারুদ্দীন যুজবক তুগরল খান ( মুগীসুদ্দীন ুজবক শাহ ) 
জলালুদ্দীন মন্দ জানীর পরে যিনি লখনৌতির শীনকর্তা নিযুক্ত হইলেন, 

তাহার নীম মালিক ইখতিয়াকুদ্দীন যুজবক তুগরল খান। ইনি প্রথমে আউধের 
শাসনকর্তা এবং পরে লখনৌতির শাঁসনকর্তীর পদে নিযুক্ত হন। ইহার পূর্বে 

ইনি ছুইবাঁর দিল্লীর তৎকালীন স্থলতাঁন নাঁসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহের বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহ করিয়াছিলেন, কিন্তু দুইবারই উজীর উলুগ খান বলবনের হস্তক্ষেপের ফলে 

ইনি সুলতানের মার্জনা লাভ করেন। ইহার শাসনকালে জাজনগরের সহিত 
লখনোৌতির আবার যুদ্ধ বাধিয়াছিল। তিনবার যুদ্ধ হয়, প্রথম দুইবার জাজনগরের, 

1&. গৈন্ঘবাছিনী পরাজিত হয়, কিন্ত তৃতীয়বার তাহীরাই মুজবক তৃগরল খানের, 


৮২ : বাংল! দেশের ইতিহাস 


বাহিনীকে পরাজিত করে এবং মুজবকের একটি বনুমূল্য শ্বেতহস্তীকে জাজনগরের 
সৈন্তেরা লইয়া যায়। ইহার পরের বৎসর মুজবক উমর্দন রাজ্য * আক্রমণ করেন। 
অলক্ষিতভাঁবে অগ্রসর হইয়া তিনি এর রাজ্যের রাজধানীতে উপস্থিত হুইলেন ) 
তখন সেখানকার রাজা রাজধানী ছাড়িয়া পলায়ন করিলেন এবং তীহার অর্থ, 
'হত্তী, পরিবার, অন্ুচরবর্গ--সমস্তই যুজবকের দখলে আমিল। 

উমর্দন রাজ্য জয় করিবার পর যুজবক খুবই গবিত হুইয়| উঠিলেন এবং 
আঁউধের রাজধানী অধিকার করিলেন। ইহার পর তিনি: স্বাধীনতা ঘোঁষণ। 
করিয়া স্থলতান মৃগীঙ্বদ্দীন নাম গ্রহণ করিলেন। কিন্ত আউধে এক পক্ষ কাল 
অবস্থান করিবার পর তিনি যখন শুনিলেন যে তাহার বিরুদ্ধে প্রেরিত সম্রাটের 
সৈন্তবাহিনী অদূরে আসিয়া পড়িয়াছে, তখন তিনি নৌকাযোগে লখনৌতিতে 
পলাইয়া আদিলেন। মুজবক স্বাধীনতা ঘোষণা করায় ভারতের হিন্কু মুসলমান 
সকলেই তাহার বিরূপ সমালোচনা করিতে লাগিলেন । 

লখনৌতিতে পৌছিবার পর যুজবক কামরূপ রাজ্য আক্রমণ কর্িলেন। 
কামরূপরাঁজের 'সৈম্তবল বেশী ছিল না বলিয়া তিনি প্রথমে যুদ্ধ না করিয়া 
পিছু হটিয়া গেলেন। মুজবক তখন কামরূপের প্রধান নগর জয় করিয়া প্রচুর 
ধনরত্ব হস্তগত করিলেন। কাঁমরূপরাজ যুজবকের কাছে সন্ধির প্রন্তাব করিয়া 
দূত পাঠীইলেন। তিনি যুজবকের সামন্ত হিসাবে কামরূপ শাসন করিতে 
এবং তাহাকে প্রতি বতমর হস্তীও স্বর্ণ পাঠাইতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। যুজবক 
এই প্রস্তাবে সম্মত হন নাই। কিন্তু যুজবক একটা ভূল করিয়াছিলেন। 
কামরূপের শস্তসম্পদ খুব বেশী ছিল বলিয়! যুজবক নিজের বাহিনীর আহারের 
'জন্য শস্ত সঞ্চয় করিয়া রাখার প্রয়োজন বোধ করেন নাই। কামরূপের 
রাজা ইহার হ্যোগ লইয়া তীহাঁর প্রজাদের দিয়া সমস্ত শশ্য কিনিয়া 
'লওয়াইলেন এবং তাহার পর তাহাদের দিয়া সমস্ত পয়ঃপ্রণালীর মুখ খুলিয়! 
দেওয়াইলেন। ইহার ফলে যুজবকের অধিকৃত সমস্ত ভূমি জলমগ্র হইয়া! পড়িল 
এবং তাহার খাগ্চভাগ্তার শূন্য 'হইয়। পড়িল। তখন তিনি লখনৌতিতে ফিরিবার 
চেষ্টা করিলেন। কিন্তু ফিরিবার পথও জলে ডূবিয়৷ গিয়াছিল। হ্ুৃতরাং 
স্ুজবকের বাহিনী অগ্রসর হইতে পারিল না । ইহা ব্যতীত অল্প সময়ের মধ্যেই 
ক্তাহাদের সম্মুখ ও পশ্চাৎ হইতে কামরূপরাজের বাহিনী আসিয়া ঘিরিয়৷ ধরিল। 


* এই রাজের অবস্থান সম্বন্ধে পণ্ডিতদ্দের মধ্যে মততেদ আছে। 


বাংলায় মুসলিম অধিকারের প্রতিষ্ঠা ১৩ 


তখন পর্বতমালাবোষ্টিত একটি সন্কীর্ণ স্থানে উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ হইল। এই 
যুদ্ধে মুজবক পরাজিত হইয়া বন্দী হইলেন এবং বন্দিদশাতেই তিনি পরলোৌকগমন 
করিলেন । 

মুগীহ্ুদ্দীন মুজবক শাহের সমস্ত মুদ্রায় লেখা আছে ষে এগুলি “নদীয়া ও 
অর্জ বদন €(?)-এর ভূমি-রাজন্ব হইতে প্রস্তর্ত' হইয়াছিল। কোন কোন 
এতিহাসিক ভ্রমবশত এগুলিকে নদীয়া ও “অর্জ 'বদন” বিজয়ের স্মারক-মুদ্রা 
বলিয়া মনে করিয়াঁছেন।' কিন্তু নদীয়া বা নবদ্বীপ যুজবকের বহু পূর্বে বখতিয়ার 
খিলজী জয় .করিয়াছিলেন। বল! বাহুল্য, ষুজবকের এই মুদ্রাগুলি হইতে এ 
কথা বুঝায় না যে মুজবকের রাঁজত্বকাঁলেই নদীয়া, অর্জ বদন (?) প্রথম বিজিত 
হইয়াছিল । “অর্জ বদন*-কে কেহ ববর্ধনকোঁটের, কেহ বিধমানের, কেহ 'উমর্দনে'ৰ 
বিরত রূপ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন । 


১১। জলালুদ্দীন মন্দ জানী, ইজ্জুদ্দীন বলবন যুজবকী ও 
তাজুদ্দীন অস'লান খান 


যুজবকের মৃত্যুর পরে লখনৌতি রাজ্য আবার দিল্লীর সম্রাটের অধীনে আসে, 
কারণ ৬৫৫ হিজরাঁয় ( ১২৫৭-৫৮ খ্রীঃ ) লখনৌতির টাঁকশাল হইতে দ্িল্ীর স্বলতান 
নীসিরুদ্দীন মাহ শাহের নাঁমাঙ্ষিত মুদ্রী উৎকীর্ণ হইয়াছিল। কিন্তু এ সময়ে 
লখনৌতির শাসনকর্তা কে ছিলেন, তাহা জান! যায় না। ৬৫৬ হিজরাঁয় 
জলালুদ্ধীন মহ্দ জানী দ্বিতীয়বার লখনৌতির শাসনকর্তা নিযুক্ত হন । কিন্তু ৬৫ 
হিজরাঁর মধ্যেই তিনি পদচ্যুত বা পরলৌকগত হন, কারণ ৬৫৭ হিজরা যখন 
কড়াঁর শাসনকর্তা তাঁজুদ্দীন অর্সলান খাঁন লখনৌতি আক্রমণ করেন, তখন ইজ্জন্দীন 
বলবন যুজবকী নাঁমে এক ব্যক্তি লখনৌতি শাসন করিতেছিলেন। ইজ্জুদ্দীন 
বলবন মুজবকী লখনৌতি অরক্ষিত অবস্থায় রাখিয়া পূর্ববঙ্গ আক্রমণ করিতে 
গিয়াছিলেন। সেই সুযোগে তাজুদ্দীন অঞ্লান খান মাঁলব ও কালিগ্তর আক্রমণ 
করিবার ছলে লখনৌতি আক্রমণ করেন। লখনৌতি নগরের অধিবাসীর! 
তিনদিন তাহার সহিত যুদ্ধ করিয়া অবশেষে আত্মসমর্পণ করিল। অর্গলনি খান 
নগর অধিকার করিয়া লু্ন করিতে লাগিলেন । ত্বাহার আক্রমণের খবর পাইয়' 
ই্জুন্দীন বলবন ফিরিয়া আসিলেন, কিন্তু তিনি অরলান খানের সহিত যুদ্ধ করিয়া! 


১৪ বাংল। দেশের ইতিহাস 


পরাঁজিত ও নিহত হইলেন। ইজ্জুদ্দীন বলবনের শাসনকালের আর কোন ঘটনার 
কথা জানা যায় না, তবে ৬৫৭ হিজরায় লখনৌতি হইতে দিল্লীতে ছুইটি হস্তী ও 
কিঞিৎ অর্থ প্রেরিত হইয়াছিল-_এইটুকু জানা! গিয়াছে। ইজ্জুন্দীন বলবনকে 
নিহত করিয়া তাজুদ্দীন অর্ণলান খান লখনৌতি রাজ্যের অধিপতি হইলেন। 


১২। তাতার খান ও শের খান 


ইহাঁর পরবর্তী কয় বংসরের ইতিহাস একাস্ত অল্পষ্ট। তাঁজুদ্দীন অর্গলান 
খাঁনের পরে তাঁতার থান ও শের খান নামে বাংলার দুইজন শাসনকর্তার নাম 
পাঁওয়া যাঁয়, কিন্তু তাহাদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যাঁয় ন1। 


ঘিতীয় পরিচ্ছেদ 


বাংলায় মুসলমান ব্রাজ্যেন্ন বিস্তান্ত 
১। আমিন খান ও তুগরল খান 


১২৭১ ঘ্রীঃর কাছাকাছি সময়ে দিল্লীর স্থলতাঁন বলবন আমিন খান ও তুগরল 
খাঁনকে যথাক্রমে লখনৌতির শাসনকর্তা ও নহকারী শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। 
তুণরল বলবনের বিশেষ গ্রীতিভাজন ছিলেন। লখনৌতির সহকারী শাসনকর্তার 
পদে নিযুক্ত হইয়! তুগরল জীবনে পর্বপ্রথম একটি গুরুদায়িত্পূর্ণ কাজের ভার প্রাপ্ত 
হইলেন। আমিন খান নামেই বাংলার শাসনকর্তা রহিলেন। তুগরলই সর্বেদর্বা 
হইয়া উঠিলেন। 

জিয়াউদ্দীন বারশির “তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী" গ্রন্থ হইতে জান! যাঁয় যে তুগরল 
“অনেক অলমসাহসিক কঠিন কর্ম” করিয়াছিলেন । 'তারিখ-ই-মুবারক শাহী'তে 
লেখা আছে যে, তুগরল সোনারগীওয়ের নিকটে একটি বিরাট দুর্তেদ্য দুর্গ 
নির্মাণ করিয়াছিলেন, তাহা “কিলা"ই-তুগরল' নামে পরিচিত ছিল। এই তুর্গ 
সম্ভবত ঢাঁকার ২৫ মাইল দক্ষিণে নরকিল1 ( লোরিকল ) নামক স্থানে অবস্থিত 
ছিল। মোটের উপর, তুগরল যে পূর্ববঙ্গে অনেক দুর পর্যন্ত মুসলিম রাজত্ব 
বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ত্রিপুরার রাজাদের ইতিবৃত্ত 
'রাজমালা*য় লেখ! আছে যে, ত্রিপুরার বর্তমান রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা রত্ব-ফা যখন 
তাহার জ্ঞোষ্ট ভ্রাতা রাজা-ফাকে উচ্ছেদ করিয়! ত্রিপুরার সিংহাসন অধিকার 
করেন, তখন তিনি গৌড়ের “তরু নৃপতি”র সাহায্য চাহেন, “তুরু্ষ নৃপতি” 
তখন ত্রিপুরা আক্রমণ করিলেন ও রাজা-কাকে বিতাড়িত করিয়া রত্ু-ফাকে 
সিংহাসনে বসাইলেন; রাজা তাহাকে একটি কনুমূল্য রত্ব উপহার দিলেন 
“তুরত্ষ নৃপত্তি” রত্বফাকে “মাণিকা” উপাধি দিলেন; এই উপাধি এখনও পর্যন্ত 
ত্রিপুরার রাজাদের নামের সঙ্গে যুক্ত হইয়া আসিতেছে । অনেকের মতে এই 
“তুরুফ নৃপতি* তৃগরল। বারণির গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, তুগরল জাজনগর 
(উড়িত্তা) রাজ্যও আক্রমণ করিয়াছিলেন। এ সময়ে রাচের নিষধার্ধ অর্থাৎ 
বর্তমান মেদিনীপুর জেলার সমগ্র অংশ এবং বীরভূম, বর্ধমান, বাকুড়া ও হুগলী 


১৬ বাংল। দেশের ইতিহাস 


জেলার অনেকাঁংশ জাঁজনগর রাজ্যের অন্ততূর্ত ছিল। তুগরল জাজনগর আক্রমণ 
করিয়া লুষ্ঠন চালাইলেন এবং প্রচর ধনরত্ব ও হৃস্তী লাভ করিয়া ফিরিয়া 
আমিলেন। 

জিয়াউদ্দীন বাঁরনির গ্রন্থ হইতে ইহার পরবর্তী ঘটন! সম্বন্ধে যাহা! জানা যায়, 
তাহার সারমর্ম নীচে প্রদত্ত হইল। জাজনগর-অভিযাঁন হইতে প্রত্যাবর্তনের পর 
তুগরল নানা! প্রকারে দিল্লীর কর্তৃত্ব অস্বীকার করিলেন। প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী 
এই অভিযানের লুষ্ঠনলন্ধ সামগ্রীর এক পঞ্চমাংশ দিল্লীতে প্রেরণ করিবার কথা, 
কিন্তু তুগরল তাহা করিলেন না। বলবন এতদিন পাঞ্জাবে মঙ্গোলদের সহিত 
যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন বলিয়া বাংলার ব্যাপারে মন দিতে পাঁরেশ নাই। এই সময় 
তিনি আবার লাহোরে সাংঘাতিক অন্ুস্থ হইয়া পড়িলেন। স্থলতান দীর্ঘকাল 
গ্রকাঁস্টে বাহির হইতে ন! পারায় ক্রমশ গুজব রটিল তিনি মারা গিয়াছেন। এই 
গুজব বাংলাদেশেও পৌছিল। তখন তুগরল স্বাধীন হইবার স্ুবর্ণস্থযোগ 
দেখিয়া! আমিন খানের সহিত শক্রতাঁয় লিপ্ত হইলেন; অবশেষে লখনৌতি 
নগরের উপকণ্ঠে উভয়ের মধ্যে এক যুদ্ধ হইল। তাহাতে আমিন খাঁন পরাজিত 
হুইলেন। 

এদ্রিকে বলবন স্থস্থ হইয়া উঠিলেন এবং দিল্লীতে আসিয়া পৌছিলেন। তাহার 
অনুস্থ থাকার সময়ে তুগরল যাহা করিয়াছিলেন, সে জন্য তিনি তুগরলকে শাস্তি 
দিতে চাঁহেন নাই । তিনি তুগরলকে এক ফরমাঁন পাঠাইয়া বলিলেন, তীহার 
রোগমুক্তি ষেন তুগরল যথাযোগ্যভাবে উদ্যাপন করেন। কিন্তু তুগরল তখন 
পুরাপুরিভাবে বিদ্রোহী হইয়া গিয়াছেন। তিনি স্থলতাঁনের ফরমান আসার 
অব্যবহিত পরেই এক বিপুল সৈম্যলমাবেশ করিয়া! বিহার আক্রমণ করিলেন ১ 
বলবনের রাঁজত্বকালেই বিহার লখনৌতি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বতন্ত্র প্রদেশে 
পরিণত হইয়াছিল। ইহার পর তুগরল মুগীন্দ্দীন নাম গ্রহণ করিয়1 স্থলতাঁন 
হইলেন এবং নিজের নামে মুদ্রা প্রকাঁশ ও খুব! পাঠ করাইলেন (১২৭৪ শ্বীঃ )। 
তাহার দরবারের জকজমক দিল্লীর দরবারকেও হাঁর মাঁনহিল ! 

বাংলাদেশে তুগরল বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াঁছিলেন। তাহার প্রকৃতি 
ছিল উদার। দানেও তিনি ছিলেন মুক্তহস্ত। দরবেশদের একটি প্রতিষ্ঠানের 
ব্যয়নির্বাহের জন্য তিনি একবার পাঁচ মণ স্বর্ণ দান করিয়াছিলেন, দিল্লীতেও তিনি | 
দানন্বর্ূপ অনেক অর্থ ও সামগ্রী পাঠাইয়াছিলেন। বলবনের কঠোর স্বভাবের 


বাংলায় মুসলমান রাজ্যের বিস্তার ১৭ 


জন্য তাঁহাকে সকলেই ভয় করিত, প্রায় কেহই ভালবাদিত ন! । স্ৃতরাঁৎ বলবনের 
বিরুদ্ধে ঈাড়াইয়! তুগরল সমুদয় অমাত্য, সৈন্য ও প্রজার সমর্থন পাইলেন। 

তুগরলের বিদ্রোহের খবর পাইয়া! বলবন প্রায় আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিলেন। 
তুগরলকে দমন করিবার জন্য তিনি আউধের শাঁননকর্ত1 মালিক তুরমতীর অধীনে 
একদল সৈন্য পাঁঠাইলেন, এই সৈন্যদলের সহিত তমর খান শামসী ও মালিক 
তাজুদ্দীনের নেতৃত্বাধীন আর একদল সৈন্য যৌগ দিল। তুগরলের সৈম্তবাহিনীর 
লোকবল এই মিলিত বাহিনীর চেয়ে অনেক বেশী ছিল, তাহাতে অনেক হাঁতী 
এবং পাইক ( হিন্দু পদাতিক সৈন্য ) থাকায় বলবনের বাহিনীর নায়কের! তাহাকে 
সহজে আক্রমণ করিতেও পাঁরিলেন না। ছুই বাহিনী পরম্পরের সম্মুখীন হইয়া 
কিছুদিন রহিল, ইতিমধ্যে তুগরল শক্রবাহিনীর অনেক সেনাধ্যক্ষকে অর্থ দ্বারা 
হস্তগত করিয়া ফেলিলেন। অবশেষে যুদ্ধ হইল এবং তাহাতে মালিক তুরমতী 
শোঁচনীয়তাঁবে পরাজিত হইলেন। তাহার বাহিনী ছত্রভঙ্গ হইয়া পলাইতে 
লাগিল, কিন্তু তাহাদের যথাঁপর্বন্ব হিন্দুরা লুঠ করিয়া লইল এবং অনেক সৈন্য 
__ফিরিয়া গেলে বলবন পাছে শান্তি দেন, এই ভয়ে তুগরলের দলে যোগ দিল। 
বলবন তুরমতীকে ক্ষমা করিতে পাঁরেন নাই, গুপ্তচর দ্বারা তাহাকে হত্যা করাইয়া- 
ছিলেন। 

ইহার পরের বৎসর বলবন তুগরলের বিরুদ্ধে আর একজন সেনাপতির 
অধীনে আর একটি বাহিনী প্রেরণ করিলেন। কিন্তু তুগরল এই বাহিনীর অনেক 
সৈন্তকে অর্থ দ্বারা হন্তগত করিলেন এবং তাহার পর তিনি যুদ্ধ করিয়! 
সেনাঁপতিকে পরাজিত করিলেন। 

তখন বলবন নিজেই তুগরলের বিরুদ্ধে অভিযান করিবেন বলিয়া স্থির 
করিলেন। প্রথমে তিনি শিকারে যাওয়ার ছল করিয়া দিল্লী হইতে সমান ও 
সনাঁমে গেলেন এবং সেখানে তাহার অন্রুপস্থিতিতে রাজ্যশাপন ও মঙ্গোলদের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালানে। সম্পর্কে সমস্ত ব্যবস্থ! করিয়া কনিষ্ঠ পুত্র বুগরা খানকে সঙ্গে 
লইয়া আউধের দিকে রওনা হইলেন। পথিমধ্যে তিনি যত সৈন্য পাইলেন, 
সংগ্রহ করিলেন এবং আউধে পৌছিয়া আরও ছুই লক্ষ সৈন্য সংগ্রহ করিলেন । 
তিনি এক বিশাল নৌবহরও সংগঠন করিলেন এবং এখানকার লোকদের নিকট 
হইতে অনেক কর আদায় করিয়৷ নিজের অর্থভাগ্াঁর পরিপূর্ণ করিলেন। 


তুগরল ভীহার নৌবহর লইয়া সরযু, নদীর মোহানা পর্যস্ত অগ্রসর 
চে 


১৮ বাংল। দেশের ইতিহাস 


হইলেন, কিন্তু শেষ পর্যস্ত তিনি বলবনের বাহিনীর সহিত যুদ্ধ না করিয়া পিছু 
হুটিয়। আসিলেন। বলবনের বাহিনী নিহিদ্বে সরযূ নদী পার হইল, ইতিমধ্যে 
বর্ষা নামিয়াছিল, কিন্তু বলবনের বাহিনী বর্ধার অস্থবিধা ও ক্ষতি উপেক্ষ। করিয়া 
অগ্রসর হইল। তুগরল লখনৌতিতে গিয়া উপস্থিত হইলেন, কিন্তু এখানেও 
তিনি স্থলতানের বিরাট বাহিনীকে প্রতিরোধ করিতে পারিবেন না বুঝিয়া 
লখনৌতি ছাঁড়িয়! চলিয়া গেলেন। লখনৌতির সন্ত্রান্ত লোকেরা বলবন কর্তৃক 
নির্যাতিত হইবার ভয়ে তাহার সহিত গেল। 

বলবন লখনৌতিতে উপস্থিত হইয়া জিয়াউদ্দীন বারনির মাতীমহ সিপাহ- 
শালার হসামুদ্দীনকে লখনৌতির শাসনকর্তা নিযুক্ত করিলেন এবং নিজে সেখানে 
একদিন মাত্র থাকিয়া সৈন্যবাহিনী লইয়া তৃগরলের পশ্চাদ্ধাবন করিলেন । 

বারনি লিখিয়াছেন, তুগরল জাজনগরের ( উড়িষ্তা ) দিকে পল।ইয়াছিলেন ; 
কিন্তু বলবন তুগরলের জলপথে পলায়নের পথ বন্ধ করিবার জন্য সোনারগাঁওয়ে 
গিয়া সেখানকার হিন্দু রাজা রায় দ্ছজের সহিত চুক্তি করিয়াছিলেন । 
লখনৌতি বা গৌড হইতে উডিষ্যা যাইবার পথে সোনারগাঁও পড়ে না। এইজন্য 
কোন কোন এঁতিহাসিক বারনির উক্তি ভূল বলিয়া মনে করিয়াছেন, কেহ 
কেহ দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গে দ্বিতীয় জাঁজনগর বাজোব অস্তিত্ব কল্পনা করিয়াছেন, আবার 
কেহ কেহ বারনির গ্রন্থে 'হাঁজীনগর-এর স্থানে 'জীাজনগর" লিখিত হইয়াছে 
বলিয়া! মনে করিয়াছেন । কিন্তু সম্ভবত বাঁরনির উক্তিতে কোনই গোলযোগ 
নাই। তখন 'জাজনগর, বলিতে উড়িষ্যার রাজার অধিকারভূক্ত সমস্ত অঞ্চল 
বুঝ।ইত, সে সময় বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলা এবং হুগলী, বর্ধমান, 
বাঁকুড়া ও বীরভূম জেলার অনেকাংশ উড়িষ্তার রাজার অধিকারে ছিল। 
সেইরূপ “সোনারগাঁও বলিতেও সৌঁনীরগাওয়ের রাজার অধিকারভূক্ত সমস্ত 
অঞ্চল বুঝাইত ; তখনকার দিনে শ্ধু পূর্ববঙ্গ নহে মধ্যবঙ্গেরও অনেকখানি 
অঞ্চল এই রাজার অধীনে ছিল। বলবন খবর পাইয়াছিলেন যে তুগরল জাজনগর 
রাজ্যের দিকে গিয়াছেন, পশ্চিম বঙ্গের উত্তরার্ধ পার হইলেই তিনি এ রাজ্যে 
পৌছিবেন, কিন্তু বলবনের বাঁহিনী তাহাঁর নাগাল ধরিয়া ফেলিলে তিনি পূর্বদিকে 
সরিয়! গিয়া সোনারগীওয়ের রাঁজার অধিকারের মধ্যে প্রবেশ করিয়া জলপথে 
পলাইতে পারেন, তখন আর তাহাকে ধরিবার কোন উপায় থাকিবে না। এইজন্য. 
বলবনকে সোনারগীওয়ের রাঁজ! রায় দন্ুজের সহিত চুক্তি করিতে হইয়াছিন। 


বাংলায় মুসলমান রাজ্যের বিস্তার ১৯ 


এখন প্রশ্ন এই যে, এই রায় দন্ুজ কে? ত্রয়োদশ খতাবীতে পূর্ববন্ধে 
গশরথদেব নামে একজন রাজা ছিলেন, ইহার পিতার নাঁম ছিল দামোদরদেব। 
ধরশরথদেব ও দামৌদরদেবের কয়েকটি তীত্রশীসন পাওয়া গিয়াছে। দামোদরদেব 
১২৩০-৩১ গ্রীষ্টাব্বে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং অন্তত ১২৪৩-৪৪ খ্রীঃ 
. পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তাহার পরে রাঁজা! হন দশরথদেব, দশরথদেবের তাঅশাসন 
হইতে জানা ঘায় তাহার “অরিরাজ-দন্থজমীধব” বিরুদ ছিল। বাংলার কুলজী- 
গ্রন্থ গুলিতে লেখা আছে যে লক্ষ্মণসেনের সামান্য পরে দন্ছজমাধব নামে একজন 
রাজার আবিতীব ভইয়াঁছিল। বলবন ১২৮০ খ্রী্টাব্দের কাছাকাছি কোন সময়ে 
রায় দম্ুজের সহিত সাক্ষাঁ করিয়াছিলেন। স্ৃতরাৎ “অরিরাঁজ-দমুজমাঁধব' 
দশরথদেব, কুলজীগ্রস্থের দনুজমাধব এবং বারনির গ্রন্থে উল্লিখিত রায় দন্থজকে 
অভিন্ন ব্যক্তি, বলিয়া গ্রহণ করা যাঁয়। 

রাঁয় দন্ধুজ অত্যন্ত পরাক্রীস্ত রাজ! ছিলেন। তিনি বলবনের শিবিরে গিয়! 
তাহার সহিত দেখ! করিয়াছিলেন এই সর্তে যে তিনি বলবনের সভায় প্রবেশ 
করিলে বলবন উঠিয়া দীড়াইম্মা তাঁহাকে লন্মান দেখাইবেন। বলবন এই সর্ত পালন 
করিয়াছিলেন । 

যাহ! হউক, বলবনের সহিত আলোচনার পর রায় দহ্ছজ কথ] দিলেন যে 
তুগরল মণ্দি তীহাঁর অধিকারের মধ্যে জলে বা] স্থলে অবস্থান করেন অথবা জলপথে 
পলাইতে চেষ্টা করেন, তাঁহা! হইলে তিনি তাহাকে আটকাইবেন। ইহার পর 
বলবন ৭০ ক্রোশ চলিয়া জাজনগর রাজ্যের সীমান্তের খানিকটা দুরে পৌছিলেন। 
অনেক এ্রতিহাসিক বারনির. এই উক্তিকেও ভূল মনে করিয়াছেন, কিন্তু তখনকার 
“সোনারগাঁও” রাজ্যের পশ্চিম সীমীন্ত হইতে “জাজনগর, রাজ্যের পূর্ব সীমান্তের 
দুরত্ব কোন কোন জায়গায় কিঞ্চিদৃর্্ব ৭০ ক্রোশ (১৪* মাইল ) হওয়া মোটেই 
অসস্ভব নয়। 

জাঁজন্গরের সীমার কাছাকাছি উপস্থিত হইয়! বলবন তুগরলের কোন সংবাদ 
পাইলেন না, তিনি অন্য পথে গিয়াছিলেন। বলবন মালিক বেকতর্ন্‌কে সাত আঁট 
হাজার ঘোড়সওয়ার সৈন্য দিয়া আগে পাঁঠাইয়া দিলেন। বেকতর্স্‌ চারিদিকে 
গুধ্ধচর পাঠাইয়। তুগরলের খোঁজ লইতে লাঁগিলেন। অবশেষে একদিন তাহার 
দলের মুহম্মদ শের-আন্দাজ এবং মালিক মুকদ্দর একদল বণিকের কাছে সংবাদ 
পাইলেন যে তৃগরল দেড় ক্রোশ দূরেই শিবির স্থাপন করিয়া আছেন, পরদিন 


২০ বাংলা দেশের ইন্তিহাস 


তিনি জাজনগর রাজ্যে প্রবেশ করিবেন। শের-আন্দাজ মালিক বেকতবৃসের 
কাঁছে এই খবর পাঠাইয়। নিজের মুষ্টিমেয় কয়েক জন অনুচর লইয়াই তুগরলের 
শিবির আক্রমণ করিলেন। তুগরল বলবনের সমগ্র বাহিনী আক্রমণ করিয়াছে 
ভাবিয়া শিবিরের সামনে নদী সীতরাইয়া পলাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্ত 
একজন সৈশ্য তাহাকে শরাহত করিয়! তাহার মাথা কাটিয়া ফেলিল। তখন 
তুগরলের সৈন্যের! শেরআন্নাজ ও তাহার অনুচরদের আক্রমণ করিল। ইহারা, 
হয়তে1 নিহত হইতেন, কিন্তু মালিক বেক্তর্স্‌ তাহার বাহিনী লইয়া সময়মত 
উপস্থিত হওয়াতে ইহারা রক্ষা পাইলেন । 

তুগরল নিহত হইলে বলবন বিজয়গৌরবে লুণ্ঠনলব্ প্রচুর ধনষম্পত্তি এবং 
বু বন্দী লইয়া লখনৌতিতে প্রত্যাবর্তন করিলেন। লখনৌতির বাঁজারে এক: 
ক্রোশেরও অধিক দৈর্ঘ্য পরিমিত স্থান জুড়িয়৷ সারি সারি বধ্যমঞ্চ নির্মাণ করা 
হইল এবং সেই সব বধ্যমঞ্চে তুগরলের পুত্র, জামাতা, মন্ত্রী, কর্মচারী, ক্রীতদাস, 
সেনাধ্যক্ষ, দেহরক্ষী, তরবারি-বাহক এবং পাইকদের ফাসী দেওয়া হইল । তুগরলের 
অম্ুচরদের মধ্যে যাহারা দিলীর লোক, তাহাদের দিল্লীতে লইয়। গিয়া তাহাদের 
আত্মীয় ও বন্ধুদের সামনে বধ করা হইবে বলিয়া বলবন স্থির করিলেন। অব্্' 
দিলীতে লইয়। যাওয়ার পর বলবন দিল্লীর কাঁজীর অন্থুরোধে তাহাদের অধি- 
কাংশকেই মুক্তি দিয়াছিলেন। লখনৌতিতে এত লোকের প্রাণ বধ করিয়! বলবন 
যে নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা তাহার সমর্থকদেরও মনে অসস্তোষ স্বষ্টি 
করিয়াছিল। 

এই হত্যাকাণ্ডের পরে বলবন আরও কিছুদিন লখনৌতিতে রহিলেন এবং 
এখানকার বিশৃঙ্খল শাসনব্যবস্থাকে পুনর্গঠন করিলেন। তাহার পর তিনি 
তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র বুগরা খানকে লখনৌতির শাসনকর্তা নিযুক্ত করিলেন। 
বুগরা খানকে অনেক সছুপদেশ দিয়া এবং পূর্ববঙ্গ বিজয়ের চেষ্টা করিতে বলিয়া; 
বলবন আঙ্বমানিক ১২৮২ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন। 


২। নাসিরুদ্দীন মাহ যুদ শাহ ( বুগরা খান ) 


বলবনের কনিষ্ঠ পুত্রের প্রকৃত নাম নাসিরুদ্দীন মাহমুদ, কিন্ত ইনি বুগরা খান 
নামেই সমধিক পরিচিত ছিলেন। তুগরলের বিরুদ্ধে বলবনের অভিযানের সময়. 


বাংলায় মুসলমান রাজ্যের বিস্তার ১ 


হইনি বলবনের বাহিনীর পিছনে যে বাহিনী ছিল, তাহা পরিচালন! করিয়াছিলেন। 
বলবন তুগরলের স্বর্ণ ও হস্তীগুলি দিল্লীতে লইয়া গিয়াছিলেন, অন্থান্ত সম্পত্তি 
বুগর! খানকে দিয়াছিলেন। বুগরা খানকে তিনি ছত্র প্রভৃতি রাঁজচিহু ব্যবহীরেরও 
অনুমতি দিয়াছিলেন। 

বুগর1 খান অত্যন্ত অলস ও বিলাসী ছিলেন। লখনৌতির শসনকর্তার 
পদে অধিষ্ঠিত হইয়া তিনি ভোগবিলামের আৌতে গা ভাপাইয়া দিলেন। পিত! 
দূর বিদেশে, স্ৃতরাং বুগরা খানকে নিবৃত্ত করিবার কেহ ছিল ন1। 

এইভাবে বৎসর চারেক কাটিয়া গেল। তাহার পর বলবনের জোষ্ঠ পুন্ত 
মন্সোলদিগের সহিত যুদ্ধে নিহত হইলেন ( ১৮৮৬ শ্রীঃ)। উপযুক্ত পুজের 
মৃত্যুতে বলবন শোকে ভাঙিয়া পড়িলেন এবং কিছুদিনের মধ্যেই তিনি পীড়িত 
হইয়1 শয্য! গ্রহণ করিলেন। বলবন তখন নিজের অন্তিম সময় আদন্ন বুঝিয়! 
বুগরা খানকে বাংলা হইতে আনাইয়া তাঁহাকে দিলীতে থাকিতে ও তাহার 
মৃত্যুর পরে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করার জন্য প্রস্তুত হইতে বলিলেন । 
অতঃপর বুগরা খান তিন মাস দিলীতেই রহিলেন। কিন্তু কঠোর সংযমী বলবনের 
কাছে থাকিয়! তাঁহার ভোগবিলাসের তৃষ্ণা মিটানোর কোন স্থযোগই মিলিতে- 
ছিল না৷ বলিয়। তিনি অধৈর্য হইয়া উঠিলেন। এদিকে বলবনেরও দিন দিন 
অবস্থার উন্নতি হইতেছিল। তাহার ফলে একদিন বুগরা খান সমস্ত ৫ 
হাঁরাইয়া বসিলেন এবং কাহাঁকেও কিছু না বলিয়া আবাঁর লখনৌতিতে ফিরিয়া 
গেলেন। পথে তিনি পিতাঁর অবস্থার পুনরায় অবনতি হওয়ার সংবাদ পাইয়া- 
ছিলেন, কিন্তু আবার দিল্লীতে ফিরিতে তাহার সাহস হয় নাই। লখনৌতিতে 
প্রত্যবর্তন করিয়৷ বুগর খান পূর্ব এদেশ শান করিতে লাগিলেন। 

ইহার অল্প পরেই বলবন পরলোকগন্নন করিলেন (১২৮৭ হ্রীঃ)। মৃত্যু 
কালে তিনি তাহার জ্ে্টপুত্রের পুত্র কাইখসরুকে আপনার উত্তরাধিকারী 
হিসাবে মনোনীত করিয়ী গিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার উজীর ও কোতোয়ালের 
সহিত কাইখসরুর পিতাঁর বিরোধ ছিল, এইজন্য তাঁহারা কাইখসরুকে দিল্লীর 
সিংহাঁমনে না বসাইয়। বুগরা খানের পুত্র কাইকোবাদকে বসাইলেন। এদিকে 
লখনৌতিতে বুগ্গর! খান স্বাধীন হইলেন এবং নিজের নামে মুদ্রা প্রকাশ ও 
খুতবা পাঠ করাইতে সুরু করিলেন । 

ক্লাইকোবাদ তাহার পিতার চেয়েও বিলাসী ও উচ্ছঙ্খন প্ররুতির লোক 


২২ বাংলা দেশের ইতিহাস 


ছিলেন। তিনি স্থলতান হইবার পরে দিল্লীর সন্নিকটে কীলোখারী নাঁমক স্থার্সে 
একটি নৃতন প্রাসাদ নির্মাণ করিয়া চরম উচ্ছংজ্খলতায় মগ্র হইয়া গেলেন। 
মালিক নিজামুদ্দীন এবং মালিক কিওও়ামুদ্দীন নামে ছুই ব্যক্তি তাহার প্রিয়পাত্র 
ছিল, ইহাদের প্রথমজন প্রধান বিচারপতি ও রাজপ্রতিনিধি এবং দ্বিতীয়জন 
সহকারী রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত হইল এবং ইহাঁরাই রাজ্যের সর্বময় কর্তা হইয়া! 
দ্রাড়াইল। ইহাদের কুমন্ত্রণায় কাইকোঁবাদ কাইখসরুকে নিহত করাইলেন, 
পুরাতন উজীরকে অপমান করিলেন এবং বলবনের আমলের কর্মচারীদের, 
সকলকেই একে একে নিহত বা পদচ্যুত করিলেন। 

কাইকোবাদ যে এইরূপে সর্বনাশের পথে অগ্রসর হইয়া চলিতেছেন, এই 
সংবাদ লখনৌতিতে বুগরা খাঁনের কাছে পৌছিল। তিনি তখন পুত্রকে অনেক 
সছুপদেশ দিয়া পত্র লিখিলেন। কিন্তু কাইকোবাদ ( বোধ হয় পিতার “উপযুক্ত 
পুত্র” বলিয়াই ) পিতার উপদেশে কর্ণপাত করিলেন না। বুগরা খান যখন 
দেখিলেন যে পত্র লিখিয়া কোন লাভ নাই, তখন তিনি স্থির করিলেন দিল্লীর 
সিংহাসন অধিকার করার চেষ্ট! করিবেন এবং এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি এক 
সৈন্যবাহিনী লইয়া অগ্রসর হইলেন । 

পিতা সসৈন্তে দিলীতে আমিতেছেন শুনিয়া কাইকোবাদ তাহার গ্রিয়পাক্র 
নিজামুদ্দীনের সহিত পরামর্শ করিলেন এবং তাহার পরামর্শ অঙন্্যাঁয়ী এক সৈন্- 
বাহিনী লইয়া বাংলার দিকে অগ্রসর হইলেন। সরধু নদীর তীরে খন তিনি 
পৌছিলেন, তখন বুগর' খাঁন সরযূর অপর পারে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন । 

ইহার পর ছুই তিন দিন উভয় বাহিমী পরস্পরের সম্মুখীন হইয়া! রহিল। কিন্তু 
যুদ্ধ হইল না। তাঁহাঁর বদলে সন্ধির কথাবার্তা চলিতে লাঁগিল। সন্ধির সর্ত 
স্থির হইলে বুগরা খান তাহার দ্বিতীয় পুত্র কাইঈকাউসকে উপঢটৌকন সমেত 
কাইকোবাঁদের দরবারে পাঠীইলেন। কাইকোবাদও পিতাঁর কাছে নিজের শিশুপুত্র 
কাইমুরুসকে একজন উজীরের সঙ্গে উপহার সমেত পাঠাইলেন। পৌন্রকে দেখিয়া 
বুগর! খান সমস্ত কিছু ভুলিয়া গেলেন এবং দিল্লীর উজীরকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া 
তাহাকে আদর করিতে লাগিলেন। 

ুষ্ট নিজামুদ্দীনের পরামর্শে কাইকোবাঁদ এই সর্তে বুগর! খানের সহিত সন্ধি 
করিয়াছিলেন যে বুগর! খান কাইকোবাদের সভায় গিয়া! সাধারণ প্রাদেশিক 
শাপনকতর্গর মতই তাহাকে অভিবাদন করিবেন ও সম্মান দেখাইবেন। অনেক 


বাংলায় মুসলমান রাজ্যের বিস্তার ২৩ 


আলাপ-আলোচন! ও ভীতিগ্রদর্শনের পরে বুগরা খান এই সর্তে রাজী হইয়া- 
ছিলেন। এই সর্ত পালনের জন্য বুগর! খাঁন একদিন বৈকালে সরযূ নদী পার 
হুইয়1! কাইকোঁবাদের শিবিরে গেলেন। কাইকোবাঁদ তখন সম্রাটের উচ্চ মসনদে 
বসিয়াছিলেন। কিন্তু পিতাকে দেখিয়া তিনি আর থাকিতে পারিলেন ন!। তিনি 
খাপি পায়েই তাহার পিতার কাছে দৌড়াইয়া গেলেন এবং তাঁহার পায়ে পড়িবার 
উপক্রম করিলেন। বুগরা খান তখন কীাদিতে কীদিতে তাহাকে আলিঙ্গন 
করিলেন। কাঁইকোবাদ পিতাঁকে মসনদে বসিতে বলিলেন, কিন্তু বুগর! খান 
তাহাতে রাজী ন! হইয়! পুত্রকে নিজে লইয়া গিয়া মসনদে বলাইয়া দিলেন এবং 
নিজে মসনদের সামনে করজৌড়ে দীড়াইয়া রহিলেন। এইভাবে বুগরা খাঁন 
“স্আটের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন” করার পর কাইকোবাদ মসনদ হইতে নামিয় 
আদিলেন। তখন সভায়*উপস্থিত আমীরের] ছুই বাদশাহের শির স্বর্ণ ও রত্বে 
ভূষিত করিয়া দ্রিলেন। শিবিরের বাহিরে উপস্থিত লোকেরা শিবিরের মধ্যে 
আসিয়া! দুইজনকে শ্রদ্ধার্থ্য দিতে লাগিল, কবিরা বাদশাহদ্ধয়ের প্রশস্তি করিতে 
লাগিলেন, এক কথায় পিতা-পুত্রের মিলনে কাঁইকোবাঁদের শিবিরে মহোৎসব 
উপস্থিত হইল। তাহার পর বুগরা খাঁন নিজের শিবিরে ফিরিয়া, আসিলেন। 

ইহার পরেও কয়েকদিন বুগর! খান ও কাইকোবাদ সরধূ নদীর তীরেই রহিয়া 
গেলেন। এই কয়দিনও পিতীপুত্রে সাক্ষাৎকার ও উপহারবিনিময় চলিয়াছিল। 
বিদায়গ্রহণের পূর্বাহ্ণে বুগর খাঁন কাইকোবাদকে প্রকাশ্টে অনেক সছুপদেশ দিলেন, 
সংযমী হইতে বলিলেন এবং মালিক নিজামুদ্দীন ও কিওয়ামুদ্দীনকে বিশেষভাবে 
অনুগ্রহ করিতে পরামর্শ দিলেন, কিন্তু বিদায় লইবার সময় কাইকোঁবাদের কানে 
কানে বলিলেন ষে, তিনি যেন এই দুইজন আমীরকে প্রথম স্থযোগ পাইবামাত্ত 
বধ করেন। ইহাঁর পর দুই স্থলতাঁন নিজের নিজের রাজধানীতে ফিরিয়া 
গেলেন । 

বিখ্যাত কবি আমীর খসরু কাইকোঁবাঁদের সভাঁকবি ছিলেন এবং এই 
অভিযাঁনে তিনি কাঁইকোবাদের সঙ্গে গিয়াছিলেন। কাইকোবাদের নির্দেশে 
তিনি বুগরা খাঁন ও কাইকোবাদের এই মধুর মিলন অবিকলভাবে বর্ণনা করিয়া 
“কিরান-ই-সদাঁইন' নামে একটি কাব্য লিখেন। নেই কাব্য হইতেই উপরের 
বিবরণ সঙ্চজিত হইয়াছে । 

কাইকোবাদের লঙ্গে সন্ধি হইবার পরে বুগরা থান--আউধের যে অংশ 


২৪ বাংল৷ দেশের ইতিহাস 


তিনি অধিকার করিয়াছিলেন, তাহা কাইকোবাদকে ফিরাইয়া দেন। কিন্ত 
বিহার তিনি নিজের দখলেই রাঁখিলেন। 

দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করিবার পথে কাইকোবাদ মান্র কয়েক দিন তাঁলভাবে 
চলিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার পর আবার তিনি উচ্ছজ্খল হইয়া উঠেন। 
তাহার প্রধান সেনাপতি জলালুদ্দীন খিলজী তীহাঁকে হত্যা করান ( ১২৯০ খ্রীঃ )। 
ইহার তিন মাঁস পরে জলালুদ্দীন কাইকোবাঁদের শিশু পুত্র কাইমুর্সকে অপসারিত 
করিয়া দিলীর সিংহাসনে আরোহণ করেন । ইহাঁর পর বংসর হইতে বাংলার 
সিংহাসনে বুগরা খানের দ্বিতীয় পুত্র রুকন্ুদ্দীন কাইকাঁউসকে অধিষ্ঠিত দেখিতে 
পাই। পুত্রের মৃত্যুজনিত শোকই বুগর! খাঁনের সিংহাসন ত্যাগের কারণ বলিয়া 
মনে হয়। 


৩। রুকনুদ্দীন কাইকাউস 


মুদ্রার সাক্ষ্য হইতে দ্রেখা যায়, রুকন্ুদ্দীন কাইকাঁউস ১২৯১ হইতে ১৩০১ খ্রীঃ 
পর্যস্ত লখনৌতির সথলতান ছিলেন। তাহার রাজত্বকালের বিশেষ কোন ঘটনাঁর 
কথা জান যাঁয় নাই৷ 

কাইকাউসের প্রথম বত্সরের একটি মুদ্রায় লেখা আছে যে ইহা 'বঙ্গ-এর 
ভূমি-রাঁজস্ব হইতে প্রস্তত হইয়াছে । স্তরাঁৎ পূর্ববঙ্গের কিছু অংশ যে কাইকাঁউসের 
রাজ্যতুক্ত ছিল, তাহাতে কৌন সন্দেহ নাই। এই অংশ ১২৯১ গ্রীঃর পুেই 
মুসলমানগণ কর্তৃক বিজিত হইয়াছিল। পশ্চিম বঙ্গের ত্রিবেণী অঞ্চলও 
কাইকাউসের রাজ্যের অস্ততুক্ত ছিল। সম্ভবত এই অঞ্চল কাইকাউসের 
রাঁজত্বকালেই প্রথম বিজিত হয়, কারণ প্রাচীন প্রবাদ অনুসারে জাফর 
খান নামে একজন বীর মুসলমানদের মধ্যে সর্বপ্রথম ত্রিবেণী জয় করিয়া- 
ছিলেন। কাইকাউনের অধীনস্থ রাঁজপুরুষ এক জাফর খানের নামান্কিত ছুইটি 
শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে একটি শিলালিপি ত্রিবেণীতেই মিলিয়াছে। 
ইহা হইতে মনে হয়, এই জাফর খানই কাইকাঁউসের রাজত্বকালে জিবেণী জয় 
করেন। বিহাঁরেও কাইকাউসের অধিকার ছিল, এই প্রদেশের শাসনকর্তা ছিলেন 
খাঁন ইথতিয়ারুদ্দীন ফিরোজ আতিগীন নামে একজন প্রভাবপ্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি । 

কাইকাউসের সহিত প্রতিবেশী রাজ্যগুলির কী রকম সম্পর্ক ছিল, সে পষগ্ধে 
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কিছু জানা যায় না। তবে দিল্লীর খিলজী সুলতানদের বাংলার উপর একটা 
আক্রোশ ছিল। জলালুদ্দীন খিলজী মুসলিম ঠগীদের প্রীণদণ্ডে দণ্ডিত না 
করিয়া নৌকায় বোঝাই করিয়া বাংলা দেশে পাঠাইয়। দিতেন, যাহাতে উহীরা 
বাংলা দেশে লুঠতরাজ চালাইয়া এদেশের শাসক ও জনসাধারণকে অস্থির 
করিয়া তুলে । 


৪। শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহ 


রুকমুদ্পীন কাঁইকাউদের পর শামসুদ্দীন ফিরোঁজ শাহ লখনৌতির সুলতান 
হন্‌। ১৩০১ হইতে ১৩২২ ঘ্রীঃ_-এই স্থৃদীর্ঘ একুশ বৎসর কাঁল তিনি রাজত্ব করেন। 
তাহাঁর রাঁজ্যের আঁয়তন ছিল বিরাঁট। তাঁহার পূর্ববর্তী লখনৌতির স্থলতীনরা যে 
রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন, তাহার অতিরিক্ত বহু অঞ্চল--সাঁতগগাঁও, ময়মন- 
সিংহ ও সোনারগাঁও, এমন কি স্বদূর সিলেট পর্যন্ত তাঁহার রাজ্যের অস্ততূস্ভি 
হইয়াছিল। ইনি অত্যন্ত পরাক্রাস্ত ও যোগাতাসম্পন্ন নরপতি ছিলেন, কিন্ত 
ইহার সম্বন্ধে খুব কম তথ্যই জান যাঁয়। ইহার বংশপরিচয়ও আমাদের অজ্ঞতি। 
ইবন বস্তার মতে ইনি বুগর! খানের পুত্র । কিন্তু মুদ্রার সাক্ষ্য এবং অন্যান্য 
প্রমাণ দ্বার! ইবন বত্ত,তাঁর মত ভ্রীস্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে । যতদুর মনে- হয় 
রুকনুদ্দীন কাইকাউসের আমলে যিনি বিহারের শাসনকর্তা ছিলেন, সেই 
ইথতিয়ারুদ্দীন ফিরোজ আঁতিগীনই কাঁইকাউিসের মৃত্যুর পরে শামসুদ্দীন ফিরোজ 
শাহ নাম লইয়া! সুলতান হন। ইতিপূর্বে বলবন বুগরা৷ খানকে সাহাষ্য করিবার 
জন্য “ফিরোজ” নামক দুইজন যোগ্য ব্যক্তিকে বাংল দেশে রাখিয়া গিয়াছিলেন। 
তন্মধ্যে একজন ফিরোজকে বুগরা খাঁন কাইকোবাদের নিকট পাঠাইয়! দিয়াছিলেনঃ 
অপরজন বাংলাতেই ছিলেন, ইনিও আমাদের আলোচ্য শামস্থদ্দীন ফিরোজ শাহের 
মহিত অভিন্ন হইতে পারেন। 
শিলাঁলিপির সাক্ষ্যের সহিত প্রাঁচান প্রবাদ ও 'খুশানামা' নামক ফার্সী গ্রন্থের 
সাক্ষ্য মিলাইয়া লইলে দেখা যায়, শামহ্দ্দীন ফিরোজ শাহের আমলেই সর্বপ্রথম 
সাতর্গীও মুসলিম শক্তি কর্তৃক বিজিত হয় ১ এই বিজয়ে মুসলিম বাহিনীর নেতৃত্ব 
করেন ভ্রিবেণী-বিজেতা জাফর খান ; এই জাফর খান অত্যন্ত গ্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি 
ছিলেন, শিলালিপিতে ইনি প্রাজা ও সম্রাটদের সাহায্যকারী” বলিয়া! উল্লিখিত 


২৬ বাংলা দেশের ইতিহাস 


হইয়াছেন ; ভ্িবেণী ও সাঁতর্গীও বিজয়ের পরে জাফর খান এই অঞ্চলেই পরলোক- 
গমন করেন ; ত্রিবেণীতে তাহার সমাধি আছে। 

শিলালিপির সাক্ষ্য হইতে জান যায়, শ্রীহট্র বা সিলেটও শামস্থদ্পীন ফিরোজ 
শাহের রাঁজত্বকালেই প্রথম বিজিত হইয়াছিল। প্রবাদ আছে যে শাহ জলাল 
নামে একজন দরবেশ মুসলমানদের সিলেট অভিযানে নেতৃত্ব করিয়াছিলেন । এই 
শাহ জলাল সম্ভবত শেখ জালালুদ্দীন তত্রিজীর ( ১১৯৭-১৩৪৭ খ্রীঃ) সহিত 
অভিন্ন। 

কিংবদস্তী অনুসারে সাতগাঁও ও সিলেটের শেষ হিন্দু রাজাদের নাম যথাক্রমে 
ভূদেব নৃপতি ও গৌড়গোবিন্দ ঃ উভয়েই নাকি গোবধ করার জন্য মুনলিম 
প্রজাদের পীড়ন করিয়াছিলেন এবং সেই কারণে মুনলমানর! তাহাঁদের রাজ্য 
আক্রমণ ও অধিকাঁর করিয়াছিল। এইসব কিংবদস্তীর বিশেষ কোন ভিত্তি 
আছে বলিয়া মনে হয় না। 

শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহের অন্তত ছয়টি বয়ঃপ্রাপ্ত পুত্র ছিলেন বলিয়! জানা 
যাঁয়। ইহাদের নাম__শিহাবুদ্দীন বুগড়। শাহ, জলালুদ্দীন মাহমুদ শাহ, গিয়াঙ্দ্দীন 
বাহাদুর শাহ, নাসিরুদ্দীন ইব্রাহিম শাহ, হাতেম খান ও কত্লু খান। ইহাদের 
মধ্যে হাতেম খান পিতার রাজত্বকালে বিহার অঞ্চলের শাসনকর্তা ছিলেন বলিয়। 
শিলালিপি হইতে জানা যায়। শিহাবুদ্দীন, জলালুদ্দীন, গিয়াস্থদ্বীন ও 
নাসিরুদ্দীন পিতার জীবদ্দশাতেই বিভিন্ন টাকশাল হইতে নিজেদের নামে মুদ্র! 
প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহ] হইতে কেহ কেহ মনে করিয়াছেন যে ইহার! 
পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছিলেন । কিন্তু এই মত যে ভ্রান্ত, তাঁহ। মুদ্রার 
সাক্ষ্য এবং বিহারের সমসাময়িক দরবেশ হাজী আহমদ য়াহয়া। মনেরির “মলফুজৎ 
( আলাপ-আলোচনা সংগ্রহ )এর সাক্ষ্য হইতে প্রতিপন্ন হয়। প্রকৃত সত্য এই 
যে, শামস্থদ্দীন ফিরোজ শাহ তাহার এ চারি জন পুত্রকেও রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে 
শাননকতর্ণার পদে নিয়োগ করিয়াছিলেন এবং তাহাদের নিজ নামে মুদ্রা প্রকাশের 
অধিকার দিয়াছিলেন। | 

আহমদ য়াহয়া৷ মনেরির “মলফুজৎ»এর মতে “কামর” (কামরূপ )-ও শাঁমস্থদ্দীন 
ফিরোজ শাহের রাজ্যতৃক্ত হইয়াছিল এবং তাহার শাসনকতর ছিলেন গিয়া সদ্দীন। 
এই “মলঙ্কুজৎ' হইতে জান! যাঁয় যে গিয়াঙ্ুন্দীন অত্যন্ত স্বেচ্ছাচারী ও উদ্ধত 
প্রকৃতির এবং হাঁতেম খাঁন একাস্ত মু ও উদার প্রকৃতির লোক ছি) 
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“মলফুজৎ'-এর সাক্ষ্য বিশ্লেষণ করিলে মনে হয়, শামস্থদ্দীন ফিরোজ শাহের রাজধানী 
ছিল সোনারগীওয়ে। 

চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ হইতেই বাংলার সুলতানের মুদ্রায় পাওয়া ( মালদহ 
জেলা ) নগরের নামান্তর “ফিরোজাবাঁদ*এর উল্লেখ দেখা যায়। সম্ভবত 
শামহদ্দীন ফিরোজ শাহের নাম অন্ুসারেই নগরীটির এই নাঁম রাখা 
হইয়াছিল । 


৫। গিয়ানুদ্দীন বাহাদুর শাহ ও নাসিরুদ্দীন ইব্রাহিম শাহ 


শামস্থদ্দীন ফিরোজ শাহের মৃত্যুর পরবর্তাঁ ঘটন। সম্বন্ধে তিনজন সমসাময়িক 
লেখকের বিবরণ পাওয়া যাঁয়। ইহারা হইলেন জিয়াউদ্দীন বাঁরনি, ইসমি এবং 
ইব্ বত্ততা। এই তিনজন লেখকের উক্তি এবং মুদ্রার সাক্ষ্য হইতে যাহ! জানা 
যাঁয়, তাহার সংক্ষিপ্তসার নীচে প্রদত্ত হইল। 

শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহের মৃত্যুর পর তাহার পুত্র শিহাবুদ্দীন বুগড়া শাহ 
সিংহাসনে আঁরোঁহণ করিলেন। কিন্তু তাহার ভ্রাতা গিয়াস্থদ্দীন বাহাদূর শাহ 
শিহাবুদ্দীনকে পরাঁজিত ও বিতীড়িত করিয়া লখনৌতি অধিকার করিলেন। 
গিয়াহ্ুদ্দীন বাহাদুরের হাঁতে শিহাবুদ্দীন বুগড়া ও নাসিরুদ্দীন ইব্রাহিম ব্যতীত 
তাহার আর সমস্ত ভ্রাতাই নিহত হইলেন। শিহাবুদ্দীন ও নাসিরুদ্দীন দিল্লীর 
তৎকাঁলীন স্বলতান গিয়াস্ুদ্দীন তুগলকের সাহীষ্য প্রার্থনা করিলেন। শিহাবুদ্দীন 
বুগড়া সম্ভবত সাহায্য প্রার্থনা! করাঁর অব্যবহিত পরেই পরলোকগমন করিয়াছিলেন, 
কারণ ইহার পরে তাঁহার আঁর কোন উল্লেখ দেখিতে পাই না। বারনি লিখিয়াছেন 
যে লখনৌতির কয়েকজন সম্থান্ত ব্যক্তি গিয়াস্থদ্দীন বাহাদুরের অত্যাচারে অতিষ্ঠ 
হইয়া গিয়াস্থদ্দীন তৃগলকের সাহাধ্য প্রার্থন৷ করিয়াছিলেন । গিয়াহ্মদ্দীন তুগলক 
এই সাহাঁষ্যের আবেদনে সাঁড়া দিলেন এবং তাঁহার পুত্র জুনা খানের উপর দিল্লীর 
শসনভার অর্পণ করিয়া পূর্ব ভারত অভিমুখে সসৈন্তে যাত্রা করিলেন। প্রথমে 
তিনি ত্রিহত আক্রমণ করিলেন এবং সেখানকার কর্ণাটবশীয় রাজা হরিসিংহ- 
দেবকে পরাজিত ও বিতাঁড়িত করিয়! এ রাজ্যে প্রথম মুসলিম অধিকার প্রতিষ্ঠা 
করিলেন । ত্রিহ্ুতে নাসিরুদ্দীন ইব্রাহিম তাহার সহিত যোগদান করিলেন । 
'গিয়ান্দ্টীন তৃগলক তাঁহার পাঁজিত্ পুত্র ত্বাতার খানের, অধীনে এক বিরাট 


২৮ বাংলা দেশের ইতিহাস 


(ৈগ্বাহিনী নাসিরুদ্দীনের সঙ্গে দিলেন। এই বাহিনী লখনৌতি অধিকার করিয়া 
লইল । 

গিয়ান্থদ্দীন বাহাদুর শাহ ইতিমধ্যে লখনৌতি হইতে পূর্ববঙ্গে পলাইয়া 
গগিয়াছিলেন এবং গিয়াসপুর (বর্তমান ময়মনসিংহ শহরের ২৫ মাইল দক্ষিণ- 
'পশ্চিমে ) অবস্থান করিতেছিলেন। শক্রবাহিনীর অগ্রগতির খবর পাইয়া 
তিনি এ ঘটি হইতে বাহির হইয়া লখনৌতির দিকে অগ্রসর হইলেন। 

অত:পর দুই পক্ষে যুদ্ধ হইল। ইসমি এই যুদ্ধের বিস্তৃত বর্ণনা দিয়াছেন। 
গিয়ান্দ্দীন বাহাদুর প্রচণ্ড আক্রোশে তাহার ভ্রাতা নাসিরুদ্দীন ইব্রাহিম 
পরিচালিত শকত্রবাহিনীর বাঁম অংশে আক্রমণ চাঁলাইতে লাগিলেন । তীহাঁর 
আক্রমণের মুখে দিলীর সৈন্যের! প্রথম প্রথম ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িতে লাগিল, 
কিন্তু সংখ্যাধিক্যের বলে তাহারা শেষ পর্যস্ত জয়ী হইল। গিয়াঙ্দ্দীন বাহাদুর 
তখন পূর্ববঙ্গের দিকে পলায়ন করিলেন। হয়বতউল্লার নেতৃত্বে দিল্লীর একদল 
সৈন্য তাহার অনুসরণ করিল। অবশেষে গিয়ান্থদ্দীনের ঘোড়া একটি নদী পার 
হইতে গিয়া কাঁদায় পড়িয়! গেলে দিল্লীর সৈন্যের! তীহাকে বন্দী করিল। 

গিয়াস্দ্দীন বাহাদূরকে তখন লখনৌতিতে লইয়া যাঁওয়া হইল এবং সেখানে 
ঁড়ি বাঁধিয়া তীহাকে গিয়াহ্বদ্দীন তৃগলকের সতায় উপস্থিত করা হইল। 

গিয়াহ্থদ্দীন তুগলক বাংলাকে তাহার লাশ্রীজ্যের অস্তভূর্কি করিয়া নাসিরুদ্দীন 
ইত্রাহিমকে লথনৌতি অঞ্চলের শাসনভার অর্পণ করিলেন; তাতার খাঁন 
'মোনারগীও ও সাতগীওয়ের শাসনকর্তা নিযুক্ত হইলেন। নাসিরুদ্দীন নিজের 
নামে মুদ্রা প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাঁতে সার্বভৌম সম্রাট হিসাবে 
প্রথমে গিয়াঙ্দ্দীন তুগলকের এবং পরে মুহম্মদ তুগলকের নাম থাকিত। 

গিয়ান্দ্দীন তুগলক বাংলাদেশ হইতে লুন্তিত বহু ধনরত্ব এবং বন্দী গিয়ান্নদ্দীন 
বাহাঁদূরকে লইয়া দিল্লীর দিকে রওনা হইলেন। কিন্তু শেষ পর্যস্ত তিনি দিল্লীতে 
পৌছিতে পারেন নাই। তাহার পুত্র জুন! খান দিল্লীর উপকণ্ে তাঁহার অভ্যর্থনাঁর 
ন্জন্য যে মণ্ডপ নির্মাণ করিয়াছিলেন, তাহাতে প্রবেশ করিবামাঁত্র তাহ! ভাঙিয়া 
পড়িল, এবং ইহাতেই তীহার প্রাণাস্ত হইল ( ১৩২৫ ঘ্রীঃ)। 

ইহার পর জুনা খান মুহম্মদ শাহ নাম লইয়! দিজীর সিংহাসনে আরোহণ 
কেরিলেন। ইতিহাসে তিনি মুহম্মদ তৃগলক নামে পরিচিত। তিনি বাংলাঁদেশের 
শালন ব্যবস্থার পরিবর্তন করিলেন। লখনৌতি অঞ্চলের শাঁসন্ভার কেবলমাত্র 


বাংলায় মুসলমান রাজ্যের বিস্তার ২৯ 


নাঁসিকদ্দীন ইত্রাহিম শাহের অধীনে ন1 রাখিয়া তিনি পিগাঁর খিলজী নামে এক, 
ব্যক্তিকে নাপিরুদ্দীনের সহযোগী শাঁলনকর্তা রূপে নিয়োগ করিয়! দিল্লী হইতে 
পাঠাইয়া দ্রিলেন এবং পিগারকে “কদর খান” উপাঁধি দিলেন; মালিক আবু 
রেজাকে তিনি লখনৌতির উজীরের পদে নিয়োগ করিলেন। গিয়াস্বদ্দীনদ 
বাহাদুর শীহকেও তিনি মুক্তি দিলেন এবং তাহাকে সোনারগাঁওয়ে তাতার 
খানের সহযোগী শাসনকর্তা রূপে নিয়োগ করিয়া পাঠাইলেন $ ইতিপূর্বে তিনি 
তাহার অভিষেকের সময়ে তাতার খানকে “বহরাম খাঁন” উপাধি দিয়াছিলেন । 
মালিক ইজ্ছুদ্দীন য়াহয়াকে তিনি সাতরগীওয়ের শাসনকর্তার পদে নিয়োগ 
করিলেন । 

ইহার ছুই বৎসর পর যখন মুহম্মদ তুগলক কিসলু খানের বিদ্রোহ দমন 
করিতে মুলতানে গেলেন, তখন লখনৌতি হইতে নাসিরুদ্দীন ইত্রাহিম গিয়। 
তাহার সহিত যোগদান করিলেন এবং কিসলু খানের সহিত যুদ্ধে দক্ষতাঁর পরিচয় 
দিলেন। ইহার পর নাসিরুদ্দীনের কী হইল, সে সম্বন্ধে কোন সংবাদ পাঁওয়া 
যায় না। 

গিয়া্দ্দীন বাহাদুর শাহ ১৩২৫ খ্রীঃ হইতে ১৩২৮ খ্রীঃ পধস্ত বহরাম: 
খানের জঙ্্রে যুক্তভাবে সোনারগীও অঞ্চল শাদন করেন। এই কয় বৎসর, 
তিনি নিজের নামে মুদ্রা প্রকাশ করেন) সেইসব মুদ্রায় যথারীতি সম্রাট 
হিসাবে মুহম্মদ তুগলকের নামও উল্লিখিত থাকিত। অতঃপর মুহম্মদ তুগলক 
যখন মুলতাঁনে কিসলু খাঁনের বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত ছিলেন, তখন গিয়ান্ুদ্দীন 
বাহাদুর যোগ বুঝিয়া বিদ্রোহ করিলেন। কিন্তু বহরাম খানের তৎপরতার 
দক্ষণ তিনি বিশেষ কিছু করিবার স্থযোগ পাইলেন না। বহরাঁম খান 
গিয়ান্দ্দীনের বিদ্রোহের সংবাদ পাইবামাত্র সমস্ত সেনীনায়ককে একত্র 
করিলেন এবং এই সম্মিলিত বাহিনী লইয়া! গিয়াস্থদ্দীনকে আক্রমণ করিলেন ।' 
তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিয়া গিয়াস্থদ্দীন পরাজিত হইলেন এবং যমুন! নদীর দিকে 
পলাইতে লাঁগিলেন। কিন্তু বহরাঁম খান তাহার সৈন্যবাহিনীকে পিছন হইতে 
আক্রমণ করিলেন। গিষ্বাহ্্দ্দীনের বহু সৈন্য নদী পার হইতে গিয়া! জলে ডুবিয়া 
গেল। গিয়াহুদ্ীন স্বয়ং বহরাম খানের হাতে বন্দী হইলেন। বহরাম খান 
তাঁহাকে বধ করিয়। 'ভাঁহার গাত্রচর্ম ছাড়াইয়া লইয়া মুহম্মদ তুগলকের কাছে 
পাঠাইয়া দিলেন । মুহম্মদ তুগলক সমস্ত সংবাদ শুনিয়া সকলকে চল্লিশ দিন' 


৩ বাংলা দেশের ইতিহাস 


 উতৎ্নব করিতে আদেশ দিলেন এবং গিয়ান্ুদ্দীন ও মুলতানের বিদ্রোহীর গান্রচর্ম 
বিজয়-গন্ুজে টাঙাইয়া রাখিতে আদেশ দিলেন । 

ইহার পর দশ বৎসর কদর খান, বহরাম খান ও মালিক ইজ্জুদ্দীন য়াহয়া 
মুহম্মর তুগলকের অধীনস্থ শাদনকর্তা হিসাবে যথাক্রমে লখনৌতি, সোনারগাও ও 
সাতর্গাও অঞ্চল শান করেন। এই দশ বৎসরের মধ্যে কোন উল্লেখযোগ্য 
ঘটনা ঘটে নাই। ১৩৩৮ খ্রীষ্টাব্বে বহরাম খান পরলোঁক গমন করিবার পর 
তাহার বর্মরক্ষক ফখরুদ্দীন লোনারগীওয়ে বিদ্রোহ করিলেন। এই ঘটন। 
হইতেই বাংলার ইতিহাসের একটি নৃতন অধ্যায় স্তর হইল। 


তভতীয় পরিচ্ছদ 
ব্রাংল্ান্ন হ্বাধীন সুলতানগণ-_ইল্লিয়াস শাহী বংশ 


১। ফখরুদ্দীন মুবারক শাহ 


জিয়াউদ্দীন বারনির “তারিখ-ই-ফিরোৌজ শাহী” গ্রন্থে ফখরুদ্দীনের বিদ্রোহের 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে। ইহার বিস্তৃত বিবরণ পাওয়! যায় কিঞ্চিৎ পরবর্তীকালে 
রচিত “তারিখ-ই-মুবারক শাহী' হইতে । 

এই বিবরণ নিভরযোগ্য। এই গ্রস্থের মতে বহরাম খানের মৃত্যুর পর তাহার 
বর্ষরক্ষক ফখরুদ্দীন সোনারগাঁও অধিকার করিয়! নিজেকে স্বাধীন নৃপতি বলিয়া 
ঘোষণা করিলে লখনৌতির শাসনকর্তা কদর খাঁন, সাঁতগগীওয়ের শাঁনকর্তা 
ইজ্জন্দীন যাহয়া এবং সমাটের অধীনস্থ অন্যান্য উচ্চপদস্থ ব্যক্তির! তাঁহাকে দমন 
করিবার জন্য যুদ্ধযাত্রা করেন । তীহাঁদের সহিত যুদ্ধে পরাঁজিত হইয়া ফখরুদ্দীন 
পলায়ন করেন। তাহার হাঁতী ও ঘোঁড়াগুলি কদর খাঁনের অধীনে আসে। 
কদর খান লুঠ করিয়া অনেক রৌপ্যমুদ্রাও হস্তগত করেন। মাসিক হিসামুদ্দীন 
নামে জনৈক পাদস্থ অমাঁত্য কদর খানকে এই অর্থ রাজকোষে পাঠাইয়া দিতে 
বঁলিলেন। কিন্তু কদর খান তাহা! করিলেন না। তিনি সৈন্যদের এই লুঠের 
কোঁন ভাগও দ্রিলেন না। ইহাতে সৈন্যের তাহার উপর অসন্তুষ্ট হইল এবং 
তাঁহারা ফথরুদ্দীনের সঙ্গে যৌগ দিয়া কদর খানকে হত্যা করিল। ফখরুদ্দীন 
সোঁনারগীও পুনরধিকাঁর করিলেন। লখনৌতিও তিনি সাময়িকভাবে অধিকার 
করিলেন এবং মুখলিশ নামে এক বাক্তিকে এ অঞ্চলে শাসনকর্তা নিযুক্ত 
করিলেন। কিন্তু কদর খানের অধীনস্থ আরিজ-ই-লস্কর ( সৈ্যবাহ্িনীর বেতন- 
দাতা) আলী মুবারক মুখলিশকে বধ করিয়। লখনৌতি অধিকার করিলেন। 
তিনি মুহন্মদ তৃূগলককে লখনৌতিতে একজন শাসনকর্তা পাঁঠাইতে অস্থরোধ 
জানাইলেন। মুহম্মদ তুগলক দিল্লীর শাসনকর্তা ঘুস্তফকে লখনৌতির শাঁমনকর্তার 
পদে নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু লখনৌতিতে পৌছিবার পূর্বেই যুস্ফ পরলোকগমন 
করিলেন। মুহম্মদ তৃগলক আর .কাঁহাকেও তাহার জায়গায় নিযুক্ত করিয়া 
পাঠাইলেন না। এদিকে লখনৌতিতে কেনি শাসনকর্তা না থাকায় বিশৃঙ্খলা 


৩২ বাংল। দেশের ইতিহাস 


দেখা দিয়াছিল। ইহার জন্ত ফথরুদ্দীনের আক্রমণ রোধ করাও কঠিন, 
হইয়! পড়িয়াছিল। তাই আলী মুবারক বাধ্য হইয়া আলাউদ্দীন ( আলাউদ্দীন 
আলী শাহ) নাম গ্রহণ করিয়৷ নিজেকে লখনৌতির নৃপতি বলিয়া ঘোষণ! 
করিলেন । 

ফথরুদ্দীন মুবারক শাহ লখনৌতি বেশীদিন নিজের অধিকারে রাখিতে পারেন 
নাই বটে, কিন্তু সোনারগীও সমেত পূর্ববঙ্গের অধিকাংশ বরাবরই তাহার অধীনে 
ছিল। সপ্তরশ শতাব্দীতে ওরন্বজেবের অধীনস্থ কর্মচারী শিহাঁবুদ্দীন তালিশ 
লিখিয়াছিলেন যে ফখরুদ্দীন টট্টগ্রামও জয় করিয়াছিলেন এবং চাদ্দপুর হইতে 
চট্টগ্রাম পর্যন্ত তিনি একটি বাঁধ নির্মাণ করাইয়াঁছিলেন ; টট্টগ্রামের বহু মসজিদ ও 
সমাধিও তীহারই আমলে নিমিত হয়। 

ইবন্‌ বত্তুতা৷ ফখরুদ্দীনেরই রাজত্বকালে বাংলাদেশে আসিয়াছিলেন। তিনি 
গোলযোগের ভয়ে ফখরুদ্দীনের সহিত দেখা করেন নাই। ইবনু বত্ত,তার 
ভ্রমণ-বিবরণী হইতে ফখকুদ্দীন সম্বন্ধে অনেক সংবাদ পাওয়া যায়। ইবর বত্বতা 
লিখিয়াছেন যে, ফখরুদ্দীনের সহিত ( আলাউদ্দীন ) আলী শাহের প্রায়ই যুদ্ধ 
হইত। ফখরুদ্দীনের নৌবল বেশী শক্তিশালী ছিল, তাই তিনি বর্ধাকাল ও 
শীতকালে লখনৌতি আক্রমণ করিতেন, কিন্তু গ্রীষ্মকালে আলী শাহ ফখরুদ্দীনের 
রাজ্য আক্রমণ করিতেন, কারণ স্থলে তীহারই শক্তি বেশী ছিল। ফকীরদের 
প্রতি ফখরুদ্দীনের অপরিসীম দুর্বলতা ছিল। তিনি একবার শায়ৰ1 নামে 
একজন ফকীরকে তাঁহার অন্যতম রাজধানী “সোদকাওয়াঙ ( চটিগাঁও ? )১এ 
তাহার প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া জনৈক শক্রর বিরুদ্ধে যুদ্ধে গিয়াছিলেন। 
বিশ্বাসঘাতক শায়দী। সেই স্বযৌগে বিদ্রোহ করে এবং ফখরুদ্দীনের একমাত্র 
পুত্রকে হত্যা করে। ফখকুদ্দীন তখন “সোদকাওয়াণে ফিরিয়৷ আসেন। শায়দা 
তখন লোন!রগগীও-এ পলাইয়া যায় এবং এ স্থান অধিকার করিয়া বসিয়া থাকে, 
কিন্তু মোনারগীওয়ের অধিবাপীর৷ তাহাঁকে বন্দী করিয়া সুলতানের বাহিনীর 
কাছে পাঠাইয়া দেয়। তখন শীয়দা ও অন্ত অনেক ফকীরের প্রাণদণ্ড হইল। 
ইহার পরেও কিন্তু ফথরুদ্দীনের ফকীরদের প্রতি হূর্বলত! কমে নাই। তাহার 
আদেশের বলে ফকীরর। মেঘনা নদী দিয়! বিনা! ভাঁড়ায় নৌকায় যাতায়াত করিতে 
পারিত; নিঃসম্বল ফকীরদের খাগ্যও দেওয়া হইত। সোনারগাঁও শহরে কোন 
ফকীর আপিলে সে আধ দীনার ( আট আনার মত ) পাইত। 


বাংলার স্বাধীন স্থলতানগণ- ইলিয়াস শাহী বংশ ৩৬ 


ইবনু বন্ততার বিবরণ হইতে জানা যায় যে ফথরুদ্দীনের আমলে বাংলাদেশে 
জিনিসপত্রের দাম অসম্ভব স্থলভ ছিল। ফখরুদ্দীন কিন্ত হিন্দুদের প্রতি খুব 
ভাল ব্যবহার করেন নাই। ইব্‌ন বতুতা! “হবঙ্ক' শহরে ( আধুনিক শ্রীহট 
জেলার অস্তর্ভূক্ত ) গিয়! দেখিয়াছিলেন ষে সেখানকার হিন্দুরা তাহাদের উৎপন্থ 
শন্তের অর্ধেক সরকারকে দিতে বাধ্য হইত এবং ইহা ব্যতীত তাহাদের আরও 
নানারকম কর দিতে হইত। 

কয়েকখানি ইতিহীসগ্রস্থের মতে ফথরুদ্দীন শক্রর হাতে নিহত হইয়া 
পরলোকগমন করিয়াছিলেন। কিন্তু কাহার হাতে তিনি নিহত হইয়াঁছিলেন, 
সে সম্বন্ধে বিভিন্ন বিবরণের উক্তির মধ্যে এক্য নাই এবং এইমব বিবরণের মধ্যে 
যথেষ্ট ভুলও ধরা পড়িয়াছে। ফখরুন্দীন সন্বদ্ধে যে সমস্ত তথ্যপ্রমাণ পাওয়া 
গিয়াছে তাহার ভিত্তিতে নিঃসংশয়ে বলা যায় যে ফখরুদ্দীন ১৩৩৮ হইতে 
১৩৫০ গ্রীঃ পর্যস্ত রাজত্ব করিয়। স্বাভাবিক মৃত্যু বরণ করেন। 

ফথরুদ্দীন সম্বন্ধে আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে তাহার মুদ্রাগুলি 
অত্যন্ত সুন্দর, বাংলাদেশে প্রাপ্ত সমস্ত মুদ্রার মধ্যে এইগুলিই শ্রেষ্ট। 


২। ইখতিয়ারুদ্দীন গাজী শাহ 


ফখরুদ্ধীন মুবারক শাহের ঠিক পরেই ইখতিয়ারুদ্দীন গাঁজী শাহ নামে এক 
ব্যক্তি পূর্ববঙ্গে রাজত্ব করিয়াছিলেন ( ১৩৪৯-১৩৫২ শ্রী: )। ইথতিয়ারুদ্দীনের 
সোনারগাও-এর টাঁকশালে উতৎকীর্ণ অনেকগুলি মুদ্রা পাঁওয়! গিয়াছে । এই 
মুদ্রাগুলি হুবহু ফখকুদ্দীনের মুদ্রার অনুরূপ | এই সব মুদ্রায় ইখতিয়ারুদ্দীনকে 
"হুলতাঁনের পুত্র স্থবলতাঁন” বল! হইয়াছে । স্থতরাং ইখতিয়ারুদ্দীন যে ফথরুদ্দী- 
নেরই পুত্র, তাহাতে কোন সন্দেহে নাই। ইতিহাসগ্রন্থগুলিতে এই 
ইখতিয়ারুদ্দীনের নাম পাওয়া যাঁয় না। 

৭৫৩ হিজরায় ( ১৩৫২-৫৩ খ্রীঃ ) শামস্থদ্দীন ইলিয়াস শাহ সোনারগাও 
অধিকার করেন। কোন কোন ইতিহীসগ্রস্থের মতে তিনি ফখরুদ্দীনকে এই 
লময়ে বধ করিয়াছিলেন । কিন্তু ইহা সত্য হইতে পারে না, কারণ ফখরদ্দীন 
ইহার তিন বৎসর পূর্বেই পরলোক গমন করিয়াছিলেন। সম্ভবত ইখতিয়ারুদ্দীনই 
ইলিয়াস শাহের হাতে নিহত হুন। 


৬৪ বাংল। দেশের ইতিহাস 


৩। আলাউন্বীন আলী শাহ 

আলাউদ্দীন আলী শাহ কীভাবে লখনৌতির রাজা হইয়াছিলেন, তাহা 
ইতিপূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। 

ফখরুদ্দীন মুবারক শীহের সহিত আলী শাহের প্রায়ই সংঘর্ষ হইত। এ 
সন্বন্কেও পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে। 

আলী শাহ সম্ভবত লখনৌতি অঞ্চল ভিন্ন আর কোন অঞ্চল অধিকার করিতে 
পারেন নাই। তাহার সমস্ত মুদ্রাই পাতুয়া ব৷ ফিরোজাবাদের টাঁকশালে নিত 
হইয়াছিল। যতদূর মনে হয় তিনি গৌড় বা লখনৌতি হইতে পাওুয়ীয় তাহার 
রাজধানী স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন। ইহার পর প্রায় একশত বদ্সর পাওুয়াই 
বাংলার রাজধানী ছিল। আলাউদ্দীন আলী শাহ ৭৪২ হিজরায় ( ১৩৪১- 
৪২ শ্রীঃ) সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং মাত্র এক বৎসর কয়েক মাস রাজত্ব 
করিয়। পরলোক গমন করেন । মালিক ইলিয়াস হাজী নামে ত্াহীর অধীনস্থ এক 
ব্যক্তি ষড়যন্ত্র করিয়া তাহাকে বধ করেন এবং শীমস্থদ্দীন ইলিয়াস শাহ নাম গ্রহণ 
করিয়! নিজে স্থলতান হন। 

পাওয়ার বিখ্যাত শাহ জলালের দরগা" আলাউদ্দীন আলী শাহই প্রথম 
নির্মাণ করাইয়াছিলেন। 


৪। শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ 

শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহের পূর্ব-ইতিহাঁস বিশেষ কিছু জান! যায় না। চতুর্দশ 
পঞ্চদশ শতাবীর আরবী এঁতিহাসিক ইব্ই হজর ও অল-সখাওয়ীর মতে 
ইলিয়াল শাহের আদি নিবাস ছিল পূর্ব ইরানের সিজিম্তানে। পরবর্তাকালে 
রচিত ইতিহাঁসপ্রন্থগুলির কোনটিতে তাহাকে আলী শাহের ধাত্রীমাতার পুঞ্জ, 
কোনটিতে তাহার ভৃত্য বলা হইয়াছে। 

লখনৌতি রাজ্যের অধীশ্বর হইবার পর ইলিয়াস রাজ্যবিস্তার ও অর্থপংগ্রহে 
মন দেন। প্রথমে সম্ভবত তিনি সাতর্গীও অঞ্চল অধিকার করেন। নেপালের 
সমসাময়িক শিলালিপি ও গ্রন্থাদি হইতে জানা যায় যে, ইলিয়ান নেপাল আক্রমণ 
করিয়। সেগানকার বহু নগর জালাইয়া দেন এবং বহু মন্দির ধ্বংস করেন? 
বিখ্যাত পশুপতিনাথের মৃতিটি তিনি তিন খণ্ড করেন € ১৩৫০ শ্রী: )। ইলিয়াৰ 
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াজ্যবিষ্তার করিবার জন্য নেপালে অভিযান করেন নাই, সেখানে ব্যাপকভাবে 
'সুঠপাঁট করিয়া ধন সংগ্রহ করাই ছিল তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্ঠট। “তবকাৎ্"ই-আকবরী* 
ও “তারিখ-ই-ফিরিশতাঁঁয় লেখা আছে, ইলিয়াস উড়িস্তা আক্রমণ করিয়া চিন্কা 
'হ্রদের সীমা পর্যস্ত অভিযাঁন চালান এবং সেখানে ৪৪টি হাতী সমেত অনেক 
সম্পত্তি লুঠ করেন। বারনির “তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী” হইতে জানা যাঁয় ষে 
ইলিয়াস ত্রিহুত অধিকার করিয়াছিলেন ; ষোড়শ শতাব্দীর এঁতিহাঁসিক মৃষ্লা 
তকিয়ার মতে ইলিয়াস হাজীপুর অবধি জয় করেন। “সিরাংই-ফিরোজ শাহী? 
নামে একটি সমসাময়িক গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, ইলিয়াস চম্পারণ, গোরক্ষপুর 
ও কাশী প্রভৃতি অঞ্চলও জয় করেন। পূর্বদিকেও ইলিয়াস রাজ্যবিস্তার 
করিয়াছিলেন । মুদ্রার সাক্ষ্য হইতে দেখ! যায় যে ইলিয়াদ ইখতিয়ারুদ্দীন 
গাজী শাহের নিকট হইতে সোনারগাঁও অঞ্চল অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন 
( ১৩৫২ খ্রীঃ )। কামরূপেরও অন্তত কতকাঁংশ ইলিয়াসের রাজ্যতৃক্ত হইয়াছিল, 
কারণ তাহার পুত্র সিকন্দর শাহের রাঁজত্বেব প্রথম বৎসরের একটি মুদ্রা কামরূপের 
টাঁকশালে উৎকীর্ণ হইয়াছিল । 

এইভাবে ইলিয়াস শাহ নানা রাজ্য জয় করায় এবং পূর্বতন তুগলক সাআাজ্যের 
অন্তর্ভুক্ত অনেক অঞ্চল অধিকার করায় দিল্লীর সত ফিরোজ শাহ তুগলক 
ক্রুদ্ধ হন এবং ইলিয়াস শাহের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। এই অভিযাঁনের সময় 
'ফিরোজ শাঁহ কর হাঁস প্রভৃতির প্রলোভন দেখাইয়া ইলিয়াস শাহের প্রজাদের 
দলে টাঁনিবাঁর চেষ্টা করেন এবং তাহাতে আংশিক সাফল্য লাভ করেন। এই 
অভিযানের ফলে শেষপর্যন্ত ত্রিহুত প্রভৃতি নববিজিত অঞ্চলগুলি ইলিয়াসের 
হস্তচ্যুত হয়, কিন্তু বাংলায় তাহার সার্বভৌম অধিকার অঙ্ষুণ্ই রহিয়া যাঁয়। 

জিয়াউদ্দীন বারনির “তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী, শীম্স-ই-সিরাজ আফিফ-এর 
'তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী" এবং অজ্ঞাতনামা সমসাময়িক ব্যক্তির লেখা “সিরাৎই- 
ফিরোজ শাহী” হইতে ফিরোজ শাহ ও ইলিয়াস শাহের সংঘর্ষের বিস্তৃত বিবরণ 
পাওয়া ধায়। এই তিনটি গ্রস্থই ফিরোজ শাহের পক্ষতৃক্ত লোকের লেখা! বলিয়া 
ইহাদের মধ্যে একদেশদগিতা উৎকটরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে । ইহাদের 
'বিবরণের সারমর্ম এই। 

ফিরোজ শাহু তাহার পিংহানে আরোহণের পরেই (€ ১৩৫১ শ্রী; ) সংবাদ 
পান ষে ইলিয়াস জিত অধিকার করিয়া সেখানে হিন্দুনমুপমান নির্বিশেষে 


৩৬ বাংল! দেশের ইতিহাস 


সকলের উপর অত্যাচার ও লুঠতরাজ চালাইতেছে। ১৩৫৩ খ্রীষ্টাব্দে 
ফিরোজ শাহ ইলিয়াসকে দমন করিবার জন্য এক বিশাল বাহিনী লইয়া 
বাংলার দিকে ধাত্রা করেন। অযোধ্যা প্রদেশ হইয়া! তিনি ত্রিহ্ুতে পৌছান 
বং ত্রিহুত পুনরধিকাঁর করেন। অতঃপর ফিরোজ শাহ বাংলাদেশে উপনীত 
হইয়া ইলিয়াসের রাজধানী পাওুয়া জয় করিয়া লন। ইলিয়াস তাহার পূর্বেই 
পাওয়া হইতে তাহার লোকজন সরাইয়া লইয়া একডাঁল নামক একটি অনতি- 
দূরবর্তী দুর্গে আশ্রয় লইয়াছিলেন। এই একভাল1 যেমনই বিরাট, তেমনি 
ছুর্ভেছ্য দুর্গ; ইহার চারিদিক নদী দ্বারা বেষ্টিত ছিল। ফিরোজ শাহ কিছুকাল 
একডাঁল! দুর্গ অবরোধ করিয়া রহিলেন, কিন্ত ইলিয়'দ আত্মসমর্পণের কোন 
লক্ষণই দেখাইলেন ন1। অবশেষে একদিন ফিরোজ শাহের সৈন্যের] এক স্থান 
হইতে অন্ত স্থানে যাওয়ায় ইলিয়াস মনে করিলেন ফিরোজ শাহ পশ্চাদপলরণ 
করিতেছেন । ( ইহা বারনির বিবরণে লিখিত হইয়াছে, আফিফ ও “সিরাশ-এর 
বিবরণ এক্ষেত্রে ভিন্নরূপ ) তখন তিনি একডাল! ছুর্গ হইতে সসৈন্তে বাহির 
হইয়৷ ফিরোজ শাহের বাহিনীকে আক্রমণ করিলেন। ছুই পক্ষে যে যুদ্ধ হইল 
তাহাতে ইলিয়াস পরাজিত হইলেন, এবং ইহার পর তিনি আবার একডাল৷ 
দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। 

এতদূর পর্যস্ত এই তিনটি গ্রন্থের বিবরণের মধ্যে মোটামুটিভাবে এঁক্য আছে, 
কেবলমাত্র ছুই একটি খুঁটিনাটি বিষয়ে পার্থক্য দেখা যায়; ইলিয়াস শাহ সম্বন্ধে 
বিদ্বেমূলক উক্কিগুলি বাঁদ দিলে এই বিবরণ মোটের উপর নির্ভরযোগ্য । কিন্ত 
যুদ্ধের ধরন এবং পরবতাঁ ঘটন| সম্বন্ধে তিনটি গ্রন্থের উক্তিতে মিল নাই এবং 
তাহা বিশ্বীসযোগ্যও নহে। বারনির মতে এই যুদ্ধে ফিরোজ শাহের বিন্দুমাত্রও 
ক্ষতি হয় নাই, ইলিয়াসের অসংখ্য সৈন্য মারা পড়িয়াছিল এবং ফিরোজ শাহ 
৪৪টি হাতী সমেত ইলিয়াসের বহু সম্পত্তি হস্তগত করিয়াছিলেন; ইলিয়াসের 
পরাজয়ের পরে ফিরোজ শাহ একভাঁল| দুর্গ অধিকার করিবার প্রয়োজন বোঁধ 
করেন নাই, কারণ তিনি মনে করিয়াছিলেন যে ৪৪টি হাঁতী হারানোর ফলে 
ইলিয়াসের দত্ত চূর্ণ হইয়া গিয়াছে! আফিফের মতে ইলিয়াঁস শাহের অস্তঃপুরের 
মহিলারা একডাল৷ দুর্গের ছাদে দাঁড়াইয়া মাথার কাপড় খুলিয়৷ শোঁক প্রকাশ 
করায় ফিরোজ শাহ বিচলিত হইয়াছিলেন এবং মুসলমানদের নিধন ও মহিলাদের 
অমর্যাদা করিতে অনিচ্ছুক তইয়া একভাল! ছুর্গ অধিকাঁরের পরিকল্পন! ত্যাগ 
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বরিয়াছিলেন; তিনি বাংলাদেশের বিজিত অঞ্চলগুলি স্থায়িভাবে নিজের 
ব্ধিকাঁরে রাখার ব্যবস্থাও করেন নাই, কারণ এ দেশ জলাভূষিতে পূর্ণ! 
“সিরাৎই-ফিরোঁজ শাহী'র মতে ফিরোজ শাহ একডালা হূর্গের অধিবাসীদের, 
বিশেষত মহিলাদের করুণ আবেদনের ফলে একডালা ছুর্গ অধিকারে ক্ষান্ত 
হুইয়াছিলেন । 

এই সমস্ত কথ! একেবারেই বিশ্বীলষোগ্য নহে। ফিরোজ শাহ যে এই সমস্ত 
কারণের জন্য একডাল৷ দুর্গ অধিকারে বিরত হন নাই, তাহার প্রমাণ,-_-ইলিয়াষ 
শাহের মৃত্যুর পরে তিনি আর একবার বাংলদেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন ও 
একডাল! ছুর্গ জয়ের চেষ্টা করিয়াছিলেন। মোটের উপর ইহাই সত্য বলিয়া 
মনে হয় যে ফিরোজ শাহ একডালা দুর্গ অধিকার করিতে পারেন নাই বলিয়াই 
করেন নাই। যুদ্ধে ফিরোজ শাহের কোন ক্ষতি হয় নাই,_বারনির এই কথাও 
'সত্য বলিয়া মনে হয় না। আফিফ লিখিয়াছেন ষে উভয়পক্ষে প্রচণ্ড যুদ্ধ 
হইয়াছিল এবং পরবর্তী গ্রন্থ “তারিখ-ই-মুবারক শাহী'তে তাহার উক্তির 
সমর্থন পাওয়া যায়। 

আসল কথা» ফিরোজ শাহ ও ইলিয়াস শাহের যুদ্ধে কোন পক্ষই চূড়ান্তভাবে 
জয়ী হইতে পারে নাই। ফিরোজ শাহ যুদ্ধের ফলে শেষ পর্যস্ত কয়েকজন বন্দী, 
কিছু লুঠের মাল এবং কয়েকটি হাঁতী ভিন্ন আঁর কিছুই লাঁভ করিতে পারেন নাই। 
'তীহার পক্ষেও নিশ্চয়ই কিছু ক্ষতি হইয়াছিল, যাহা তাহার অনুগত এঁতিহামিকরা 
গোপন করিয়। গিয়াছেন। ইলিয়াম যুদ্ধের আগেও একডাল! দুর্গে ছিলেন, 
“এখনও তাহাই রহিয়া গেলেন। স্থতরাঁং কার্ধত তাঁহার কোন ক্ষতিই হয় 
নাই। ফিরোজ শাহ যে কেন পশ্চাদপসরণ করিলেন, তাহাঁও স্পষ্টই বোঝা 
যাঁয়। বারনি ও আফিফ লিখিয়াছেন যে, যে সময় ফিরোজ শাহ একডালা 
অবরোঁধ করিয়াছিলেন, তখন বর্ষাকাল আসিতে বেশী দেরী ছিল না। বর্ধাকাঁল 
'আঁসিলে চারিদিক জলে প্লাবিত হইবে, ফলে ফিরোজ শাহের বাহিনী বিচ্ছিন্ন হইয়া 
পড়িবে, মশার কামড়ে ঘোঁড়াগুলি অস্থির হইবে এবং তখন ইলিয়া অনায়াসেই 
"জয়লাভ করিবেন, এই সব ভাবিয়! ফিরোজ শাহ অত্যন্ত বিচলিত বোধ করিতে” 
শছিলেন। ইহা হইতে বুঝা যাঁয়, ফিরোজ শাহের আক্রমণের সময় ইলিয়াস 
প্রথমেই সম্মুথ যুদ্ধ না করিয়া কৌশলপূর্ণ পশ্চাদপসরণ করিয়াছিলেন, ফিরোর্জ ' 
শাহকে দেশের মধ্যে অনেক দূর আসিতে দিয়াছিলেন এবং নিজে একডালার ছুর্ভেন্ত 


৩৮. বাংল। দেশের ইতিহাস 


ছুর্গে আশ্রয় লইয়া বর্ষার প্রতীক্ষায় কলিহরণ করিতেছিলেন। ফিরোজ শাহ. 
ইলিয়াসের সঙ্গে একদিনের যুদ্ধে কোনরকমে নিজের মানি বাঁচাহিয়াছিলেন। কিন্তু- 
তিনি এই যুদ্ধে ইলিয়াসের শক্তিরও পরিচয় পাইয়াছিলেন এবং বুঝিয়াছিলেন ষে 
ইলিয়াসকে সম্পূর্ণভাবে পযুস্ত করা তাহার পক্ষে সম্ভব হইবে না। উপরস্ত- 
বর্ষাকাল আসিয়া গেলে তিনি ইলিয়াম শাহের কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজিত 
হইবেন। সেইজন্য, ইলিয়াসের হাতী জয় করিয়! তাহার দর্প চূর্ণ করিয়াছি, এই 
জাতীয় কথা বলিয়া ফিরোজ শাহ আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছিলেন এবং মাঁনে মানে 
বাংলাদেশ হইতে প্রস্থান করিয়াছিলেন। 

ফিরোজ শাহ একডালার নাম বদলাইয়া “আজাদপুর* রাঁখিয়াঁছিলেন। দিল্লীতে 
পৌছিয়৷ ফিরোজ শাহ ধূমধাঁম করিয়া “বিজয়-উৎসব' অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন । কিন্ত 
বাংলাদেশ হইতে তাহার বিদায়গ্রহণের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ইলিয়া তাহার অধিকৃত 
বাংলার অঞ্চলগুলি পুনরধিকার করিয়া লইয়াছিলেন। শেষ পর্যস্ত এই দুই 
সুলতানের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হয়। সন্ধির ফলে ফিরোজ শাহ ইলিয়াস শাহের 
স্বাধীনতা কার্যত স্বীকার করিয়া লন। ইহার পরে ছুই রাজা! নিয়মিতভাবে. 
পরস্পরের কাছে উপঢোৌকন প্রেরণ করিতেন । 

একডালার যুদ্ধে ইলিয়াস শাহের সৈম্তদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশী বীরত্ব প্রদর্শন, 
করে তাহার বাঙালী পাইক অর্থাৎ পদাতিক সৈন্তেরা। পাইকদের মধ্যে, 
অধিকাংশই ছিল হিন্দু। পাইকদের দলপতি সহদেব এই যুদ্ধে প্রাণ দেন। 

এই একভাল। কোন্‌ স্থানে বর্তমান ছিল, সে সম্বন্ধে এতদিন কিছু মতভেদ 
ছিল। তবে বত্মানে এ সম্বন্ধে যে সমস্ত তথ্যপ্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে 
নিঃসংশয়ে বলা যায় যে গৌড় নগরের পাশে গঙ্গাতীরে একভাঁল! অবস্থিত ছিল।* 

ইলিয়াস শাহ সম্বন্ধে প্রামাণিকভাঁবে আর বিশেষ কোঁন তথ্যই জানা যায় ন|।. 
তিনি যে দৃঢ়চেতা ও অসামান্য ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন, তাহ! ফিরোজ 
শাহের আক্রমণ প্রতিরোধ এবং পরিণামে সাফল্য অর্জন হইতেই বুঝা যায়।. 
মুমলিম সাধুসন্তদের গ্রতি তাহার বিশ্বেষ ভক্তি ছিল। তীহাঁর সময়ে বাংলাদেশে 
তিনজন বিশিষ্ট মুসলিম সম্ভ বর্তমান ছিলেন--অখী সিরাজুদ্দীন, তীহার শিক্ক 
আল! অল-হুক এবং রাজ! বিয়াবানি। কথিত আছে, ফিরোজ শাহের একডাল! 





* এ সন্বন্ধে লেখকের বিভ্ৃত আলোচনা-"বাংলার ইতিহাসের ছু'শে! বছর এ্রঙ্ছের (২য় সং?) 
ঘাম -বধ্যায়ে জউব্য 


বাংলার স্বাধীন স্বলতানগণ--ইলিয়াস শাহী বংশ ৩৪ 


দুর্গ অবরোধের সময় রাজ! বিয়াবানির মৃত্যু হয় এবং ইলিয়াঁ শাহ অসীম বিপদের 
ঝুঁকি লইয়া ফকীরের ছদ্মবেশে দুর্গ হইতে বাহির হইয়া তাহার অস্তো্টিক্রিযায় 
যোঁগনান করিয়াছিলেন, ছুর্গে ফিরিবার আগে ইলিয়াঁদ ফিরোজ শাহের সহিত 
দেখ! করিয়া কথাবার্তা বলিয়াছিলেন, কিন্তু ফিরোজ শাহ তাহাকে চিনিতে 
পারেন নাই এবং পরে সমস্ত ব্যাপার জানিতে পারিয়! তাহাকে বন্দী করার এত 
বড় স্থযোগ হারানোর জন্য অনুতাপ করিয়াছিলেন । 

অধিকাংশ ইতিহাসগ্রস্থের মতে ইলিয়া শাহ ভাউ, বা সিদ্ধির নেশ। 
করিতেন। “সিরাঁৎই-ফিরোজ শাহী'র মতে ইলিয়াস কুষ্টরোগী ছিলেন। কিন্ত 
ইহা ইলিয়াসের শক্রুপক্ষের লোঁকের বিছ্বেষপ্রণোদ্িত মিথ্যা! উক্তি বলিয়া মনে 
হয়। 

ইলিয়াস শাহ ৭৫৭৯ হিজরায় ( ১৩৫৮-৫৯ গ্রীঃ) পরলোক গমন করেন। 


৫1 সিকন্দর শাহ 


ইলিয়াস শাহের মৃত্যুর পর তাহার স্থযোগ্য পুত্র সিকন্দর শাহ সিংহাসনে 
বসেন। তিনি স্থদীর্ঘ তেত্রিশ বৎসর ( আনুমানিক ১৩৫৮ হইতে ১৩৯১ খ্রীঃ 
পর্যন্ত ) রাজত্ব করেন। বাঁংলার আর কোন স্বলতান এত বেশী দিন রাজত্ব করেন 
মাই। 

সিকন্দর শাহের রাজত্বকালে ফিরোজ শাহ তুগনক আবার বাংলাদেশ আক্রমণ 
করেন। পূর্বোন্লিখিত “সিরাৎ-ই-ফিরোজ শাহী” এবং শাম্স-ই-সিরাজ আফিফের 
'তারিখ-ই-ফিরোঁজ শাহী” হইতে এই আক্রমণ ও তাহার পরিণামের বিস্তৃত 
বিবরণ পাওয়া যাঁয়। আঁফিফ লিখিয়াছেন যে ফখরুদ্দীন মুবারক শাহের জামাতা 
জাফর খান দিল্লীতে গিয়া ফিরোজ শাহের কাছে অভিযোগ করেন যে ইলিয়াস 
শাহ তাহার শ্বশুরের রাজ্য কাঁড়িয়া লইয়াছেন ; ফিরোজ শাহ তখন ইলিয়ামকে 
শাস্তি দিবার জন্য এবং জাফর খানকে শ্বশুরের রাঁজ্যের সিংহাসনে বসাইবার জবন্ত 
বাংলাদেশে অভিযাঁন করেন। কিন্ত যখন তিনি বাংলাদেশে পৌছান, তখন 
ইলিয়াস শাহ পরলোক গমন করিয়াছিলেন এবং সিকন্দর শাহ সিংহাসনে আরোহিণ 
করিয়াছিলেন । নতরাং সিকন্বর শাহের সহিতই ফিরোজ শাহের সংঘ 
ছইল। রি 


৪5 বাংল। দেশের ইতিহাস 


আফিফ এবং “সিরাৎ হইতে জানা যাঁয় যে, সিকন্দর ফিরোজ শাহের সহিত 
সন্মুখ যুদ্ধ না করিয়া একভাল৷ ছূর্গে আশ্রয় লইয়াছিলেন। ফিরেজি শাহ অনেক 
দিন একডাল! দুর্গ অবরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু ছুর্গ অধিকার করিতে পারেন 
নাই। অবশেষে উভয় পক্ষই ক্লান্ত হইয়া পড়িলে সন্ধি স্থাপিত হয়। 

আফিফ ও “পিরাৎ-এর মতে পিকন্দর শাহের পক্ষ হইতেই প্রথমে সন্ধি প্রার্থনা 
কর] হইয়াছিল। কিন্তু ইহা দত্য বলিয়া মনে হয় না। কারণ সন্ধির ফলে 
ফিরোজ শাহ কোন সুবিধাই লাভ করিতে পারেন নাই। .পরবর্তাঁ ঘটনা হইতে 
দেখা যাঁয়, তিনি বাংলাদেশের উপর মিকন্দর শাহের সার্বভৌম কর্তৃত্ব স্বীকার 
করিয়া লইয়াছিলেন এবং সমকক্ষ রাজার মতই তীহার সঙ্গে দূত ও উপঢৌকন 
বিনিময় করিয়াছিলেন । আফিফের মতে সিকন্দর শাঁহ জাফর খাঁনকে সোনারগাঁও 
অঞ্চল ছাঁড়িয়! দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু জাফর খাঁন বলেন ষে, তীহাঁর বন্ধু- 
বান্ধবের সকলেই নিহত হইয়াছে, সেইজন্য তিনি সোনারগাঁওয়ে নিরাপদে থাকিতে 
পারিবেন না; এই কারণে তিনি এ রাজ্য গ্রহণে স্বীকৃত হইলেন না। ফিরোজ 
শাহের এই দ্বিতীয় বঙ্গাভিযান শেষ হইতে 'ছুই বৎসর সাত মাস লাঁগিয়াছিল। 

সিকন্দর শীহের একটি বিশিষ্ট কীতি পাওয়ার বিখ্যাত আদিনা মসজিদ নির্মাণ 
(১৩৬৯ খ্রীঃ)। স্থাপত্য-কৌশলের দিক দিয়া এই মসজিদটি অতুলনীয় । ভারতবর্ষে 
নিমিত সমস্ত মসজিদের মধ্যে আদিনা মসজিদ আয়তনের দিক হইতে দ্বিতীয়! 

পিতার মত সিকন্দর শাহও মুসলিম সীধুসস্তদের ভক্ত ছিলেন। দেবীকোটের 
বিখ্যাত সস্ত মুল্লা' আতার সমাধিতে তিনি একটি মসজিদ তৈরী করাইয়াছিলেন। 
তাহার সমসাময়িক পাও্য়ার বিখ্যাত দরবেশ আল অল-হকের সহিতও তাহার 
ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। 

সিকন্দরের শেষ জীবন সম্বন্ধে “রিয়াজ-এ একটি করুণ রাহিনী লিপিবদ্ধ 
হইয়াছে । কাঁহিনীটির সারমর্ম এই । সিকন্দর শাহের প্রথম স্ত্রীর গর্ভে সতেরটি 
পুত্র এবং ঘিতীয়। স্ত্রীর গর্ভে একটিমাত্র পুত্র জন্মগ্রহণ করে। দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভ 
জাত পুত্র গিয়ান্ুদ্দীন সব দিক দিয়াই যোগ্য ছিলেন । ইহাতে সিকন্দরের প্রথমা 
স্ত্রীর মনে প্রচণ্ড ঈর্ধ। হয় এবং তিনি গিয়াস্থদ্দীনের বিরুদ্ধে সিকন্দর শাহের মন 
'বিধাইয়। দিবার চেষ্টা করেন । তাহাতে সিকন্দর শাহের মন একটু টলিলেও তিনি 
গিয়াহুন্দীনকেই রাজ্য শাঁসনের ভার দেন। গিয়ান্বদ্দীন কিন্তু বিমাত।র মতি- 
গতি সব্বন্ধে সন্দিহান হুইয়া সোনারগীওয়ে চলিয়া যান। কিছুদিনের মধ্যে তিনি 
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এক বিরাট লৈগ্যবাহিনী গঠন করিলেন এবং পিতার নিকট সিংহাসন দাঁবী 
করিয়া লখনৌতির দিকে রওনা হইলেন। গোয়ালপাঁড়ার প্রীস্তরে পিতাপুত্রে 
যুদ্ধ হইল। গিয়াহ্ুদ্দীন তাহার পিতাকে বধ করিতে সৈন্যদের নিষেধ করিয়া 
ছিলেন, কিন্ত একজন সৈন্য ন! চিনিয়৷ সিকন্দরকে বধ করিয়া বসে। শেষ নিঃশ্বাস 
ফেলিবার আগে সিকন্দর বিদ্রোহী পুত্রকে আশীর্বাদ জানাইয় যান । 

এই কাহিনীটি সম্পূর্ণভাবে সত্য কিনা তাহা বল! যায় না, তবে পিতার বিরুদ্ধে 
গিয়ান্দ্দীনের বিদ্রোহ এবং পুত্রের সহিত যুদ্ধে দিকন্দরের নিহত হওয়ার কথা 
'যে সত্য, তাহার অনেক প্রমাণ আছে। 


৬। গিয়ানুদ্দীন আজম শাহ 


. ইলিয়াস শাহী বংশের একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, এই বংশের প্রথম তিন্জন 
রাঁজাই অত্যন্ত যোগ্য ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ছিলেন । তন্মধ্যে ইলিয়াস শাহ ও সিকন্দর 
শাহ যুদ্ধ ও স্বাধীনতা! রক্ষার দ্বার! নিজেদের দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। কিন্ত 
'সিকন্দর শাহের পুত্র গিয়াস্থদ্দীন আজম শাহ খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন তাহার 
লোকরঞ্জক ব্যক্তিত্বের জন্য । তীহার মত বিদ্বান, রুচিমাঁন, রসিক ও ন্যায়পরায়িণ 
ত্বপতি এ পর্যস্ত খুব কমই আঁবিভূর্তি'হইয়াছেন। 

ল্েহপরাঁয়ণ পিতাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং রণক্ষেত্রে তাহাকে পরাজিত ও 
'নিহত করিয়৷ সিংহাসন অধিকার গিয়াস্থদ্দীনের চরিত্রে কলঙ্ক আরোপ করিয়াছে 
সন্দেহ নাই। তবে বিমাঁতার চক্রাস্ত হইতে নিজেকে রক্ষা করিবার জন্য 
অনেকাংশে বাধ্য হইয়াই গিয়াস্থদ্দীন এইরূপ আচরণ করিয়াছিলেন বলিয়! 
নে হয়। এই দিক দিয়া বিচার করিলে তাঁহাকে সম্পূর্ণভাবে না হইলেও 
আঁংশিকভাবে ক্ষমা করাযায়। 
' গিয়াহুদ্দীন যে কতখানি রসিক ও কাব্যামৌদী ছিলেন, তাহা তাঁহার একটি 
কাজ হইতে বুঝিতে পাঁরা যায় । এ সম্বন্ধে “রিয়াজ'-এ যাঁহা লেখা আছে, তাঁহার 
জারমর্ষ এই । একবার গিয়াস্থদ্দীন সাংঘাতিক রকম অসুস্থ হইয়! পড়িয়া 
বাচিবার আশ। ত্যাগ করিয়াছিলেন এবং সর্ব গুঙল্‌ ও লালা নামে তীহার 
হীরেমের তিনটি নারীকে তীঁহার মৃত্যুর পর শবদেহ ধোঁত করার ভার দিয়াছিলেন। 
'কিন্ধু সেবানে তিনি তুস্থ হইয়া উঠেন এবং তাহার পর এ তিনটি নারীকে হারেমের 


৪২. বাংলা দেশের ইতিহাস 


অন্যান্য নারীরা ব্যঙ্গ-বিদ্রপ করিতে থাঁকে। এ তিনটি নারী স্থলতানকে এই কথা 
জানাইলে স্থুলতাঁন সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের নামে একটি ফারসী গজল লিখিতে সুরু 
করেন। কিন্তু এক ছত্রের বেশী তিনি আর লিখিতে পারেন নাই, তাহার রাঁজোর 
কোন কবিও এ গজলটি পূরণ করিতে পারেন নাই। তখন গিয়ানুদ্দীন ইরানের 
শিরাজ শহরবাঁপী অমর কবি হাফিজের নিকট এ ছত্রটি ০০৬ দেন। হাঁফিজ 
উহ! পূরণ করিয়া ফেরৎ পাঠান । 

এই কাহিনীর প্রথমাংশের খুটিনাটি বিবরণগুলি সব সত্য কিনা তাহা! বল! 
যাঁয় না, তবে দ্বিতীয়াংশ অর্থাৎ হাফিজের কাছে গিয়াস্থদ্দীন কর্তৃক গজলের 
এক ছত্র পাঠানো! এবং হাফিজের তাহা সম্পূর্ণ করিয়া পাঠানো সম্পূর্ণ সত্য ঘটনা । 
ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত “আইন-ই-আকবরী'তেও এই ঘটনাটি সংক্ষেপে বণিত 
হইয়াছে । “রিয়াজ ও 'আইন'-এ এই গজলটির কয়েক ছত্র উদ্ধৃত হইয়াছে, সেই- 
গুলি সমেত সম্পূর্ণ গজলটি (হাফিজের মৃত্যুর অল্প পরে তাহার অস্তরঙ বন্ধু মুহম্মদ 
গুল-অন্দাম কর্তুক মংকলিত ) “দিওয়ান-ই-হাঁফিজে' পাওয়া যায়, তাহাতে স্থলতান 
গিয়ান্দ্দীন ও বাংলাদেশের নাম আছে। 

গিয়ান্বদ্দীনের ন্তায়নিষ্ঠ! লগ্বন্ধে “রিয়াজ'-এ একটি কাহিনী লিপিবদ্ধ হইয়াছে।' 
সেটি এই । একবার গিয়াশ্দ্দীন তীর ছু'ড়িতে গিয়া আকম্মিকভাবে এক বিধবার 
পুত্রকে আহত করিয়া বসেন। এ বিধবা কাজী সিরাজ্দ্দীনের কাছে এ সম্বদ্ধে 
নালিশ করে। কর্তব্যনিষ্ঠ কাজী তখন পেয়াদার হাত দিয়া স্বলতাঁনের কাছে 
সমন পাঠান । পেয়াদা সহজ পথে স্থলতাঁনের কাছে সমন লইয়া যাওয়ার উপায় 
নাই দেখিয়া অসময়ে আজান দিয়া সুলতানের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তখন সথলতানের 
কাছে পেয়াদাকে লইয়া যাঁওয়! হইলে সে তাহাকে সমন দিল। ম্ুলতান তৎক্ষণাৎ 
কাঁজীর আদালতে উপস্থিত হইলেন । কাজী তাহাকে কোন খাতির না দেখাইয়! 
বিধবার ক্ষতিপূরণ করিতে নির্দেশ দিলেন। স্থলতাঁন সেই নির্দেশ পালন 
করিলেন। তখন 'কাজী উঠিয়! ধড়াইয়া ুলতানকে যথোঁচিত লন্মান দেখাইয়! 
মসনদে বসাইলেন। সুলতানের বগলের নীচে একটি ছোটি তলোয়ার লুকানো 
ছিল, সেটি বাহির করিয়া তিনি কাঁজীকে বলিলেন যে তিনি সুলতান বলিল! 
কাজী যদি বিচারের সময় তাহার প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখাইতেন, তাহা! হইলে 
তিনি তলোয়ার দিয়! কাজীর মাথা কাটিয়া ফেলিতেন। কাজীও স'হার 
মমনদের তলা হইতে একটি বেত বাহির করিয়া বলিলেন, সুলতান হর্ষ 
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আইনের নির্দেশ লঙ্ঘন করিতেন, তাহা হইলে আদালতের বিধান অনুসারে. 
তিনি এ বেত দিয়া তাহার পিঠ ক্ষতবিক্ষত করিতেন-__ইহার জন্য তাহাকে 
বিপদে পড়িতে হইবে জানিয়াও ! তখন সুলতাঁন অত্যন্ত সন্তষ্ট হইয়া কাজীকে 
অনেক উপহার ও পাঁরিতোষিক দিয়া ফিরিয়া আসিলেন। 

এই কাহিনীটি সত্য কিনা তাহা! বলা যায় না। তবে সত্য হওয়া সম্পূর্ণ 
সম্ভব। কারণ গিয়াম্্দ্দীনকে লেখা বিহারের দরবেশ মুজাফফর শাম্স্‌ বল্খির 
চিঠি হইতে জান! যায় যে গিয়াঙ্থদ্দীন সত্যই ন্তায়নিষ্ঠ ও ধর্মপরায়ণ ছিলেন। 
বল্থির চিঠি হইতে জানা যায় যে, গিয়াঙ্বদ্দীন প্রথম দিকে সুখ এবং 
আমোদপ্রমোদে নিমগ্ন ছিলেন, কিন্তু বল্খির সহিত পত্রালাপের সময় তিনি 
পবিত্র ও ধর্মনিষ্ঠ জীবন যাঁপন করিতেছিলেন। গিয়াহ্ুদ্দীন বিদ্যা, মহত্ব, 
উদ্দারতা, নিভাঁকতা প্রভৃতি গুণে ভূষিত ছিলেন এবং সেজন্য তিনি রাজা 
হিসাবে জনপ্রিয় হইয়াছিলেন। গিয়াঙ্থদ্দীন কবিও ছিলেন এবং সুন্দর গজল 
লিখিয়! মুজাফফর শাম্স্‌ বল্থিকে পাঠাইতেন। 

বনগথি ভিন্ন আর একজন দরবেশের সহিত গিয়ানুদ্দীনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। 
তিনি আলা অল-হকের পুত্র নূর কুত্ব আলম। “রিয়াজ-এর মতে ইনি 
গি্ান্দ্দীনের সহপাঠী ছিলেন। গিয়াস্থদ্দীন ও নূর কুখ্বং আলম উভয়ে, 
পরম্পরকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন। কথিত আছে, নূর কুতব আলমের ভ্রাতা 
আঁজম খান সুলতাঁনের উজীর ছিলেন; তিনি নূর কুত্বকে একটি উচ্চ রাজপদ 
দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু নূর কুত্ব তাহাতে রাজী হন নাই। 

মুজাফফর শাম্‌স্‌ বল্খি ও নূর কুত্ব, আলমের সহিত গিয্ান্থদ্দীনের এই ঘনিষ্ঠ 
সম্পর্ক হইতে বুঝিতে পারা ষায়, গিয়ান্ন্দীনও পিতা ও পিতামহের মত সাধু- 
সম্ভদের ভক্ত ছিলেন । তীহার ধর্মনিষ্ঠার অন্য নিদর্শনও আমর! পাই। অল- 
দখাঁওয়ী এবং গোলাম আলী আজাদ বিলগ্রামী নাযে ছুইজন প্রামাণিক গ্রন্থকারের 
লেখা হইতে জান যায় যে, গিয়ানদ্দীন অনেক টাকা খরচ করিয়! মক্কা ও মদিনা 
দুইটি মাদ্রাস! নির্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। মক্কার মাদ্রাসাটি নির্মাণ করিতে বার 
হাজার মিশরী দ্বর্ণ-মিথ.কল লাগিয়াছিল। গিয়ানদ্দীন নিজে হানাফী ছিলেন কিন্ত 
মক্কার মাপ্রাদায় তিনি হানাফী, শাফেম্ী, মালেকী ও হানবালী--মুসলিম 
সম্প্রদায়ের এই চারিটি মধহবের জন্টই বক্তৃতার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।. ইহ! ভি 
গিয়ান্ছঙ্দীন মক্কাতে একটি সরাইও নির্মাণ করান এবং মান্রাস৷ ও সরাইয়ের ব্যক্ 
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নির্বাহের জন্য এই ছুই প্রতিষ্ঠানকে বনুমূল্যের সম্পত্তি দান করেন। তিনি মন্কার 
আরাফাঁহ, নায়ক স্থানে একটি খালও খনন করাইয়াছিলেন। গিয়াঙ্দ্দীন মক্কায় 
স্বাকৃৎ অনানী নামক এক ব্যক্তিকে পাঠাইয়াছিলেন, ইনিই এই সমস্ত কাজ 
সুটুভাবে সম্পন্ন করেন। গিয়ান্ুদ্ীন মন্কা ও মদিনার লোকদের দান করিবার 
'জন্ বিপুল পরিমাণ অর্থ পাঠাইয়াছিলেন, তাহার এক অংশ মন্কার শরীফ গ্রহণ 
করেন এবং অবশিষ্টাংশ হইতে মক্কা ও মদিনার প্রতিটি লোককেই কিছু কিছু 
'দেওয়া হয়। 
বিদেশে দূত প্রেরণ গিয্লাঙ্থদ্দীনের একটি অভিনব ও প্রশংসনীয় বৈশিষ্টা। 
জৌনপুরের স্থলতান মালিক সারওয়ারের কাছে তিনি দূত পাঠাইয়াছিলেন এবং 
তাহাকে হাতী উপহার দিয়াছিলেন। চীনদেশের ইতিহাস হইতে জানা যাঁয়, চীন- 
সম্রাট মুং-লোর কাছে গিয়াস্বদ্দীন ১৪০৫) ১৪০৮ ও ১৪০৯ খ্রীষ্টাব্দে উপহার সমেত 
দূত পাঠাইয়াছিলেন। মুংলো ইহার প্রত্যুত্তরস্বরূপ কয়েকবার গিয়াস্দ্দীনের 
কাছে উপহার ঘমেত দূত পাঠান । 
৷ কিন্তু গিয়াস্থদ্দীন যে সমস্ত ব্যাপারেই কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা! 
'নহে। কোন কোন ব্যাপারে তিনি শোচনীয় ব্যর্থতারও পরিচয় দিয়াছেন । 
যেমন, যুদ্ধবিগ্রহের ব্যাপারে তিনি মেটেই স্থবিধা করিতে পারেন নাই। সিংহাসনে 
আরোহণের পূর্বে তাহার পিতার সহিত তীহাঁর যে বিরোধ ও যুদ্ধ হইয়াছিল, 
তাহাতে রাজ্যের লামরিক শক্তি বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। সিংহাসনে 
আরোহণের পরে গিয়ান্গদ্দীন যে সমস্ত যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিলেন, তাহাতেও সামরিক 
শক্তির অপচয় ভিন্ন আর কোন ফল হয় নাই। কোন কোন ক্ষেত্রে তাহাকে 
পরাজয়ও বরণ করিতে হয়। কথিত আছে, শাহেব খান (?) নাঁমে এক ব্যক্তির 
সহিত গিয়াহ্বদ্দীন দীর্ঘকাল নিক্ষল যুদ্ধ চালায়! প্রচুর শক্তি ক্ষয় করিয়াছিলেন, 
অবশেষে নূর কুত্ব আলম উভয় পক্ষে সদ্ধিস্থাপনের চেষ্টা করেন, কিন্তু সন্ধির 
কথাবার্তা চলিবার সময় গিয়াস্থদ্দীন শাহেব খাঁনকে আক্রমণ করিয়া বন্দী করেন 
“এবং এই বিশ্বাসঘাতকতা দ্বারা কোনক্রমে নিজের মান বাঁচান । গিয়াস্মদ্দীন 
কামরূপ-কামতা রাজ্যের কিছু অংশ সাময়িকভাবে অধিকার করিয়াছিলেন। 
কথিত আছে, গিয়াস্ুদ্দীন কামতা-রাজ ও অহোম-রাজের মধ্যে বিরোধের স্থঘোগ 
লইয়! কামতা রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহার আক্রমণের ফলে বামিতা- 
রাজ অহোম-রাজের সঙ্গে নিজের কন্তার বিবাহ দিয়! সদ্ধি করেন এবং তাহার পর 
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উভয় রাজা মিলিতভাবে গিয়াস্থদ্দীনের বাহিনীকে প্রতিরোধ করেন। তাহার 
ফলে গিয়ান্দ্দীনের বাহিনী কামতা রাজ্য হইতে প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য হয়।' 
মিথিলার অমর কবি বিদ্যাঁপতি তীহাঁর একাধিক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে তীহাঁর 
ৃষ্টপোষক শিবসিংহ একজন গোৌড়েশ্বরকে পরাজিত করিয়াছিলেন ; যতদুর মনে 
হয়, এই গৌড়েশ্বর গিয়াস্থদ্দীন আজম শাহ। 

গিয়ান্থদ্দীন যে তাহার শেষ জীবনে হিন্দুদের সম্বন্ধে ভ্রান্ত নীতি অনুসরণ 
করিয়াছিলেন ও তাহার জন্যই শেষ পর্যস্ত তিনি শোচনীয় পরিণাম বরণ করিয়া- 
ছিলেন, তাহা! মনে করিবার সঙ্গত কারণ আছে। মুজাফফর শামস বল্খির ৮০০ 
হিজরায় ( ১৩৯৭ খ্রীঃ) লেখা চিঠিতে পহি তিনি গিয়ান্থদ্দীনকে বলিতেছেন যে 
মুললিম রাজ্যে বিধমীদের উচ্চ পদে নিয়োগ করা একেবারেই উচিত নহে।' 
গিয়ান্থদ্দীন বল্থিকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন ও তাহার উপদেশ অনুসারে চলিতেন। 
স্থতরাৎ তিনি ষে এই ব্যাপারে বল্খির অভিপ্রায় অন্ুযাঁয়ী চলিয়াছিলেন অর্থাৎ 
রাঁজ্যের সমস্ত উচ্চ পদ হইতে বিধর্মী হিন্দুদের অপসারিত করিয়াছিলেন, ইহাই 
সম্ভব। ইহাঁর ম্বপক্ষে কিছু প্রমাণ আছে। গিয়াঙ্থদ্দীন ও তাহার পুত্র 
সৈফুদ্দীন হম্জা শাহের রাজত্বকালে কয়েকবার চীন-সমাটের দৃতের! বাংলার 
রাজদ্রবাঁরে আিম্মাছিলেন। তাহারা দেখিয়াছিলেন যে বাংলার সুলতানের 
অমাত্য ও উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের সকলেই মুসলমান, একজনও অমুনলমীন নাই । 
এই কথা জনৈক চীন! রাজপ্রতিনিধিই লিখিয় গিয়াছেন। 

ফিরিশ.তাঁর মতে হিন্দু রাঁজা গণেশ ইলিয়াস শাহী বংশের একজন 
আমীর ছিলেন। আবার রিয়াজ-এর মতে এই রাজা গণেশের চক্রান্তেই 
গিয়াস্দ্দীন নিহত হইয়াছিলেন। মনে হয়, বল্খির অভিপ্রায় অনুযায়ী কাজ 
করিয়া গিয়াহ্ুদ্দীন রাঁজ। গণেশ প্রমুখ সমস্ত হিন্দু আমীরকেই পদ্নচ্যুত করিয়া- 
ছিলেন» তাঁহার ফলে রাজা গণেশ গিয়াঙ্গদ্দীনের শত্রু হইয়া ঈীড়ান এবং শেষ 
পর্যস্ত তিনি চক্রান্ত করিয়া গিয়াস্থদ্দীনকে হত্যা করান। গিয়ান্ছদ্দীন যে শেষ 
জীবনে সাশ্্রদায়িক মনোভাঁবসম্পন্ন হুইয়াছিলেন, তাহার আর একটি প্রমাণ-_ 
তাহার রাজত্বকীলে আগত চীন1 রাঁজদূতদের কেবলমাজ্র বাংলার মুনলমাঁনদের 
জীবনযাত্রাই দেখাঁনে! হইয়াছিল, বাংলার হিন্দুদের সম্বন্ধে তাহারা! কোন বিবরণই 
লেখেন নাই। 

নিয়ান্দ্দীন ঘে কবি ও কাব্যামোদী ছিলেন» তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। 
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ইরানের কবি হাঁফিজের সঙ্গে তাহার যোগাযোগ ছিল, কিন্তু কোন ভারতীয় কবির 
সহিত তীহার কৌন সম্পর্ক ছিল কিনা, (স সম্বন্ধে স্পষ্টভাবে কিছু জানা যায় না। 
শবিষ্তাপতি কবি”-র ভনিতীঁযুক্ত একটি পদে জনৈক "গ্যাঁসদীন সুরতান”-এর 
প্রশস্তি আছে। অনেকের মতে এই “বিষ্ভাপতি কবি" মিথিলার বিখ্যাত কৰি 
বিছ্ভাপতি (জীবৎকাঁল আঁঃ ১৩৭০-১৪৬০ খ্রীঃ) এবং “গ্যাসদীন স্ুরতান (স্থুলতাঁন)” 
গিয়াস্বদ্দীন আজম শীহ। কিন্তু এ সস্বন্ধে সুনিশ্চিত হইবার মত প্রমাণ মিলে 
নাই । বাংল! “ইউন্ুফ-জোঁলেখা” কাঁব্যের রচধিতা শাহ মোহাম্মদ সগীরের আত্ম- 
বিবরণীর একটি ছত্রের উপর ভিত্তি করিয়া অনেকে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন ষে 
গিয়ান্মদ্দীন আজম শাহ সগীরের সমসাময়িক ও পৃষ্ঠপোষক নৃপতি ছিলেন। কিন্তু 
এই সিদ্ধান্তের যৌন্তিকত! সম্বন্ধে সংশয়ের যথেষ্ট অবকাশ আছে। 

গিয়াঙ্দ্দীন আজম শাহ পিতাঁর মৃত্যুর পর কুড়ি ব্পর রাজত্ব করিয়া 
১৪১০-১১ ্বীষ্ঠাব্দে পরলোকগমন করেন। 


৭। সৈফুদ্দীন হম্জ শাহ, শিহাবুদ্দীন বায়াজিদ শাহ ও 
আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহ 

গিয়াহুদ্দীন আজম শাহের মৃত্যুর পর তাহার পুত্র সৈছুদ্দীন হম্জা শাহ 
সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি “সুলতান-উস্-সলাতীন” (রাজাধিরাজ ) 
উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। সৈফুদ্দীন চীন-সম্রাট যুং-লোর কাছে দূত পাঠাইয়া 
গিয়ান্থদ্দীনের মৃত ও নিজের সিংহাসনে আরোহণের সংবাদ জানাইয়াছিলেন। 
চীন-সম্রাটও বাংলার মৃত রাঁজার শোকানুষ্ঠানে যোগ দিবার জন্য এবং নৃতন 
রাজাকে স্বাগত জানাইবার জন্য তাহার প্রতিনিধিদের পাঠাইয়াছিলেন। 

সৈফুদ্দীনের রাজত্বকালের আর কোন ঘটনীর কথা জানা যায় না। ছুই বৎসর 
রাজত্ব করিবার পর সৈফুদ্দীন পরলৌকগমন করেন। সৈফুদ্দীনের পরে শিহাবুদ্ধীন 
বায়াজিদ শাহ সুলতান হন। ইব.ন্‌ই-হজর নামে একজন সমসাময়িক আরব- 
দেশীয় গ্রস্থকার লিখিয়াছেন যে, হম্জা শাহ তীহীর ক্রীতদাস শিহাব ( শিহাঁবুদ্দীন 
বায়াজিদ শাহ ) কর্তৃক নিহত হইয়াঁছিলেন। 

শিহাবুদ্দীন রাজার পুত্র না হইয়াও রাজসিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন, কারণ 
'অমিতশক্তিধর রাজ! গণেশ তাহার পিছনে ছিলেন। বিভিন্ন ইতিহাসপ্রস্থের 


বাংলার স্বাধীন সুলতানগণ-_ইলিয়াস শাহী বংশ ৪৭ 


সাক্ষ্য বিশ্লেষণ করিলে মনে হয় যে, রাজা গণেশই শিহাবুদ্দীনের রাজত্বকালে 
শাঁসনক্ষমতা করায়ত্ব করিয়াছিলেন এবং রাঁজকোষও ত্াহারই হাতে আসিয়াছিল, 
শিহাবুদ্দীন নাঁমে মাত্র হবলতান ছিলেন । 

শিহাবুদ্দীন একবার চীনসম্রাটের কাছে দূত মারফং একটি ধন্যবাঁদজ্ঞাঁপক পত্র 
পাঠান এবং সেই সঙ্গে জিরাফ, বাংলার বিখ্যাত ঘোড়া এবং এদেশে উৎপন্ন আরও 
অনেক দ্রব্য উপহীরম্বরূপ পাঠান। তাহার পাঁঠানে! জিরাঁফ চীনদেশে বিপুল 
উদ্দীপনা স্থষ্টি করে। 

দুই বৎসর (১৪১২-১৪ ধীঃ ) রাঁজত্ব করিবার পরে শিহাঁবুদ্দীন পরলোকগমন 
করেন। কাহারও কাহারও মতে রাজা গণেশ তাঁহাকে হত্যা করাইয়াছিলেন। 
সমসাময়িক আরবদেশীয় গ্রন্থকার ইববই-হজরও লিখিয়াছেন যে গণেশ কর্তৃক 
শিহাবুদ্দীন ( শিহাব ) নিহত হইয়াছিলেন। সম্ভবত শিহাবুদ্দীন গণেশের বিরুদ্ধে 
কোন সময়ে ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন এবং 'তাহারই জন্য গণেশ তাহাকে পৃথিবী হইতে 
সরাইয়া দিয়াছিলেন। 

মুদ্রার সাক্ষ্য হইতে দেখা যায় শিহাবুদ্দীন বায়াজিদ শাহের মৃত্যুর পরে 
সিংহাসনে আরোহণ করেন ত্াহীর পুত্র আলাউদ্দীন কিরোজ শাহ। কিন্ত 
কোন এঁতিহাসিক বিবরণীতে এই আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহের নাম পাওয়া যায় 
না। যতদুর মনে হয়, রাজা গণেশ শিহাঁবুদ্ীনের মৃত্যুর পরে তাঁহার শিষ্ত পুত 
আলাউদ্দীনকে সিংহাসনে বসাইয়াছিলেন এবং তাহাকে নামমাত্র রাজ! করিয়া 
রাখিয়া নিজেই রাজ্য শান করিয়াঁছিলেন। 

আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহের কেবলমাত্র ৮১৭ হিজরাঁর (১৪১৪-১৫ ঘ্বীঃ) 
ুদ্রা পাওয়া! গিয়াছে। ৮১৮ হিজর! হইতে জলালুদীন মহম্মদ শাহের মুদ্রা হুর 
হইয়াছে । ইহা হইতে বুঝা যায় যে, কয়েক মাস রাজত্ব করার পরেই আলাউদ্দীন 
সিংহাদনচ্যুত হইয়াছিলেন। সম্ভবত রাজ! গণেশই হ্বয়ং রাজা হইবার অভিপ্রায় 
করিয়৷ আলাউদ্দীনকে সিংহাঁসনচ্যুত করিয়াছিলেন। 


চতুর্ধ পরিচ্ছোদ 
ন্াজা গণেশ ও তাহান্্ বংশ 
১। রাজা গণেশ 


রাঁজা গণেশ বাংলার ইতিহাসের এক জন অবিস্মরণীয় পুরুষ। তিনিই 
একমাত্র হিন্দু, ধিনি বাংলার পাচ শতাঁধিক বর্ষ ব্যাপী মুসলিম শাসনের মধ্যে 
কয়েক বৎসরের জন্য ব্যতিক্রম করিয়! হিন্দু শাঁদন প্রতিষ্টা করিয়াছিলেন। অবস্ 
গণেশের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই এই হিন্দু অত্যুদয়ের পরিসমাপ্তি ঘটে। কিন্ত 
তাহা সত্বেও গণেশের কৃতিত্ব সম্বন্ধে সংশয়ের অবকাশ নাই । | 

“তবকাঁৎ্ই-আঁকবরী” “তারিখ-ই-ফিরিশ তা”, 'মাঁসির-ই-রহিমী” প্রভৃতি গ্রন্থে 
গণেশ সম্বন্ধে সংক্ষি্ধ বিবরণ পাওয়া যায়। “রিয়াজ-উস-সলাতীন'-এর বিবরণ 
অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ; বুকাননের বিবরণী, মুলা তকিয়ার বয়াজ, “মিরাং-উল আসরার' 
প্রভৃতি স্থত্রেও গণেশ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা পাওয়া যাঁয়। কিন্তু এই হুত্রগুলি 
পরবর্তীকালের 'রচনা। সম্প্রতি গণেশ সম্বন্ধীয় কিছু কিছু সমসাময়িক হুত্রও 
আবিষ্কৃত হইয়াছে; যেমন,_দূরবেশ নূর কুত্ব, আলম ও আঁশরফ সিম্নানীর 
পত্রাবলী, ইত্রাহিম শকীঁর জনৈক সামস্তের আজ্ঞায় রচিত এবং গণেশ ও ইব্রাহিমের 
সংঘর্ষের উল্লেখ সংবলিত “সঙ্গীতশিরোমণ্ণি গ্রন্থ, চীনসমরাট কর্তৃক বাংলার রাঁজ- 
সভায় প্রেরিত প্রতিনিধিদলের জনৈক সদস্যের লেখ] “শিং-ছাশ্যংলান' গ্রন্থ, আরবী 
এরতিহানিক ইব ন্‌ই-হজর ও অল-সখাঁওয়ীর লেখা গ্রস্থ্য়, দম্থজমর্দনদেব ও 
মহেন্দ্রদেবের মুদ্রা গ্রভৃতি। 

উপরে উল্লিখিত হৃত্রগুলি বিশ্লেষণ করিয়! রাজ! গণেশের ইতিহালটি মোটামুটি- 
ভাবে পুনর্গঠন করা সম্ভব হইয়াছে। এই পুনর্গঠিত ইতিহাঁসের দারমর্ম নিয়ে 


রাঁজা গণেশ ছিলেন অত্যন্ত শক্তিশালী একজন জমিদার। উত্তরবঙ্গের 
ভাতুড়িয়া অঞ্চলে তাঁহার জমিদারী ছিল। তিনি ইলিয়াস শাহী বংশের 
সুলতানদের অন্যতম আমীরও ছিলেন। 

গিয়ান্দ্দীন আজম শাহ, সৈফুদ্দীন হম্জা শাহ, শিহাবুদ্দীন বায়াজির শাহ ও 


রাজ! দেশ ও হানি বংশ ৪৯ 


আলাউদ্গীন ফিরোজ শাহের আমলে বাংলার রাজনীতিতে গণেশ, বিশিষ্ট 
ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং শেষ হছুইজন সুলতানের আমলে 'ভিমিই যে 
বাংলা দেশের প্রকৃত শাদক ছিলেন ভাঁহা পূর্বেই বল! হইয়াছে। ৮১৭ 
হিজরার (১৪১৪-১৫ গ্রীঃ) শেষ দিকে গণেশ আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহকে 
পিংহাসনচ্যুত (ও সম্ভবত নিহত ) করেন এবং নিজের শক্তিশ্ীলী সৈম্তবাঁহিনীর 
সাহায্যে মুসলমান রাজত্বের সম্পূর্ণ উচ্ছোদ করিয়া! স্বয়ং বাংলার সিংহাসনে 
আরোহণ করেন। 

ডর রন নার হইল না। বাংলার মুসলিম 
সম্প্রদায়ের একাংশ বিধর্মীর সিংহাসন অধিকারে অসন্ত্ট হইয়! তাঁহার প্রচণ্ড 
বিরোঁধিত। করিতে লাগিলেন । ইহাদের নেতা ছিলেন বাংলার দরবেশরা । রাজা 
গণেশ এই বিরোধিতা কঠোরভাবে দমন করিলেন এবং দরবেশদের মধ্যে কয়েক- 
জনকে বধ করিলেন । ইহাঁতে দরবেশর! তাহার উপর আরও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। 
দরবেশদের নেতা! নূর কু্ব আঁলম উত্তর ও পূর্ব ভারতের সর্বাপেক্ষা পরাক্রাস্ত 
পতি জৌনপুরের স্থলতান ইত্রাহিম শকাঁর নিকট উত্তেজনাপুর্ণ ভীষায় এক পত্র 
লিখিয়! জানাইলেন যে গণেশ ঘোরতর অত্যাচারী এবং মুসলমানদের পরম শক্র ; 
তিনি ইত্রাহিমকে সসৈন্যে বাংলায় আঁপিয়া গণেশের উচ্ছেদপাধন করিতে অনুরোধ 
জানাইলেন। ইব্রাহিম শক এই পত্র পাইয়া এ বিষয়ে জৌনপুরের দরবেশ 
আশরফ পিমনাঁদীর উপদেশ প্রার্থনা করিলেন এবং তীহার সম্মতিক্রমে সৈম্ত- 
বাহিনী লইয়। বাংলাঁর দিকে বওন1 হইলেন । 

যে সমন্ত দেশের উপর দিয়! ইব্রাহিম গেলেন, তাহাদের মধ্যে মিথিলা ব 
ত্রিুত অন্যতম। ত্রিহত জৌনপুরের সুলতানের অধীন সামন্ত রাজ্য । কিন্ত 
এই সময়ে ত্রিহুতের রাজা দেবমিংহকে উচ্ছেদ করিয়া তাঁহার ম্বাধীনচেতা পুত্র 
শিবসিংহ রাজা হইয়াছিলেন। তিনি জৌনপুররাজের অধীনতা। অন্বীকাঁর করিয়া 
স্বাধীনতা ঘোঁধণ। করিয়াছিলেন এবং বাঁজা গণেশের সহিত মেত্রীবন্ধনে আবদ্ধ 
হইয়াছিলেন। গণেশের সহিত যেমন বাংলার দরবেশদের সংঘর্ষ বাধিয়াছিল, 
শিবসিংহের সহিতও তেমনি শ্রিছুতের দরবেশদের সংঘর্ষ বাধিয়াছিল। ইব্রাহিম 
শর্কা যখন ত্রিহতে আঁসিয়াঁ উপস্থিত হইলেন, তখন শিবসিংহ তাঁহার সহিত 
সম্মুখযুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন এবং পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলেন $ ইব্রাহিম 
তাহার পশ্চান্ধাবন করিলেন এবং তীঁহার হুদৃঢ় দুর্গ লেহা জয় করিয়া তাহাক্ষে 


০ বাংল! দেশের ইতিহাস 


বন্দী করিলেন। .অতঃপর ইব্রাহিম শিবসিংহের পিতা দেবসিংহকে আঙ্ছগত্যের 
সর্তে ভ্রিছতের রাঁজপদে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিলেন । 

ইহার পর ইব্রাহিম আবার তীহার অভিযান স্থুরু করিলেন এবং বাংলায় 
আসিয়! উপস্থিত হইলেন । রাজ! গণেশ তীহার বিপুল সামরিক শক্তির নিকট 
ঈীড়াইতে পাঁরিলেন না । তাহার উপরে তাহার পুত্র রাজনীতিচতুর ছু € নামান্তর 
জিৎমল ) পিতার পক্ষ ত্যাগ করিয়া ইত্রাহিমের পক্ষে যৌগ দিলেন। তখন 
গণেশ সরিয়! ঈীড়াইতে বাধ্য হইলেন । ফছু রাজ্যের লোভে নিজের ধর্ম পর্যস্ত 
বিসর্জন দিলেন। ইব্রাহিম যছুকে মুসলমান করিয়া বাংলার সিংহাসনে বসাইলেন। 
যছু সুলতান হইয়া জলালুদ্দীন মুহম্মদ শাহ নাম গ্রহণ করিলেন; ৮১৮ হিজরার 
'(১৪১৫-১৬ শ্রী; ) মাঝামাঝি সময়ে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল। 

অতঃপর ইত্রাহিম দেশে ফিরিয়া গেলেন। জলালুদ্দীনের সিংহাসনে 
আরোহণের ফলে বাংলায় আবার হিন্দু-প্রাধীন্ের অবসান ঘটিয়া মুসলিম প্রীধান্ 
প্রতিষ্ঠিত হইল। কিন্তু এই পরিবর্তন বেশীদিন স্থায়ী হইল না। রাজা গণেশ 
কিছুদিন পরে স্থযোগ বুঝিয়। প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং অল্প/য়নাসে নিজের ক্ষমতা 
পুনরুদ্ধার করিলেন । পুত্র জলালুদ্দীন নামে স্্লতাঁন রহিলেন, কিন্তু তিনি পিতার 
ক্রীড়নকে পরিণত হইলেন। বাংলাঁদেশে আবার হিন্দুধর্মের জয়পতাঁক উড়িতে 
লাগিল। গণেশ আবার তীহার প্রতিপক্ষ দরবেশদিগকে ও অন্যান্য মুসলমান- 
দিগকে দমন করিতে লাগিলেন । এই ব্যাপার দেখিয়। নূর কুৎ্ব আলম অত্যন্ত 
মর্মীহত হইলেন এবং কয়েক মাসের মধ্যেই তিনি পরলোকগমন করিলেন । 

এদিকে রাজা গণেশ যখন নাঁন। দিক্‌ দিয়া নিজেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ মনে 
করিলেন, তখন তিনি পুত্র জলালুদ্দীনকে অপসারিত করিয়া স্বয়ং 'দন্ুজমর্দনদেব' 
নাম গ্রহণ করিয়া সিংহীমনে আরোহণ করিলেন । “দচুজমর্দনদেব-এর বঙ্গাক্ষরে 
ক্ষোদিত মুদ্রাও প্রব্কাশিত হইল, এই মুদ্রাগুলির এক পৃষ্ঠায় রাজার নাম এবং 
অপর পৃষ্ঠায় টাকশালের নাম, উৎকীর্ণ হওয়ার সাল এবং “চণ্ডীচরণপরায়ণন্ত” 
লেখা থাঁকিত। 'দনুজমর্দনদেব+-রূপে সমগ্র ১৩৩৯ শকাব্দ €( ১৪১৭-১৮ খ্রীঃ ) এবং 
১৩৪০ শকাবের ( ১৪১৮-১৯ খ্রীঃ ) কিয়দংশ রাজত্ব করিবার পর রাজ! গণেশ 
পরলোকগমন করিলেন। সম্ভবত তিনি জলালুদ্দীন (যছ )কে তীহার ইচ্ছার 
বিরুদ্ধে হিন্দু ধর্মে পুনর্দীক্ষিত করাইয়াছিলেন এবং তীহাঁকে বন্দী করিয়! রাখিয়া" 
ছিলেন। সম্ভবত জলালুদ্দীনের ষড়যস্ত্রেই গণেশের মৃত্যু হয়। 


রাজ। গণেশ ও তাহার বংশ ৫৬ 


বল্ল সময়ের জন্য রাজত্ব করিলেও রাজ! গণেশ বাংলার অধিকাংশ অঞ্চলের 
উপরই তাহার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে পারিয়াছিলেন। উত্তরবঙ্গ ও পৃধবঙ্গের প্রীয় 
সমন্তটা! এবং মধ্যবঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ ও দক্ষিশবঙ্গের কতকাংশ তাহার রাজ্োর অন্তভূ্তি 

রাজ! গণেশ যে প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বের অধিকারী এবং কুশাগ্রবুদ্ধি কৃটনীতিজ্ঞ 
ছিলেন, তাহা! তাহার পূর্ববনিত ইতিহাঁপ হইতেই বুঝা! যায়। তিনি নিষ্ঠাবান 
হিন্দুও ছিলেন। চণ্তীদেবীর প্রতি তীহাঁর আন্গত্যের কথা তিনি মুদ্রায় ঘোষণা 
করিয়াছিলেন; বিষুতন্ত ব্রাহ্মণ পল্মলাভের তিনি চরণপূজা করিতেন, এ কথা৷ 
পন্মনাভের বংশধর জীব গোস্বামীর সাক্ষ্য হইতে জানা যায়। পরধর্মছেষ হইতে 
রাজা গণেশ একেবারে মুক্ত হইতে পারেন নাই। কয়েকটি মসজিদ ও 
রশ্নামিক প্রতিষ্ঠানকে তিনি ধ্বংস করিয়াছিলেন । তিনি বহু মুঘলমানের 
প্রতি দমননীতি প্রয়ৌোগও করিয়াছিলেন, তবে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই 
রাজনৈতিক কারণে উহা করিয়াছিলেন। মুসলমানদের প্রতি গণেশের 
অত্যাচার সম্বন্ধে কোন কোন সুত্রে অনেক অতিরঞ্জিত বিবরণ স্থান পাইয়াছে । 
ফিরিশতার কথা বিশ্বান করিলে বলিতে হয় গণেশ অনেক মুললমানের 
আন্তরিক ভালবাসাও লাভ করিয়াছিলেন। ফিরিশতার মতে গণেশ দক্ষ 
স্থশাসকও ছিলেন । 

গৌড় ও পাতুয়ার কয়েকটি বিখ্যাত স্থাপত্যকীতি গণেশেরই নিগ্নিত 
বলিয়া বিশেষজ্ঞের মনে করেন। ইহাদের মধ্যে গৌড়ের তে খানের 
সমাধি-ভবন নাঁমে পরিচিত একটি সৌধ এবং পাুয়ার একলাখী প্রাসাদের 
নাম উল্লেখষোগ্য। গণেশ বিখ্যাত আদিনা মসজিদের সংস্কার সাধন করিয়া 
উহাকে তাহার কাছারীবাঁড়ীতে পরিণত করিয়াছিলেন বলিম্া প্রবাদ 
আছে। 

গণেশের নাম প্রায় সমস্ত ফাঁসী পুথিতেই 'কান্স্‌* লেখ। হইয়াছে, এই কারণে 
কেহ কেহ মনে করেন, তীহার প্রকৃত নাম ছিল “কংপ'। কিন্ত প্রাচীন ফার্সী 
পু'থিতে প্রায় সর্বত্রই গন (গাঁফ১)এর জায়গায় “কৃ, (কাফ২) লিখিত হইত 
বলিয়! ইহার উপর গুরুত্ব আরোপ করিতে পারা যাঁর না। বুকাননের বিবরণী 
এবং কয়েকটি বৈষ্কব গ্রন্থের সাক্ষ্য হইতে মনে হয় যে, গণেশ'ই তাহার প্রক্কত 
নাম 1. কোন কোন স্থত্রের মতে তীহার নাম ছিল “কাশী । 


প্ বাংলা দেশের ইতিহাস 
২। মহেজ্্দেব 

গণেশ বাঁ দস্থজমর্দনদেবের সমস্ত মুদ্রাই ১৩৩৯ ও ১৩৪০ শকাবন্বের। ১৩৪০ 
শকাব্েই আবার মহেন্দ্রদেব নামে আর একজন হিন্দু রাজার মুদ্রা পাওয়া 
যাইতেছে। ইহার মুদ্রাগুলি দস্থজমর্দ্নদেবের মুদ্রারই অনুরূপ । 

ইহা হইতে বুঝা যাঁয় যে, মহেন্দ্রদেব দরন্ুজমর্দনদেবের উত্তরাধিকারী এবং 
সম্ভবত পুত্র। কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন মহেন্দ্রদেব জলালুদ্দীনেরই হিচ্দু 
নাম, পিতীর মৃত্যুর পরে জলালুদ্দীন কিছু সময়ের জন্য এই নাঁমে মুদ্রা প্রকাশ 
করিয়াছিলেন। কিন্তু এই মত গ্রহণযোগ্য নহে। অহেন্দ্রদেব তাঁহার মুদ্রায় 
নিজেকে “চণ্ডীচরণপরায়ণ” বলিয়াছেন, যাহ নিষ্ঠাবান মুসলমান জলালুদ্দীনের 
পক্ষে সম্ভব নহে। 

“তারিখ-ই-ফিরিশতাঁর মতে গণেশের আর একজন পুত্র ছিলেন, ইনি 
জলালুদ্দীনের কনিষ্ঠ । দনুজমর্দনদেবের ও জলালুদ্দীনের মুদ্রার মাঝখানে মহেন্দ্র 
দেবের মুদ্রার আবিতাঁব হইতে এইরূপ অন্ুমানি খুব অসঙ্গত হইবে না যে, মহেন্র- 
দেব জলালুদ্দীনের কনিষ্ঠ ভ্রীতা, গণেশের মৃত্যুর পরে তিনি সিংহাসনে অভিষিক্ত 
হইয়াছিলেন ; কিন্তু জলালুদ্দীন অল্প সময়ের মধ্যেই মহেন্্রদেবকে অপসারিত 
করিয়া! সিংহাসন পুনরধিকার করেন। অবশ্ঠ ইহ নিছক অনুমান মীত্র। 

মুদ্রার সাক্ষ্য হইতে দেখা যায়, ১৪১৮ শ্রীঃর এপ্রিল হইতে ১৪১৯ প্রীঃর 
জানুয়ারী--এই নয় মাসের মধ্যে দস্থুজমর্দনদেব, মহেন্দরদেব ও জলালুদ্দীন-_তিনজন 
রাজাই রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইহা হইতে বুঝা যায়, মহেন্দ্রদেব খুবই অল্লী সময় 
রাজত্ব করিতে পারিয়াছিলেন। 


৩। জলালুদ্দীন মুহম্মদ শাহ 
জলালুদ্দীন মুহম্মদ শাহ ছুই দফাঁয় রাঁজত্ব করিয়াছিলেন--গ্রথমবাঁর ৮১৮১৯ 
হিজরাঁয় ( ১৪১৫-১৬ শ্রীঃ) এবং দ্বিতীয়বার ৮২১৩৬ হিজরায় (১৪১৮-৩৩ প্রীঃ)। 
প্রথমবারের রাজত্বে জলালুদ্দীনের রাজসভায় চীন-সম্রাটের দূতের আপসিয়া- 
ছিলেন। চীনা বিবরণী 'শিং-ছা-স্-লান, হইতে জানা যায় যে, জলানুষ্দীন 
প্রধান ঘরবার-ঘরে বসিয়! চীনা রাঁজদূতদের দর্শন দিয়াছিলেন ও চীন-সমাট কর্তৃক 
প্রেরিত পত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহার পর তিনি চীনা দূতদের এক ভোঁজ 
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দিয়! আপ্যায়িত করিক্কাছিলেন, এই ভোজে মু্লমানী রীতি অস্ত্যায়ী গোমাংস 
পরিবেশন কর! হইয়াছিল এবং সরা দেওয়া হয় নাই। অতঃপর জলানুদ্ধীন 
তদের প্রত্যেককে পদমর্ষাদ। অন্ধ্যায়ী উপহীর প্রদান করেন এবং হ্বর্ণময় আধারে 
রক্ষিত একটি পত্র চীনসম্রাটকে দিবার জন্য তাহাদের হাতে দেন। 

জলালুদ্দীনের দ্বিতীয়বার রাজত্বেরও কয়েকটি ঘটনার কথ! জানিতে পারা 
যায়। আবছুর রজ্জীক রচিত 'মতলা-ই-সদাইন' ও চীনা গ্রন্থ “মিংশব-এর 
সাক্ষ্য পর্যালোচনা করিলে জান! যায়, ১৪২০ খ্রীষ্টাব্দে জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহিম 
শকাঁ জলালুদ্দীনের রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন । তৈমুরলঙ্গের পুত্র শাহরুখ 
তখন পারস্তের হিরাটে ছিলেন ; তাঁহার নিকটে এবং চীন সম্রাট যুং-লোর নিকটে 
দূত পাঁঠাইয়া জলালুদ্দীন ইব্রাহিমের আক্রমণের কথা জানান । তখন শাহরুখ ও 

মুং-লে| উভয়েই ইত্রাহিমকে ভর্খলনা করিয়া অবিলম্বে আক্রমণ বন্ধ করিতে বলেন, 

ইত্রাহিমও আক্রমণ বন্ধ করেন। 

আরাকান দেশের ইতিহাঁন হইতে জান1 যাঁয় যে, আরাকানরাজ মেং- 
সোআ'ম্উন ( নামান্তর নরমেইখ.ল ) ব্রদ্মের রাজার সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া 
রাজ্য হারান এবং বাংলার স্থুলতানের অর্থাৎ জলালুদ্দীন মুহম্মদ শাহের কাছে 
আশ্রয় গ্রহণ করেন। জালালুদ্দীনকে আরাঁকানরাজ শক্রর বিরুদ্ধে যুদ্ধে সাহাষ্য 
করায় জলালুদ্দীন প্রীত হইয়া তাহার রাজ্য উদ্ধারের জন্য এক সৈম্যবাহিনী দেন। 
এ সৈন্তবাহিনীর অধিনায়ক বিশ্বাসঘ/তকতা করিয়া ব্রন্ষের রাজার সহিত যোগ 
দেয় এবং আরাকাঁনরাজকে বন্দী করে। আরাকাঁনরাজ কোনক্রমে পলাইয়া 
আপিয়া জলালুদ্দীনকে সব কথা জানাঁন। তখন জলালুদ্দীন আর একজন সেনা- 
নায়ককে প্রেরণ করেন এবং ইহার প্রচেষ্টায় ১৪৩০ খ্রীষ্টাব্দে আরাঁকানরাজের হ্ৃত 
বাঁজ্্য উদ্ধার হয়। কিন্তু জলানুদ্দীনের উপকারের বিনিময়ে আরাকানরাজ 
তাহার সামস্ত হইতে বাধ্য হইলেন । 

ইবন*ই-হজর ও অল-সখাওয়ীর লেখ! গ্রন্থদ্ধয় হইতে জান! যায় যে, জলালুদ্দীন 
ইসলামের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন এবং তাহার পিতা কর্তৃক বিধ্বস্ত 
মসজিদগুলির সংস্কার দাঁধন করেন ; তিনি আবু হাঁনিফার সম্প্রণীয়ের মতবাদ 
গ্রহণ করেন; মন্কায় তিনি অনেকগুলি ভবন ও একটি সুন্দর মাদ্রাসা নির্যাথ 
ক্রাইয়াছিলেন; থলিফার নিকট এবং মিশরের রাজ! অল-আশরফ বারূস্বায়ের 
নিকট, তিনি অনেক উপহার পাঠাইয়াছিলেন ; খলিফা জলানুদ্ধীনের প্রার্থনা 


৫৪ বাংল! দেশের ইতিহাস 


অনুযায়ী জলালুদ্দীনকে লম্মান-পরিচ্ছদ পাঠাইয়া' তাঁহার “অনুমোদন” 
জানান । 

উপরে প্রদত্ত বিবরণ হইতে বুঝা যায় যে, জলালুদ্দীন নিষ্ঠাবান মুসলমান 
ছিলেন। ইহার প্রমীণ অন্যান্য বিষয় হইতেও পাওয়া যায়। প্রায় দুই শত 
বৎসর ধরিয়া বাংলার স্থলতানদের মুদ্রীয় “কলমা” উৎকীর্ণ 'হইত না, জলালুদ্দীন 
কিন্ত তাহার মুদ্রায় “কলমা” খোঁদাই করান। রাজত্বের টেষ দিকে জলালুদ্দীন' 
'খিলীফ আল্লাহ, ( ঈশ্বরের উত্তরাধিকারী ) উপাধি গ্রহণ 'করেন। জলালুদ্দীন 
তাহার পূর্বতন ধর্ম অর্থাৎ হিন্দুধর্মের প্রতি বিশেষ সহাঁশুভৃতিশীল ছিলেন বলিয়া 
মনে হয় না। বুকাননের বিবরণী অন্ুমারে তিনি অনেক হিন্দুকে জোর করিয়া 
মুসলমান করিয়াছিলেন, যাহার ফলে বহু হিন্দু কামরূপে পলাইয়৷ গিয়াছিলঃ 
“রিয়াজ'-এর মতে ইতিপূর্বে জলালুদ্দীনকে হিন্দুধর্মে পুনর্দীক্ষিত করার ব্যাপারে ষে 
সমস্ত ব্রাহ্মণ অংশগ্রহণ করিয়াছিল, জলালুদ্দীন ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া! তাহাদের যন্ত্রণা 
দিয়া গোমাংস খাওয়াইয়াছিলেন । 

কিন্ত 'ম্থৃতিরত্বহার” নামক সমসাময়িক গ্রন্থ হইতে জানা যাঁয় যে, এই 
জলালুদ্দীনই রায় রাঁজ্যধর নামক একজন নিষ্ঠীবাঁন হিন্দুকে তাহার সেনাপতির 
পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ন্মৃত্িরত্রহার-এর লেখক বৃহস্পতি মিশ্রও জলালু- 
দীনের নিকটে কিছু সমাদর পাইয়াছিলেন। ইহা হইতে বুঝা যাঁয় যে, 
জলালুদ্দীন হিন্দু ধর্মের অনুরাগী না হইলেও যোগ্য হিন্দুদের মর্ধাদাদান করিতেন। 
সংস্কৃত পণ্ডিত বৃহস্পতি মিশরের সমাদর করার কারণ হয়ত জলালুদ্দীনের প্রথম 
জীবনে প্রাপ্ত সংস্কৃত শিক্ষা । 

মুদলমান এতিহাসিকদের মতে জলালুদ্দীন স্থশাসক ও ন্যাঁয়বিচারক ছিলেন 8 
'রিয়াজ'এর মতে তিনি জনাবীর্ণ পাঁওুয়! নগরী পরিত্যাগ করিয়া গৌড়ে রাজধানী 
স্থানীস্তরিত করেন । 

জলালুদ্দীনের রাজ্যের আয়তন খুব বিশাঁল ছিল। প্রায় সমগ্র বাংলাদেশ ও 
আরাকান ব্যতীত-_ত্রিপুরা ও দক্ষিণ বিহারেরও কিছু অংশ অস্তত সাঁমগিকভাবে 
তাহার রাজ্যতুক্ত হইয়াছিল বলিয়া মুদ্রার সাক্ষ্য হইতে মনে হয়। 

জলালুদ্দীন ১৪৩৩ খ্রীঃর গোঁড়ার দিক পর্যস্ত জীবিত ছিলেন বলিয়! প্রমাণ 
পাঁওয়! যায়। সম্ভবত তাহার অল্প কিছুকাল পরেই তিনি পরলোকগমন করেন ॥ 
পাঁওুয়ার একলাখী প্রাসাদে তাহার সমাধি আছে। | 


রাজ! গণেশ ও তাহার বংশ ৫৫ 


“81 শামসুদ্দীন আহ মদ শাহ 

জলালুদ্দীন মুহম্মদ শাহের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র শামস্থদ্দীন আহমদ শাহ 
সিংহামনে আরোহণ করেন | 'আইন-ই-আকবরী', “তবকাং-ই-আঁকবরী» 
'তারিখ-ই-কিরিশ তা, “রিয়াজ-উদ্-সলাতীন" প্রভৃতি গ্রন্থের মতে শামসুদ্দীন 
আহ্মর্দ শাহ ১৬ বা ১৮ বসর রাজত্ব করিয়াছিলেন । কিন্তু ইহ! সত্য হইতে 
পারে না। কারণ শামস্থদ্দীন আহ শাহের রাজত্বের প্রথম বৎসর অর্থাৎ ৮৩৬ 
হিজরা ( ১৪৩২-৩৩ খ্রীঃ) ভিন আর কোঁন বলরের মুদ্রা পাওয়া যাঁয় নাই। 
এদিকে ৮৪১ হিজরা (১৪৩৭-৩৮ খ্রীঃ) হইতে তাহার পরবর্তী স্থলতান 
নাসিরুদ্দীন মাহ আদ শাহের মুদ্রা পাওয়া যাইতেছে। বুকাননের বিবরণী অনুসারে 
শামস্থদ্দীন তিন বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন । এই কথাই সত্য বলিয়া মনে হয়। 

ফিরিশ তাঁর মতে শামস্থা্দীন মহান, উদার, ন্তায়পরায়ণ এবং দানশীল নৃপতি 
ছিলেন। কিন্তু “রিয়াজ-এর মতে শামস্থন্দীন ছিলেন বদমেজাঁজী, অত্যাচারী 
এবং রক্তপিপা্থ ; বিন! কাঁরণে তিনি মান্িষের রক্তপাত করিতেন এবং গর্ভবতী 
সত্রীলোকদের উদর বিদীর্ণ করিতেন। সমসাময়িক আরব-দেশীয় গ্রন্থকার ইবই- 
হজরের মতে শামসুদ্দীন মাত্র ১৪ বংসর বয়সে রাঁজ| হইয়াছিলেন! এই কথ! 
মত্য হইলে বলিতে হইবে, তাহার সম্বন্ধে ফিরিশ তার প্রশংসা এবং “বিয়াজ-এর 
নিন্দা-দুইই অতিরপ্রিত। 

রিয়াজ' ও বুকাননের বিবরণীর মতে শাঁমস্্দীনের ছুই ক্রীতীন সাদী খাঁন ও 
নাঁপির খাঁন ষড়যন্ত্র করিয়া তাঁহাকে হত্যা 'করেন। এই কথা সত্য বলিয়া মনে 
হয়, কারণ একলাী প্রাসাদের মধ্যস্থিত শামস্াদ্দীনের সমাধির গঠন শহীদের 
সমাধির অন্থুবপ | 

শামনুদ্দীন সম্বন্ধে আর কোন সংবাদই জানা যায় না। তাহার মৃত্যুর সঙ্গে 
সঙ্গেই বাংলাদেশে গণেশের বংশের রাজত্ব শেষ হইল। 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ: 
মাহমুদ শাহী বংশ ও হাবশী নাজ 
১। নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহ 


শামস্বদ্দীন আহমদ শাহের পরবর্তা সথলতানের নাম নাসিরূদ্দীন মাহমুদ শাহ। 
ইনি ১৪৩৭ খ্রীঃ বা তাহার ছুই এক বৎসর পূর্বে সিংহাসনে আরোহণ করেন, 
“রিয়াজ'-এর মতে শামসুদ্দীন আহমদ শাহের দুই হত্যাকারীর অন্যতম শাদী খান 
অপর হত্যাঁকাঁরী নাসির খাঁনকে বধ করিয়! নিজে রাজ্যের সর্যময় কর্তা হইতে 
চাহিয়াছিলেন, কিন্তু নাসির খান তীহার অভিসন্ধি বুঝিয়া৷ তীহাকে হত্যা করেন 
এবং নিজে সিংহামনে আরোহণ করেন। আহমদ শাহের অমাত্যের তাহার 
কর্তৃত্ব মানিতে রাঁজী না হইয়া তাহাকে বধ করেন এবং শামস্থদ্দীন ইলিয়াস 
শাহের জনৈক পত্র নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহকে সিংহাসনে বসান। অন্ত 
বিবরণগুলি হইতে “বিয়াজ-এর বিবরণের অধিকাংশ কথারই সমর্থন পাঁওয়! যায় 
এবং তাহাদের অধিকাঁশেরই মতে নীসিরুদ্দীন ইলিয়ান শাহের বংশধর! 
বুকাননের বিবরণী হইতেও “রিয়াজ-এর বিবরণের সমর্থন মিলে, তবে বুকাননের 
বিবরণীতে নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহকে ইলিয়াস শাহের বংশধর বল! হয় নাই। 
বুকাননের বিবরণীর মতে শামন্থদ্দীনা আহমদ শাহের ক্রীতদাস ও হত্যাকারী 
নামির খান ও নাসিরুদ্দীন মাহ শাহ অভিন্ন লোক। 

আধুনিক এঁতিহাসিকদের অধিকাংশই ধরিয়া লইয়াছেন যে নাসিরুদ্দীন 
মাহতুদ শাহ ইলিয়াম শাহী বংশের সন্তান, এই কারণে তীহার! নামিরুদ্দীনের 
বংশকে “পরবর্তী ইলিয়াস শাহী বংশ* নামে অভিহিত করিয়াছেন। ইহার 
পরিবর্তে “মাহত্দ শাহী বংশ” নামই (নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহের নাম 
অন্গসারে ) অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। “রিয়াজ'-এর মতে নাসিরুদ্দীন সমস্ত কাজ 
স্তায়পরায়ণত! ও উদ্দারতীর সহিত করিতেন; দেশের আঁবালবৃদ্ধনিবিশেষে 
সমন্ত প্রজা তাহার শাসনে সম্তষ্ট ছিল; গৌড় নগরীর অনেক দূর্গ ও 
প্রাসাদ তিনি নির্মাণ করনি । গৌড় নগরীই ছিল নাসিকদ্দীনের রাজধানী । 
নামিরুদ্দীন যে নুযোগ্য নৃপতি ছিলেন, মে বিষয়ে সন্দেহ নাই, . কারণ 
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তাহ) না হইলে তাহার পক্ষে সদীর্থ ২৪২৫ বৎসর রাজত্ব করা সন্ভৰ 
হইত না। 

নাসিরুদ্দীনের রাঁজত্বকাল মোটামুটিভাবে শাস্তিতেই কাটিয়াছিল। তবে 
উড়িস্তার রাজ কপিলেন্দ্রদেবের ( ১৪৩৫-৬৭ খ্রীঃ) এক তাত্রশাসনের সাক্ষ্য হইতে 
অনুমিত হয় ষে, কপিলেন্দ্রদেবের সহিত নাসিরুদ্দীনের সংঘর্ষ হুইয়াছিল। খুলনা 
যশোহর অঞ্চলে প্রচলিত ব্যাপক প্রবাদ এবং বাঁগেরহাট অঞ্চলে প্রার্থ এক শিলা- 
লিপির সাক্ষ্য হইতে মনে হয় যে, খান জহাঁন নাষে নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহের 
জনৈক সেনাপতি এঁ অঞ্চলে প্রথম মুসলিম রাজত্বের প্রতিষ্টা করেন। তাঁহার পর 
বিগ্বাপতি তাহার “ছুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী'তে বলিয়াছেন যে তাহার পৃষ্ঠপোষক ভৈরব- 
দিংহ গৌড়েশ্বরকে “নশ্রীকৃত” করিয়াছিলেন; “ছুর্গাতক্তিতরঙ্গিণী” ১৪৫০ গ্রীঃর 
কাছাকাছি সময়ে লেখা হয়, স্থতরাঁং ইহাঁতে উল্লিখিত গৌড়েশ্বর নিশ্চয়ই বাংলার 
তৎকালীন সুলতান নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহ। সম্ভবত মিথিলার রাজ! উভৈরব- 
সিংহের সহিত নাসিরুদ্দীনের সবঘ্্য হইয়াছিল। মিথিলার সন্নিহিত অঞ্চল 
নাসিরুদ্দীনের অধীন ছিল--ভাগলপুর ও মৃদ্গেরে তাহার শিলালিপি পাওয়া 
গিয়াছে। স্থতরাঁৎ মিথিলার রাজাদের সহিত তীহার যুদ্ধ হওয়া খুবই 
স্বাভাবিক। 

পঞ্চদশ শতাব্ধীর প্রথমে চীনের সহিত বাংলার রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত 
হয়। ৩৪ বৎসর ধরিয়া এই সম্পর্ক অব্যাহত ছিল। নাসিরুদ্দীন দুইবার-- 
১৪৩৮ ও ১৪৩৯ খ্রীষ্টাব্দে চীনসম্রাটের কাঁছে উপহাঁর সমেত রাজদূত পাঠাইয়া 
ছিলেন। প্রথমবার তিনি চীনসম্রাটকে একটি জিরাফও পাঠাইয়াছিলেন। কিন্ত 
তাহার পর চীনের সঙ্গে বাংলার যোগ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় । এজন্য নাসিরুদ্দীন 
দায়ী'নহেন, চীনসআ্রাটই দায়ী। মুংলো৷ ( ১৪০২-২৫ খ্রীঃ) যখন চীনের সম্রাট 
ছিলেন, তখন যেমন বাংলা হইতে চীনে দূত ও উপহার যাইত, তেমনি চীন হইতে 
বাংলায়ও দূত ও উপহার আলিত। কিন্ত মুং-লোর উত্তরাধিকারীরা শুধু বাংলার 
রাজার পাঠানে! উপহার গ্রহণ করিতেন, নিজের! বাঁংলাঁর রাজার কাছে দূত ও 
উপহার, পাঠাইতেন না। তীহারা বোধহয় ভাবিতেন ষে সামস্ত রাজ ভেট 
গাঠাইয়ঃছে, তাহার, আবার প্রতিদান দিব কি! * বলা বাছুল্য এই একতরফা! 


* চীব সায়া পৃিখীর অন্যান্য রাঁজাফের নিজেষের সাষগড বলিজাই যনে করিতেন। 





৫৮ বাংল! দেশের ইতিহাস 


উপহার প্রেরণ বেশীদিন চল! সম্ভব ছিল না তাহার ফলে উভয় দেশের সংযোগ 
অচিরেই ছিন্ন হইয় যায়। 


২। রুকনুদ্দীন বারবক শাহ 


রুকমুদ্দীন বারবক শাহ নানিরুদ্দীন মাহ্দ শাহের পুত্র ও উত্তরাধিকারী । 
ইনি বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ট হলতান। 
বারবক শাহ অন্তত একুশ বংসর--১৪৫৫ হইতে ১৪৭৬ গ্রীঃ পর্যস্ত 
রাজত্ব করিয়াছিলেন; ইহার মধ্যে ১৪৫৫ হইতে ১৪৫৯ থ্রীঃ পর্যস্ত তিনি 
নিজের পিতা নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহের সঙ্গে যুক্তভাবে রাঁজত্ব করেন, ১৪৭৪ 
হইতে ১৪৭৬ শ্রীঃ পধন্ত তিনি তাহার পুত্রের সঙ্গে যুক্তভাবে রাজত্ব করেন, 
অবশিষ্ট সময়ে তিনি এককভাবে রাজত্ব করেন। বাংলার স্থলতাঁনদের মধ্যে 
অনেকেই নিজের রাজত্বের শেষ দিকে পুত্রের সঙ্গে যুক্তভাবে রাজত্ব করিয়াছেন । 
সুলতানের মৃত্যুর পর যাহাতে তাহার পুত্রদের মধ্যে সিংহাসন লইয়! সংঘর্ষ না 
বাঁধে, সেই জন্যই সম্ভবত বাংলাদেশে এই অভিনব প্রথা প্রবতিত হইয়াছিল । 
বারবক শাহ অনেক নৃতন রাজ্য জয় করিয়া নিজের রাঁজ্যের অস্তভূক্ত করেন। 
ইসমাইল গাজী নামে একজন ধামিক ব্যক্তি তাহার অন্যতম সেনাপতি ছিলেন । 
ইনি ছিলেন কোরেশ জাতীয় আরব । “রিসালৎই-শুহাঁদা” নামক একখানি ফার্সী 
গ্রন্থে ইসমাইলের জীবনকাহিনী বণিত হইয়াছে ; এই কাহিনীর মধ্যে কিছু কিছু 
অলৌকিক ও অবিশ্বাস্ত উপাদান খাঁকিলেও মোটের উপর ইহা বাস্তব ভিত্তির উপর 
প্রতিষ্ঠিত। “রিসালৎ্ই-শুহাদ1'র মতে ইসমাইল ছুটিয়া-পটিয়! নামক একটি নদীতে 
সেতু নির্মাণ করিয়া তাহার বন্যা নিবারণ করিয়াছিলেন, “মান্দারণের বিদ্রোহী 
রাজা! গজপতি”কে পরাস্ত ও নিহত করিয়া তিনি মান্দারণ দুর্গ অধিকার করিয়া 
ছিলেন--ইহার অস্তনিহিত প্রকৃত ঘটন! সম্ভবত এই যে, ইসমাইল গজপতি-বংশীয় 
উড়িম্তার রাজা কপিলেন্দ্রদেবের কোন সৈম্যাধ্যক্ষকে পরাস্ত ও নিহত করিয়! 
মান্দারণ ছুর্গ জয় করিয়াছিলেন। এই মান্দারণ ছুর্গ বাংলার অন্তর্গত ছিল। 
কপিলেন্দ্রদেব তাহা জয় করেন। রিসালৎ-এর মতে ইসমাইল কামরূপের রাজা 
,কামেশ্বরের” (কামতেশ্বর ?) সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়াছিলেন, কিন্ত রাজা 
তীহার অলৌকিক মহিম। দেখিয়! তাহার নিকট আত্মনমর্পণ করেন ও ইসলাম ধর্ম 
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গ্রহণ করেন। কিন্তু ঘোঁড়াঘাটের দুর্গাধ্যক্ষ ভান্দপী রাঁয় ইমমাইলের বিরুদ্ধে 
রাজদ্রোহের ষড়যন্ত্র করার অভিযোগ আনায় বারবক শাহ ইসমাইলকে 
প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন । 

ুল্লা তকিয়ার বয়াজে লেখা আঁছে যে, বারবক শাহ ১৪৭০ খ্রীষ্টাবে ত্রিত 
রাজ্যে অভিযান করিয়াছিলেন, তাহার ফলে হাঁজীপুর ও ততসন্নিহিতত স্থানগুলি 
পর্যস্ত সমস্ত অঞ্চল তাহার রাঁজ্যতুক্ত হইয়াছিল এবং উত্তরে বুড়ি গণ্ডক নদী পর্যন্ত 
তীহার অধিকার বিস্তৃত হইয়াছিল; নাঁরবক শাহ ত্রিহুতের হিন্দু রাজাকে তাঁহার 
সামন্ত হিসাঁবে ত্রিন্ছতের উত্তর অংশ শীলনের ভীর দিয়াছিলেন এবং কেদার রায় 
নাঁমে একজন উচ্চপদস্থ হিন্দুকে তিনি ত্রিুতে রাজন্ব আদাঁয় ও সীমাস্ত রক্ষীর জন্য 
তাহার প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়াছিলেন ; কিন্তু পূর্বোক্ত হিন্দু রাঁজার পুত্র তরত 
সিংহ (ভৈরব সিংহ?) বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া! কেদাঁর রায়কে বনপূর্বক 
অপসারিত করেন; ইহীতে ক্রঃদ্ধ হইয়! বারবক শাহ তাহাকে শান্তি দিবার 
উদ্যোগ করেন, কিন্তু ত্রিছুতের রাজা তাহার নিকট বশ্যতা স্বীকার করেন 
এবং তাহাকে আম্বগত্যের প্রতিশ্রতি দেন। ফলে আর কোন গোলযোগ 
ঘটে নাই। 

মুল্ল! তকিয়ার বয়াজের এই বিবরণ মূলত সত্য, কেন ন| সমসাময়িক মৈথিল' 
পণ্ডিত বর্ধমান উপাধ্যায়ের লেখা “ওবিবেক' হইতে ইহার সমর্থন পাঁওয়া ষায়। 
ইতিপূর্বে ত্রিহুত জৌনপুরের শকা স্থলতানদের অধীন দামন্ত রাজ্য ছিল। কিন্তু 
শকাঁ বংশের শেষ সুলতান হোঁসেন শাহের অক্ষমতার জন্য তাহার রাজত্বকালে 
জৌনপুর-সাম্রাজ্য ভাঙিয়। যায়। এই সুযোঁগেই বারবক শাহ্‌ ত্রিহুত অধিকার, 
করিয়াছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। 

বারবক শাহের শিলালিপিগুলিতে তাঁহার পাঁগ্িত্যের পরিচায়ক “অল-ফাজিল? 
ও 'অল-কামিল” এই দুইটি উপাধির উল্লেখ দেখা যাঁয়। বাঁরধক শাহ শুধু পর্ডিত: 
ছিলেন না, তিনি বিদ্ভা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপৌষকও ছিলেন। হিন্দু ও মুপলমান 
উভয় ধর্মেরই অনেক কবি ও পণ্ডিত তাহার কাছে পৃষ্ঠপোষণ লাঁভ করিয়াছিলেন ॥ 
ইছার্দের মধ্যে কয়েক জনের নাম পরে উদ্লিখিত হইল । 


| (ক) বিশারদ 
ইহার একটি জ্যোতিববিষয়ক বচন হইতে বুঝ। যায় যে ইনি বাঁরবক শাছের 


সমসাময়িক ছিলেন এবং সম্ভবত তাহার পৃষ্ঠপোষণ লাভ করিয়াছিলেন। এই 
“বিশারদ ও বাহুদেব সীর্বভৌমের পিতা৷ বিশারদ অভিন্ন বলিয়া! মনে হয় । 


! 
1 


(খ) বৃহস্পতি মিশ্র 


ইনি ছিলেন একজন বিখ্যাত পণ্ডিত এবং গীতগোবিন্দটীকা, কুমারসম্ভবটীকা, 
রঘুবংশটীকা, শিশুপালবধটাকা, অমরকোৌ টীকা, স্বৃতিরত্বহাঁর প্রভৃতি গ্রন্থের লেখক। 
ইহার সর্বাপেক্ষা! প্রসিদ্ধ গ্রন্থ অমরকোষটাকা “পদচন্দ্রিক। বৃহস্পতির প্রথম 
দিককার বইগুলি জলালুদ্দীন মৃহন্মদ শীহের রাজত্বকালে রচিত হয় ; জলালুদ্দীনের 
সেনাপতি রায় রাজ্যধর তাহার শিন্ ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। জলালুদ্দীনের 
কাছেও তিনি খানিকটা! সমাদর লাভ করিয়াছিলেন, 'স্থৃতিরত্ুহার-এ তিনি 
'জলালুদ্দীনের নাম উল্লেখ করিয়|ছেন ; “পদচন্দ্রিকা'র প্রথমাংশও জলালুদ্দীনেরই 
রাজত্বকাঁলে-_-১৪৩১ ঘ্রীষ্টাব্বে রচিত হয়। কিন্তু পদচক্দ্রিকাঁর শেষাংশ অনেক 
পরে--১৪৭৪ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয় ১ তখন রুকন্ুদ্দীন বারবক শাহ বাঁংলার স্থলতান। 
“পদচক্ছ্রিকা*য় বৃহস্পতি লিখিয়াছেন যে তিনি গৌড়েশ্বরের কাছে “পণ্ডিতসার্বভৌম” 
উপাধি লাভ করিয়াছিলেন এবং রাজা তাহাকে উজ্জল মণিময় হার, ছ্যতিমাঁন 
/ছুইটি কুগুল, রত্বুখচিত দশ আঙ্গুলের অস্থুরীয় দিয়া 'হাতীর পিঠে চড়াইয়া 
স্র্ণকলসের জলে অভিষেক করাইয়া ছত্র ও অশ্বের সহিত “রায়মুকুট” উপাধি দান 
করিয়াছিলেন । 


(গ) মালাধর বস্থ 
ইনি শ্রিকৃষ্ণবিজয়' নামক বিখ্যাত বাঁংল। কাব্যের রচয্ষিতা। “গুণরাজ খান' 
নামেই ইনি বেশী পরিচিত। '্রীকঞ্চবিজয়ে” মাঁলাধর বন্থু বলিয়াছেন যে গৌড়েশ্বর 
তাহাকে “গুণরাজ খান” উপাধি দিয়াছিলেন। শ্রীকম্বিজয়ের রচনা ১৪৭৩ 
ধ্রীষ্টান্দে আরম্ভ হয় ; কাব্যের প্রথম হইতেই কবি “গুণরাজ খান” নামে ভনিতা 
'দিয়াছেন। স্মতরাং ১৪৭৩ ্রীষ্টাকে যিনি বাংলার স্থলতান ছিলেন, সেই বারবক 


মাহ মুদ শাহী বংশ ওহাবী রাজন্ব ৬৯ 


শাহের নিকট হইভেই মালাঁধর “গুণরাঁজ খান” উপাধি লাভ করিয়াছিলেন, 
তাহাতে কোন লন্দেহ মাই । 


(ঘ) কৃত্তিবাস 
বাংল! রামায়ণের রচয়িত! কৃত্তিবাঁস তাঁহার আত্মকাহিনীতে লিখিয়াছেন যে 
তিনি একজন গৌঁড়েস্বরের সভায় গিয়াছিলেন এবং তাহার কাছে বিপুল সংবর্ধনা 
লাভ করিয়াছিলেন। এই গৌড়েশ্বর যে কে, সে সম্বন্ধে গবেষকেরা এতদ্দিন 
অনেক জল্পন৷ কল্পন! করিয়াছেন। সম্প্রতি এমন কিছু প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, 
যাহা হইতে বলা যায়, এই গৌড়েশ্বর রুকনুদ্দীনবাঁরবক শাঁহ। বর্তমান গ্রন্থের 
বাংল! সাহিত্য” সংক্রান্ত অধ্যায়ে এ সম্থদ্ধে আলোচন] করা হইয়াছে । 


(ড) ইব্রাহিম কায়ুম ফারুকী 

ইনি “ফরঙ্গ-ই-ইত্রাহিমী” নামে ফাসাঁ ভাষার একটি শব্বকোঁ-গ্রস্থ রচনা করেন, 
এই গ্রন্থটি শর্ফ নামা” নামেই বিশেষভাবে পরিচিত। ইব্রাহিম কায়ুম ফারুকীর 
আদি নিবাঁস ছিল জৌনপুরে । তিনি পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষার্ধে বর্তমান ছিলেন এবং 
বাংলার বিভিন্ন সুলতানের কাছে পৃষ্ঠপোষণ লাভ করিয়াছিলেন । “শর্ফআমা'তে 
ইব্রাহিম এই সব স্থুলতানেৰ মধ্য কয়েকজনের প্রশস্তি রচনা করিয়াছেন, বারবক 
শাহ ইহাদের অন্যতম। বাঁরবক শাহের উচ্ছৃসিত স্বরতি করিয়া ফারুকী লিখিয়াছেন 
“যিনি প্রার্থীকে বহু ঘোড়া দিয়াছেন । যাহারা পায়ে হাটে তাহারাও (ইহার 
কাছে ) বহু ঘোড়া দানম্বরূপ পাইয়াছে। এই মহান আবুল মুজাফফর, ধাহাঁর, 
সর্বাপেক্ষা! সামান্য ও সাঁধারণ উপহার একটি ঘোঁড়া 


(চ) আমীর জেনুদ্দীন হর্উয়ি 
ইহাঁর নাম একজন সমসাময়িক কবি হিসাবে ইব্রাহিম কায়ুম ফারুকীর: 
'শর্ফজামা'তে উল্লিখিত হইয়্াছে। ফারুকী ইহাকে “মালেকুশ শোদ্ারা” বা 
রাঁজকবি বলিয়াছেন। ইহা হইতে মনে হয়, ইনি বারবক শাহ ও ০০০৪ 
স্থলতাঁনদের সভাঁকবি ছিলেন । 


৬২ বাংল! দেশের ইতিহাস 


বারবক শাহ যে উদ্ধার ও অসাম্প্রদায়িক মনৌভাবসম্পন্ ছিলেন, তাহার প্রমাণ 
পাওয়া যায় হিন্দু কবি-পপ্ডিতদের পৃষ্ঠপোষকতা হইতে । ইহা ভিন্ন বারবক শাহ 
হিন্দুদের উচ্চ রাজপদেও নিয়োগ করিতেন । দ্রব্যগুণের বিখ্যাত টীকাঁকার শিবদাস 
সেন লিখিয়াছেন যে তাহার পিতা অনস্ত সেন গৌড়েশ্বর বারবক শাহের “অস্তর” 
অর্থাৎ চিকিৎসক ছিলেন। বুহম্পতি মিশ্রের “পদচক্্িকা” হইতে জানা যায় যে, 
তাহাঁর বিশ্বাস রায় প্রভৃতি পুত্রের বারবক শাহের প্রধান মন্ত্রীদের অন্যতম 
ছিলেন। 'পুরাণসর্বন্ব নামক একটি গ্রন্থের ( ল্বলনকাল ১৪৭৪ খ্রীঃ) হইতে 
জানা যায় ষে গর গ্রস্থের সম্কলয়িতা গোবর্ধনের পৃষ্ঠপোষক কুলধর বাঁরবক শাহের 
কাছে প্রথমে “সত্য খান” এবং পরে *শুভরাঁজ খান” উপাধি লাভ করেন, ইহা 
হইতে মনে হয়, কুলধর বাঁরবক শাহের অধীনে একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী 
ছিলেন। আমরা পূর্বেই দেখিয়া আসিয়াছি যে কেদার রায় ছিলেন ত্রিুতে 
বারবক শাহের প্রতিনিধি, নারায়ণদাম ছিলেন তীহাঁর চিকিৎসক এবং 
ভান্দসী রায় ছিলেন তাহার রাজ্যের সীমান্তে ঘোড়াঘাট অঞ্চলে একটি 
দুর্গের অধ্যক্ষ । কৃত্তিবাঁস তাহার আত্মকাহিনীতে গৌড়েশ্বরের অর্থাৎ বাঁরবক 
শাহের যে কয়জন সভাপদের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে কেদার রাঁয় এবং 
নারায়ণ ছাড়াও জগদানন্দ রায়, “ত্রাক্মণ” স্থনন্দ, কেদাঁর খাঁ, গন্ধর্ব রায়, তরণী, 
সুন্দর, শ্রীবংস্ত, মুকুন্দ প্রভৃতি নাম পাওয়া! যাইতেছে । ইহাদের মধ্যে মুকুন্দ 
ছিলেন “রাজার পণ্ডিত” ; কেদার খঁ! বিশেষ প্রতিপত্তিশ।লী সভাসদ ছিলেন এবং 
কৃত্তিবাঁসের সংবর্ধনার সময়ে তিনি কৃত্তিবাসের মাথায় “চন্দনের ছড়া” ঢাঁলিয়া- 
ছিলেন; শ্রন্দর ও শ্রীবত্ম্ত ছিলেন “ধর্মীধিকারিণী” অর্থাৎ বিচারবিভাগীয় 
'কর্মচারী | গন্ধর্ব রাঁয়কে কৃত্তিবাঁস “গন্ধর্ব অবতার” বলিয়াছেন, ইহ! হইতে মনে 
হয়, গন্ধর্ব রায় সুপুরুষ ও সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন; কৃত্তিবাঁদ কর্তৃক উল্লিখিত অন্যান্য 
সভাঁদের পরিচয় সম্বন্ধে কিছু জান! যায় ন1। 

বারবক শাহের বিভিন্ন শিলীলিপি হইতে ইকরার খান, আঁজমল খাঁন, নসরৎ 
থান, মরাবৎ খান, খান জহান, অজলক! খান, আঁশরফ থান, খুরশাঁদ খান, উজৈর 
থান, রাস্তি খান প্রভৃতি উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের নাম পাঁওয়া যায়। ইহাদের 
মধ্যে অনেকেই ছিলেন আঞ্চলিক শাসনকর্তা; ইহাদের অন্যতম রাস্তি খাঁন 
উ্টগ্রাম অঞ্চলের শীদনকর্তা ছিলেন $ ইহার পরে ইহার বংশধরর! বহুদিন পর্যস্ত 
“অঞ্চল শাসন করিয়াছিলেন । 


মাহমুদ শাহী বংশ ও হাবশী রাজন ৬৩ 


বারবক শাহ শুধু যে বাংলার হিন্দু ও মুললমাঁনদেরই রাজপদে নিয়োগ করিতেন 
তাহা নয়। প্রয়োজন হইলে ভিন্ন দেশের লৌককে নিয়োগ করিতেও তিনি কুা- 
বোধ করিতেন না। মুল্পা তকিয়ার বয়াজ হইতে জানা যায় যে, তিনি ত্রিহুতে 
অভিযানের সময় বছ আফগান সৈম্ত সংগ্রহ করিয়াছিলেন । “তারিখ-ই- 
ফিরিশতায় লেখা আছে যে বারবক শাহ বাংলায় ৮০,০০০ হাঁবশী আমদানী 
করিয়াছিলেন এবং তাহাদের প্রাদেশিক শাসনকর্তা, মন্ত্রী, অমাত্য প্রভৃতি গুরুত্ব- 
পূর্ণ পদে নিয়োগ করিয়াছিলেন । এই কথা সম্ভবত সত্য, কারণ বারবক শাহের 
মৃত্যুর কয়েক বৎসর পরে হাঁবশীরা বাংলার সর্বময় কর্তা হইয়া ওঠে, এমন কি 
তাহার! বাংলার সিংহাঁসনও অধিকার করে। হাঁবশীদের এদেশে আমদানী কর! 
ও শাসন-ক্ষমতা দেওয়ার জন্য কোন কোন গবেষক বারবক শাহের উপর দোষারোপ 
করিয়াছেন ; কিন্তু বারবক শাহ হাবশীদদের শারীরিক পটুতাঁর জন্য তাহাদিগকে 
উপযুক্ত পদে নিয়োগ করিয়াছিলেন ; তাহারা যে ভবিষ্যতে এতখানি শক্তিশালী 
হইবে, ইহা বুঝা তাহার পক্ষে সম্ভব ছিল না । প্ররুত পক্ষে হাবশীদের ক্ষমতাবৃদ্ধির 
জন্য বারবক শাহ দায়ী নহেন, দাক্ী তাহার উত্তরাধিকারীরা। 

আরাকাঁনদেশের ইতিহাঁসের মতে আরাঁকানরাজ মেংখরি (€ ১৪৩৪-৫৯ শ্রীঃ ) 
রামু ( বর্তমান চট্টগ্রাম জেলার দক্ষিণপ্রান্তে অবস্থিত) ও তাহার দক্ষিণস্থ বাংলার 
সমস্ত অঞ্চল জয় করিয়াছিলেন এবং তাহার পুত্র ও উত্তরাধিকারী বমোআহ-প্যু 
(১৪৫৯-৮২ শ্রী: ) চট্টগ্রাম জয় করিয়াছিলেন । ইহা! যদি সত্য হয়, তাহা! হইলে 
বপিতে হইবে ১৪৭৪ গ্রী:র মধ্যেই বারবক শাহ চট্টগ্রাম পুনরধিকার করিয়াছিলেন 
কারণ এ সালে উৎকীর্ণ চট্টগ্রামের একটি শিলালিপিতে রাজা হিসাবে তাহার নাম 
আছে। 

বারবক শাহের বিভিন্ন প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে ইতিপূর্বেই আঁলোচনা! কর! 
হইয়াছে। তিনি একজন সত্যকার সৌন্দর্যরসিকও ছিলেন। তাহার মুদ্রা 
এবং শিলালিপিগুলির মধ্যে অনেকগুলি অত্যন্ত স্ুন্দর। তাহার প্রাসাদের 
একটি সমসাময়িক বর্ণনা পাওয়া গিয়াছে ; তাহা হইতে দেখা যায় যে, এই 
প্রাসাদটির মধ্যে উদ্ভানের মত একটি শান্ত ও আনন্দদীয়ক পরিবেশ বিরাজ 
করিত, ইহার নীচ দিয়া একটি পরম বমণীয় জলধার! প্রবাহিত হইত এবং 
প্রাসা্ঘটিতে “মধ্য তোরণ” নামে একটি অপূর্ব সুন্দর “বিশেষ প্রবেশপথ 
হিসাবে নিথিত” তোরণ ছিল। গড়ের “দাখিল দরওয়াজা” নামে পরিচিত 


৬৪ বাংলা দেশের ইতিহাস 


বি্বাট ও সুন্দর ভোরণটি বারবক শাঁছই নির্াণ করাইয়ানিলেন বলিয়! প্রসিদ্ধি 
আছে। 

বাংলার সুলতানদের মধ্যে রুকন্থদ্দীন বাঁরবক শাহ যে নানা দিক দিয়াই 
শরেষ্টত্ব দাবী করিতে পারেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই 


৩ শামসুদ্দীন যুসুফ শাহ: 

রুকন্ুদ্দীন বাঁরবক শাহের পুত্র শীঁমন্থদ্দীন ঘুস্তুফ শাহ কিছুদিন পিতার সঙ্গে 
যুক্তভাবে রাঁজত্ব করিয়াছিলেন, পিতার মৃত্যুর পর তিনি এককভাবে ১৪৭৬-৮১ 
ত্বীঃ পর্যস্ত রাজত্ব করেন। সর্ববমেত তীহার রাজত্ব ছয় বৎসরের মত স্থায়ী 
হইয়াছিল ! 

বিভিন্ন ইতিহাসগ্রস্থে শামস্থদ্দীন যুন্থফ শাহকে, উচ্চশিক্ষিত, ধর্মপ্রাণ ও 
শাঁসনদক্ষ নরপতি বলিয়া অভিহিত কর! হইয়ীছে। ফিরিশতা লিখিয়াছেন যে 
মুস্তফ শাহ আইনের শৃঙ্খলা কঠোরভাবে রক্ষা করিতেন; কেহ তীাহাল 
আদেশ অমান্য করিতে সাহস পাইত না; তিনি তীঁহাঁর রাজ্যে প্রকাশ্তে মগ্যপান 
একেবারে বন্ধ করিয়! দিয়াছিলেন; আলিমদের তিনি দাবধান করিয়া দিয়া- 
ছিলেন, যেন তাহারা ধর্মসংক্রাস্ত বিষয়ের নিষ্পত্তি করিতে গিয়া কাহারও 
পক্ষ অবলম্বন না করেন; তিনি বহু শাস্ত্রে স্থপপ্তিত ছিলেন, ন্তায়বিচাঁরের 
দিকেও তীহাঁর আগ্রহ ছিল। তাই যে মামলার বিচার করিতে গিয়! কাজীর! 
"্যর্থ হইত, সেগুলির অধিকাংশ তিনি স্বয়ং বিচার করিয়া নিষ্পত্তি করিতেন। 

ঘুন্নফ শাহ ষে ধর্মপ্রণ মুসলমান ছিলেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তাহার 
রাজত্বকালে রাজধানী গৌড় ও তাহার আঁশেপাশে অনেকগুলি মলজিদ নিষ্সিত 
হইয়াছিল। তাঁহাদের কয়েকটির নির্মাতা! ছিলেন দ্বয়ং যুক্ফ শাহ। কেহ কেহ 
যনে করেন, গড়ের বিখ্যাত লোঁটন মসজিদ ও চাঁমকাঁটি মসজিদ যুস্থফ শাহই 
নির্ধাণ করাইয়াছিলেন। 

যুস্তৃফ শাহের যেমন স্বধর্মের প্রতি নিষ্টা ছিল, তেমনি পরধর্মের প্রতি বিদ্বেষও 
ছিল। তাঁহার প্রমাণ, তাঁহারই রাজত্বকালে পার্ট ( হুগলী জেল) হি্দুদের 
সুর্য ও মারায়ণের মন্দিরকে মসজিদ ও মিনারে পরিণত কর! হইয়াছিল এবং 
্র্থশিলা-নিগ্লিত বিরাট হুর্যমূতির বিকৃতিমাধন করিয়! তাহার পৃষ্ঠে শিলালিপি 
খোঘ্াঁই কর! হুইয়াছিল। পাতুয়ার (€ হুগলী ) পূর্বোক্ত মসজিদটি এখন 'বাইশ 


মাহ্ুদ শাহী বংশ ও হাবশী রাজত্ব ৬ 


দরওয়াজাঁ নামে পরিচিত। ইহার মধ্যে হিন্ষু মন্দিরের বছ শিলাস্তসম্ত ও 
ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাঁওয়া যায়। পাঁগুয় ( হুগলী ) সম্ভবত যুন্তূফ শাহের 
রাঁজত্বকালেই বিজিত হইয়াছল, কারণ এখানে সর্বপ্রথম তাহাঁরই শিলা্সিপি 
পাওয়া যায়। 


৪। জলালুদ্দীন ফতেহ শাহ 

বিভিন্ন ইতিহাপগ্রস্থেব মতে শামুন্দ্দীন যুহ্ফ শাহের মৃতার পরে সিকন্দর 
শাহ নামে একজন রাঁজবংশীয় যুবক পিংহাঁসনে বসেন। কিন্তু তিনি অযোগ্য 
ছিলেন বলিয়া অমাত্যের তাহাঁকে অল্প সময়ের মধ্যেই অপসারিত করেন। 
রিয়াজ-উদ্-সন্গাতীনে'র মতে এই পিকন্দর শাহ ছিলেন স্বুক্থক শাহের পুত্র; তিনি 
উন্মাদরোগগ্রস্ত ছিলেন; এই কারণে তিনি যেদিন সিংহাসনে আরোহণ 
করিয়াছিলেন, সেই দিনই অমাত্যগণ কর্তৃক অপদারিত হন। কিন্তু মতা স্তরে 
পসিকন্দর শাহ ছুই মাঁস রাঁজত্ব করিয়াছিলেন । শেষোক্ত মতই সত্য বলিয়া মনে 
হয়; কারণ যে যুবককে স্রস্থ ও যোগ্য জানিয়! অমাত্যেরা পিংহাঁসনে বসাঁইয়া- 
ছিলেন, তাহার অযোগ্যত৷ সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হইতে ঘষে কিছু সয় লাগিয়া 
ছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। অবশ্য পরবর্তীকালে রচিত ইতিহাসগ্রন্থগুলির 
উক্তি ব্যতীত এই মিকন্দর শাহের অস্তিত্বের কোন প্রমাণ এ পর্যস্ত পাওয়া ধাঁয় 
নাই । 

পরবর্তী সুলতানের নাম জলালুদ্দীন ফতেহ, শাহ। ইনি নানিরুদ্দীন মাহমুদ 
শাহের পুত্র এবং শামস্থদ্দীন যুস্ছফ শাহের খুল্পতাত। ইনি ৮৮৬ হইতে ৮৯২ 
হিজর! ( ১৪৮১-৮২ গ্রীঃ হইতে ১৪৮৭-৮৮ দ্রঃ) পর্যন্ত রাজত্ব করেন। ইহাঁর 
মুদ্রাগুলি হইতে জীন! যাঁয় যে ইহার দ্বিতীয় নাম ছিল হোঁসেন শাহ। 

“তবকাৎই-আকবরী” ও “রিয়াজ-উপ-নলাতীন'-এর মতে ফতেহ. শাহ বিজ্ঞ, 
বুদ্ধিমান ও উদ্দার নুপতি ছিলেন এবং তাহার রাজত্বকালে প্রজার! খুব স্থখে ছিল। 
সমসাময়িক কবি বিজয় গুপ্তের লেখা “মনসামঙ্গলে' লেখা! আছে যে এই নৃপতি 
বাহুবলে বলী ছিলেন এবং তাহার প্রজাপালনের গুণে প্রজারা পরম সুখে ছিল। 
ফার্সী শব্বকোষ 'শর্ফআমা'র রচয্মিতা ইব্রাহিম কামুম ফারুকী জলালুদ্দীন ফতেহ. 
শাঁছের প্রশস্তি করিয়। একটি কবিতা রচন করিয়াছিলেন । 


রর 


৬ রাংল। দেশের ইতিহাস 


কিন্তু বিজয় গুগ্ের মনসামঙ্লের হাসন-হোঁসেন পালায় যাহা লেখা আছে, 
তাহা হইতে মনে হয়, ফতেহ, শাহের রাজত্বকালে হিন্দু প্রজাদের মধ্যে অসন্তোষের 
ষথেষ্ট কারণ বর্তমান ছিল। পালাটিতে হোসেনহাটা গ্রামের কাঁজী হাসন-হোসেন 
ভ্রাতৃ-যুগলের কাহিনী ব্ণিত হইয়াছে । এই ছুই ভাই এবং হোসেনের শাল! ছুলা 
হিন্দুদের উপর অপরিসীম অত্যাচার করিত, ব্রাহ্মণদের নাগালে পাইলে তাহার 
তাহাদের পৈতা৷ ছি'ড়িয়া ফেলিয়! মুখে থুতু দিত। একদিন এক বনে একটি 
কুটিরে রাঁখাল বাঁলকেরা! মনসাঁর ঘট পূজা! করিতেছিল, এমন সময়ে 'তকাই নামে 
একজন মোল্লা ঝড়বু্টির জন্য সেখানে আদিয়া উপস্থিত হয়ঃ সে মনসার ঘট 
ভাঙিতে গেল, কিন্তু রাঁখাল বালকের তাহাকে বাধ! দিয়! প্রহার করিল এবং 
নাকে খৎ দিয় ক্ষমা চাহিতে বাঁধ্য করিল। তকাই ফিরিয়া আসিয়া হাসন- 
ছোঁদেনের কাছে রাখাল বালকদের নামে নালিশ করিল। নালিশ শুনিয়া হাসন- 
হোসেন বহু সশস্ত্র মুসলমানকে একত্র সংগ্রহ করিয়া রাঁখালদের কুটির আক্রমণ 
করিল, তাঁহাদের আদেশে সৈয়দেরা রাখালদের কুটির এবং মনসার ঘট ভাঙিয়া 
ফেলিল। রাখালর! ভয় পাইয়া বনের মধ্যে লুকাইয়াছিল। কাঁজীর লোকের! 
বন তোলপাড় করিয়া তাহাদের কয়েকজনকে গ্রেঞ্ধার করিল। হাঁসন-হেসেন 
বন্দী বাঁখালদের “ভূতের” পূজ। করার জন্য ধিক্কার দিতে লাগিল। 

এই কাহিনী কাল্পনিক বটে, কিন্ত কবির লেখনীতে ইহাঁর বর্ণন৷ যেরূপ জীবন্ত 
হইয়া উঠিয়াছে, তাহা হইতে মনে হয় ষে, সে যুগে মুমলমাঁন কাঁজী ও ক্ষমতাশালী 
রাঁজকর্মচাঁরীরা সময় সময় হিন্দুদের উপর এইরূপ অত্যাচার করিত এবং কৰি 
ত্ৰচক্ষে তাহা দেখিয়া এই বর্ণনার মধ্যে তাহ! প্রতিফলিত করিয়াছেন । 

জলালুদ্দীন ফতেহ শাহের রাজত্বকালেই নবদ্ীপে শ্রীচৈতত্যদেব জন্মগ্রহণ 
করেন--১৪৮৬ খ্রীষ্টান্ধের ১৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে । 

চৈতত্যাদেবের বিশিষ্ট ভক্ত বন হরিদাস তাহার অনেক আগেই জন্মগ্রহণ 
করেন। “চতন্ভাগবত' হইতে জানা যায় যে, হরিদাঁস মুমলমান হইয়াও কৃষ্ণ 
নাম করিতেন ) এই কারণে কাঁজী ত্াহীর বিরুদ্ধে *মুলুক-পতি* অর্থাৎ আঞ্চলিক 
শাসনকর্তীর কাছে নালিশ করেন। মুলুক-পতি তখন হরিদামকে বলেন, থে 
হিন্দুদের তাহারা এত স্বণা করেন, তাহাদের আচার-ব্যবহার হরিদাঁন কেন 
অনুদরণ করিতেছেন? হুরিদাঁন ইহার উত্তরে বলেন যে, সব জাতির ঈশ্বর একই। 
মূলুক-পতি বারবার অন্থরোধ করা সত্বেও হরিদাস কষ্*নাম ত্যাগ করিয়া “কলিম 


মাহমুদ শাহী বংশ ও হাবশী রাজত্ব ৬৭ 


উচ্চার” করিতে রাজী হইলেন না। তখন কাজীর আজ্ায় হরিদাঁদকে বাইশটি 
বাজারে লইয়1 গিয়া বেত্রাঘাত করা হইল। শেষ পর্যন্ত হুরিদাদের অলৌকিক 
মহিম! দর্শন করিয়া মূলুক-পতি তাহার নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বলিলেন যে 
আর কেহ তীহার কষ্ণনামে বিদ্ন স্থষ্টি করিবে না। চৈতন্যদেবের জন্মের অব্যবহিত 
পূর্বে এই ঘটন! ঘটিয়াছিল ; সুতরাং ইহা ষে জলানুদ্দীন ফতেহ. শাহের রাঁজত্ব- 
কাঁলেরই ঘটনা, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই । 

জয়ানন্দের “চতন্যমঙগল' হইতে জানা যাঁয় ষে, 'চৈতন্তদেবের জন্মের অব্যবহিত 
পূর্বে নবন্ধীপের নিকটবর্তা পিরল্যা গ্রামের মুসলমানরা গৌড়েশ্বরের কাছে গা 
মিথ্যা নালিশ করে যে নবদ্বীপের ব্রাঙ্গণেরা তাহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছে, 
গৌড়ে ব্রার্ষণ রাঁজা হইবে বলিয়া প্রবাদ আছে, স্থতরাঁং গৌড়েশ্বর যেন নবহ্বীপের 
ব্রাহ্মণদের সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত না থাকেন। এই কথ! শুনিয়। গৌড়েশ্বর *নবন্থীপ 
উচ্ছন্ঁ করিতে আজ্ঞা দ্িলেন। তাহার লোকেরা তখন নবদীপের ব্রাঙ্ষণদের 
প্রাণবধ ও সম্পত্তি লুণ্ঠন করিতে লাগিল এবং নবদ্বীপের মন্দিরগুলি ধ্বংস করিয়া, 
তুলপীগাঁছগুলি উপড়াইয়! ফেলিতে লাগিল। বিখাত পণ্ডিত বাঁস্থাদেব সার্বভৌম 
এই অত্াচাঁরে সন্বস্ত হইয়া সপরিবাঁরে নবছ্বীপ ত্যাগ করিয়া উড়িম্যায় চলিয়। 
গেলেন। কিছুদিন এইরূপ অত্যাচার চলিবাঁর পর কালী দেবী স্বপ্পে গৌড়েশ্বরকে 
দেখা দিয়া ভীতিপ্রদর্শন করিলেন। তখন গৌড়েশ্বর নবদ্বীপে অত্যাচার বন্ধ 
করিলেন এবং তাহার আজ্জায় বিধ্বস্ত নবদ্বীপের আমূল সংস্কার সাধন করা হইল । 
বৃন্দাবনদাসের “চৈতন্য ভাগবত" হইতে জয়্ানন্দের এই বিবরণের আঁংশিক সমর্থন 
পাওয়া ষায়। বুন্দাবনদাঁস লিখিয়াছেন যে, চৈতন্যদেবের জন্মের সামান্য পূর্বে 
নবন্বীপের বিখ্যাত পণ্ডিত গঙ্গাদাস রাঁজভয়ে সন্বস্ত হইয়া সপরিবাঁরে গঙ্গা পার 
হুইয়! পলায়ন করিয়াঁছিলেন। বুন্দাবনদাপ আরও লিখিয়াছেন ষে টৈতন্যদেবের 
জন্মের ঠিক আগে শ্রীবাপ ও তাঁহার তিন ভাহিয়ের হরিনাঁম-সহ্বীর্তন দেখিয়া নব- 
দ্বীপের লোকে বলিত প্মহাতীব্র নরপতি" নিশ্চয়ই ইহাঁদিগকে শাস্তি দিবেন । 
এই “নরপতি* জলালুদ্দীন ফতেহ, শাঁহ। সুতরাং নবদ্ধীপের ব্রাক্ষণদের 
উপর গৌড়েশ্বরের অত্যাগর সম্বন্ধে জয়ানন্দের বিবরণকে মোটামুটিভাবে সত্য 
বলিয়াই গ্রহণ করা যাঁয়। বল! বাহুল্য এই গোড়েশ্বরও জলালুদ্দীন ফতেহ. শাহ । 
অবস্থা জয়ানন্দের বিবরণের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি বিষয় সত্য না-ও হুইতে পারে। 
গৌড়েশ্বরকে কালী দেবী ন্বপ্ধে দেখা দিয়েছিলেন এবং গোৌঁড়েশ্বর ভীত হইয়া 


৬৮ বাঁংল। দেশের ইতিহাস 


অত্যাচার বন্ধ করিয়াছিলেন_-এই কথ! কবিকল্পন! ভিন্ন আর কিছুই নয়। কিন্ত 
জয়ানন্দের বিবরণ মূলত সত্য, কারণ বুন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবতে ইহার 
সমর্থন মিলে এবং জয়ানন্দ নবদ্বীপে মুসলিম রাঁজশক্তির ষে ধরনের অত্যাচারেদ্ব 
বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, ফতেহ. শাহের রাজত্বকালে রচিত বিজয়গুপ্চের 
মনসামঙ্গলের হাসন-হোঁসেন পালাঁতেও সেই ধরনের অত্যাচারের বিবরণ, 
প1ওয়। যায়। সুতরাঁং ফতেহ শাহ যে নবদ্বীপের ব্রাহ্মণদের উপর অত্যাচার 
করিয়াছিলেন, এবং পরে নিজের তুল বুঝিতে পারিয়! অত্যাঁচাঁর বন্ধ' করিয়াছিলেন, 
সে সম্বন্ধে সংশয়ের অবকাশ নাই। এই অত্যাচারের কারণ বুঝিতেও কষ্ট হয় 
না। টৈতন্তচরিতগ্রন্থগুলি পড়িলে জানা যাঁয় যে, গৌড়ে ব্রাহ্মণ রাজা হইবে 
বলিয়। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ পাদে বাংলায় ব্যাপক আকারে প্রবাদ রটিয়াছিল। 
চৈতন্তদেবের জন্মের কিছু পূর্বেই নবদ্বীপ বাংলা তথা ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ 
বিদ্যাপীঠ হিসাঁবে গড়িয়া উঠে এবং এখানকার ব্রাহ্মণের! সব দিক দিয়াই সম্ুদ্ধি 
অর্জন করেন ; এই সময়ে বাহির হইতেও অনেক ব্রাঙ্ষণ নবদীপে আমিতে থাকেন । 
এইসব ব্যাপার দেখিয়া! গৌড়েশ্বরের বিচলিত হওয়া এবং এতগুলি এশবর্ষবান 
ব্রাঙ্মণ একত্র সমবেত হইয়া গৌড়ে ত্রাহ্গণ রাজ হওয়ার প্রবাদ সার্থক করার ষড়যন্ত্র 
করিতেছে ভাঁবা৷ খুবই স্বাভাবিক। ইহার কয়েক দশক পূর্বে বাংলাদেশে রাজা 
গণেশের অত্যুখান হইয়াছিল। দ্বিতীয় কোন হিন্দু অত্যুখানের আশঙ্কায় পরবর্তী 
গৌঁড়েস্বররা নিশ্চয়ই সন্বস্ত হইয়া থাকিতেন। সুতরাং এক শ্রেণীর মুদলমানের 
উস্কানিতে জলালুদ্দীন ফতেহ, শাহ নবদ্বীপের ব্রীক্ষণদের সন্দেহের চোখে দেখিয়া 
তাহাদের উপর অত্যাচার করিয়াছিলেন, ইহাতে অস্বাভাবিক কিছুই নাই। 

বুন্দীবনদাসের “চৈতন্যভাঁগবত" হইতে জলালুদ্দীন ফতেহ, শাহের রাঁজত্বকাঁলের 
কোন কোন ঘটনা সম্বন্ধে সংবাদ পাঁওয়] যাঁয়। এই গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে 
চৈতন্তদেবের জন্মের আগের বৎসর দেশে ছুভিক্ষ হইয়াছিল ; ৈতন্যদেবের জন্মের 
পরে প্রচুর বৃঠ্িপাত হয় এবং হুভিক্ষেরও অবসান হয়; এই জন্যই তাঁহার 
“বিশ্বস্তর' নাম রাখা হইয়াছিল । “চৈতন্যভীগবত” হইতে আরও জান যায় যে যবন 
হরিদাঁসকে যে সময়ে বন্দিশীলাঁয় প্রেরণ করা৷ হইয়াছিল, সেই সময়ে বহু ধনী হিন্দু 
জমিদার কাঁরারুদ্ধ ছিলেন ? মুসলিম রাজশক্তির হিন্দু-বিছেষের জন্য ইহাঁর1 কাঁরা- 
রুদ্ধ হইয়াছিলেন, ন! খাঁজন! বাঁকী পড়া বা অন্য কৌন কারণে ইহাদের কয়েদ ক্র, 
হইয়াছিল, তাহা বুঝিতে পারা যাঁয় না। 


মাহমুদ শাহী বংশ ও হাবনী রাজত্ব ৯ 


বুন্দাবনদাল জলালুদ্দীন ফতেহ শাহকে “মহাতীব্র নরপতি* বলিয়াছেন । 
ফিরিশ.তা৷ লিখিয়াছেন যে কেহ অন্যায় করিলে ফতেহ শাহ তাহাকে কঠোর 
শীস্তি দিতেন । 

কিন্তু এই কঠোরতাই পরিণামে তাহার কাঁল হইল। ফিরিশ.তা৷ লিখিয়াছেন 
যে এই সময়ে হাঁবশীদের প্রতিপত্তি এতদূর বুদ্ধি পাইয়াঁছিল যে তাহীর! সব সময়ে 
স্থলতানের আদেশও মানিত না। ফতেহ শাহ কঠোর নীতি অনুসরণ করিয়া 
তাহাদের কতকটা দমন করেন এবং আঁদেশ-অমান্তকারীদের শাস্তিবিধান 
করেন। কিন্তু তিনি যাহাঁদের শান্তি দিতেন, তাহারা প্রাসাদের প্রধান খোজ! 
বারবকের সহিত দল পাঁকাইত। এই ব্যক্তির হাঁতে রাঁজপ্রাসাদের সমস্ত 
চাবী ছিল। 

বিভিন্ন ইতিহাঁসগ্রস্থ হইতে জান। যাঁয় ষে, প্রতি রাত্রে যে পাঁচ হাজার পাইক 
স্থলতাঁনকে পাহার! দিত, তাহাদের অর্থ দ্বারা হাত করিয়া খোজা বারবক এক 
রাত্রে তাহাদের দ্বারা ফতেহ, শাহকে হত্যা করাইল। ফতেহ, শাহের মৃত্যুর সঙ্গে 
সঙ্গেই বাংলায় মাহুদ শাহী বংশের রাজত্ব শেষ হইল। 


৫1 স্থলতান শাহজাদা 


বিভিন্ন ইতিহাসগ্রস্থের মতে ফতেহ. শাহকে হত্যা করিবার পরে খোঁজা বারবক 
“নুলতান শাহজাদা” নাম লইয় সিংহাসনে আরোহণ করে। ইহা সত্য হওয়াই 
সম্ভব, কিন্ত এই ঘটন! সম্বন্ধে তথ! বারবক বা স্থলতান শাহজাদার অস্তিত্ব সম্বন্ধ 
আলোচ্য সময়ের অনেক পরবর্তীকালে রচিত গ্রন্থগুলির উক্তি ভিন্ন আর কোন 
প্রমাণ মিলে নাই। 
আধুনিক গবেষকরা মনে করেন বারবক জাতিতে হাবশী ছিল এবং তাহার 
সিংহাসনে আরোহণের সঙ্গে সেই বাংলদেশে হাবশী রাজত্ব স্থুরু হইল। কিন্ত 
এই ধারণার কোন ভিত্তি নাই, কারণ কোন ইতিহাসগ্রস্থেই বারবককে হাঁবশী 
বলা হয় নাই। ঘে ইভিহাসগ্রন্থটিতে বারবক সম্বন্ধে সর্বপ্রথম বিস্তৃত বিবরণ 
পাওয়! যাইতেছে, সেই *তারিখ-ই-ফিরিশ.ভা'র মতে বারবক বাঙালী ছিল। 
“তারিখ-ই-ফিরিশ,তা' ও “রিয়াজ-উদ্-সলাতীন' অহ্সারে ফতেহ. শাহের 
প্রধান অমাত্য মালিক আদ্দিল সুলতান শাহজাদাঁকে হত্যা করেন। 


শও বাংল! দেশের ইতিহাস 


নথলতাঁন শাহজাদার রাজত্বকাল কোনও মতে আট মান, কোনও মতে ছস়্ 
মাস, কোনও মতে আড়াই মাস। 

৮৯২ হিজরাঁর (১৪৮৭-৮৮ খ্রীঃ ) গোড়ার দিকে জলালুদ্দীন ফতেহ, শাহ ও 
শেষ দিকে সৈফুদ্দীন ফিরোজ শাহ রাজত্ব করিয়াছিলেন। এঁ বৎসরেরই মাঝের 
দিকে কয়েক মাস স্লতান শাহজাদ1 রাজত্ব করিয়াছিল। 

স্থলতান শাহজাদ1 তাহার প্রতুকে হত্যা করিয়া সিংহাসন অধিকার করিয়াছিল। 
আবার তাহাকে বধ করিয়া! একজন অমীত্য সিংহাসন অধিকার করিলেন। এই 
ধার! কয়েক বৎসর ধরিয়। চলিয়াছিল ; এই কয়েক বসরে বাংলীদেশে অনেকেই 
প্রভৃকে হত্যা করিয়া রাজ! হইয়াছিলেন। বাবর তীহার আত্মকাহিনীতে বাংল! 
দেশের এই বিচিত্র ব্যাপারের উল্লেখ করিয়াছেন এবং যেভাবে এদেশে রাজার 
হত্যাকারী সকলের কাছে রাজ! বলিয়। স্বীকৃতি লাভ করিত, তাহাতে তিনি বিস্ময় 
প্রকাশ করিয়াছেন। 


৬। সৈফুদ্দীন ফিরোজ শাহ 


পরবর্তী রাজার নাম সৈফুদ্দীন ফিরোজ শাহ। 'তারিখ-ই-ফিরিশতা” ও 
“রিয়াজ-উস্-সলাতীন'-এর মতে মালিক আন্দিলই এই নাম লইয়া সিংহাপনে 
আরোহণ করেন। সৈফুদ্দীন ফিরোজ শাহই বাংলার প্রথম হাবশী সুলতান। 
অনেকের ধারণ! হাবশী স্থুলতানরা অত্যন্ত অধ্েগ্য ও অত্যাচারী ছিলেন এবং 
তাহাদের রাজত্বকালে দ্রেশের সবত্র সন্ত্রীন ও অরাঁজকত। বিরাজমান ছিল। কিন্তু 
এই ধারণ! সত্য নহে। বাংলার প্রথম হাবশী সুলতান ফিরোজ শাহ মহৎ, দানশীল 
এবং নাঁনাগুণে ভূষিত ছিলেন। তিনি বাংলার শ্রেষ্ঠ সুলতানদের অন্ততম। 
অন্তান্ত হাবশী স্থলতানদের মধ্যেও এক মুজাফফর শাহ ভিন্ন আর কোন হাব 
জবলতানকে কোন ইতিহাসগ্রস্থে অত্যাচারী বল! হয় নাই। 

বিভিন্ন ইতিহাসগ্রস্থে সৈফুদ্দীন ফিরোজ শাহ তাহার বীরত্ব, ব্যক্তিত্ব, মহত্ব 
ও দয়ালুতার জন্য প্রশংসিত হইয়াছেন। “রিয়াজ-উস-সলাতীন"এর মতে তিনি 
বহু প্রজাহিতকর কাঁজ করিয়াছিলেন ? তিনি এত বেশী দান করিতেন যে পূর্ববর্তী 
রাজাদের সঞ্চিত সমস্ত ধনদৌলত তিমি নিঃশেষ করিয়া ফেলিয়াছিলেন; কথিত 
আছে একবার তিনি এক দিনেই এক লাখ টাক! দান করিয়াছিলেন; তাহার 


মাহমুদ শাহী বংশ ও হাবশী রাজত্ব ৭১ 


অমাত্যের! এই মুক্তহত্ত দান পছন্দ করেন নাই; তীহারা একদিন ফিরোজ শাহের 
সামনে এক লক্ষ টাক মাটিতে স্তুপীকৃত করিয়া তাহাকে এ অর্থের পরিমাণ 
বুঝাহিবার চেষ্ট1! করিয়াছিলেন। কিন্ত ফিরোজ শাহের নিকট এক লক্ষ টাকার, 
পরিমাণ খুবই কম বলিয়া! মনে হয় এবং তিনি এক লক্ষের পরিবর্তে ছুই লক্ষ 
টাক! দরিদ্রদের দান করিতে বলেন। 

€রিয়াঁজ-উস্-সলাতীনে” লেখা আছে যে, ফিরোজ শাহ গৌড় নগরে একটি 
মিনার, একটি মসজিদ এবং একটি জলাধার নির্মীণ করাইয়াছিলেন। তন্মধ্যে 
মিনারটি এখনও বর্তমান আছে। ইহ “কিরোজ মিনার" নামে পরিচিত। 

ফিরোজ শাহের মৃত্যু কীভাবে হইয়াছিল, লে সম্বন্ধে সঠিকভাবে কিছু জানা 
ধায় নী। কোন কোন মত অনুসারে তাহার স্বাভাবিক মৃত্যু হয়? কিন্ত 
অধিকাংশ ইতিহাসগ্রস্থের মতে তিনি পাইকদের হাতে নিহত হইয়াছিলেন । 
ফিরোজ শাহ ১৪৮৭ শ্রী: হইতে ১৪৯০ খ্রীঃ:-_কিঞ্চিদধিক তিন বৎসর রাজত্ব 
করিয়াছিলেন । 

রাখালদাস বন্দ্যোপাঁধ্যায়ের মতে সৈছুদ্দীন ফিরৌজ শাহ “ফতে শাহের ক্রীত- 
ধাঁ” ও “নপুংসক” ছিলেন । কিন্তু এই মতের সপক্ষে কোন প্রমাণ নাই । 


৭। নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহ ( দ্বিতীয় ) 


পরবর্তী স্থলতানের নাম নাঁসিকদ্দীন মাহমুদ শাহ। ইহার পূর্বে এই নামের 
আর একজন স্থলতাঁন ছিলেন, স্থতরাৎ ইহাকে দ্বিতীয় নাসিরুদ্দীন মাহুদ শাহ 
বল। উচিত। 

ইহাঁর শিতৃপরিচয় রহস্তাবৃত। ফিরিশ.তা ও “রিয়াজ-এর মতে ইনি সৈকুদ্দীন 
ফিরোজ শাহের পুত্র, কিন্তু হাঁজী মুহম্মদ কন্দাহারী নামে ষোড়শ শতাব্দীর একজন 
&ঁতিহাঁসিকের মতে ইনি জলালুদ্দীন ফণেহ, শাহের পুত্র । এই স্থলতানের শিলা- 
লিপিতে ইহাঁকে শুধুমাত্র সুলতান বলা হইয়াছে--পিতার নাম করা হয় নাই। 
ফিরোজ শাহ ও ফতেহ, শাহ--উভয়েই সুলতান ছিলেন, স্ৃতরাং দ্বিতীক্ব 
নাসিরুদ্দীন মাহযুদ শাহ কাহার পুত্র ছিলেন, তাহা! সঠিকভাবে বল! অত্যন্ত 
কঠিন। তবে ইহাকে সৈফুদ্দীন ফিরোজ শাহের পুত্র বলিয়া মনে করার পক্ষেই 
যুক্তি প্রবলতর । 


৭২ বাংল। দেশের ইতিহাস 


 ফিরিশ.তা, “রিয়াজ” ও মৃহম্মদ কন্দাহারীর মতে দ্বিতীয় নাসিরুদ্দীন মাহ-ুদ 
শাহের রাজত্বকীলে হাবশ. খান নামে একজন হাবশী ( কন্দাহারীর মতে ইনি 
ক্থলতানের শিক্ষক, ফিরোজ শাহের জীবদ্দশায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন ) সমস্ত ক্ষমতা 
করায়ত্ত করেন, স্থলতান তাহার ক্রীড়নকে পরিণত হন। কিছুদিন এইভাবে 
চলিবার পরে ( কন্দ্াহাঁরীর মতে হাব খান তখন নিজে স্থলতীন হইবার মতলব 
আটিতেছিলেন ) সিদি বদ্‌রু নামে আর একজন হাঁবশী বেপরৌয়া হইয়া উঠিয়! 
হাঁব,শ. খানকে হত] করে এবং নিজেই শাসনব্যবস্থার কর্তা হইয়া! বসে। কিছুদিন 
পরে এক রাত্রে সিদি বদর পাইকদের সর্দারের সহিত ষড়ঘন্ত্র করিয়া দ্বিতীয় 
নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহকে হত্যা করে এবং পরের দিন প্রভাতে সে অমাত্যদের 
সম্মতিক্রমে ( শামস্থদ্দীন ) মুজাফফর শাহ নাম লইয়া সিংহাসনে বসে। 
মুজাফফর শাহ কর্তৃক দ্বিতীয় নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহের হত্যা এবং তাহার 
সিংহাসন অধিকারের কথা সম্পূর্ণ সত্য, কারণ বাঁবর তাঁহার আত্মকাহিনীতে ইহার 
উল্লেখ করিয়াছেন। 


৮।| শামসুদ্দীন মুজাফফর শাহ 


মুজীফফর শাহ অত্যাচারী ও নিষ্টুরপ্রকৃতির লোক ছিলেন ; রাজ! হইয়া 
তিশি বহু দরবেশ, আলিম ও সন্তাস্ত লোকদের হত্যা করেন। অবশেষে তীঁহাঁর 
অত্যাচার যখন চরমে পৌছিল, তখন সকলে তাঁহার বিরুদ্ধে ঈীড়াইল; তীহার 
মন্ত্রী সৈয়দ হোসেন বিরুদ্ধবাঁদীদের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন এবং মুজাফফর শাহকে 
বধ করিয়া নিজে রাজা হইলেন । 

মুজীফফর শাহের নৃশংসতা, অত্যাচার ও কুশাসন সম্বন্ধে পূর্বোল্লিখিত 
গরস্থগুলিতে যাহা! লেখ! আছে, তাহা কতদূর সত্য বলা যাঁয় না) সম্ভবত 
থানিকটা অতিরঞ্রন আছে। 

কীভাবে মুজাফফর শাহ নিহত হইয়াছিলেন, সে সম্বদ্ধে পরবর্তী কালের 
এঁতিহাসিকদের মধ্যে ছুইটি মত প্রচলিত আছে। একটি মত এই যে, মুজাফফর 
শাহের সহিত তাহার বিরোধীদের মধ্যে কয়েক মাস ধরিয়া যুদ্ধ চলিবার পর এবং 
লক্ষাধিক লোক এই যুদ্ধে নিহত হইবার পর মুজাফফর শাহ পরাজিত ও নিহত 
হুন। দ্বিতীয় মত এই যে, সৈয়দ হোসেন পাইকদের সর্দারকে ঘুষ দিয়া হাত 
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করেন এবং কয়েকজন লোক সঙ্গে লইয়া! মুজাফফর শাহের অস্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া 
তাহাকে হত্যা করেন। সম্ভবত শেষোক্ত মতই সত্য, কারণ বাঁবরের আত্ম" 
কাহিনীতে ইহার প্রচ্ছন্ন সমর্থন পাওয়া যাঁয়। 

মুজাফফর শাহের রাজত্বকালে পাতুয়ায় নূর কুত্ব. আলমের সমীধি-ভবনটি 
পুননিমিত হয়। এই লমাধ্ধিভবনের শিলাঁলিপিতে মুজাফফর শাহের উচ্চৃসিত 
প্রশংসা আছে। মুজীফফর শাহ গঙ্গারামপুরে মৌলানা আতার দরগায়ও একটি 
মসজিদ নির্মাণ করাইয়াছিলেন। স্তরাং মুজীফফর শাহ যে দরবেশ ও ধাম্িক 
লোকদের হত্যা করিতেন-_পূর্বোল্লিখিত ইতিহাসগ্রন্থগুলির এই উক্তিতে আস্থা 
স্থাপন করা যায় না। 

মুজাফফর শাহ ৮৯৬ হইতে ৮৯৮ হিঃ পর্যস্ত রাজত্ব করেন। তাহার মৃত্যুর 
সন্ধে সঙ্গেই বাংলাদেশে হাঁবশী রাজত্বের অবসাঁন হইল। পরবর্তী স্থলতান আলা- 
উদ্দীন হোসেন শাহ সিংহাঁসনে আরোহণ করিয়া হাবশীদের বাংল] হইতে বিতাড়িত 
করেন। রুকনুদ্দীন বাঁরবক শাহের রাঁজত্বকাঁলে যাহারা! এদেশের শাঁসনব্যবস্থায় 
প্রথম অংশগ্রহণ করিবার সুযোগ পাঁয়, কয়েক বৎসরের মধ্যেই তাহাদের ক্ষমতার 
শীর্ষে আরোহণ ও তাঁহার ঠিক পরেই সদলবলে বিদায় গ্রহণ-_ছুইই নাটকীয় 
বাপার। এই হাবশীদের মধ্যে সকলেই যে খারাপ লোঁক ছিল না, পৈফুদ্দীন 
ফিরোজ শাহই তাহার প্রমাণ । হাঁবশীদের চেয়েও অনেক বেশী ছ্বৃত্ত ছিল 
পাইকেরা। ইহারা এদেশেরই লোক। ১৪৮৭ হইতে ১৪৯৩ ্রিষ্টাবের মধ্যে 
বিভিন্ন স্থলতাঁনের আততায়ীর1 এই পাইকদের সঙ্গে ষড়মন্ত্র করিয়াই রাজাদের বধ 
করিয়াছিল । জলালুদ্দীন ফতেহ, শাহের হত্যাকারী বারবক স্বয়ং পাইকদের সর্দার 
ও বাঙালী ছিল বলিয়া “তারিখ-ই-ফিরিশতী "য় লিখিত হুইয়াছে। 

বাংলার হাবশীদের মধ্যে ধাহার! প্রাধাম্ভলাভ করিয়াছিলেন তাহাদের মধো 
মালিক আন্দিল (ফিরোজ শাহ), সিদি বছূরু (মুজীফফর শাহ ), হাবশ, খান, 
কাফুর প্রভৃতির নাঁম বিভিন্ন ইতিহাসগ্রস্থ ও শিলালিপি হইতে জানা যায়। 
রজনীকাস্ত চক্রবর্তী তাহার “গৌড়ের ইতিহাসে" আরও কয়েকজন “প্রধান হাবশী”র 
নাম করিয়াছেন 3 কিন্তু তাহাদের এতিহাঁপিকতা সম্বন্ধে কোন প্রমাণ পাওয়! 
'মায় না। 


যর্ঠ পরিচ্ছেদ 
হোসেন শাহী বংশ 


১। আলাউদ্দীন হোসেন শাহ । 

বাংলার স্বাধীন স্থলতানদের মধ্যে আলাউদ্দীন হোসেন শাহের নামই সর্বাপেক্ষা 
বিখ্যাত। ইহার অনেকগুলি কারণ আছে। প্রথমত, আলাউদ্দীন হোসেন 
শাহের রাঁজোর আয়তন অন্যান্তি স্থলতানদের রাঁজ্যের তুলনায় বৃহত্তর ছিল। 
দ্বিতীয়ত, বাংলার অন্তান্ত সুলতানদের তুলনায় হোসেন শাছের অনেক বেশী 
এতিহাঁসিক স্মৃতিচিহ্ন ( অর্থাৎ গ্রন্থাদিতে উল্লেখ, শিলালিপি প্রভৃতি ) মিলিয়াছে । 
তৃতীয়ত, হোমেন শাহ ছিলেন চৈতন্যদেবের মমসাঁময়িক এবং এইজন্য চৈতন্যাদেবের 
নান! প্রনর্জের দহিত হোসেন শাহের নাম যুক্ত হইয়া বাঙালীর শ্বতিতে স্থান 
লাভ করিয়াছে। 

কিন্ত এই বিখ্যাত নরপতি সম্বন্ধে প্রামাণিক তথ্য এ পর্যস্ত খুব বেশী জানিতে 
পারা যায় নাই। তাহার ফলে অধিকাংশ লোকের মনেই হোসেন শাহ সম্বন্ধে ষে 
ধারণার স্থষ্টি হইয়াছে, তাঁচীর মধো সত্য অপেক্ষা কল্পনার পরিমাঁণই অধিক। 
স্বতরাং হোলেন শাহের ইতিহাঁপ যথাসম্ভব সঠিকভাবে উদ্ধারের জন্য একটু বিস্তৃত 
আলোচনা আবশ্ঠাক | 

মুদ্রা, শিলালিপি এবং অন্যান্ত প্রামীণিক স্থত্র ছইতে জানা! যাঁয় যে, হোসেন 
শাহ সৈয়দ বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তীহার পিতাঁর নাঁম সৈয়দ 
আশরফ অগ-হোসেনী। 'রিয়াজ-এর মতে হোসেন শাহের পিতা৷ তাহাকে ও 
তাহার ছোট তাই ঘুহৃফকে সঙ্গে লইয়া তুকিস্তানের তারমূজ শহর হইতে বাংলায় 
আদিয়াছিলেন এবং রাটের চাদপুব (বা চাদপাঁড়া ) মৌজায় বসতি স্থাপন করিয়া- 
ছিলেন; সেখানকার কাজী তাহাদের ছুই ভাইকে থিক্ষা দেন এবং তীহাঁদের উচ্চ 
বংশমর্ধাদার কথা জানিয়। হোসেনের সহিত নিজের কন্ঠার বিবাহ দেন। 
্ট্ার্টের মতে হোঁসেন আরবের মরুভূমি হইতে বাংলায় আসিয়াছিলেন। একটি 
কিংবদন্তী প্রচলিত আছে যে হোসেন বাল্যকাঁলে চাদপাঁড়ায় এক ব্রাঙ্মণের বাঁড়ীতে 
রাখালের কাঁজ করিতেন; বাংলার সুলতান হইয়া তিনি এ ত্রাঙ্মণকে মাত্র এক 
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আন খাজনায় চাদপাড়া গ্রামখাঁনি জায়গীর দেন; তাহার ফলে গ্রামটি আজও 
পর্যস্ত একানী চীদপাঁড়া নাঁমে পরিচিত; হোঁসেন কিন্তু কিছুদিন পরে তীহার 
বেগমের নির্বন্ধে এ ত্রাহ্মণকে গোমাংস খাওয়াইয়া তাহার জাতি নষ্ট করিয়া- 
ছিলেন। এই সমস্ত কাহিনীর মধ্যে কতখানি সত্য আছে, তাহা বল যাঁয় না। 
তবে চাদপুর বা টাদপাড়া গ্রামের সহিত হোসেন শীহের সম্পর্কের কথা সত্য 
বলিয়। মনে হয়, কাঁরণ এই অঞ্চলে তাহার বহু শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে । 

কৃষ্ণদাদ কবিরাজ তাহার “ঠৈতন্যচরিতামৃতে ( মধ্যলীলা, ২৫ শ পরিচ্ছেদ ) 
লিখিয়াছেন যে, রাঁজ। হইবাঁর পূর্বে সৈয়দ হোসেন “গোৌড়-অধিকাঁরী” ( বাংলার 
রাজধানী গৌড়ের প্রশাসনের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী ) স্ুবুদ্ধি রায়ের অধীনে চাকুরী 
করিতেন ; স্থবুদ্ধি রাঁয় তাহাকে এক দীঘি কাঁটানোর কাজে শিয়োগ করেন এবং 
তাঁহার কাধে ত্রুটি হওয়াঁয় তাঁহাকে চাবুক মারেন $ পরে সৈয়দ হোঁসেন স্থলতান 
হইয়! অুবুদ্ধি রায়ের পব্মর্যাদা অনেক বাড়াইয়। দেন; কিন্তু তাহার বেগম একদিন 
তীহার দেহে চাবুকের দাগ আবিষ্ষার করিয়! হ্বুদ্ধি রায়ের চাবুক মারার কথা 
জানিতে পারেন এবং স্ববুদ্ধি রায়ের প্রাণবধ করিতে স্থুলতাঁনকে অন্থরোঁধ 
জানান। স্বলতান তাহাতে সম্মত ন! হওয়ায় বেগম স্থবুদ্ধি রায়ের জাতি নষ্ট 
করিতে বলেন। হোসেন শাহ তাহাতেও প্রথমে অনিচ্ছ। প্রকাশ করিয়াছিলেন, 
কিন্ত স্ত্রীর নির্বন্ধীতিশয্যে অবশেষে স্থবুদ্ধি রায়ের মুখে করোয়ার (€ বদনার ) জল 
দেওয়ান এবং তাঁহার ফলে স্থৃবুদ্ধি রায়ের জাতি যায়। 

এই বিবরণ সত্য বলিয়াই মনে হয়, কারণ কৃষ্ণদাঁস কবিরাজ দীর্ঘকাল বুন্দাবনে 
হোসেন শাহের অমাত্য এবং স্থুবুদ্ধি রায়ের অন্তরঙ্গ বন্ধু বূপ-সনাতনের ঘনিষ্ঠ 
সাঙ্গিধ্য লাভ করিয়াছিলেন । মুবুদ্ধি রায়ও স্বয়ং শেষ জীবনে বহুদিন বুন্দাবনে 
বাস করিয়াছিলেন, স্বতরাং কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাহারও পরিচিত ছিলেন বলিয়া 
মনে হয়। অতএব কৃষ্ণদাস যে পূর্বোক্ত কাহিনী কোন প্রামাণিক সুত্র হইতেই 
সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। 

পতুগীজ এতিহাগিক জোআ-দে-বারোন তাহার “দ1 এসিয়া গ্রন্থে লিখিয়াছেন 
ষে পতুগীজদের চট্টগ্রামে আগমনের একশত বৎসর পূর্বে একজন আরব বণিক 
ছুইশত জন অন্থচর লইয়া! বাংলায় আসিয়াছিলেন এবং নানা রকম কৌশল করিয়। 
তিনি ক্রমশ বাঙলার সুলতানের বিশ্বাসভাজন হন ও শেষ পর্যস্ত তাহাকে বধ 
করিয়া! গৌড়ের সিংহাসন অধিকার করেন। কেহ কেহ মনে করেন যে, এই 


পর বাংল। দেশের ইতিহাস 


কাহিনী হোসেন শাহ সন্বদ্ধেই প্রযোজ্য । কিন্তু জোআ-দে-বারোস এ আরব 
বণিকের যে সময় নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা হোপেন শাহের সময়ের একশত 
বৎসর পূর্ববর্তী । 

যাহা হউক, হোসেন শাহের পূর্ব-ইতিহাস অনেকখানি রহস্তাবুত। কয়েকটি 
বিবরণে খুব জোর দিয়! বল! হইয়াছে যে তিনি বিদেশ € আরব বা! তুকিস্তান ) 
হইতে আপিয়াছিলেন, কিন্তু এ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া! যায় না। কোন কোন 
মতে হোসেন শাহ বিদেশীগত নহেন, তিনি বাঁংল৷ দেশেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । 
ফ্রান্সিস বুকাননের মতে হোঁদেন রংপুরের বোদ! বিভাগের দেবনগর গ্রামে 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। হোসেন শাহের মাতা যে হিন্দু ছিলেন, এইরূপ 
কিংবদস্তীও প্রচলিত আছে। বাঁবর তীহাঁর আত্মজীবনীতে হোসেন শাহের পুত্র 
নপরৎ শাহকে “নসর শাহ বঙ্গালী” বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন । কৃষন্দাস 
কবিরাজের “চৈতন্যচরিতামূত' এবং কবীন্দ্র পরমেশ্বরের মহাভারতে ইঙ্গিত করা 
হইয়াছে যে, হোঁসেন শাহের দেহ কৃষ্ণবর্ণ ছিল। এই মত্ত বিষয় হইতে মনে 
হয়, হোসেন শাহ বিদেশী ছিলেন না, তিনি বাঁডালীই ছিলেন ; যে সমস্ত সৈয়দ- 
বংশ বাংলা দেশে বহু পুরুষ ধরিয়া বাঁস করিয়া আসিতেছিল, সেইরূপ একটি 
বংশেই তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । 

সিংহাসন লাভের অব্যবহিত পূর্বে হোসেন শাহ হাঁবশী স্থুলতান মুজাফফর 
শাহের উজীর ছিলেন-_বিভিন্ন ইতিহাঁসগ্রন্থে এ কথ উল্লিখিত হইয়াছে এবং 
ইহাঁর সম্বন্ধে সন্দেহের কৌঁন অবকাঁশ নাই। মুজাঁফফর শাহের উজীর থাঁকিবার 
সময় হোসেন একদিকে তাহাকে বৈধ অবৈধ নানাভাবে অর্থ সংগ্রহের পরামর্শ 
দিতেন ও অপর দিকে তাহার বিরুদ্ধে প্রচার করিতেনঃ ইহা! খুবই নিন্দনীয় । 
যে ভাবে হোসেন প্রভূকে বধ করিয়া রাজা হইয়াছিলেন, তাহাঁরও প্রশংসা করা 
যাঁয় না। তবে মুজাফফর শাহও তাহার প্রভৃকে হত্যা করিয়। রাজ হইয়াছিলেন। 
সেই জন্য তাহার প্রতি হোঁসেনের এই আচরণকে “শঠে শাঠ্যং সমাচরয়েৎ” 
নীতির অন্থসরণ বলিয়া! ক্ষমা কর! ষায়। 

মুদ্রা ও শিলালিপির সাক্ষ্য হইতে জান! যায় যে, হোসেন শাহ ১৪৯৩ গ্রী:র 
নতেম্বর হইতে ১৪৯৪ ঘ্বীঃর জুলাই মাঁসের মধ্যে কোন এক সময়ে সিংহাসনে 
আরোঁছণ করেন। সিংহাসনে আরোহণের সময় যে তীহার যথেষ্ট বয়ল হইয়াছিল, 
«সে অন্বদ্ধে অনেক প্রমাণ আছে। 


হোসেন শাহী বংশ ণপ' 


বিভিন্ন ইতিহাসগ্রন্থের মতে মুজাফফর শাহের মৃত্যুর পরে প্রধান অমাত্যের? 
একত্র সমবেত হইয়। হোসেনকে রাজা হিসাবে নির্বাচিত করেন । তবে, ফিরিশ তা 
ও “রিয়াজ-এর মতে হোসেন শাহ অম্াত্যদিগকে লোভ দেখাইয়! রাঁজপদ লাভ 
করিয়াছিলেন । হোসেন অমাত্যদিগকে বলিয়াছিলেন যে তীহাঁরা যদি তাহাকে 
বাজপদে নির্বাচন করেন, তবে তিনি গৌড় নগরের মাটির উপরের সমস্ত ধন- 
ম্পত্তি তাহাদিগকে দিবেন এবং মাঁটির নীচে লুকান! সব সম্পদ তিনি নিজে 
শইবেন। অমাত্যেরা এই সর্তে সম্মত হইয়া! তাহাকে রাজা করেন এবং গৌড়ের 
মাটির উপরের সম্পত্তি লুঠ করিয়া লইতে থাকেন; কয়েক দ্রিন পরে হোসেন শাহ 
ইাহীদিগকে লুঠ বন্ধ করিতে বলেন; তাহার! তাহাতে রাজী না হওয়ায় হোসেন 
বারে। হাজার লুষ্ঠনকারীকে বধ করেনঃ তখন অন্যের! লুঠ বন্ধ করে; হোসেন 
নজে কিন্তু গৌড়ের মাটির নীচের সম্পত্তি লুঠ করিয়! হস্তগত করেন? তখন 
ধনী ব্যক্তিরা মোনার থালাতে খাঁইতেন ; হোসেন এইরূপ তেরশত সোনার 
ধাঁল! সমেত বহু গুপ্চধন লাঁভ করিলেন । 

এই বিবরণ সত্য হইলে বলিতে হইবে হোসেন শাহ সিংহাসনে আরোহণের 
নময় নানা ধরনের ভ্রুর কুটনীতি ও হীন চাতুরীর আশ্রয় লইয়াছিলেন। 

বিভিন্ন ইতিহাসগ্রস্থের মতে হোসেন রাজ] হইয়া অল্প সময়ের মধোই রাজ্যে 
পরিপূর্ণ শাস্তি ও শৃঙ্খল! প্রতিষ্ঠিত করেন। এ কথা অত্য, কারণ সমসাময়িক 
নাহিত্য হইতে ইহার সমর্থন পাওয়া যায়। ইতিহাসগ্রন্থগুলির মতে ইতিপূর্বে 
বিভিন্ন সুলতানের হত্যাকাণ্ডে যাহারা প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়াছিল, সেই 
শাইকদের দলকে হোঁসেন শাহ ভাঙিয়া দেন এবং প্রাপাদ রক্ষার জন্য অন্য 
রক্ষিদল নিযুক্ত করেন; হাবশীদের তিনি তাহার রাজ্য হইতে একেবারে 
বিতাড়িত করেন ; তাহার গুজরাট ও দক্ষিণ ভারতে চলিয়া গেল ; হোসেন লৈয়দ, 
মোগল ও আফগানদের উচ্চপদ্ধে নিয়োগ করিলেন। 

হোঁসেন শাহের সিংহাসনে আরোহণের প্রায় ছুই বখসর পরে (১৪৯৫ খ্রীঃ) 
জৌনপুরের রাঁজ্য্যুত স্বলতান হোসেন শাহ শকাঁ দিল্লীর স্থলতান সিকন্দর শাহ 
লোদীব বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন এবং পরাজিত হইয়া বাংলায় পলাইয়া আসেন। 
বাংলার স্থলতান হোঁসেন শাহ তীহাঁকে আশ্রয় দেন। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া সিকন্দর 
লোদী বাংলার সুলতানের বিরুদ্ধে একদল সৈন্ত প্রেরণ করিলেন। হোসেন শাহও 
ঠাহার পুত্ব দাঁনিয়েলের নেতৃত্বে এক সৈম্তবাহিনী পাঠাইলেন। উভয় বাহিনী, 


৭৮ বাংল। দেশের ইতিহাস 


বিহারের বাঁ় নামক স্থানে পরম্পরের সম্মুখীন হইয়! কিছুদিন রহিল, কিন্তু যুদ্ধ 
হুইল না । অবশেষে ছুই পক্ষের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হইল। এই সন্ধি অনুলীরে ছুই 
পক্ষের অধিকার পূর্ববৎ রহিল এবং হোঁসেন শাহ পিকন্দর লোদীকে প্রতিশ্রুতি 
দিলেন ঘে পিকন্দরের শক্রদের তিনি ভবিষ্যতে নিজ রাঁজ্যে আশ্রয় দিবেন না। 
সিকন্দরও হোঁমেনকে অন্ধবূপ প্রতিশ্রতি দ্রিলেন। ইহার পর সিকন্দর লোদী 
দিল্লীতে ফিরিয়া গেলেন। দিল্লীর পরাক্রীন্ত স্থবলতানের সহিত সংঘর্ষের এই 
সম্মানজনক পরিণাঁম হোসেন শাহের পক্ষে বিশেষ গৌরবের বিষয়, তাহাতে কোঁন 
সন্দেহ নাই। 
হোঁসেন শাহ তাহার রাজত্বের প্রথম বত্পর হইতেই মুদ্রায় নিজেকে “কাঁমরূপ- 
কামতাজীজনগর-উড়িস্া-বিজয়ী” বলিয়া অভিহিত করিতে এবং এই বাজ্যগ্ুলি 
বিজয়ের সক্রিয় চেষ্টা করিতে থাকেন । কয়েক বসরের চেষ্টায় তিনি কামতাঁপুর ও 
কামরূপ রাজ্য সম্পূর্ণভাবে জয় করিলেন। এঁ অঞ্চলে প্রচলিত প্রবাদ অনুসারে 
হোসেন শাহ বিশ্বাসঘাতকতার সাহায্যে কামতাঁপুর €( কোচবিহার ) ও কামন্ধপ 
(আসামের পশ্চিম অংশ )জয় করিয়াছিলেন; কামতাপুর ও কামনূপের রাজ! 
খেন-বংশীয় নীলাম্বর তাহার মন্ত্রীর পুত্রকে বধ করিয়াছিলেন সে তাহার রানীর 
প্রতি অবৈধ আসক্তি প্রকাশ করিয়াছিল বলিয়া; তাঁহাকে বধ করিয়া তিনি 
তাঁহার পিতীকে নিমন্ত্রণ করিয়া! তাহার মাংস খাওয়াইয়াছিলেন ; তখন তাঁহার 
পিতা প্রতিশোধ লইবার জন্য গঙ্গান্সান করিবার অছিলা করিষ্বা গৌডে চলিয়! 
আদেন এবং হোসেন শাহকে কামতাপুর আক্রমণের জন্য উতত্তজিত করেন। 
হোলেন শাহ তখন কামতাপুর আক্রমণ করেন, কিন্তু নীলাম্বর তাহার আক্রমণ 
গ্রতিহত করেন । অবশেষে হোসেন শাহ মিথ্যা করিয়! নীলাম্বরকে বলিয়া! পাঠান ষে 
তিনি চলিয়া! যাইতে চাহেন, কিন্তু তাহার পূর্বে তাহার বেগম একবার নীলাম্বরের 
রানীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহেন; নীলাম্বর ভাহাতে সম্মত হইলে হোসেন 
শাহের শিবির হইতে তাহার রাজধানীর ভিতরে পাঁলকী যায়, তাহাতে নারীর 
ছল্পবেশে সৈন্য ছিল; তাহার! কামতাঁপুর নগর অধিকার করে ; ১৪৯৮-১৯ গ্রীষ্টান্বে 
এই ঘটনা ঘটিয়াছিল। 
এই প্রবাঁদের খুটিনাটি বিবরণগুলি এবং ইহাতে উল্লিথিত তাঁরিখ সত্য বলিয়া 
মনে হয় না। তবে হোসেন শাহের কামতাঁপুর-কামরূপ বিজয় যে এঁতিহাঁনিক 
[ ঘটনা, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, কারণ রিয়াজ, বুকাননের বিবরণী এবং 


হোসেন শাহী বংশ ৭৯ 


কামতাপুর অঞ্চলের কিংবদস্তী--সমস্ত স্থত্রই এই ঘটনার সত্যতা! সম্বন্ধে একমত। 
“আসাম বুরঞী'র মতে কোচ রাঁজা বিশ্বসিংহ হোঁসেন শাহের অধীনস্থ আটগীওয়ের 
সুসলমান শাসনকর্তা “তুরক! কোতয়াল” কে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করিয়! 
কাঁমতাঁপুর-কামরূপ রাজ্য পুনরধিকার করেন। কথিত আছে যে ১৫১৩ ত্রীঃর 
পরে কামতাপুর রাজ্য হইতে মুসলমানরা বিতাড়িত হইয়াছিল। এই সব কথ৷ 
কতদূর সত্য, তাহা বলা যায় না। 

এঁ সময়ে কামরূপের পূর্ব ও দক্ষিণে আসাম বা অহোম রাজ্য অবস্থিত ছিল। 
রাঁজ্যটি দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে পরিপূর্ণ হওয়ার জন্য এবং এখানে বর্ষার প্রকোপ 
খুব বেশী হওয়ার জন্য বাহিরের কোন শক্তির পক্ষে এই রাঁজ্য জয় করা খুব কঠিন 
ব্যাপার ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে শিহাবুদ্দীন তাঁলিশ নামে মোগল 
সরকারের জনৈক কর্মচারী তীহার “তাঁরিখ-ফতে-ই-আশাম+ গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে 
হোসেন শাহ ২৪,০০০ পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া আসাঁম আক্রমণ করেন, 
স্তখন আসামের রাজ] পার্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করেন । হোসেন শাহ আসামের 
সমতল অঞ্চল অধিকার করিয়া! সেখানে তাহাঁর জনৈক পুত্রকে (কিংবদস্তী অন্থপারে 
ইহার নাম “ছুলাল গাঁজী”) এক বিশাল সৈম্বাহিনী সহ রাখিয়া নিজে গড়ে 
ফিরিয়া গেলেন । কিন্তু যখন বর্ষা নাঁমিল, তখন চারিদিক জলে ভরিয়া গেল। সেই 
সময়ে আসামের রাজা পার্বত্য অঞ্চল হইতে নামিয়া হোসেনের পুত্রকে বধ করিলেন ও 
তাহার সৈম্ত ধ্বংস করিলেন । মীর্জা মুহম্মদ কাঁজিমের “'আলমগীরনামা* এবং গোঁলাম 
হোসেনের “রিয়াজ-উদ্-সলাঁতীন-এ শিহাবুদ্দীন তাঁলিশের এই বিবরণের পরিপূর্ণ 
সমর্থন পাওয়া যাঁয়। কিন্তু অসমীয়! বুরপ্রীগুলির মতে বাংলার রাজা পখুনফং* বা 
“খুফং* হেসন) স্ৰড় উজীর” ও “বিৎ মালিক” (বা “মিৎ মানিক”) নামে ছুই ব্যক্তির 
নেতৃত্বে আসাম জয়ের জন্য ২০,০০০ পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈম্ এবং অসংখ্য 
রণতরী প্রেরণ করিয়াছিলেন ; এই বাহিনী প্রায় বিনা বাধায় অনেকদূর পর্যস্ত 
অগ্রধর হয়; তাহার পর আসামরাজ হুহুজ মুঙ্গ তাহাদের প্রচণ্ড বাধা দেন ॥ 
ছুই পক্ষের মধ্যে নৌযুদ্ধ হয় এবং তাহাতে মুসলমানরা প্রথম দিকে জয়লাভ 
করিলেও শেষ পর্যস্ত শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়; “বড় উজীর” পলাইয়া প্রাণ 
বাঁচান; কিছুদিন পরে তিনি আবার *বিৎ মালিক” সমভিব্যাহারে আসাম 
আক্রমণ করেন ) ইতিমধ্যে আসামরাজ কয়েকটি নদীর মোহানায় ঘটি বসাইয়া 
তাহার প্রধান সেনাপতিদের যোতায়েন করিয়া রাখিয়াছিলেন ; বাংলার সৈন্ত- 


৮০ বাংলা দেশের ইতিহাস 


বাহিনী জলপথ ও স্থলপথে সিংরী পর্যস্ত অগ্রসর হইয়া সেখানকার ঘণঁটি 
আক্রমণ করে ও এখানে বহুক্ষণব্যাগী রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পরে অসমীয়া! সেনাপতি 
বরপুত্র গোহাইন বাংলার বাহিনীকে পরাজিত করেন । “বিৎ মালিক” এবং বাংলার 
বছ সৈন্য এই যুদ্ধে নিহত হইয়াছিল, অনেকে বন্দী হইয়াছিল; “বড় উজীর" 
এবারও স্বল্পসংখ্যক অন্থচর লইয়া পলাইয়। গিয়া প্রাণ বাচাইলেন; তাহাদিগকে 
অপমীয়৷ বাহিনী অনেক দুর পর্য্ত তাড়া করিয়া লইয়া গেল। 

মুসলমান লেখকদের লেখা! বিবরণে এবং অসমীয়া বুরঞ্ীর বিবরণে কিছু 
পার্থক্য থাকিলেও এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে হোসেন শাহের আসামজয়ের 
প্রচেষ্টা শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হইয়াঁছিল। 

আসামের গহোমেন শাহী পরগণা” নামে পরিচিত একটি অঞ্চল এখনও 
হোসেন শাহের স্বতি বহন করিতেছে । | 

উড়িস্তার সহিতও হোসেন শাহের দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ হইয়াছিল। মুদ্রার সাক্ষ্য 
হইতে মনে হয়, হোঁদেন শাহের রাজত্বের প্রথম বৎসরেই উড়িক্যার নহিত তাহা 
সংঘর্ষ বাধে। এ সময়ে পুরুষোততমদেব উড়িস্তার রাঁজা ছিলেন । ১৪৯৭ প্বীষ্টান্ে 
তাহার মৃত্যু হয় এবং তাহার পুত্র প্রতাপরুদ্র সিংহাসনে আরোহণ করেন। 
প্রতাপরুদ্রের দীক্ষাগুরু জীবদেবাচার্ষের লেখ! 'ভক্তিভাগবত" মহাকাব্য হইতে জান! 
যায় যে, সিংহাসনে আরোহণের সঙ্গে সঙ্গেই প্রতাপরুদ্রকে বাংলার স্থুলতানের 
সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইতে হইয়াছিল । 

হোসেন শাহের মুত্র! ও শিলালিপি, “রিয়াজ-উস্‌ সলাতীন* এবং ত্রিপুরার 
রাজমালার সাক্ষ্য অনুনারে হোসেন শাহ উড়িষ্যা জয় করিয়াছিলেন । 

পক্ষান্তরে, উড়িগ্ভার বিভিন্ন স্তরের মতে উড়িগ্তারাজ প্রতাপরুদ্রই হোসেন 
শাহকে পরাজিত করিয়াছিলেন। জীবদেবাচার্য 'ভক্তিভাগবত”-এ লিথিয়াঁছেন 
যে পিতার মৃত্যুর ছয় সপ্তাহের মধ্যেই প্রতাপরুত্র বাংলার স্থলতাঁনকে পরাজিত 
করিয়া গঙ্গা (ভাগীরথী ) নদীর তীর পর্যস্ত অঞ্চল অধিকার করিয়াছিলেন । 
প্রতীপরুদ্রের তাত্রশাসন ও শিলাঁলিপিতে বল! হইয়াছে যে প্রতাঁপরুদ্রের নিকট 
পরাজিত হইয়া! গৌড়েশ্বর কীদিয়াছিলেন এবং তয়াকুল চিত্তে স্বস্থানে প্রস্থান করিয়া 
আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন। প্রতাপরুদ্রের রচনা বলিয়া ঘোষিত “সরম্বতীবিলাঁসম্‌, 
গ্রন্থে ( ১৫১৫ হীঃ বা তাহার পূর্ববে রচিত ) প্রতাপরুদ্রকে “শরণাগত'জবুনা- 
পুরাধীশ্বর-হুসনশীহ-হ্রতাপ-শরণরক্ষণ” বলা হইয়াছে, অর্থাৎ প্রতাপরুত্ত শুধু 


হোসেন; শাহী-বংশ, ৮১ 


হোসেন শাহের বিজেতা নহেন, তাহার রক্ষাকর্তাও ! উড়িয়া ভাঁঘায় লেখা জগনাথ, 
মন্দিরের “মাদলা পাঁঞধী” ও সংস্কৃত ভাষায়.লেখা “কট করাঁজবংশাঁবলী” গ্রন্থের মতে, 
বাংলার স্থলতান উড়িব্য/ আক্রমণ করিষ! উড়িস্তার রাজধানী কটক এবং 
পুরী পর্যস্ত সমস্ত অঞ্চল জয় করিয়া লন। পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের প্রায় সমস্ত 
দেবমৃত্তি তিনি নষ্ট করেন, জগন্নাথের মুতিকে দোলায় চড়াইয়া চিন্কা! হদের মধ্যস্থিত 
চড়াইগুহ! পর্বতে লইয়! গিয়া রাখা হইয়াছিল বলিয়া উহা ধ্বংস হইতে রক্ষা 
পায়। এই সময়ে প্রতাপরুদ্র দক্ষিণ দিকে অভিষানে গিয়াছিলেন, এই সংবাদ 
পাইয়া তিনি দ্রতগতিতে চলিয়া আসেন এবং বাংলার সুলতানকে তাড়া করিয়! 
গঙ্গার তীর পর্যন্ত লইয়া ধান। “মাদল! পণঞ্জী'র মতে ১৫০৯ থ্রীষ্টাবে এই ঘটনা 
ঘটিয়াছিল। এই স্তরের মতে চউমৃহি তে প্রতাপরুত্র ও হোসেন শাহের যধ্যে 
বিরাট যুদ্ধ হয় এবং এই যুদ্ধে পরাজিত হইয় হোসেন শাহ মান্দারণ দুর্গে আশ্রয় 
লন। প্রতাপরুদ্র তখন মান্বারণ ছুর্গ অবরোধ করেন। প্রতাপরুদ্রের অন্তরতম 
সেনাপতি গোবিন্দ ভোই বিষ্ভাধর ইতিপূর্বে হোসেন শাহের কটক আক্রমণের 
সময়ে কটক রক্ষা করিতে ব্যর্থ হইয়াছিল, মে এখন হে।সেন শাহের সহিত যোগ 
দিল; হোসেন শাহ ও গোবিন্দ বিদ্যাধর প্রতাপরুদ্রের সহিত প্রচণ্ড যুদ্ধ করিয়া 
তাহাকে মান্নারণ হইতে বিতাড়িত করিলেন। মান্দারণ হুইতে অনেকখানি 
পশ্চাদপসরণ করিয়। প্রতাপরুদ্র গোবিন্দ বিদ্যাধরকে ভাকিয়া পাঠাইলেন এবং 
তাহাকে অনেক বুঝাইয়৷ স্জাইয়া আবার স্বদেশে আনয়ন করিলেন; ইহার পর 
তিনি. গোঁবিন্দকে পাত্রের পদ্দে অধিষ্ঠিত করিয়া তাহাকেই রাজ্য শালনের ভার 
দিলেন ; হোসেন শাহ আর উড়িস্তা জয় করিতে পারিলেন না। এই বিবরণের 
সমম্য কথ সত্য না হইলেও অনেকখানিই ষে মত্য, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। 
, যাহা হউক, দেখ! যাইতেছে ষে হোপেন শাহ ও উড়িন্ারাঁজের সংঘর্ষে 
উত্তয়পক্ষই জয়ের দাঁবী করিক্সাছেন। 
বাংলার চৈতন্যচরিতগ্রস্থগুলি--বিশেষভাঁবে “চৈতন্যতাগবত', “চৈতন্তচরিতামৃত? 
ও “চৈতন্তচন্দ্রোদয় নাটক" হইতে এ সম্বন্ধে অনেকটা! নিরপেক্ষ ও নির্ভরযোগ্য 
বিবরণ পাওয়া যায়। এগুলি হইতে জানা যায় যে, হোসেন শাহ উড়িস্যা আক্রমণ 
করিয়া সেখাঁনকাঁর বহু দেবমন্ৰির ও দেবমৃতি ভাতিয়াছিলেন ও দীর্ঘকাল ধরিয়া 
তাহার সহিত উড়িস্ার রাজার যুদ্ধ চলিয়াছিল। চৈতন্তদেব যখন দক্ষিণ ভাঁরত 
জ্ষগের, শেষে ' নীলাচলে, প্রত্যাবর্তন, করেন ( ১৫১২ স্্ীঃ), তখন বাংলা ও 


৮২ বাংল। দেশের ইতিহাস 


উড়িম্ার যুদ্ধ বন্ধ ছিল। বাংলা হইতে চৈতন্যদেবের নীলাচলে প্রত্যাবর্তনের 
(জুন ১৫১৫ খ্রীঃ) অব্যবহিত পরে হোসেন শাহ আবার উড়িস্তায় অভিযান করেন। 

জয়ানন্দ তীহার “চৈতন্তমঙ্গলে' লিখিয়াছেন ষে উড়িস্তারাজ প্রতাপরুত্র একবার 
বাংল! দেশ আক্রমণ করিবার সঙ্কল্প করিয়া সে সম্বন্ধে চৈতন্যদেবের আজ্ঞা প্রার্থনা 
করিয়াছিলেন, কিন্তু চৈতন্যদেব তাহাকে এই প্রচেষ্ট। হইতে বিরত হুইতে বলেন ; 
তিনি প্রতাপরুদ্রকে বলেন যে “কালঘবন রাজ। পঞ্চগৌড়েশ্বর” মহাঁশক্কিমান 3 
তাহার রাজ্য আক্রমণ করিলে সে উড়িস্তা৷ উৎসন্ন করিবে এবং জগন্নাথকে নীলাচল 
ত্যাগ করিতে বাধ্য করিবে । চেতন্যদেবের কথা শুনিয়। প্রতাপরুদ্র বালা আক্রমণ 
হইতে নিরস্ত হন। এই উক্তি কত দুর সত্য বল! যায় না। 

এতক্ষণ যে আলোচনা কর! হইল, তাহ! হইতে পরিষ্কার বুঝিতে পারা যায় 
ঘে, ১৪৯৩-৯৪ গ্রীষ্টান্বে হোসেন শাহের সহিত উড়িস্যার রাজার যুদ্ধ আরম্ভ হয়। 
১৫১২ শ্রীঃ হইতে ১৫১৪ শ্রীঃ পর্যস্ত এই যুদ্ধ বন্ধ ছিল। কিন্তু ১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দে 
হোসেন শাহ আবার উড়িষ্যা আক্রমণ করেন এবং স্বয়ং এই অভিযানে নেতৃত্‌ 
করেন। কিন্তু এই দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে কোন পক্ষই বিশেষ কোন স্থায়ী ফল লাভ 
করিতে পারেন নাই। 

হোসেন শীহ এবং ত্রিপুরার রাজার মধোও অনেক দিন ধরিয়! যুদ্ধবিগ্রহ 
চলিয়াছিল। ইহা “রাজমাল।* (ত্রিপুরার রাজাদের ইতিহাস ) নামক বাংলা গ্রন্থে 
কবিতার আকারে বণিত হইয়াছে । 'রাজমালা*র দ্বিতীয় খণ্ডে (রচনাকাল 
১৫৭১-৮৬ শ্বীঃ-র মধ্যে) হোসেন শাহ ও ত্রিপুরারাজের সংঘর্ষের বিবরণ পাওয়া 
যায়। এ বিবরণের সারমর্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল । 

হোনেন শাহের সহিত ত্রিপুরারাজের বহু সংঘর্ষ হয়। ১৫১৩ থ্ীষ্টাব্ধের পূর্বেই 
ত্রিপুরারাজ ধন্যমাণিক্য বাংলার স্থলতানের অধীন অনেক অঞ্চল জয় করেন । 

১৪৩৫ শকে ধন্মাঁণিক্য চট্টগ্রাম অধিকার করেন ও এতছুপলক্ষে ্বর্ণসুদ্া 
প্রকাশ করেন। হোসেন শাহ তাহার বিরুদ্ধে গৌরাই মজিক নামক একজন 
সেনাঁপতির অধীনে এক বিপুল বাহিনী পাঠান। গৌরাই মল্লিক ত্রিপুরার অনেক 
অঞ্চল জয় করেন, কিন্তু চণ্ডীগড় ছুর্গ জয় করিতে অপমর্থ হন | ইহার পর তিনি 
চণ্তীগড়ের পাশ কাটাইয়! গিয়া গোমতী নদীর উপর দিক দখল করেন, বীধ দিয়া 
গোঁমতীর জল অবরুদ্ধ করেন এবং তিন দিন পরে বাঁধ খুলিয়া! জল ছাড়িয়া দেন? 
এ জল দেশ ভালাইয়া দিয় জ্রিপুরার বিপর্যয় সাধন করিল। তখন ভ্রিপুরারাহ্গ 
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অভিচার অনুষ্ঠান করিলেন ; এই অনুষ্ঠানে বলিপ্রনত্ত চগ্ডালের মাথা! বাংলার 
সৈম্তবাহিনীর ঘাঁটিতে অলক্ষিতে পুঁতিয়া রাখিয়া আল! হইল। তাহার ফলে 
সেই রাত্রেই বাংলার সৈম্তরা ভয়ে পলাইয়া গেল । 

১৪৩৯ শকে ধন্তমাণিকোর রাইকছাগ ও রাইকছম নাযে ছইজন সেনাপতি 
আবার চট্টগ্রাম অধিকার করেন। তখন হোসেন শাহ হৈতন খ| নামে একজন 
নেনাপতির অধীনে আর একটি বাহিনী পাঠান। টহতন খা সালের সহিত 
অগ্রনর হইয়! ত্রিপুবারাঁজ্যের ছূর্গের পর ছূর্গ জগ্ন করিতে থাকেন এবং 'গোমতী 
নদীর তীরে গিয়! উপস্থিত হন। ইহাঁতে বিচলিত হইয়া ধন্যমাণিক্য ডাঁকিনীদের 
নাহাধ্য চান। তখন ডাকিনীরা গোমতী ননীর জন শোষণ করিয়া ঘাঁত দিন 
নদীর খাত শুষ্ক রাখিয়া অভ:পর জল ছাড়িয়া দিল। সেই জলে ত্রিপুরার 
লোকেরা বহু ভেল! ভাপাইল, প্রতি ভেঙ্গায় তিনটি করিয়! পুতুল ও প্রতি 
পুতুলের হাতে ছুইটি করিয়। মশাল ছিঙ্স। অর্গলমৃক্ত জনধারায় বাংলার সৈম্তদের 
হাতী ঘোড়া উট ভাদিয়! গেল, ইহ! ভিন্ন তাহার! দূর হইতে জলন্ত মশাল দেখিয়া 
ভয়ে ছত্রতঙ্গ হইয়। পড়িল; তাহার পর ত্রিপুবার লোকের! তাহাদের নিকটবর্তা 
একটি বনে আগুন লাগাইয়া দিল। বাংল।র পৈন্যেরা তখন পল|ইয়। গেল, তাহাদের 

নেকে ত্রিনুবার নৈন্তনর হাতে মার পড়িন। ত্রিপুবার পৈন্তেরা বাংলার বাহিনীর 
অধিকৃত চাঁরিটি ঘাট পুনরধিকার করিল। বাংলার বাহিনী ছয়কড়িনা ঘাঁটিতে 
অবস্থান করিতে লাগিল। 

এখন প্রশ্ন এই, 'রাঁজমাঁল'র এই বিবরণ “কতদূর বিশ্বাসযোগ্য ? ধন্যমাপিক্য 
অভিচারের দ্বারা গৌরাই মল্লিককে এবং ভাকিনীদের সাহায্যে হৈতন খাঁকে 
বিতাড়িত করিয়াছিলেন বলিয়! বিশ্বাস কর! যাঁয় না। এই সব অলৌকিক কাণ্ড 
বান দিলে 'রাজমালা'র বিবরণের অবশিষ্টাংশ সত্য বলিয়াই মনে হয়। ক্ৃতরাং 
এই বিবরণের উপর নির্ভর করিয়। আমর] এই নি্ধান্ত করিতে পারি যে হোসেন 
শাহ-ধন্যমাণিক্যের সংঘর্ষের প্রথম পর্যায়ে ধন্যমাণিক্যই জয়ঘুক্ত হন এবং তিনি 
খগুল পর্যন্ত হোপেন শাহের রাজ্যের এক বিস্তীর্ণ অঞ্জন অধিকার করিয়া লন। 
দ্বিতীয় পর্যায়ে ধন্তনাণিক্য চট্টগ্রম পর্যন্ত জর করেন, কিন্তু প্রতিপক্ষের আক্রমণে 
তাহাকে পূর্বাধিক্কত সমস্ত অঞ্চল হারাইতে হয় এবং গোড়েখ্বরের সেনাপতি 
গৌরাই মল্লিক গোমতী নদীর তীরবর্তী চণ্তীগড় ছুর্গ পর্যন্ত অধিকার করেন? 
গৌরাই মল্লিক গোমতী নদীর জন প্রধমে রুহ ও পরে মুক্ত করিয়া! জিপুরারাজের 
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ভাগ্যবিপর্যয় ঘটাইয়াছিলেন। তৃতীয় পধায়ে ধন্যমাণিক্য আবার পূর্বাধিকভ, 
অঞ্চলগুলি অধিকার করেন, কিন্ত হোসেন শাহের সেনাপতি হৈতন খাঁ প্রতি-.. 
আক্রমণ করিয়া তাহাকে বিতাড়িত করেন এবং তাহার পশ্চান্ধাবন করিয়া 
গোমতী নদীর তীরবর্তী অঞ্চল পর্যস্ত অধিকার করেন। এইবার ত্রিপুরা-রাজ 
গোমতী নদীর জল প্রথমে রুদ্ধ ও পরে মুক্ত করিয়া! তীহাঁকে বিপদে ফেলেন। 
তাহার ফলে হৈতন খ| পিছু হটিয়া৷ ছয়কড়িয়ায় চলিয়া আসেন। ত্রিপুরারাজ 
ছয়কড়িয়ার পূর্ব পর্যস্ত হৃত অঞ্চলগুলি পুনরধিকার করেন, ত্রিপুরা রাজ্যের অন্যান্ত। 
অধিকৃত অঞ্চল হোসেন শাহের দখলেই থাকিয়া যায়। | 

“রাজমাঁলা'র বিবরণ পড়িলে মনে হয়, ধন্যমাণিক্য বাংলার খগুল পর্যস্ত ষে 
অভিযান চাঁলাইয়াছিলেন, ভাঁহা হইতেই হোলেন শাহের সহিত তাঁহার সংঘর্ের 
আরম্ভ হয় এবং ১৪৩৫ শক বা ১৫১৩-১৪ খ্রীঃর পূর্বে হোসেন শাহ ত্রিপুরারাজকে 
প্রতি-আক্রমণ করেন নাই। কিন্তু সোনারগাঁও অঞ্চলে ১৫১৩ খ্রীষ্টাব্দে উৎকীর্ণ 
হোসেন শাহের এক শিলালিপি পাঁওয়! গিয়াছে, তাহাঁতে খওয়াস খান নামে 
হোসেন শাহের একজন কর্মচারীকে ত্রিপুরার "সর-এ-লস্কর” বল! হইয়াছে । ইহ! 
হইতে মনে হয় যে, ১৫১৩ শ্রীঃর মধ্যেই হোঁসেন শাহ ত্রিপুরার সহিত যুদ্ধে লিপ্ত 
হইয়া ত্রিপুরার অঞ্চলবিশেষ অধিকার করিয়াছিলেন। পরমেশ্বর তাহার; 
মহাভারতে লিখিয়াঁছেন যে হোঁসেন শাহ ত্রিপুর1 জয় করিয়াছিলেন । শ্ীকর নন্দী 
তীহার মহাভারতে লিখিয়াছেন যে তীহার পৃষ্টপৌষক, হোসেন শাহের অন্যতম, 
সেনাপতি ছুটি খান ত্রিপুরার দুর্গ আক্রমণ করিয়াছিলেন, তাহার ফলে ব্রিপুরারাঁজ 
দেশত্যাগ করিয়া “পরৃতগহবরে” “মহাবনমধ্যেশ গিয়া বাস করিতে থাকেন; 
ছুটি খানকে ভিনি হাতী ও ঘোড়া দিয়া সম্মানিত করেন; ছুটি খান তাঁহাকে 
অভয় ঘাঁন করা সত্বেও তিনি আত্বগ্রস্ত হইয়া থাঁকেন। এইসব কথা কতদৃর 
যথার্থ তাহা বল! যায় না। তবে হোসেন শাহের রাজত্বকীলে কোন সময়ে. 
ত্রিপুরার বিরুদ্ধে বাংলার বাহিনীর দাঁফল্যে ছুটি খাঁন উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ, 
করিয্নাছিলেন--এই কথ সত্য বলিয়! মনে হয়। 

হোসেন শাহের সহিত আরাকানরাজেরও সম্ভবত সংঘর্ষ হইয়াছিল। চট্টগ্রাম" 
অঞ্চলে এই মর্মে প্রবাদ প্রচলিত আছে যে হোঁসেন শাহের রাজত্বকালে 
আরাকানীরা টট্টগ্রাম অধিকার করিয়াছিল হোসেন শাহের পুত্র নসরৎ শাহের 
নেক্ত্বে, এক বাহিনী দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গে প্রেরিত হয়, তাহার! আরাকানীদের . 


'হোতসন শাহী বংশ ৮৫ 
“বিভাঁড়িত করিয়া চট্টগ্রাম পুনরধিকার করে। জোঙ্খা-দে-বারোসের দা এশিয়া 
এবং অন্ান্ত সমলাময়িক পতুগীজ গ্রন্থ হইতে জান! যায় যে, ১৫১৮ খ্রীষ্টাবে 
আরাকানরাঁজ বাংলার রাজার অর্থাৎ হোসেন শাহের সাঁমস্ত ছিলেন। চট্টগ্রাম 
অধিকারের যুদ্ধে পরাজয় বরণ করার ফলেই সম্ভবত আরাকানরাজ হোসেন শাহের 
সামস্তে পরিণত হইয়াছিলেন। 
হোঁদেন শাহ ত্রিহছতের কতকাংশ সমেত বর্তমান বিহার রাজ্যের অনেকাংশ 
জয় করিয়াছিলেন । বিহারের পাটন! ও মুঙ্গের জেলায়, এমন কি এ রাজ্যের 
পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত সাঁরণ জেলায়ও হোসেন শাহের শিলালিপি পাওয়। 
গিয়াছে। বিহারের একাংশ সিকন্দর শাহ লোদীর রাজ্যতুক্ত ছিল। সিকন্পর 
শাহ লোদীর সহিত সন্ধি করিবার সময় হোসেন শাহ তাহাকে প্রতিশ্রুতি 
দিয়াছিলেন যে ভবিষ্যতে তিনি পিকন্দরের শত্রুতা করিবেন না এবং পিকন্দরের 
শত্রুদের আশ্রয় দিবেন না । কিন্তু এই প্রতিশ্রুতি শেষ পর্যস্ত পালিত হয় নাই। 
সাঁরণ অঞ্চলের একাংশ হোসেন শাহের এবং অপরাংশ সিকন্দর শাহের 
অধিকারভূক্ত ছিল। লোঁদী রাজবংশ সম্বস্বীয় ইতিহাসগ্রন্থগুলি হইতে জান যাঁয় 
যে, সারণে সিকন্দরের প্রতিনিধি হোসেন খাঁন ফমুর্ণলির সহিত হোঁপেন শাহ খুব 
বেশী ঘনিষ্ঠত1 করিতে থাকায় এবং হোসেন খান ফর্মুলির প্রাধান্য দিন দিন বুদ্ধি 
পাইতে থাকায় সিকন্দর শাহ ক্রুদ্ধ হইয়! ফমুর্লির বিরুদ্ধে সৈন্ত প্রেরণ করেন 
(১৫০৯ শ্রী; )$ তখন হোসেন শাহ ফমুর্লিকে আশ্রয় দেন। সিকন্দর শাহ লোদীর 
মৃত্যুর ( ১৫১৭ খ্রীঃ) পর তাহার বিহারস্থ প্রতিনিধিদের সহিত হোসেন শাহ 
. প্রকাশ্ঠভাবেই শত্রতা করিতে আরম্ভ করেন । 
হোসেন শাহের রাঁজত্বকালেই বাংলাদেশের মাটিতে পতৃগিজরা প্রথম পদার্পণ 
করে। ১৫১৭ গ্রীষ্টাব্বে গোয়ার পতুগিজ কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশে বাণিজ্য স্থরকু করার 
অভিপ্রায়ে চারিটি জাহাঁজ পাঠীন, কিন্তু মধ্যপথে প্রধান জাহাজটি অগ্নিকাণ্ডে নষ্ট 
হওয়ায় পতুীজ প্রতিনিধিদল বাংলায় পৌছিতে পারেন নাই। ১৫১৮ খ্রীষ্টাব্দে 
জোআ-দে-সিলভেরার নেতৃত্বে একদল পতুগীজ প্রতিনিধি চট্টগ্রামে আসিয়া 
পৌছাঁন। সিলভেরা বাংলার স্থলতানের নিকট এদেশে বাণিজ্য করার ও চট্টগ্রামে 
একটি .কুঠি নির্ধাণের অনুমতি প্রীর্থনা করেন। কিন্তু সিলভেরা চট্টগ্রামের শানন- 
কর্তার একজন আত্মীয়ের দুইটি জাহাজ ইতিপূর্বে দখল করিয়াছিলেন এবং 
চট্টগ্রামেও খাণ্াঁভাবে " পড়িয্না একটি চাঁল-বোবাই নৌকা লুষ্ঠন করিয়াছিলেন 


৮ বাংল! দেশের ইতিহাস 


বন্যা চট্টগ্রামের শাসনকর্ত! তাহার প্রতি বিরূপ হন ও তাঁহার জাহাজ; জক্ষ্য 
করিয়া কামান দাগেন। পতুগিজরা ইহার উত্তরে চট্টগ্রাম অবরোধ করিয়া 
বাংলার সামুদ্রিক বাণ্জ্য বিপস্ত করিল। চট্টগ্রামের শাসনকর্তা! এই সময়ে 
কয়েকটি জাহাজের জন্য গুতা করিতেছিলেন, তাই তিনি সাময়িক ভাবে 
পতুগীজদের সহিত সন্ধি বরিলেন। বিস্তু ভাহাজগুলি ব্নরে (পৌছিবামাত্ 
তিনি পতুগ্ীজদের প্রতি আত্রমণ পুনরারভ্ত করিলেন। তখন সিলভেরা 
আরাকানে অবতরণের এবং সেখানে বাঁণ্জ্য সরু করার চেষ্টা করিতে লাঁগিলেন। 
আরাকানরাজ পতু গীজদের সহিত বন্ধুত্ব করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কিন্ত 
সিলভের1 জানিতে পারিলেন যে আরাকানে অবত্তরণ করিলেই তিনি ব্দী 
ইইবেন। এই কারণে তিনি নিরাশ হইয়া সিংহলে চলিয়া! গেলেন। 


হোসেন শাহ গৌড় হইতে নিকটবর্তী একডালায় তাহার রাজধানী 
স্থানাস্তরিত করিয়াছিলেন। এই একডালার অবস্থান সম্বদ্ধে ইলিয়াস শাহের 
প্রসঙ্গে পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে । সম্ভবত,.ব্যক্তিগত নিরাঁপভার জন্য এবং 
ক্রমাগত লুনের ফলে গৌড় নগরী শ্রুহীন হইয়া পড়ায় হোজেন শাহ একডালায় 
রাজধানী স্থানাস্তরিত,করিয়াছিলেন। 


অনেকে মনে করিয়া থাকেন হোসেন শাহ সর্বপ্রথম সত্/পীরের উপাঁসন? প্রবর্তন 
করেন। এই ধারণার কোন ভিত্তি আছে বলিয়! মনে হয় না। প্রকৃতপক্ষে, 
লত্যপীরের উপাসন1 যে সগ্ুদশ শভাঁবীর মধ্যভাগের পূর্বে প্রবন্তিত হয় হাই, 
তাহ! মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। 


হোসেন শাহের বহু মন্ত্রী, অমাত্] ও বর্মচাঁপীর নাম এপধস্ত জানিতে পানা 


গিয়াছে । ইহাদের মধ্যে মুসলমান ও হিন্দু উভয় সম্প্রদায়েইই লোক ছিলেন। 
নিয়ে কয়েকজন প্রসিদ্ধ ব)ক্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া গেল। 


(১) পরাগল খান 
ইনি হোসেন শাহের সেনাপতি ছিলেন এবং হোসেন শাহ কর্তৃক চট্টগ্রাম 
অঞ্চলের শাসনকর্তা নিযুক্ত হুইয়াছিকেন। ইহাঁরই আদেশে ববীন্ত্র পরমেশ্বর 
সর্বপ্রথম বাংল1 ভাষায় যহাভারত রচনা করেন। 


হোসেন শাহী বশ ৮৭ 


(২) ছুটি খান 
ইনি পরাগল খানের পুত্র। ইহার প্রকৃত নাম নসরৎ খান। ইহার 
আদেশে শ্রীকর নন্দী বাংল! ভাষায় মহাভারত রচন! করিয়াছিলেন । শ্রীকর নন্দীর 
বিবরণ অনুসারে ছুটি খান লম্করের পদ্দে নিধুক্ত হইয়াছিলেন এবং ত্রিপুরার রাজাকে 
যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছিলেন । 


(৩) সনাতন 

সনাতন হোসেন শাহের মন্ত্রী ও সভাসদ ছিলেন এবং তাহার বিশিষ্ট উপাধি 
ছিল “পাকর মণ্লিক” ( “সগীর মালিক অর্থ ছোট রাজ! )। সনাতন হোসেন শাহের 
অন্যতম “দবীর খাঁস” বা প্রধান সেক্রেটারীও ছিলেন। হোসেন শাহ তাহাকে 
অত্যন্ত স্নেহ করিতেন ও তাঁহার উপর বিশেষভাবে নির্ভর করিতেন । ঠৈতন্তদেবের 
সঙ্গে দেখা হইবার পর সনাতন রাজকার্ষে অবহেলা করেন এবং উড়িস্তা- 
অভিযানে স্থুলতানেব সহিত যাইতে অস্বীকার করেন। তাহার এই “অপরাধের” 
জন্য হোঁসেন শাহ তাহাকে বন্দী করিয়া রাখিয়া উড়িম্তায় চলিয়া যান। 
কারারক্ষককে উংকোচদানে বশীভূত করিয়া! সনাতন মুক্তিলাভ করেন ও বৃন্দাবন 
ষাত্র। করেন। তিনি চৈতন্য মহাপ্রভুর একজন প্রিয় ভক্ত ছিলেন । 


(৪) রূপ 


ইনি ষনাতনের অনুজ । ইনিও হোসেন শাহের মন্ত্রী এবং পদবীর খাস” 
ছিলেন। দীর্ঘকাল চাকুরী করিবার পরে রূপ-সনাতনের সংসারে বিরাগ জন্মে 
এবং চৈতন্তের উপর্দেশে সংসার ত্যাগ করিয়। বুন্দাবনে চলিয়া যাঁন। অতঃপর, 
রূপ-সনাতন গৌড়ীয় বৈষব ধর্মের তান্য রচনায় অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করেন। 

বল্লভ (সনাতন-রূপের ভ্রাতা! ), শ্রীকান্ত (ইহাদের ভগ্মীপতি ), চিরঞ্জীব সেন 
(গোবিন্দদান কবিরাজের পিতা ), কবিশেখর, দামোদর, যশোরাজ খান (সকলেই 
পদ্কর্তা ), মুকুন্দ ( বৈদ্য ), কেশব খান ( ছত্রী ) প্রভৃতি বিশিষ্ট হিন্দুগণ হোসেন 
শাহের অমাত্য, কর্মচারী, চিকিৎসক প্রভৃতি পদে' অধিষ্ঠিত ছিলেন। অনেকের 
ধারণা, 'পুরন্ধর খান” নামে হোসেন শাহের একজন হিন্ু উজীর ছিলেন। এই 
ধারণ ত্য নছে। | 


9৮ বাংলা দেশের ইতিহাস 

হোসেন শাহের রাজ্যের আয়তন . অত্যন্ত: বিশাল ছিল। বাংলাদেশের প্রায় 
সমস্তটা এবং বিহারের এক বুহদংশ তাহার রাজ্যের অস্তভূরক্তি ছিল। ইহা ভিন্ন 
কামরূপ ও কামতা রাজ্য এবং উড়িষ্য! ও ত্রিপুরা রাজ্যের কিয়দ্দংশ অন্তত 
সাময়িকভাবে ভীহার রাজ্যের অন্ততূক্ত হইয়াছিল। 

এখন আমরা হোসেন শাহের চরিত্র সম্বন্ধে আলোচনা করিব। এক অনিশ্চিত 
রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে হোসেন শাহ বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন। 
তাহার অভ্যুদয়ের পূর্বে পরপর কয়েকজন স্থলতান অল্পদিন' মাত্র রাজত্ব করিয়া 
আততায়ীর হস্তে নিহত হইয়াছিলেন। এই অবস্থার মধ্যে রাজ! হইয়! 
হোসেন শাহ দেশে শাস্তি ও শৃঙ্খল] স্থাপন করিয়াছিলেন, বিভিন্ন রাজ্য জয় 
করিয়া! নিজের রাজ্যতুক্ত করিয়াছিলেন এবং সুদীর্ঘ ছাঁব্বিশ বৎসর এই বিরাট 
ভূখণ্ডে নিরুদ্েগে অপ্রতিহতভাবে রাজত্ব করিয়াছিলেন, ইহা অল্প কৃতিত্বের 
কথ। নহে। 

“তবকাঁৎ-ই-আকবরী” “তারিখ ই-ফিরিশ.তা” ও “রিয়াজ-উস-সলাতীনে'র মতে 
'হোসেন শাহ হ্থশাঁসক এবং জ্ঞানী ও গুণীবর্গের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন; ইহার ফলে 
দেশে পরিপূর্ণ শাস্তি ও শৃঙ্খল প্রতিষ্ঠিত হয়; তিনি গণ্ডক নদীর কুলে একটি বীধ 
নির্মীণ করিয়া রাজ্যের পীমান। স্থরক্ষিত করেন, রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে মসজিদ, 
সরাইখান। ও মাদ্রাস! স্থাপন করেন এবং আলিম ও দরবেশদের বহু অর্থ দান 
করেন। 

হোদেন শাহের রাজত্বকালে তাহার বা৷ তীহার অধীনস্থ কর্মচারীদের দ্বারা 
বহু হুন্দর ন্দর মসজিদ, ফটক প্রভৃতি নিমিত হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে 
'গৌড়ের “ছোটি সোনা মসজিদ* এবং *গুম্তি ফটক* এখনও বর্তমান আছে। 
ইহাদের শিল্পলৌন্দর্য অসাধারণ । 

হোসেন শাহের রাজত্বকালে দেশে অশুভ ঘটনাও কিছু কিছু ঘটিয়াছিল। 
বৃন্দাবনদাসের “চৈতন্তভাঁগবত' হইতে জান] যায় যে, ১৫০৯ গ্রীষ্টাবে তাহার রাজ্যে 
ছুতিক্ষ হইয়াছিল। এই জাতীয় ছুতিক্ষের জগ্য হোসেন শাহকে প্রত্যক্ষভাবে দায়ী 
কর! না! গেলেও পরোক্ষ দায়িত্ব তিনি এড়াইতে পারেন না। তিনি সিংহাঁনে 
আরোহণের পর হইতে ক্রমাগত একের পর এক যুদ্ধৈ লিপ্ত হইয়া পড়িয়্াছিজেন। 
এই সমস্ত যুদ্ধের ব্যয়ভার নিশ্চয়ই বাংল! দেশের জনসাঁধারণকে যোঁগাইতে হইত । 
ফলে তাহার রাজত্বকালে বাঙালী জনসাধারণের আধিক হ্বচ্ছলঙা৷ আগেক্ষার 


তুলনায় হাস পাইয়াছিল এবং তাহাদের ছুত্িক্ষ প্রতিরোধের শক্তি অমেঞ্ষধাঁনি 
কমিয়া গিয়াছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই । 

আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করিতে হইবে। হোসেন শাহ বহু যুদ্ধ করিয়াছেন, 
কিন্তু পরিপূর্ণ জয়লাভ করিয়াছেন মাত্র কয়েকটি যুদ্ধে। যতদিন ধরিয়া তিনি 
যুদ্ধ করিয়াছেন এবং যত শক্তি ক্ষয় করিয়াছেন, তাহার তুলনায় তিনি ভিন্ন রাজা- 
গুলির যতটা অঞ্চল স্থায়িভাবে অধিকার করিতে পারিয়াছিলেন, তাহ খুবই কম 
মনে হয়। স্বতরাং তিনি সামরিক ক্ষেত্রে যথেষ্ট দক্ষতা দেখাইলেও . পরিপূর্ণ 
সাফল্য অর্জন করিতে পারিয়াছিলেন বল! যায় ন1। 

এইসব দিক দিয়! বিচার করিলে রাজা হিসাবে হোসেন শাহকে যোল আনা 
কৃতিত্ব দেওয়া! যায় না। তবে মোটের উপর তিনি. যে একজন স্থুদক্ষ শাসক 
ছিলেন, তাহা' পূর্বোল্লিখিত বিভিন্ন স্ুত্রের সাক্ষ্য হইতে বুঝা যায়। 

হোসেন শাহ যদিও বেশীর ভাগ সময়েই ভিন্ন দেশের সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত 
ছিলেন, তাহাতে দেশের শান্তি ব্যাহত হয় নাই, কারণ এইসব ধুদ্ধ রাজ্যজয়ের 
যুদ্ধ এবং এগুলি অনুষ্ঠিত হইত দেশের বাহিরে । আঁর একটি বিষদ্ব লক্ষণীয় যে 
হোসেন শাহ বহুবার নিজেই সৈম্যবাহিণীর নেতৃত্ব করিয়া বিদেশে ঘুদ্ধ করিতে 
গিয়াছিলেন, কিন্তু কখনও কেহ রাজ্যে তাহার অনুপস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করিয়া 
বিদ্রোহ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল বলিয়! জান। ষায় না; এই ব্যাপার হইতেও 
হোসেন শাহের কৃতিত্বেরই পরিচয় পাওয়া যায়। 

হোসেন শাহের চরিত্রে মহত্বেরও অভাব ছিল না; ইহার দৃষ্টান্ত আমর! 
পাই জৌনপুরের রাজাচ্যুত স্থলতান হোসেন শাহ শকাঁকে আশ্রয় দানের 
মধ্যে। 

অনেকের ধারণা, হোসেন শাহ বিছা ও সাহিত্যের--বিশেষভাবে বাংলা 
সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কিন্তু এই ধারণ।র ব্বপক্ষে কোন প্রমাণ নাই। 
যশোরাজ খান, দামোদর, কবিরঞ্জন প্রভৃতি কয়েকজন বাঙালী কবি হোসেন শাহের 
কর্মচারী ছিলেন; কিন্তু ইহাদের কাব্যন্থষ্টির মূলে যে হোসেন শাহের পৃষ্ঠপোঁষণ 
বা অন্ুপ্রেরণ| ছিল, সেন্ধপ কোন প্রমাণ পাঁওয়া যায় নাই । বিপ্রদাস পিপিলাই, 
কবীন্দ্র পরমেশ্বর, শ্রীকর নন্দী প্রভৃতি সমসাময়িক কবিরা তাঁহাদের কাব্যে হোসেন 
শাহের নাম উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু হোসেন শাহের যহিত ত্ীহাদের।'কোন 
'সাক্ষাৎ্, সম্পর্ক ছিল না।.. হোলেম শাহের 'শঙ্গে একজন/মাত 'হিন্ছু পণ্ডিত 


৯৩ বাংল! দেশের ইতিহাস 


বিস্তাবাচম্পতির কিছু যোগ ছিল। কিন্তু বিদ্যাবাচম্পতি হোসেন শাহের কাছে, 
কোন রকমের পৃষ্ঠপোষণ লাভ করিয়াছিলেন বলিয়! জানা যায় না। 

কয়েকজন মৃসলমান পণ্ডিতের সঙ্গে হোসেন শাহের যোগাযোগ সম্বন্ধে কিছু 
সংবাদ পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে একজন ফাঁসী ভাষায় একটি ধন্থবিদ্তা বিষয়ক 
গ্রস্থ রচনা করেন এবং তৎকালীন গৌড়েশ্বর হোসেন শাহকে এই গ্রন্থ উৎসর্গ করেন। 
দ্বিতীয় মুললমান পণ্ডিত হোসেন শাহের কোষাগারের জন্য একখানি এন্সীমিক 
গ্রন্থের তিনটি খণ্ড নকল করেন; তৃতীয় খণ্ডের পুষ্পিকায় তিনি হোসেন শ।হের, 
উচ্ৃসিত প্রশংসা করিয়াছেন। এই বই হোসেন শাহই উৎসাহী; হইয়া নকল 
করাইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। কিন্তু এই নকল করানোর মধ্যে তীহার 
বিচ্যোৎসাহিতার বদলে ধর্মপরায়ণতার নিদর্শনই বেশী মিলে। 

ভুলবশত হোসেন শাহকে মালাধর বন্ধুর পৃষ্ঠপোষক মনে করায়ও এইরূপ 
ধারণ প্রচলিত হইয়াছে যে হোসেন শাহ পণ্ডিত ও কবিদের পৃষ্টপৌধণ করিতেন। 

আমাদের ইহা মনে রাখিতে হইবে যে,_হোসেন শাহ কোন কবি ব! 
পণ্ডিতকে কোন উপাধি দেন নাই (যেমন রুকম্ুদ্রীন বারবক শাহ দিয়াছিলেন ), 
এবং বুন্দাবনদাস 'চৈতন্তভাগবতে' একজন লোককে দিয়৷ বলাইয়াছেন, “না করে 
পাগ্ডিত্যচর্চা রাজা সে যবন।” স্থতরাং হোসেন শাহ বিদ্যা ও সাহিত্োর 
পৃষ্ঠপোষক ছিলেন বলিয়। সিদ্ধান্ত করা সমীচীন নহে। 

বাংল! সাহিত্যের ইতিহাসের একটি পর্যকে অনেকে “হোসেন শাহী আমল” 
নামে চিহ্নিত করিয়া থাকেন। কিন্তু এপ করার কোন সার্থকতা নাই । কারণ 
হোঁমেন শাহের রাজত্বকালে মাত্র কয়েকখানি বাংল! গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। এই 
গ্ন্থগুলির রচনার মূলে ষেমন হোসেন শাহের প্রত্যক্ষ প্রভাব কিছু ছিল না, 
তেমনি এই সমস্ত শ্রস্থ রচিত হওয়ার ফলে যে বাংল! সাহিত্যের বিরাট সমৃদ্ধি 
সাধিত হইয়াছিল, তাহাও নহে। কেহ কেহ ভুল করিয়া বলিয়াছেন যে হোসেন 
শাহের আমলে বাংলার পদাবলী-সাহিত্যের চরম উন্নতি ঘটে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 
পদ্দাবলী-সাহিত্যের চরম উন্নতি ঘটে হোসেন শাহের রাজত্ব অবসানের কয়েক দশক 
বাদে,_জানদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতি কবিদের আবির্ভাবের পর । অতএব বাংলা? 
সাহিত্যের একটি অধ্যায়ের সঙ্গে বিশেষভাবে হোসেন শাছের নাম যুক্ত করার 
'কোন সার্থকতা নাই। 

হোসেন শাহ সম্বন্ধে আর একটি প্রচলিত মভ এই যে, তিনি ধর্মের ব্যাপারে 
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অত্যন্ত উদার ছিলেন এবং হিন্দু-মুসলমানে সমদ্শা ছিলেন। কিন্তু এই ধারণা 
কোন বিশিষ্ট তথ্য ছারা সমধিত নহে। হোসেন শাহের শিলালিপিগুলির সাক্ষ্য. 
বিশ্লেষণ করিলে দেখ! যায়, তিনি একজন অত্যন্ত নিষ্ঠাবান মুনলমান ছিলেন এবং 
ইসলামধর্মের মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠা ও মুসলমানদের মঙ্গল পাঁধনের জন্যই বিশেষভাবে 
সচেষ্ট ছিলেন। হোসেন শাহ গোঁড়া মূনলমান ও পরধর্মদ্বেধী দরবেশ নূর কুত্ব, 
আলমকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন এবং প্রতি বৎসর নূর কুত্ব, আলমের সমাধি 
প্রদক্ষিণ করিবার জন্য তিনি একভাল! হইতে পাওুয়ায় যাইতেন। 

হোসেন শাহ হিন্দুদের উচ্চপদে নিয়োগ করিতেন, ইহ! দ্বারা! তাঁহার' হিন্দু- 
মুসলমানে সমদশিতা৷ প্রমাণিত হয় না। হিন্দুদের গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগের প্রথা 
ইলিয়াস শাহী আমল হইতেই চলিয়া আসিতেছিল। সব সময়ে সমস্ত পদের 
জন্য যোগ্য মুসলমান কর্মচারী পাওয়া যাইত না, অযোগ্যদের নিয়োগ করিলে 
শাসনকার্ষের ক্ষতি হইবে, এই কারণে স্বলতানরা এ সব পদে হিন্দুর্দের নিয়োগ 
করিতেন। হোসেন শাঁহও তাহাই করিয়াছিলেন। সুতরাং এ ব্যাপারে তিনি 
পৃৰবর্তী বলতানদের তুলনায় কোনরূপ স্বীতন্ত্রের পরিচয় দেন নাই। 

হোসেন শাহের রাজত্বকালে চৈতন্যদেবের অভ্যুদয় ঘটিয়াছিল। চৈতন্চরিত- 
্রস্থগুলি হইতে জানা যায় যে, চৈতন্যদেব যখন গৌড়ের নিকটে রাঁমকেজি 
গ্রামে আসেন, তখন কোটাঁলের মুখে চৈতন্যদেবের কথা শুনিয়া! হোদেন শাহ 
'চৈতগ্যদেবের অসাধারণত্ব স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু ইহা! হইতেও তীহার' 
ধর্মবিষয়ে উদারত। প্রমাণিত হয় না। কারণ চৈতন্যদেব হোসেন শাহের কাজীর 
কাছে ছুর্যবহার পাইয়াছিলেন। হোসেন শাহের সরকার তাহার অত্যুদয়ে কোন- 
রূপ সাহায্য করে নাই, বরং নানাভাবে তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিল। এ 
ব্যাপারও বিশেষভাবে লক্ষণীয় ষে সন্ন্যাসগ্রহণের পরে চৈতন্যদেব আর বাংলায় 
থাঁকেন নাই, হিন্দু রাঁজার দেশ উড়িস্যায় চলিয়া গিয়াছিলেন $ বাংলায় থাকিলে 
বিধর্মী রাঁজশক্তি তাঁহার ধর্মচর্চার বিস্ব ঘটাইতে পারে ভাবিয়াই তিনি হয়তো! 
উড়িস্যায় গিয়াছিলেন। হোসেন শাহ কর্তৃক চৈতন্যদেবের মাহাত্ম্য শ্বীকার থে 
একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা, সে কথা চৈতন্তচরিতকারেরাই বলিয়াছেন। ইহাঁও লক্ষণীয়, 
ষে্ হোসেন শাহ চৈতন্যদেবের ক্ষতি না করিবার আশ্বাম দিলেও তাহার হিন্দু. 
কর্মচারীরা! তাঁহার উপর আস্থা স্থাপন করিতে পারেন নাই। 

চৈতস্চরিতগ্রন্থগুলির রচয়িতা! কোন সময়েই বলেন নাই যে হোসেন শাহ 


এ বাংল। দেশের ইতিহাস 
খর্মবিষয়ে উদার ছিলেন । বরং তাহারা ইহার বিপরীত কথা লিথিয়াছেন। 
সুক্মাবনগাস “চৈতগ্ঘতাগবতে” হোসেন শাহকে "পরম দুর্বার” প্যবন রাজা 
"বলিয়াছেন এবং চৈতন্যাদেব ও তাহার সম্প্রদায় যে হোসেন শাহের নিকটে রামকেলি 
গ্রামে থাকিয়া হরিধ্বনি করিতেছিলেন, এজন্য তাহাদের সাহসের প্রশংসা 
করিয়াছেন । ঠৈতন্তচরিতগ্রন্থগুলি পড়িলে বুঝা যাঁয় যে, হোসেন শাহকে তাহার 
সমসাময়িক হিন্দুর! মোটেই ধর্মবিষয়ে উদার মনে করিত না, বরং তাহাঁকে অত্যন্ত 
ভয় করিত। অবৈষ্ণবরা! প্রায়ই বৈষ্ণবর্দের এই বলিয়া! ভয় দেখাইত যে, “বন 
রাজা” অর্থাৎ হোসেন শাহ তীহাদের ধরিয়া লইয়া! যাইবার জন্য লোক 
পাঁঠাইতেছেন। 
সমসাময়িক পর্তুগীজ পর্যটক বাঁরবোসা হোসেন শাহ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, 
'তীহাঁর ও তাহার অধীনস্থ শাঁসনকর্তাদের আম্কুল্য অর্জনের জন্য প্রতিদিন বাংলায় 
"অনেক হিন্দু ইসলামধর্ম গ্রহণ করিত। ন্ৃতরাঁং হোসেন শাহ ষে হিন্দু-মুসলম্ঁনে 
সমদরশী ছিলেন, মে কথা বলিবার কোন উপায় নাই। 
উড়িত্যার “মাঁদলা পাঞী” ও বাংলার চৈতন্তচরিতগ্রস্থগুলি হইতে জানা ঘাঁয় যে, 
হোসেন শাহ উড়িত্যাঁঅভিযাঁনে গিয়া বু দেবমন্দির ও দেবমুতি ধ্বংস করিয়া- 
'ছিলেন। শেষবারের উড়িস্তা-অভিযানে হোঁসেন শাঁহ সনাতিনকে তাহার সহিত 
যাইতে বলিলে সনাতন বলেন যে স্থলতান উড়িস্তায় গিয়া দেবতাকে দুঃখ দিবেন, 
এই কারণে তীহার সহিত তিনি যাইতে পারিবেন না। 
যুদ্ধের সময়ে হোসেন শাহ হিন্দুধর্মের প্রতি অশ্রদ্ধ' দেখাইয়াছেন দেবমন্দির 
ও দ্বেবমূতি ধ্বংস করিয়া। শাস্তির সময়েও তাহার হিন্দুর প্রতি অন্ুদীর ব্যবহারের 
নিদর্শন পাওয়া যায়। বাল্যকালে তাহার মনিব স্থবুদ্ধি রায় ীহাকে বেত্রাঘাত 
করিয়াছিলেন, এইজন্য তিনি তাহার জাতি নষ্ট করেন । হোসেন শাহ যখন কেশব 
“ছপ্্রীকে চৈতন্যদেবের কথা জিজ্ঞাস! করিয়াছিলেন, তখন কেশব ছত্রী তাঁহার কাছে 
চৈতন্তদেবের মহিমা লাঘব করিয়া বলিয়াছিলেন। ইহা! হইতে মনে হয়, হিন্দু 
সাধুসল্ন্যাসীদের প্রতি হোসেন শাহের পূর্বব্যবহাঁর খুব সম্তোষজনক ছিল ন!। 
_ , হোলেন শাহের অধীনস্থ আঞ্চলিক শাসনকর্তা ও রাজকর্মচারীদের আচরণ 
সত্বদ্ধে যে সব তথ্য পাই, সেগুলি হইতেও হোসেন শাহের হিন্দু-মুলঙীনে 
পমদশিত! সম্বন্ধীয় ধারণা সমধিত হয় ন1। “চৈতন্ভাঁগবত" হইছে জান! খায়, 
খন চৈতত্যদেব নবন্থীপে হরি-দনধীর্তন করিতেছিলেন এবং তাঁহার দৃষ্টান্ত "অনুসরণে 
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অন্তেয়াঁও কীর্তন করিতেছিল, তখন নবদ্বীপের কাঁজী কীর্তনের উপর নিষেধাজ্ঞা 
জারী করেন। “চৈতন্তচরিতাম্বতে'র মতে কাজী একজন কীর্তনীয়ার খোল 
ভাঙিস়] দিয়াছিলেন এবং কেহ কীর্তন করিলেই তাহার সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত 
করিয়া জাতি নষ্ট করিবেন বলিয়। শাসাইয়াছিলেন। 

“চতন্যচরিতামৃত' হইতে জানা যায় ষে, হোঁসেন শাহের অথবা তাহার পুত্র 
নসরৎ শাহের রাজত্বকালে বেনাপোলের জমিদার রামচন্দ্র খানের রাঁজকর বাকী' 
পড়ায় বাঁংলার স্থলতানের উজীর তাহার বাড়ীতে আসিয়৷ তাহাকে স্ত্রী-পুত্র সমেত 
বন্দী করেন এবং তাহার দুর্গামগ্ডপে গরু বধ করিয়া তিন দিন ধরিয়া তাহার মাংস 
রন্ধন করান ; এই তিন দিন তিনি রামচন্দ্র খানের গৃহ ও গ্রাম নিঃশেষে লুঠন 
করিয়া, তাহার জাতি নষ্ট করিয়া অবশেষে তাহাকে লইয়! চলিয়া ঘাঁন। “চৈতন্ত- 
চরিতামুত' হইতে আরও জানা যায় ষে, সপ্তগ্রামের মুসলমান শাসনকর্তা নিছক 
গায়ের জোরে এ অঞ্চলের ইজারাদার হিরণ্য মজুয়দার ও গোবর্ধন মজুমদারের 
স্থলতাঁনের কাছে প্রাপ্য আট লক্ষ টাকার ভাগ চাহিয়াঁছিলেন, তাহার মিথ্যা নালিশ 
শুনিয়া হোসেন শাহের উজীর হিরণ্য ও গোবর্ধনকে বন্দী করিতে আিয়াঁছিলেন, 
এবং তীহাদের ন! পাইয়া গোবর্ধনের পুত্র নিরীহ রঘুনীথকে বন্দী করিয়াছিলেন ॥ 
সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যের বিষয়, সুলতানের কারাগারে বন্দী হইবার পরেও সপ্তগ্রামের 
শামনকর্তা রঘুনাথকে তর্জনগর্জন ও ভীতি-প্রদর্শন করিতে থাকেন। 

. বিগ্রদাঁস পিপিলাইয়ের “মনসামঙ্গল' হোনেন শাহের রাজত্বকালে রচিত হুয়1” 
এই গ্রস্থের “হাঁমন-হুসেন” পালায় লেখা আছে যে মুনলমানর] “জুলুম” করিত এবং 
“ছেয়দ মোল্লা”রা হিন্দুদের কলমা পড়াইয় মুসলমান করিত। 

'হোঁসেন শাহের রাজত্বকালে তাহার মুসলমান কর্মচারীরা হিন্দুদের ধর্মকর্ম 
লইয়। উপহাস করিত। বৈষ্ণবদ্ের কীর্তনকে তাহার! বলিত “ভূতের সংকীর্ভন”। 

কেহ কেহ বলিতে পারেন যে হোসেন শাহের মুসলমান কর্মচারীদের বা” 
প্রজাদের হিন্দু-বিদ্বেষ হইতে সুলতানের হিন্দু-বিদ্বেষ প্রমাণিত হয়না। কিন্তু 
হোসেন শাহ যদি হিন্দুদের উপর সহানুসূতি-সম্পন্ধন হইতেন, তাহা হইলে তাহার 
কর্মচারীর! বা অন্ত মুসলমানরা হিন্দু-বিদ্বেষের পরিচয় দিতে ও হিন্দুদের উপর. 
নির্যাতন করিতে সাহস পাইত বলিয়া মনে হয় নাঁ। তাহ ছাড়া, হোসেন শাহও", 
যে খুব বেশী হিন্দুদের প্রতি প্রপন্ন ছিলেন না, সে কথাও চৈতন্তচরিতগ্রস্থ গুলিতে 
লেখ! আছে। “চৈতন্তচরিতাম্বতে'র এক জায়গায় দেখা যাঁয়, নবধধীপের ' মুসলমানরা, 


৪৪ বাংল! দেশের ইতিহাস 


স্থানীয় কাজীকে বলিতেছে যে নব্বীপে হিন্দুরা “হরি হরি" বলিয়া কোলাহল 
করিতেছে এ কথ। শুনিলে বাদশাহ ( অর্থাৎ হোসেন শাহ ) কাজীকে শাস্তি দিবেন । 
“চৈতন্যভাগবতে” দেখা যায়, হোসেন শাহের হিন্দু কর্মচারীরা বলিতেছে যে 
হোসেন শাহ “মহাঁকালযবন* এবং তাহার ঘন ঘন “মহাতমোগুণবুদ্ধি জন্মে”। 
'নৈষ্ঠিক বৈষবরা হোসেন শাহকে কোনদিনই উদার মনে করেন নাই। তাহাদের 
মতে হোসেন শাহ দ্বাপর যুগে কৃষ্ণলীলার সময়ে জরাসন্ধ ছিলেন। 

স্তরাং হোসেন শাহ যে অপাম্প্রদায়িক-মনোভাবসম্পন্ন ছিলেন এবং হিন্দুদের 
প্রতি অপক্ষপাত আচরণ করিতেন, এই ধারণ! একেবারেই ভূল। 

অবশ্ত হোসেন শাহ যে উৎকট রকমের হিন্দু-বিদ্বেষী বা ধর্মোন্াদ ছিলেন না, 
তাহাতে কোন সন্দেহ নাই । তিনি যদি ধর্মোন্মাদ হইতেন, তাহা হইলে নবদ্ীপের 
কীর্তন বন্ধ করায় সেখানকার কাজী ব্যর্থতা বরণ করার পর স্বয়ং অকুস্থলে 
উপস্থিত হইতেন এবং বলপূর্বক কীর্তন বন্ধ করিয়া দিতেন। তাহার 
রাজত্বকালে কয়েকজন মুনলমান হিন্দু-ভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। চৈতন্ত- 
চরিতগ্রন্থগুলি হইতে জান যায় যে শ্রীবাসের 'মুসলমাঁন দর্জি চৈতন্তদেবের রূপ 
দেখিয়া! প্রেমোন্মা্দ হইয়া মুসলমানদের বিরোধিতাকে অগ্রাহন করিয়া হরিনা 
কীর্তন করিয়াছিল; উত্কল সীমান্তের মুসলমান সীমাধিকারী ১৫১৫ গ্রীষ্টান্বে 
চৈতন্তদেবের ভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল ; ইতিপূর্বে-নির্যাতিত ষবন হরিদাস হোসেন 
শাহের রাজত্বকালে স্বাধীনভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেন এবং নবঘীপে' নগর-সব্বীর্ভনের 
সময়ে সম্মুখের সারিতে থাকিতেন। তাঁহার পর, হোমেন শাহেরই রাজত্বকালে 
চট্টগ্রামের শাসনকর্তা পরাগল খান ও তাঁহার পুত্র ছুটি খান হিন্দুদের পবিত্র গ্রস 
মহাভারত শুনিতেন। হোসেন শাহের রাজধানীর খুব কাছেই রামকেলি, কানাই- 
নটিশাল! প্রভৃতি গ্রামে বহু নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব বাস করিতেন। ত্রিপুরা 
অভিযানে গিয়া হোসেন শাহের হিন্দু সৈন্যের! গোমতী নদীর তীরে পাথরের প্রতিমা 
'পুঁজা করিয়াছিল। হোসেন শাহ ধর্মোন্মাদ হইলে এ সব ব্যাপার সম্ভব হইত লী 

আসল কথা, হোসেন শাঁহ ছিলেন বিচক্ষণ ও রাজনীতিচতুর নরপতি। হিন্দু- 
ধর্মের প্রতি অত্যধিক বিদ্বেষের পরিচয় দিলে অথবা হিন্দুদের মনে বেশী আঘাত 
দিলে তাহার ফল যে বিষময় হইবে, তাহা তিনি বুঝিতেন। তাই তাহার হিন্দু 
বিরোধী কার্ধকলাপ সংখ্যায় অল্প না হইলেও তাহা কোনদিনই একেবারে মা 
ছ্ছাড়াইয়া। যায় নাই। 


হোসেন শাহী বংশ ৯৫ 


অনেকের ধারণা, হোসেন শাহই বাংলার শ্রেষ্ঠ স্বলতান এবং তাহার রাজত্ব- 
কালে বাংলাদেশ ও বাঙালী জাতি চরম সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছিল। এই ধারণ! 
একেবারে অমূলক নয়। তবে বাংলার অন্যান্ত শ্রেষ্ঠ সথলতাঁনদের সম্বন্ধে হোসেন 
শাহের মত এত বেশী তথ্য পাঁওয়! যায় না, সে কথাও মনে রাখিতে হইবে। 
হোসেন শাছের রাজত্বকাঁলেই চৈতন্তদেবের অভ্যুদয় ঘটিয়াছিল বলিয়া! চৈতন্তচরিত- 
্রন্থগুলিতে প্রসঙ্গক্রমে হোসেন শাহ ও তাহার আমল সম্বন্ধে বু তথ্য লিপিবদ্ধ 
হইয়াছে । অন্ত স্থলতানদের রাজত্বকালে অন্থরূপ কোন ঘটনা ঘটে নাই বলিম্ব! 
তাহাদের সম্বন্ধে এত বেশী তথ্য কোথাও লিপিবদ্ধ হয় নাই। হুতরাং হোসেন 
শাহই যে বাংলার শ্রেষ্ট সুলতান, এ কথা জোর করিয়া বল! যায় না। ইলিয়াঁম 
শাহী বংশের প্রথম তিনজন স্থলতান এবং রুকম্ুদ্দীন বারবক শাহ কোন কোন 
দিক্‌ দিয়া তাহার তুলনায় শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করিতে পারেন। 

হোসেন শাহের শিলালিপির সাক্ষ্য হইতে দেখ! যায়, তিনি ১৫১৯ ্রীষ্টাব্ধের 
'আগস্ট মাস পর্যস্ত জীবিত ছিলেন । সম্ভবত তাহার কিছু পরে তিনি পরলোক- 
গমন করিয়াছিলেন। বাবরের আত্মকাহিনী হইতে পরিষারভাবে জান! যায় ষে, 
হোসেন শাহের স্বাভাবিক মৃত্যু হইয়াছেল। 


২। নাসিরুদ্দীন নসরৎ শাহ 


আলাউদ্দীন হোসেন শাহের মৃত্যুর পর তাহার সুযোগ্য পুত্র নাসিরুদ্দীন নসরৎ 
শাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। মুদ্রার সাক্ষ) হইতে দেখা ঘায় যে পিতার 
মৃত্যুর অস্তত তিন বৎসর পূর্বে নসরৎ শাহ যুবরাজপদে অধিষ্ঠিত হন এবং নিজ 
নামে মুদ্রা প্রকাশ করিবার অধিকার লাভ করেন। কোন কোন ইতিহাসগ্রস্থের 
মতে নসরৎ শাহ হোসেন শাহের ১৮ জন পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ছিলেন এবং পিতার 
মৃত্যুর পরে তিনি তাহার ভ্রাতাঁদের কোন অনিষ্ট না করিয়া তাহাদের পিতৃদত্ব বৃত্তি 
দ্বিগুগ করিয়া ঘেন। 

রিয়াজ-উস-সলাভীন+ এবং অন্য কয়েকটি স্থত্র হইতে জান! যায় যে, নসরৎ 
শাহ জ্রিহতের রাজা কংসনারায়ণকে বন্দী করিয়া বধ করেন এবং ব্রি 
লম্পূর্ণভীবে অধিকার করার জন্য তাহার ভম্মীপতি মখদুম আলমকে নিযুক্ত করেন। 
ত্রিহতে প্রচলিত একটি গ্লোকের মতে ১৫২৭ স্রিষ্টান্ধে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল। 


৯৬ বাংল৷ দেশের,ইতিহাল 


হোসেন শাহের রাজ্য বাঁংলীর সীম অতিক্রম করিয়া বিহারের ভিতরেও 
অনেকখানি পর্যন্ত ' অগ্রসর হইয়াছিল বটে, কিন্তু পাঁশেই পরাক্রান্ত লোঁদী 
স্থলতানদের রাজ্য থাঁকায় বাংলার স্থলতাঁনকে কতকটা সশঙ্কভাবে থাকিতে হইত । 
নসরৎ শাহের দিংহাসনে আবোহণের ছুই বসর পরে লোদী স্থলতানদের রাজ্যে 
ভাগুন ধরিল? পাটনা হইতে জৌনপুর পর্যন্ত সমস্ত অঞ্চল প্রায় স্বাধীন হইল এবং 
এই অঞ্চলে লোহানী ও ফর্মলী বংশীয় আফগান নায়কর! প্রাধান্য লাভ করিলেন । 
নসরৎ শাহ ইহাদের সহিত মৈত্রী স্থাপন করিলেন। 

এদিকে ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে বাবর পাঁণিপথের প্রথম যুদ্ধে ইত্তাহিম লোদীকে পরাস্ত 
ও নিহত করিয়! দিলী অধিকার করিলেন এবং দ্রুত রাঁজ্যবিস্তার করিতে 
লাগিলেন। আফগান নায়কের! তাঁহার হাতে পরাজিত হইয়া পূর্ব ভারতে 
পলাইয়া গেলেন। ক্রমশ ঘর্থরা নদীর তীর পর্যন্ত অঞ্চল বাবরের রাজ্যতৃক্ত 
হুইল । ঘর্ধর1 নদীর এপার হইতে নসরৎ শাহের রাজ্য আরম্ভ। বাঁবর কর্তৃক 
পরান্ত ও বিতাড়িত আফগানদের অনেকে নসরৎ শাহের কাছে আশ্রয় লাভ 
করিল। কিন্তু নসরৎ প্রকাশ্তে বাবরের বিরুদ্ধাচরণ করিলেন না। বাবর নসরতের 
কাছে দূত পাঠাইয়া তাহার মনোভাব জানিতে চাহিলেন, কিন্তু ্ দূত নসরৎ 
শাছের সভায় বৎসরাধিককাঁল থাঁকা সত্বেও নসর শাহ খোলাখুলিভাবে কিছুই 
বলিলেন না। অবশেষে যখন বাবরের সন্দেহ জাগ্রত হইল, তখন নসরং 
বাবরের দূতকে ফেরৎ পাঠাইয়া নিজের দূতকে তাহার সঙ্গে দিয়া বাঁবরের কাছে 
অনেক উপহার পাঠাইয়া বন্ধুত্ব ঘোষণা করিলেন। ফলে বাবর বাংলা আক্রমণের 
সঙ্কল্প ত্যাগ করিলেন । 

: ইহার পর বিহারের লোহানী-প্রধান বহার খাঁনের আকস্মিক মৃত্যু ঘটায় 
ভাহার বাঁলক পুত্র জলাল খান তাহার স্থলাভিষিক্ত হইলেন। শের খাঁন সর 
দক্ষিণ বিহারের জায়গীর গ্রহণ করিলেন। ইতিমধ্যে ইব্রাহিম লোদীর ভ্রাতা 
মাহমুদ নিজেকে ইত্রাহিমের উত্তরাধিকারী বলিয়া ঘোঁধণা করিয়াছিলেন। তিনি 
জৌনপুর অধিকার করিলেন এবং বালক জলাল খান লোহাঁনীর 'রাজ্য কাড়িয়া 
লইলেন। জলাল খান হাজীপুরে পলাইয়া গিয়া ডাহাঁর পিতৃবন্থু নসরৎ শাহের 
কাছে আশ্রয় চাঁহিলেন, কিন্তু নসরৎ শাহ তাহাকে হাজীপুরে আটক করিনা 
রাঁখিলেন।. শের খান প্রমুখ বিহারের আফগাঁন নায়কের! মাঁহত্ুদের পহিভ: 
যোগ দিলেন! অতঃপর তাহার! বাবরের, রাজ্য আঁক্রমণ করিলেন।' কিন্ত শের খাঁন: 
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নীপ্রই বশ্ঠতা স্বীকার করিলেন। অন্তদ্দের দমন করিবার জন্য বাবর সৈগ্যবাহিনী 
সমেত বল্সারে আসিলেন। জলাল লোহানী অন্ুুচরবর্গ সমেত কৌশলে নসরতের 
কবল হইতে মুক্তিলাভ করিয়! বল্সারে বাবরের কাঁছে আত্মপমর্পণ করিবার 
জন্য রন হইলেন । 

€রিয়াজে'র মতে নসরৎ শাহও বাবরের বিরুদ্ধে এক সৈম্তবাহিনী প্রেরণ 
করিয়াছিলেন । কিন্তু বাবরের আত্মকাহিনীতে এরূপ কোন কথা পাওয়। যায় 
না। বাবর নসরতের নিরপেক্ষতার বরুদ্ধে কোন প্রকাশ প্রমাণ পান নাই। 
তিনি তিনটি সর্তে নসর শাহের সহিত সন্ধি করিতে চাঁহিলেন। এই 
সর্তগুলির মধ্যে একটি হইল, ঘর্থরা নদী দিয়া বাবরের সৈন্যবাহিমীর অবাধ 
চলাচলের অধিকাঁর দিতে হইবে । কিন্তু বাবর বাঁরবাঁর অনুরোধ জানানো সত্বেও 
নসরৎ শাহ সন্ধির প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন না অথব1 অবিলম্বে এই প্রস্তাবের 
উত্তর দিলেন না । এদিকে বাবর চরের মাঁরফৎ সংবাদ পাইলেন ষে বাংলার 
সৈম্বাহিনী গণ্ডক নদীর তীরে মখদুম-ই-আলমের নেতৃত্বে ২৪টি স্থানে সমবেত 
হইয়া আত্মরক্ষার ব্যবস্থা স্বদূড করিতেছে এবং তাহারা বাবরের নিকট 
আত্মসমর্পণেচ্ছ আফগাঁনদের আটকাইয়া রাখিয়া নিজেদের দলে টাঁনিতেছে। 
বাবর নসরৎ শাহকে ঘর্ঘরা নদীর এপার হইতে সৈন্য সরাইয়া লইয়া তাহার পথ 
খুলিয়৷ দিতে বলিয়া পাঠাইলেন এবং নসরৎ তাহা না করিলে তিনি যুদ্ধ 
করিবেন, ইহাও জানাইয়া দিলেন। কয়েকদিন অপেক্ষা করিয়া যখন 
বাবর নসরতের কাছে কোন উত্তর পাইলেন না, তখন তিনি বলপ্রয়োগের সিদ্ধান্ত 
করিলেন । | 

বাবর বাংলার সৈন্যদের শক্তি এবং কামান চাঁলনায় দক্ষতার কথা জানিতেন, 
সেইজন্য বক্সারে খুব শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী লইয়া আসিয়াছিলেন। এই 
সৈন্যবাহিনী লইয়া! বাবর জোর করিয়া ঘর্থরা নদী পার হইলেন। তাহার 
ফলে ১৫২৯ শ্রীঃর ২র| মে হইতে ৬ই মে পর্যস্ত বাংলার সৈন্যবাহিনীর সহিত 
বাবরের বাহিনীর, যুদ্ধ হইল। বাংলার সৈন্তেরা প্রশংসনীয়ভাবে যুদ্ধ করিল ; 
তাহাদের কামান-চালনাঁর দক্ষতা দেখিয়া! বাবর মুগ্ধ হইলেন) তিনি দেখিলেন 
বাঁডীলীদের কামাঁন-চালনার হাত এত পাঁকা যে লক্ষ্য স্থির না করিয়া 
ঘথেচ্ছভাবে কামান চালাইয়া তাহার! শত্রুদের পধুদস্ত করিতে পারে। দুইবার 
বাডালীরা রাধরের বাহিনীকে পরাস্ত করিল। কিন্তু তাহার! শেষ রক্ষ! করিতে 
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পারিল না, বাবরের বাহিনীর শক্তি অধিক হওয়ায় তাহাঁরাই শেষ পর্যস্ত জয়ী 
হউল। যুদ্ধের শেষ দিকে বসন্ত রাও নাঁমে বাংলার একজন বিখ্যাত হিন্দু বীর 
অনুচরবর্গ সমেত বাবরের সৈন্যদের হাতে নিহত হইলেন। ৬ই মে দ্বিপ্রহরের 
মধ্যেই যুদ্ধ শেষ হইয়া গেল। বাবর তাহার সৈম্বাহিনী লমেত ঘর্ঘর! নদী 
পার তইয়া সারণে পৌছিলেন। এখানে জলাল খান লোহানী তাহার সহিত 
সাক্ষাৎ করিলেন ; বাঁবর জলাঁলকে বিহারে তাহার সামস্ত হিসাবে প্রতিষ্ঠা 
করিলেন। ) 

কিন্ত নসরৎ শাহ এই সময়ে দূরদশিতাঁর পরিচয় দিলেন। ঘর্থরার যুদ্ধের 
কয়েকদিন পরে মুক্সেরের শাহজাদা ও লক্কর-উজীর হোসেন খান মারফত তিনি 
বাবরের কাছে দূত পাঠাইয়া জাঁনাইলেন যে বাবরের তিনটি সর্ত মানিয়া সন্ধি 
করিতে তিনি সম্মত। এই সময়ে বাবরের শক্ত আফগান নায়কদের কতকাংশ 
পরুদিষ্ত,। কতক নিহত হইয়াছিল, কয়েকজন বাবরের নিকট বশ্ঠতা স্বীকার 
করিয়াছিল এবং কয়েকজন বাংলায় আশ্রয় লইয়াছিল ; তাঁহার উপর বর্যাও আসর 
হইয়া উঠিতেছিল। তাই বাবরও সন্ধি করিতে রাঁজী হইয়া অপর পক্ষকে পত্র 
দিলেন। এইভাবে বাবর ও নসরৎ শাহের সংঘর্ষের শাস্তিপূর্ণ সমাপ্তি ঘটিল। 
ধাঁবরের সহিত সংঘর্ষের ফলে নসরৎ শাহকে কিছু কিছু অঞ্চল হারাইতে হইল 
এবং এই অঞ্চলগুলি বাবরের রাঁজ্যতুক্ত হইল। 

€রিয়াজ'-এর মতে বাবরের মুত্র পরে যখন হুমাষুন সিংহাসনে আরোহণ 
করেন, তাহার কিছুদিন পরে নসরৎ শাহের কাছে সংবাদ আসে যে হুমায়ুন বাংলা 
আক্রমণের উদ্যোগ করিতেছেন) তখন নসরৎ হ্ৃমীয়ুনের শক্র গুজরাটের 
ল্বলতান বাহাদৃব শীতের কাছে অনেক উপহার সমেত দূত পাঠান --উদ্দেশ্ট তাহার 
সহিত জোট বাঁধা । এই কথা নত্য বলিয়া মনে হয় এবং সত্য হইলে ইহা হইতে 
নসরৎ শাহের কৃটনীন্তিজ্ঞানেব একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন পাওয়া যাঁয়। 

বাবর ভিন্ন আর যেসব শক্তির সহিত নসরৎ শাহের সংঘর্ষ হইয়াছিল, 
তম্মধো জিপুরা অন্যতম | “রাজমাঁলা*র মতে নসরৎ শাহের সমসাময়িক ত্রিপুরারাঁজ 
দেবমাণিক্য চটগ্রাম জয় করিয়াঁভিলেন । পক্ষান্তরে মৃহম্মদ খান “মক্তু,ল হছোঁসেন 
কাব্যে লিখিয়াছেন যে তাহার পূর্বপুরুষ হাঁমজা খান ব্রিপুরার সহিত যৃদ্ধে বিজয়ী 
হইয়াছিলেন। হামজ! খাঁন সম্ভবত চট্টগ্রামের শাসনকর্তা ছিলেন এবং সময়ের 
দিক্‌ দিয়া তিনি নসরৎ শাহের সমসাময়িক । স্বতরাঁং নসরৎ শাঁহের সহিত 
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জিপুরারাজের যুদ্ধ হইয়াছিল বলিয়! বুঝা যাইতেছে, তবে এই যুদ্ধে উভয়পক্ষই 
জয়ের দাবী করায় আসলে ইহার ফল কী হইয়াছিল তাহা বলা কঠিন। 

“অহোম বুরঞী'তে লেখা আছে যে, নসরৎ শাতের রাজত্বকালে--১৫৩২ খ্রীটাবে 
বাংল! কর্তৃক আসাম আক্রীস্ত হইয়াছিল; এঁ বৎসরে “তুরবক* নামে বাংলার 
হ্বলতানের একজন মুসলমান সেনাপতি ৩০টি হাঁতী, ১০০০টি ঘোড়া এবং বহু 
কামান লইয়া অহোঁম রাজ্য আক্রমণ করবেন এবং তেমেনি ছুর্গ জয় করিয়া! সিঙ্গরি 
নামক দুর্ভেদ্য ঘাঁটির সন্ুখে তাবু ফেলিয়া অপেক্ষা করিতে থাঁকেন। বরপান্র 
গোহাইন এবং রাজপুত্র স্থরেনের নেতৃত্বে অহোঁমরাঁজের সৈন্টেরা পিঙ্গরি রক্ষা 
করিতে থাকে । অল্পকাঁলের যমধোই ছুই পক্ষে খণ্ডযুদ্ধ স্থক হইয়া গেগ। কিছু 
দিন খণ্ডযুদ্ধ চলিবার পর সুক্রেন ব্রদ্মপুত্র নদ পার হইরা মুনলমানদিগকে আক্রমণ 
করিলেন। মুনলমানরা প্রথমে তুঘুল যুদ্ধের ফলে বাতিব্ন্ত হইয়া পড়িলেও শেষ 
পর্যন্ত জয়ী হইল। এই যুদ্ধে আটজন অহোম সেনাপতি নিহত হইলেন, রাজপুত্র 
স্থরেন কোনক্রমে প্রাণে বাচিলেও মারাত্মকভাবে আহত হইলেন, বহু অহোঁষ 
সৈন্য জলে ডুবিয়া মরিল, অন্যের! সালা নামক স্থানে পলাইগ়া গেল। অহোম- 
রাজ সৈন্যবাহিনী পুনর্গঠন করিয়। বরপাত্র গোহাইনের অধীনে রা খলেন । 

নসরৎ শাহের রাজত্বকালে পত্ৃগীজরা আর একবার বাংল! দেশে ঘাঁটি 
স্থাপনের ব্যর্থ চেষ্টা করে। মিনভেরার আগমনের পর হইতে পত্ুীঞ্জরা প্রতি 
বংসরেই বাংলাদেশে একটি করিয়৷ জাহাজ পাঠাইত। ১৫২৬ গ্রীই্ান্ষে রুই-ভাজ- 
পেরেরার অধিনায়কত্বে এইরূপ একটি পতুণগীজ জাহাজ চট্টগ্রামে আসে। 
পেরের! চট্টগ্রাম বন্দরে পৌছিয়! সেথানে অবস্থিত খাঁজ! শিহাবুদ্দীন নামে একজন 
ইরানী বণিকের পতুরগীজ রীতিতে নিমিত একটি জাহাজ কাঁড়িয় লইয়া! চলিয়! 
যান। 

১৫২৮ শ্রীষ্টান্ধে মান্তিম-আঁকলে।-দে-মেলোর পরিচাঁলনাধীন "একটি পতৃর্গীজ 
জাহাঁজ ঝড়ে লক্ষ্যন্রই হইয়! বাংলার উপকূলের কাছে আসিক্া! পড়ে । এখানকার 
কয়েক জন ধীবর এ জাহাজের পতৃগিজনের চট্টগ্রামে পৌছাইয়া দিবার নাম করিয়। 
চকরিয়ায় লইয়াযাঁয়। চকরিয়ার'শাঁসনকর্তা খোঁদা বখশখান জনৈক প্রতিবেশী 
ভূম্বামীর লহিত যুদ্ধে এই পতুীজদের নিয়োজিত করেন, কিন্তু যুদ্ধে জয়লাভের পর 
তিনি তাহাদের পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী মুক্তি ন দিয়া দোরে শহরে বন্দী করিয়া 
রাখেন। ইহার পর আর এক দল পতুীঞ্জ অন্ত এক জাহাজে করিয়া চকরিয়ায় 


১০৯ বাংল। দেশের ইতিহাস 


'আঁসিলেন এবং ভাহাঁদের সব জিনিস খোদা বথশ, খানকে দিয়া আফদ্সো দে- 
মেলোকে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু খোদা বখশ, খান আরও অর্থ 
চাঁহিলেন। পর্তুগীজদের কাছে আর কিছু ছিল না। দে-মেলো৷ সদলবদলে পলাইয়া 
ইহাদের সহিত যোগ দিতে চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইলেন ; তাহার রূপবান তরুণ 
লরাতুণ্ুত্রকে ব্রাহ্মণের ধরিয়া দেবতার নিকট বলি দিল। অবশেষে পূর্বোক্ত খাজা 
শিহাবুদ্দীনের মধ্যস্থতায় আফন্দো-দে-খেলো প্রচুর অর্থের বিনিময়ে মুক্ত হন এবং 
পতু্গীজর! শিহাবুদ্দীনকে তাহার লুষ্ঠিত জাহাজ জিনিসপত্র সমেত ফিরাইয়! দেয়। 
শিহাবুদ্দীন বাংলার সুলতানের সহিভ একট! বিষয়ের নিষ্পত্তি করিবার জন্য ও 
ওরমুজ যাইবার জন্য পতুগীজ জাহাজের সাহাঁধ্য চাহেন এবং তাঁহার বিনিময়ে 
পতুগিজদের বাংলায় বাণিজ্য কবিবার ও চট্টগ্রামে ছুর্গ নির্মীণ করিবার অন্গমতি 
দিতে নসরৎ শাহকে সম্মত করাইবার চেষ্টা করিতে প্রতিশ্রত হন। গোয়ার 
পতুীজ গ্ভর্নব এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেও এ সম্বন্ধে কিছু ঘটিবাঁর পূর্বেই নসরৎ 
শাতের মৃত্যু হইল। 

নসরৎ শাহ ধর্মপ্রাণ মুসলমান ছিলেন। গৌড়ে তিনি অনেকগুলি মসজিদ 
শির্মাণ করাইয়াছিলেন। তাঁহার মধ্যে বিখ্যাত বারছুয়ারী বা সোনা মসজিদ 
অন্যতম । অনেকের ধারণা গৌড়ের বিখ্যাত “কিদ্‌ম্‌ র্থল” ভবনও নসরৎ শাহ্‌ 
নির্মীণ করাইয়াছিলেন ; কিন্তু আসলে এটি শামসুদ্দীন যুন্থফ শাহের আমলে 
নিমিত হইয়াছিল। নসরৎ শা কেবলমাত্র এই ভবনের প্রকোষ্ঠে একটি মঞ্চ 
নির্মাণ করান এবং তাহার উপরে হজরৎ মুহম্মদের পদ্চিহ-সংবলিত একটি কালো 
কারুকাধখচিত মর্মরবেদী বসান। নসরৎ শীহ অনেক প্রানাদও নির্মাণ 
করাইয়াছিলেন। 

নসরৎ শাহের নাম সমসাময়িক বাংল সাহিত্যের কয়েকটি রচনায়-_-যেমন 
শ্রীকর নন্দীর মহাভারতে এবং কবিশেখরের পদে--উল্লিখিত দেখিতে পাওয়। যাঁয়। 
কবিশেখর নসরৎ শাহের কর্মচারী ছিলেন । 

নসর শাহের রাজ্যের আয়তন খুব বেশী ছিল। প্রায় সমগ্র বাঁলাঁদেশ, 
ত্রিছত ও বিহারের অধিকাঁশ এবং উত্তর প্রদেশের কিয়দংশ নসরৎ শাহের 
অধিকারভুক্ত ছিল। 

“রিয়াজ-এর মতে নসরৎ শাহ শেষজীবনে জনসাধারণের উপর নিষ্ঠুর অত্যাচার 
করিম্বা ভীহাঁর রাঁজত্বকে কলস্কিত করেন ? এই কথার সত্যতা সম্বন্ধে কোন প্রমাণ 


হোসেন শাহী বংশ ১০১ 


পাওয়া যাঁয় নাই । বিভিন্ন বিবরণের মতে নসর শাহ আততায়ীর হস্তে নিহত 
হইয়াছিলেন 3 “রিয়াজে'র মতে তিনি পিতার সমাধিক্ষেত্র হইতে ফিরিতেছিলেন, 
এমন সময়ে তাহার দ্বার! দণ্ডিত জনৈক খোজা তাহাকে হত্যা করে; বুকাননের 


বিবরণীর মতে নসরৎ শাহ নিদ্রিতাবস্থার প্র।সাদের প্রধান খোজার হাতে মিহত 
হন। 


আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহ (দ্বিতীয় ) 


নাসিরুদ্দীন নসরৎ শাহের মৃত্যুর পর তাহার পুত্র আলাউদ্দীন ফিরোঁজ শাহ 
পিংহাসনে আরোহণ করেন। ইনি দ্বিতীয় আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহ, কারণ এই 
নামের আর একজন স্থলতান ইতিপূর্বে ১৪১৪ গ্বীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ 
করিয়াছিলেন। 

স্থলতান হইবার পূর্বে ফিরোজ শাহ যখন যুবরাজ ছিলেন, তখন তীহার 
আদেশে শ্রীধ€র কবিরাজ নামে জনৈক কবি একখানি 'কালিকামঙ্গল” বা 
“বিদ্যাস্থন্দর” কাব্য রচন1 করেন-_এইটিই প্রথম বাংল1 “বিগ্ান্নন্দর কাব্য ঃ এই 
কাব্যটিতে শ্রীধর তাহার আজ্ঞাদাঁতা যুবরাঁজ “পেরোজ শাহা” অর্থাৎ ফিরোজ শাহ 
এবং তাহার পিতা নৃপতি “নমীর শাহ” অর্থাৎ নাসিরুদ্দীন নসরৎ শাহের নাম 
উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীধর সম্ভবত চট্টগ্রাম অঞ্চলের লোঁক, কারণ তীহার 
কালিকামঙ্গলে'র পুঁথি চট্টগ্রাম অঞ্চলেই পাওয়া গিয়াছে । ইহা হইতে মনে 
হয়, নসরৎ শাহের রাজত্বকালে যুবরাজ ফিরোজ শাহ চট্টগ্রাম অঞ্চলের শাসনকর্তা 
ছিলেন এবং সেই সময়েই তিনি শ্রীধর কবিরাজকে দিয়! এই কাব্যথাঁনি লেখাঁন। 

অসমীয়া বুরপ্তী হইতে জান! যায়, নপরৎ শাহ আসামে যে অভিধান প্রেরণ 
করিয়াছিলেন, তাহা নমরতের মৃত্যুর পরেও চলিয়াছিল। ফিরোজ শাহের 
রাজত্বকালে বাংলার বাহিনী আপামের ভিতর দিকে অগ্রমর হয়। অতঃপর 
বর্ষার আগমনে তাহাদের অগ্রগতি বন্ধ হয়। ১৫৩২ গ্রীঃর অক্টোবর মাসে তাহারা 
খীলাধরিতে (দ্রং জেল1 ) উপনীত হয়। অহোমরাঁজ বুরাই নদীর মোহানা 
পাঁহার! দিবার জন্য শক্তিশালী বাহিনী পাঠাইলেন এবং পরিখ! কাটাইলেন। 
সুসলমানরা তথন ব্র্মপুত্রের দক্ষিণ তীরে সরিয়! গিয়! সাল ছুর্গ অধিকার করিতে 
চেষ্টা করিল, কিন্তু তুর্গের অধ্যক্ষ তাহাদের উপর গরম জল ঢালিয়! দিয়া তাহাদের 
প্রচেষ্টা ব্যর্থ করিলেন। ছুই মাস ইতত্তত খণডযুদ্ধ চলার পর উভয় পক্ষের ষধ্যে 


১০২ বাংল! দেশের ইতিহাস 


একটি বুহৎ স্থলযুদ্ধ হইল। অহোঁমরা ৪০০ হাতী লইয়! মুসলমান অশ্বারোহী ও 
গোলন্দাজ সৈম্ভের সহিত যুদ্ধ করিল এবং এই যুদ্ধে তাহার! সম্পূর্ণভাবে পরাজিত 
হইয়! দুর্গের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিল। প্রায় এই সময়েই ফিরোজ শাহ এক 
বৎসর (1) রাজত্ব করিবার পর তাহার পিতৃব্য গিয়াহ্বদ্দীন মাহমুদের হস্তে 
নিহত হন। অতঃপর গিয়াস্ুদ্দীন সিংহাসনে আরোহণ করেন । 


৪। গিয়ান্দ্দীন মাহমুদ শাহ 


পরিয়াজ-এর মতে গিয়াঙ্দ্দীন মাহমুদ শাহ নসরৎ শাহের কাছে “আমীর 
উপাঁধি লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু মাহমুদ শীহ সম্ভবত নসরৎ শাহের রাজত্ব- 
কাঁলে বিদ্রোহ ঘোষণ! করিয়াছিলেন-_সুদ্রার সাক্ষ্য হইতে এই কথা মনে হয়। 
গিয়ান্ুদ্দীন মাহ-আুদ শাহের পূর্ব নাম আবছুল বদ্র্‌। তিনি আব.দ্‌. শাহ ও বদ্র্‌ 
শাহ নামেও পরিচিত ছিলেন । 

গিয়াস্থদ্দীন মাহমুদ শাহ শের শাহ ও হুমাযুনের সমসাময়িক। তাহাদের 
সহিত মাহমুদ শাহের ভাগ্য পরিণামে এক স্যত্রে জড়িত হইয়৷ পড়িয়াছিল। 
প্রামীণিক ইতিহাস-গ্রন্থগুলি হইতে এ সম্বদ্ধে যাহা জান! যায়, তাহার সারমর্ম নিম্বে 
প্রদত্ত হইল। 

গিয়ান্দ্দীন মাহ.মৃদ শাহ বিহার প্রদেশ আফগাঁনদের নিকট হইতে জঙ় 
করিবার পরিকল্পনা করেন এবং এই উদ্দেশ্তে কুত্ব. খাঁন নামে একজন সেনাপতিকে 
প্রেরণ করেন। শের খান সুর ইহার বিরুদ্ধে প্রথমে ব্যর্থ প্রতিবাদ জানান, 
তারপর অন্থান্ত আফগানদের সঙ্গে মিলিয় কুত্ব খানের সহিত যুদ্ধ করিয়! তাহাকে 
বধ করেন। বাংলার স্থলতানের অধীনস্থ হাঁজীপুরের সরলস্কর মখদুম-ই-আলঙ 
(মাহ শাহের ভগ্মীপতি )-__ মাহ" শাহ ভ্রাতুঙ্পুত্রকে হত্যা করিয়! স্থুলতান 
হওয়ার জন্য তাহার বিরুদ্ধে ত্রিছুতে বিজ্রোহ করিয়াছিলেন ; মথদূম-ই-আঁলম 
ছিলেন শের খানের বন্ধু । তিনি কুৎ্ব, খানকে সাহাধ্য করেন নাই, এই অপরাধে 
মাহতুদ শাহ তাহার বিরুদ্ধে এক সৈন্যবাহিশী পাঠাইলেন। এই সময়ে শের খান 
বিহারের অধিপতি নাবালক জলাল খাঁন লোহানীর অমাত্য ও অভিভাবক 
ছিলেন । শের খানের কাছে নিজের ধনসম্পত্তি জিম্মা রাখিয়া মখদুম-ই-আলিম 
মাহ যুদ শাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে গেলেন, এই যুদ্ধে তিনি নিহত হইলেন। 
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এদিকে জলাল খান লোহানী শের থানের অভিভাবকত্ব সম্থ করিতে ন 
পারিয়া মাহমুদের কাছে গিয়! তাহার অধীনতা স্বীকার করিলেন এবং তাহাকে 
অনুরোধ জানাইলেন শের খানকে দমন করিতে । মাহমুদ জলাল খানের 
সহিত কুত্ব২খানের পুত্র ইব্রাহিম খানকে বহু সৈন্য, হাঁতী ও কামান সঙ্গে দিয়া 
শের খানের বিরুদ্ধে পাঠাইলেন। শের খানও সসৈন্তে অগ্রসর হইলেন । পূর্ব 
বিহারের স্থরজগড়ে ছুই পক্ষের সৈন্য পরস্পরের সন্ুখীন হইল। শের খান 
চারিধিকে মাটির প্রাকার তৈয়ারী করিয়! ছাউনী ফেলিলেন; এ ছউিনী ঘিরিয়া 
ফেলিয়! ইব্রাহিম খান তোপ বসাইলেন এবং মাহখ্্দ শাহকে নৃতন দৈশ্য 
পাঁঠাইতে অন্গরোঁধ জানাইলেন। প্রাকারের মধ্য হইতে কিছুক্ষণ যুদ্ধ করিয়া 
শের খান ইত্তাহিমকে দূত মারফৎ জাঁনাইলেন ষ পর দিন নকালে তিনি আক্রমণ 
করিবেন; তারপর তিনি প্রাকারের মধ্যে অল্প সৈন্য রাখিয়া! অন্য সৈন্যদের লইয়া 
উচু জমির আড়ালে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন । সকালে ইব্রাহিম খানের সৈন্যদের 
প্রতি একবার তীর ছু'ড়িয়া শের খানের অশ্বারোহী সৈন্যেরা পিছু হটিল ; তাহার! 
পলাইতেছে ভাবিয়। বাংলার অশ্বারোহী সৈনম্তেরা তাহার্দের পশ্চাদ্ধাবন করিল। 
তখন শের খান তাহার লুক্কায়িত পৈম্যদের লইয়া বাংলার সৈন্যদ্দের আক্রমণ 
করিলেন, তাহারা! স্থিরভাবে যুদ্ধ করিতে লাগিল, কিন্তু শেষ পর্যস্ত পরাজিত হইল 
এবং ইব্রাহিম খাঁন নিহত হইলেন। বাংলার বাহিনীর হাতী, তোপ ও অর্থ 
ভাণ্ডার সব কিছুই শের খানের দখলে আিল। ইহার পর শের খান তেলিয়াঁ 
গড়ি (সাহেবগঞ্জের নিকটে অবস্থিত ) পর্যস্ত মাহমুদ শাহের অধিকারতূক্ 
সমন্ত অঞ্চল অধিকার কারলেন। মাহমুদ শাহের সেনাপতিরা-- 
বিশেবত পতুগীজ বীর জোআ-দে-ভিলালোবোপ ও জোআ-কোরীআ--শের 
ধানকে তেলিয়াগড়ি ও সকরিগলি গিরিপথ পার হইতে ধিলেন না। তখন শের 
খান অন্য এক অপেক্ষাকৃত অরক্ষিত পথ দিয় বাংলাদেশে প্রবেশ করিলেন এবং 
১০১*০০ অশ্বারোহী সৈন্য, ১৬,০০০ হাতী, ২০১০** পদাতিক ও ৩** নৌকা 
সইয়! রাজধানী গৌড় আক্রমণ করিলেন। নির্বোধ মাহমুদ শাহ তখন ১৩ 
লক্ষ হবর্ণমদ্্রা দিয়! শের থানের সহিত লন্ধি করিলেন। শের খান তখনকার মত 
ফিরিয়া গেলেন । ইহাঁর পর তিনি মাহ শাহেরই অর্থে নিজের শক্তি বৃদ্ধি 
করিয়া এক বহলর বাদে মাহমুদের কাছে “দার্বভৌম নৃপতি হিনাবে তাহার প্রাপ্য 
[জরান। বাবদ” এক বিরাট অর্থ দাবী করিলেন এবং মাহম্রদ তাহা দিতে রাজী 
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না হওয়ায় তিনি আবার গৌড় আক্রমণ করিলেন। শের খানের পুত্র জলাল 
খাঁন এবং সেনাপতি খওয়ান খানের নেতৃত্বে প্রেরিত এক সৈশ্তবাহিনী গৌড 
নগরীর উপর হানা দিয়া নগরীটি তম্মীভূত করিল এবং সেখানে লুঠ চাঁলাইয়া ঘাট 
মণ সোন' হস্তগত করিল। 
এই সময়ে হুমায়ুন শের খাঁনকে দমন করিবার জন্য বিহার অভিমুখে রওনা 
হইয়াছিলেন। তিনি চুনার ছুর্গ জয় করিয়াছেন, এই সংবাদ শুনিয়া! শের খান 
বিচলিত হইলেন । তিনি ইতিমধ্যে বিশ্বাসঘাতকতা দ্বার! ফোটা ছুর্গ জয় করিয়া" 
ছিলেন। মাহমুদ শাহ গৌড় নগরীকে প্রাকার ও পরিখা দিয়া ঘিরিয়া আত্মরক্ষা 
করিতেছিলেন। শের খানের সেনাপতি গওয়াস খান একদিন পরিখায় পড়িয়া 
মারা গেলেন। তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাত1 মোৌলাহেব খানকে খওয়াস খান+ উপাধি 
দিয়া শের খাঁন গৌড়ে পাঠাইলেন। ইনি ৬ই এপ্রিল, ১৫৩৮ খ্রীঃ তারিখে গৌড 
নগরী জয় করিলেন । তখন শের খানের পুত্র জলাল খান মাহমুদের পুত্রদের বন্দী 
করিলেন ; মাহমুদ শাহ স্বয়ং পলায়ন করিলেন, শের খান তাহার পশ্চাদ্ধাবন 
করায় মাহমুদ শের খানের সহিত যুদ্ধ করিলেন এবং এই যুদ্ধে পরাজিত ও আহত 
হইলেন। শের খান হুমায়ুনের নিকট দূত পাঠাইলেন, কিন্ত মাহমুদ হুমায়ুনের 
সাহাষ্য চাহিলেন এবং তাঁহাকে জ*নাইলেন যে শের খান গৌড় নগরী অধিকার 
করিলেও বাংলার অধিকাংশ তাহারই দখলে আছে। হুমায়ুন মাহমুদের প্রস্তাব 
রাঁজী হইয়া গৌড়ের দিকে রওনা হইলেন । শের খান বহ.রুকুণ্ড ছুর্গে গিয়াছিলেন, 
তাহার বিরুদ্ধে হুমায়ুন এক বাহিনী পাঠাইলেন । তখন শের খান তাহার বাহিনীবে 
রোটাস ছূর্গে পাঠাইয়া শ্বয়ং পার্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় লইলেন। শোঁণ ও গঙ্গা 
সঙ্গমস্থলে আহত মাহতুদ শাহের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া হুমাঁযুন গড়ের দিবে 
রওনা হইলেন। জলাল খান হুমায়ূনকে তেলিয়াগড়ি গিরিপথে এক মা: 
আটকা ইয়া রাখিয়া অবশেষে পথ ছাড়িয়া দিলেন! এই এক মানে শের খা; 
গৌড় নগরের লু্ঠনলব্ধ ধনসম্পত্ভি লইয়! ঝাড়খণ্ড হইয়া! রোঁটাঁস ছুর্গে গমন করেন 
হুমায়ুন তেলিয়াগড়ি গিরিপথ অধিকাঁর করিবার পরেই গিয়ান্থদ্দীন মাহমুদ শাহে 
মৃত্যু হইল। অতঃপর হুমাযুন বিন৷ বাধায় গৌড় অধিকাঁর করেন (জুলার 
১৫৩৮ হীঃ )। 
নসরৎ শাহের রাজত্বকালে বাংলার সৈন্বাঁহিনী আসামে ঘে অভিযান স্থু 
'্ষরিয়াছিল, মাহমুদ শাহের রাজত্বকালে তাহা ব্যর্থতার যধ্য দিয়! সমাপ্ত হয় 
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ফিরোজ শাহের রাজত্বকালে বাংলার বাহিনী অসমীয়া বাহিনীকে পরাস্ত করিয়! 
সালা ছুগে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য করিয়াছিল। অসমীয়া বুরপ্বী হইতে জান! 
যায়, ১৫৩৩ শ্রীঃর মার্চ মাসের মাঝামাঝি সময়ে বাংলার মুসলমানরা জল ও স্থলে 
তিন দিন তিন রাত্রি অবিরাম আক্রমণ চালাইয়াও সাল! দুর্গ অধিকার করিতে 
পারে নাই। ইহার পর অসমীয়! বাহিনী বুরাই নদীর মোহানায় মুদলমান নৌ- 
বাহিনীকে যুদ্ধে পরাস্ত করে। মুঘলমানরা আর একবার সাল! জয় করিবার চেষ্টা 
করিয়া! ব্যর্থ হয়। ইহার পর তাহারা ছুইমুনিশিলার যুদ্ধে শোঁচনীয়ভাবে পরাজিত 
হয়; তাহাদের ২০টি জাহাজ অসমীয়ারা জয় করে এবং মুমলমীনদের অন্যতম 
সেনাপতি ও ২৫০০ সৈন্য নিহত হয়। 
ইহার পর হোসেন খানের নেতৃত্বে একদল নৃতন শক্তিশালী সৈন্য যুদ্ধে যৌগ 
দেয়। ইহাতে মুনলমাঁনর! উৎসাহিত হইয়া অনেকদূর অগ্রসর হয়। কিছুদিন 
পরে ডিকরাই নদীর মোহনায় ছুই পক্ষে প্রচণ্ড যুদ্ধ হইল । এই যুদ্ধে মুপলমীনর! 
পরাঁজিত হইল; তাহাদের মধ্যে অনেকে নিহত হইল ; অনেকে শক্রদের হাতে 
ধরা পড়িল। ১৫৩৩ শ্রীঃর সেপ্টেম্বর মাসে হোসেন খান অশ্বারোহী পৈন্য লইয়া 
তরালি নদীর কাছে অসমীয়! বাহিনীকে ছুঃসাহসিকভাবে আক্রমণ করিতে গিয়া 
নিহত হইলেন, তাহার বাঁহিশীও ছত্রভঙ্গ হুইয়। পড়িল। 
আপাম-অভিষানে ব্যর্থতার পরে মুঘলমানরা পূর্বদিক হইতে অসমীয়ার্দের এবং 
পশ্চিম দিক হইতে কোঁচদের চাপ সহ্য করিতে ন পারিয়া কামরূপও ত্যাগ 
করিতে বাধ্য হইল । 
গি়ানুদ্দীন মাহমুদ শাহের রাজত্বকাঁলেই পতু গীজরা বাংলা দেশে প্রথম 
বাণিজ্যের ঘটি স্থাপন করে। পতুর্গীজ বিবরণগুলি হইতে জানা যায় যে, ১৫৩৩ 
খ্ীষ্টান্ে গোয়ার পতুগীজ গভর্নর হথনো-দা-কুন্হা খাজা শিহাবুদ্দীনকে সাহায্য 
করিবার ও বাংলায় বাণিজ্য আরম্ভ করিবার জন্য মারতিম-আঁফন্সো-দে-মেলোকে 
পাঠান। পাঁচটি জাহাজ ও ২** লোক লইয়া চট্টগ্রামে পৌছিয়া দে-মেলে। 
বাংলার স্থলতানকে ১২০* পাঁউও মূল্যের উপহার পাঠান। সম্ধ ভ্রাতু্পুত্র হত্যা- 
কারী মাহমুদ শাহের যন তখন খুব খারাপ। পতুগিজদের উপহারের মধ্যে 
মুললমানদের জাহাজ হইতে লুঠ করা কয়েক বাঁক্স গোলাপ জল আছে, আবিষ্কার 
করিয়া তিনি পতৃর্গীদের বধ করিতে মনস্থ করেন) কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি 
শ্পতুগীজ দূতদের বধ ন! করিয়া বন্দী করেন। অন্যান্য পতুগিজদের বন্দী করিবার 


১০৬ বাংল! দেশের ইতিহাস 


জন্য তিনি চট্টগ্রামে একজন লোক পাঠান। এই লোকটি চট্টগ্রামে আসিঙ্া 
আফন্সোঁদে-মেনে। ও তাহার অন্ুচরদের নৈশভোজে নিমন্ত্রণ করিল। ভোজ- 
সভায় একদল সশস্ত্র মুসলমান পরতুগীজদের আক্রমণ করিল। দে-মেলো বন্দী 
হইলেন। তাহার ৪০ জন অন্ুচরের অনেকে যুদ্ধ করিয়! নিহত হইলেন, অন্তেরা 
বন্দী হইলেন ; ধাঁহারা নিযন্ত্রণে আসেন নাই, তাহারা সমুদ্রতীরে শূকর শিকার 
করিতেছিলেন। অতফিতভাবে আক্রান্ত হইয়া তাহাদের কেহ নিহত, কেহ বন্দী 
হইলেন । পতুগীজদের এক লক্ষ পাঁউও মূল্যের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া হতাবশিষ্ট 
ত্রিশজন পত্তুগিজকে লইয়া মুমলমানরা প্রথমে অন্ধকুপের মত ঘরে বিনা চিকিৎসান়্ 
আটক করিয়া রাখিল, তাহার পর সারারাত্রি হাটাইয়! মাওয়া নামক স্থানে 
লইয়া গেল এবং তাহার পর তাহাদের গৌড়ে লইয়া গিয়া পশুর মত ব্যবহার 
করিয়া নরক-তুল্য স্থানে আটক করিয়া রাঁখিল। 

পতুিজ গভর্নর এই কথা শুনিয়া দ্ধ হইলেন। তাহার দূত আস্তোনিও-দে- 
সিল্ভা-.মনেজেস 2টি জাহাজ ও ৩৫* জন লোক লইয়া চট্টগ্রামে আসিয়া মাহ.মু 
শাহের কাছে দূত পাঁঠাইয়! বন্দী পতৃগীজদের মুক্তি দিতে বলিলেন; না৷ দিলে 
যুদ্ধ করিবেন বলিয়াও জানাইলেন £ মাহমুদ ইহার উত্তরে গোয়ার গভন্নরকে ছতার, 
মণিকার ও অন্থান্ত মিস্ত্রী পাঠাইতে অন্থরোধ জানাইলেন, বন্দীদের মুক্তি দিলেন 
ন1। মেনেজেসের দূতের গৌড় হইতে চট্টগ্রামে ফিরিতে মাসাধিককাল দেরী 
হইল ; ইহাতে অধৈর্য হইয়া মেনেজেস চট্টগ্রামের এক বুহৎ অঞ্চলে আগুন 
লাগাইলেন এবং বহু লৌককে বন্দী ও বধ করিলেন । তখন মাহতুদ মেনেজেসের 
দুতকে বন্দী করিতে আদেশ দিলেন, কিন্তু দূত ততক্ষণে মেনেজেসের কাছে 
পৌছিয়া গিয়াছে। 

ঠিক এই সময়ে শের খান স্থর বাংলা আক্রমণ করেন। তাহার ফলে মাহমৃঘ 
শাহ গৌড়ের পতুগীজ বন্দীদের বধ ন1 করিয়৷ তাহাদের কাছে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা 
সম্বন্ধে পরামর্শ চাহিলেন। ইতিমধ্যে দিয়োগো-রেবেলো নামে একজন পতু'গীজ 
নায়ক তিনটি জীহাঁজসহ গোয়া হইতে অপ্তগ্রামে আসিয়া মাহু্দ শাহকে বলিয়া 
পাঠাইলেন যে পতুগীজ বন্দীদের মুক্তি না দ্রিলে তিনি সপ্তগ্রামে ধ্বংসকাড 
বাধাইবেন। মাহমুদ তখন অন্য মানুষ। তিনি পতুর্গীজ দূতকে খাতির 
করিলেন এবং রেবেলোকে খাতির করিবার জন্য সপ্তগ্রীমের শাসনকর্তীকে বলিয়া 
পাঠাইলেন। গোয়ার গভর্নরের কাছে দূত পাঠাইয়া তিনি শের খানের বিরুদ্ধে 


হোসেন শাহী বংশ ১০৭ 


সাহাষ্য চাহিলেন এবং তাঁহার বিনিময়ে বাংলায় পতু্গীজদের কুঠি ও দুর্গ নির্যাণ 
করিতে দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন । রেবেলোর কাছে তিনি ২১ জন পর্তুগীজ বন্দীকে 
ফেরৎ পাঠাইলেন এবং আফল্সো-দে-মেলোর পরামর্শ প্রয়োজন বলিয়া তাহাকে 
রাখিয়া দিলেন। মাহমুদ ও দে-মেলে! উভয়ের নিকট হইতে পত্র পাইয়া পতুগীজ 
গভর্ণর মাহত্দকে সাহায্য পাঠাইয়া৷ দিলেন। শের খানের বিরুদ্ধে জোঙা দে- 
ভিল্লালোবোস ও জোআ1] কোরীআর নেতৃত্বে দুই জাহাজ পতুগীজ সৈন্ যুদ্ধ করিল, 
তাহারা শের শাহকে ”গরিজ” ( “গড়ি” অর্থাৎ তেলিয়াগড়ি ) দুর্গ ও “ফারান্ডুজ” 
(পাতুয়া ?) শহর অধিকার করিতে দিল না। শের খানের সহিত যুদ্ধে পরাজিত 
হইলেও মাহমুদ পতৃগীজদের বীরত্ব দেখিয়া খুশী হইলেন। আফন্সো-দে- 
মেলোকে তিনি বিস্তর পুরস্কার দিলেন। তীহার নিকট হইতে পতুগীজর! অনেক 
জমি ও বাড়ী পাইল এবং কুঠি ও শু্কগৃহ নির্মাণের অন্থমতি পাইল। চট্টগ্রাঙ্ 
ও অগ্তগ্রামে তাহার! দুইটি শু্গৃহ স্থাপন করিল ; টট্টগ্রামেরটি বড় শুন্ধগৃহ, অপরটি 
ছোঁট। পতুগীজরা স্থানীয় হিন্দু-মুসলমান অধিবাসীদের কাছে খাজনা আদায়ের 
অধিকার এবং আরও অনেক স্থযোগ-স্নবিধা! লাভ করিল। স্থুলতান পতুগীজদের 
এত স্থবিধ। ও ক্ষমতা দিতেছেন দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য হইল । বলা বাহুল্য ইহাঁর 
ফল ভাল হয় নাই। কাঁবণ বাংলাদেশে এইরূপ শক্ত ঘটি স্থাপন করিবার পরেই 
পত্ুগীজর! বাংলার নদীপথে ভয়াবহ অত্যাচার করিতে সুরু করে। 

পতুগীজরা ঘণটি স্থাপনের পরে দলে দলে পতৃীজ বাংলায় আদিতে 
লাগিল। কিন্তু কাধের সহিত পরত গীজদের যুদ্ধ বাঁধায় পতুগীজ গভর্নর আফল্দো- 
দে-মেলোকে ফেরৎ চাহিলেন এবং মাহমুদকে বলিলেন ঘে এখন তিনি বাংলায় 
সাহাষ্য পাঠাইতে পারিতেছেন না, পরের বতসর পাঠাইবেন। মাহুদ পাঁচজন 
পর্ৃগীজকে সাহাষ্যদানের প্রতিশ্রতির জামিন স্বরূপ রাখিয়া দে-মেলো সমেত 
অন্তান্থাদের ছাঁড়িয়! দিলেন। ইহার ঠিক পরেই শের শাহ আবার গৌড় আক্রমণ 
ও অধিকার করেন। পর্তুগীজ গভর্নর পূর্ব প্রতিশ্রুতি অস্থায়ী মাহংআুদকে সাহাঘ্য 
করিবার জন্য নয় জাহাঁজ সৈন্য পাঠাইয়াঁছিলেন। কিন্তু এই নয়টি জাহাজ 
যখন চট্টগ্রামে পৌছিল, তাহার পূর্বেই মাহ-জুদ শের খানের মহিত যুদ্ধে পরাজিত 
হুইয়। পরলোকগমন করিয়াছেন 

গিয়াহ্দ্দীন মাহযুদ শাহ নিষ্ঠ্রভাবে নিজের ভ্রাতুষ্পুত্রকে বধ করিয়া সুলতান 
হইয়াছিলেন। তিনি যে অত্যন্ত নির্বোধও ছিলেন, তাহ! তাহার সমন্ত কার্যকলাপ 


১৪৮ বাংল! দেশের ইতিহাস 


হইতে বুঝিতে পারা যাঁয়। ইহা ভিন্ন তিনি যৎ্পরোনাস্তি ইন্ছ্িয়পরায়ণও 
ছিলেন; লমসাময়িক পতুরগীজ বণিকদের মতে তাঁহার ১০১০০০ উপপত্বী ছিল। 

মাহুদ শাহের কর্মচারীদের মধ্যে অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। বিখ্যাত 
পদকর্তা কবিশেখর-বিগ্ভাপতি যে মাহমুদ শাহের কর্মচারী ছিলেন, তাহা 
“বিষ্যাঁপতি? নামাঙ্কিত একটি পদের ভনিতা হইতে অন্নমিত হয়। 


অষ্টম পরিচ্ছেদ 


ব্রাংলান্র মুসলিস ব্রাজতেতর প্রথম যুগেন্ 
ব্রাজ্যশাসনব্ত্ব্স্থা (১২০৪-১৫৩৮ ৪) 


১২০৪ শ্রীষ্টাবে মূহন্মদ বখতিয়ার খিলজী বাংলাদেশে প্রথম মুমলিম রাজত্বের 
প্রতিষ্ঠা করেন। এই পময় হইতে ১২২৭ ঘ্বীঃ পর্যস্ত বাংল! কার্ধত স্বাধীন থাকে, 
ঘৃ্দিও বখতিয়ার ও তাঁহার কোন কোন উত্তরাধিকারী দিল্লীর সুলতানের নামমাত্র 
অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন । এই সময়কাঁর শাসনব্যবস্থা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু 
জানা যায় না। এইটুকু মাত্র জান] যায় যে, বাংলার এই মুঘলিম রাজ্যের দর্-উল্‌- 
মূল্ক্‌ (বাঁজধাঁনী) ছিল কখনও লখনৌতিঃ কখনও দেঁবকোটি এবং এই রাজ্য কতক- 
গুলি প্রশাঘনিক অঞ্চলে বিভক্ত ছিল; এই অঞ্চলগুলিকে ইন্তা? বল! হইত এবং 
এক একজন আমীর এক একটি ক্তা+র “মোক্তা” অর্থাৎ শাসনকর্তা নিযুক্ত হইতেন। 
রাঁজাটি 'লখনৌতি” নামে পরিচিত ছিল । এই সময়ের মধো বোধ হয় আলী মর্দানই 
প্রথম নিজেকে স্বলতান বলিয়া ঘোষণা করেন এবং নিজের মামে খুতবা পাঠ 
করান। তাঁহার পরবর্তী স্ললতান গিয়াস্থদ্দীন ইউয়জ শাহ মুদ্রাও উৎকীর্ণ 
করাইয়াছিলেন। তাহার মুদ্রা পাওয়। গিয়াছে । সে সব মুদ্রায় সুলতানের নামের 
সনে বাগদাদের খলিফাঁর নামও উৎকীর্ণ আছে। 

১২২৭ হইতে ১২৮৫ খ্রীঃ প্যস্ত লখনৌতি রাঁজ্য মোটামুটিভাবে দিশ্লীর 
সবলতাঁনের অধীন ছিল, যদিও মাঝে মাঝে কোন কোন শাসনকর্তা স্বাধীনতা 
ঘোষণ! করিয়াছিলেন এই সময়ে সমগ্র লখনৌতিই রাজ্যই দিল্লীর অধীনে একটি 
ইক্তা' বলিয়া গণ্য হইত। 

বলবন তৃগ্রিল খাঁর বিদ্রোহ দমন করিয়া তাহার দ্বিতীয় পুত্র বুঘরা খাঁনকে 
বাংলার শাপনকর্তার পদে অধিষিত করিয়াছিলেন (১২৮০ হী; )। ১২৮৫ থ্ীষ্টাবে 
বলবনের মৃত্যুর পর বুঘরা খান স্বাধীন হন। লখনৌতি রাজ্যের এই স্বাধীনতা 
১৬২২ খ্রীঃ পর্যস্ত অঙ্ষু্ ছিল। এই সময়ে সমগ্র লখনৌতি রাজ্যকে কলি 
্থনৌতি' বলা হইত এবং উ্থা অনেকগুলি “ইক্তা'় বিভক্ত ছিল। পূর্ববঙ্গের বে. 


১১৩ বাংল! দেশের ইতিহাস 


অংশ এই রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত ছিল, তাহাকে “অর্সহ, বঙ্গালহত বলা হইত। 
এই সময়ে কোন কোন আঞ্চলিক শাঁনকর্তা অত্যন্ত ক্ষমতাবান হইয়। 
উঠিয়াছিলেন । 

১৩২২ গ্রীন মুহম্মদ তুগলক বাংলাদেশ অধিকার করিয়া উহাকে লখনৌতি; 
সাঁতগীও ও সোনারগাঁও এই তিনটি 'ইক্তায়' বিভক্ত করেন। 

১৩৩৮ গ্রীষ্টাব্ে বাঁংল।র দ্বিশতবর্ষব্য/গী স্বাধীনতা স্থুরু হয় এবং ১৫৩৮ খ্রীষ্টাব্দে 
তাহার অবসান ঘটে । সমসামরিক সাহিত্য, শিলালিপি ও মুদ্রা হইতে এই 
সময়ের শাঁপনব্যবস্থা! সম্বন্ধে কিছু কিছু তথ্য পাওয়া যায়। 

এই মময় হইতে বাংলার মুসলিম রাজ্য 'লখনৌতি'র পরিবর্তে “বঙ্গীলহও নামে 
অভিহিত হইতে স্বর করে। এই রাজ্যের স্থুলতাঁনর! ছিলেন স্বাধীন এবং সর্ব 
শক্তিমান । প্রথম দিকে তাঁহারা খলীফার আনুষ্ঠানিক আনুগত্য স্বীকার করিতেন; 
জলালুদ্দীন মুহম্মদ শাহ কিন্তু নিজেকেই 'খলীফৎ আল্লাহ্‌ (আল্লার খলীফা) বলিয়া 
ঘোষণা করেন এবং তাহার পরবর্তী কয়েকজন স্থুলতান এ ব্যাপারে তহাঁকে 
অন্থসরণ করেন । 

স্থলতাঁন বাদ করিতেন বিরাট রাজ প্রাসাঁদে। পেখানেই প্রশস্ত দরবার-কক্ষে 
তাহার সভা। অনুষ্ঠিত হইত । শীতকালে কখনও কখনও উন্মুক্ত অঙ্গনে স্থলতানের 
সভা বনিত। সভায় স্থলতীনের পাত্রমিত্রসভাদদর। উপস্থিত থাকিতেন। চীন! 
বিবরণী £শিং-ছা-শ্যং-লান” এবং কত্তিবাসের আত্মকাহিনীতে বাংলার স্লতানের 
সভার মনোরম বর্ণনা পাওয়া ফায় । 

স্থলতাঁনের প্রাপাদে সুলতানের হাজিব” সিলাহদাঁর", 'শরাঁবদার “জমাদার, 
'দরবান' প্রভৃতি কর্মচারীরা থাকিতেন । “হাঁজিব'রা সভার বিভিন্ন অনুষ্ঠানের 
ভারপ্রাপ্ত ছিলেন ; সিলাহ-্্রীররা'রা সুলতানের বর্ম বহন করিতেন ; “শরাবদার*রা 
স্থলতানের স্রাঁপানের ব্যবস্থা করিতেন $ 'জমাদাঁর'র। ছিলেন তাঁহার পোঁধাকের 
তত্বাবধায়ক এবং 'দরবান'র| প্রানাদের ফটকে পাহারা দিত। ইহা ভিন্ন 
সমসাময়িক বাংল! সাহিত্যে “ছত্রী” উপাধিধাঁরী এক শ্রেণীর রাজকর্মচাঁরীর উল্লেখ 
পাঁওয়। যায়; ই্হীরা সম্ভবত সভার যাওয়ার সময় স্থলতানের ছত্র ধারণ 
করিতেন; মালাঁধর বন্থ € গুণরাঁজ থান ), কেশব বন্ধ (কেশব খান) প্রভৃতি 
হিন্দুর! বিভিন্ন সময়ে ছত্রীর পদ অলঙ্কত করিয়াছিলেন । স্থলতানের চিকিৎসক 
সাধারণত বৈম্ব-জাতীয় হিন্দু হইতেন; তাহার উপাধি হইত 'অস্তরঙ্জ। 


রাজ্যশাসনব্যবস্থ। ১১১ 


কয়েকজন সুলতানের হিন্দু সভাপপ্তিতও ছিল। স্থলতানের প্রাসাদে অনেক 
ক্রীতদাস থাঁকিত। ইহারা সাধারণত খোজা অর্থাৎ নপুংসক হইত। 

স্থলতানের অমাত্য, সভাদদ ও অন্তান্ত অভিজাত রাঁজপুরুষগণ আমীর, 
মালিক প্রভৃতি অভিধায় ভূষিত হইতেন। ইহাদের ক্ষমতা নিতীস্ত অল্প ছিল না, 
বহুবার ইহাদের ইচ্ছায় বিভিন্ন স্থলতানের সিংহাসনলাভ ও সিংহাসনচ্যুতি 
ঘটয়াছে। কোন হ্থুলতানের মৃত্যুর পর তাহার ন্যায়সঙ্গত উত্তরাধিকারীর 
সিংহাসনে আরোহণের সময়ে আমীর, মালিক ও উচ্চপদস্থ রাঁজকর্মচারীদের 
আনুষ্ঠানিক অনুমৌদন আবশ্যক হইত। 

রাজ্যের বিশিষ্ট পদাধিকাঁরিগণ “উজীর? আখ্যা লাভ করিতেন । উজীর” বলিতে 
সাধারণত মন্ত্রী বুঝায়, কিন্তু আলোচ্য সময়ে অনেক সেনানায়ক এবং আঞ্চলিক 
শাঁপনকর্তাও উজীর আখ্যা! লাভ করিয়াছেন দেখিতে পাঁওয়া যাঁয়। যুদ্ধবিগ্রহের 
সময়ে বাংলার সীমান্ত অঞ্চলে সামরিক শালনকর্তা নিযুক্ত করা হইত) তীহাদের 
উপাঁধি ছিল “লম্কর-উজীর' ; কখনও কখনও তাহারা শুধুমাত্র লস্কর” নামেও 
অভিহিত হইতেন। সুলতানের প্রধান মন্ত্রীরা অস্তত কেহ কেহ) থান-ই-জহাঁন' 
উপাঁধি লাভ করিতেন । প্রধান আমীরকে বলা হইত “আমীর-উল-উমারা?। 

স্থলতাঁনের মন্ত্রী, অমাত্য ও পদস্থ কর্মচাঁরিগণ খাঁন মজলিস", “মজলিস-অল- 
আল, “মজলিস-আজম' মজলিস-অল-মুত্ীজ্জম” “মজলিস-অল-মজাঁলিস', “মজলিস- 
বারবক' প্রভৃতি উপাধি লাভ করিতেন। 

স্থবলতানের সচিব (সেক্রেটারী)-দের বলা হইত 'দবীর+। প্রধান সেক্রেটারীকে 
দ্ববীর খাস” (দবীর-ই-খাস) বল! হইত । 

“বঙ্গালহ্‌, রাজ্য আলোচ্য সময়ে কতকগুলি 'ইকলিম" -এ বিভক্ত ছিল। 

প্রতিটি ইকলিম'-এর আবার কতকগুলি উপবিভাঁগ ছিল, ইহাদের বলা হইত্ত 
'অর্সহ.। সমসাময়িক বাঁংল! সাহিত্যে রাজ্যের উপবিভীগগুলিকে 'মুলুক” এবং 
তাহাদের শীসনকর্তাদিগকে “মূলুক-পতি” ও “অধিকারী” বলা হইয়াছে । 'মুলুক' ও 
“রসহ১ সম্ভবত একার্থক, কিংবা হয়ত “অব্পহ্‌*র উপবিভাঁগের নাম ছিল “মূলুক' 
(মূল.ক্)। কোন কোন প্রাচীন বাঁংলা গ্রস্থে (যেমন বিজয় গুপ্তের মনসামজলে ) 
'মুলুক*+এর একটি উপবিভাগের উল্লেখ পাওয়া যাঁয়। তাহার নাঁম “তকসিম+। 

আলোচ্য যুগে ছুর্গহীন শহরকে বল! হইত “কস্বাঁহ, এবং দুর্গযুক্ত শহরকে বলা! 
হইত “খিট্টাছ। সীমাস্তরক্ষার ঘ'টিকে বল! হইত 'থাঁনা। বঙ্গালহ* রাজ্যটি 


১১২ বাংল! দেশের ইতিহাস 


অনেকগুলি রাজস্ব- গঞ্চলে বিভক্ত ছিল; এই অঞ্চলগুলিকে “মহুল' বল! হইত; 
কয়েকটি “মুল” লইয়া এক একটি “শিক' গঠিত হইত $ "শিকদার" নামক কর্মচারীর! 
ইহাদের ভারপ্রাপ্ত হইতেন। রাজন্ব দুই ধরণের হইত--গগনীমাহও অর্থাৎ লুষ্ঠন- 
লব্ধ অর্থ এবং 'থরজ' অর্থাৎ খাজনা । সাধাঁবণত যুদ্ধবিগ্রহের সময়ে সৈন্যেরা লুঠ 
করিয়। যে অর্থ সংগ্রহ করিত, তাহাঁর চারি-পঞ্চমাংশ দৈন্যবাহিনীর মধ্যে বন্টিত 
হইত এবং এক-পঞ্চমাংশ রাজকোষে যাইত, ইহাই গনীমাহ১ | গরজ" এক বিচিত্র 
পদ্ধতিতে নতগৃহীত হইত। সুলতান পিশেষ বিশেষ অঞ্চলে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির 
উপর এ অঞ্চলের 'খরজ, সংগ্রহের ভাব দিতেন-যেমন হোসেন শাহ িয়াছিলেন 
হিরণ্য ও গোবর্ধন মজজুমদাবকে, ইহারা অপ্তগ্রাম মুলুকের জন্য বিশ লক্ষ টাঁক 
রাজন্ব সংগ্রহ করিয়া হোসেন শাহকে বার লক্ষ টাক] দিতেন এবং বাকী আট লক্ষ 
টাক! নিজেদেব আইনসঙ্গত প্রাপা হিসাবে গ্রহণ করিতেন। স্থলতানের প্রাপ্য 
অর্থ লই! যাইবার জন্য রাজধাঁশী হইতে যে কর্মচারীরা আদিত, তাহাদের 
“আরিন্দা বল! হইত। আুলতানের রাঁজন্ব-বিভাগের প্রধান কর্মচারীর উপাধি ছিল 
'সর-ই-গুমাঁশ তাহ” । জলপথে যে সব জিনিষ আসিত, স্থলতানের কর্মচারীর! 
তাহাদের উপর শুন্ধ আদায় করিতেন, যে সব ঘাটে এই শুন্ক আদায় করা হইত, 
তাহাঁদের বলা হুইত “কুতঘাট”। বিভিন্ন শহরে ও নদীর ঘাটে স্থলতানের বছ 
কর্মচারী রাজস্ব আদীয়ের জন্য নিযুক্ত ছিল । সে যুগে 'হাটকর', “ঘাটকর', পথকর' 
প্রভৃতি করও ছিল বলিয়৷ মনে হয়। অনেক জিনিষ অবাধে বাহির হইতে বাংলাক় 
লইয়া আসা বা বাংল! হইতে বাহিরে লইয়া যাওয়া যাইত না, যেমন চন্দন। 
আলোচ্য সময়ে বাংলায় অমুপলমাঁনদের নিকট হইতে “জিজিয়৷ কর আদায় কর! 
হইত বলিয়। কোন প্রমাণ মিলে না। 

রাজ্যের সৈম্বাহিনীর সর্বাধিনায়ক ছিলেন স্থলতাঁন স্বয়ং । বিভিন্ন অভিযানের 
সময়ে যে সব বাহিনী প্রেরিত হইত, তাহাদের অধিনায়কর্দিগকে “দর-ই-লস্কর' 
বল! হইত। 

সৈন্যবাহিনী চারি ভাগে বিভক্ত ছিল--অশ্বারোহী বাহিনী, গজারোহী বাহিনী, 
পদাতিক বাহিনী এবং নৌবহর । বাংলার পদাতিক সৈন্যদের বিশিষ্ট নাম ছিল 
'পাইক' ইহারা সাধারণত স্থানীয় লোক হইত এবং খুব ভাল যুদ্ধ করিত। 

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্বস্ত বাংলার সৈল্তের প্রধানত তীর-ধহক দিই 
যুদ্ধ 'করিত। ইহ! ভিন্ন তাসারা বর্শী, বল্পম ও শূল প্রভৃতি অস্ত্রও ব্যবহার করিত । 
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|, শর ও শুল ক্ষেপণের যন্ত্রের নাম ছিল যথাক্রমে “আবাদ” ও *মঞ্জালিক*। ষোড়শ 
শতাব্দীর প্রথম দ্বিক হইতে বাংলার টৈন্তেরা কামনা চালনা করিতে শিখে 

এবং ১৫২৯ হ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই কামান-চাঁলনায় দক্ষতার জন্য দেশবিদেশে খ্যাতি 
অর্জন করে। 

বাংলার সেম্তবাহিনীতে দশ জন অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া এক একটি দল গঠিত 
হইত। তাহাদের নায়কের উপাঁধি ছিল “সর-ই-খেল' | বুঘরা খান তীহার পুত্র 
কাঁয়কোবাদকে বলিয়াঁছিলেন, প্রত্যেক খানের অধীনে দশজন মালিক, প্রত্যেক 
মালিকের অধীনে দুশজন আমীর, প্রত্যেক আমীরের অধীনে দশজন সিপাহ -সালাঁর, 
প্রত্যেক সিপাহ.-সালারের অধীনে দশজন সর-ই-খেল এবং প্রত্যেক সর-ই-খেলের 
অধীনে দশজন অশ্বারোহী সৈন্য খাঁকিবে। এই নীতি ঠিকমত পালিত হইত 
কিনা, তাহ! বলিতে পারা যাঁয় ন। 

বাংলার নৌবহরের অধিনায়ককে বলা হইত “মীর বহব্‌*। বাংলার সৈন্তা- 
বাহিনীর শক্তি জোগাইত রণহন্তীগুলি। সে সময়ে বাংলার হস্তীর মত এত ভাল 
হন্তী ভারতবর্ষের আর কোথাও পাঁওয়। যাইত না। 

সৈন্যের! তখন শিয়মিত বেতন ও খাগ্য পাইত। সৈল্তবাহিনীর বেতনদাঁতাব 
উপাধি ছিল “আরিজ-ই-লস্কর” | 

আলোচ্য সময়ের বিচাঁর-পদ্ধতি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জীনা যাঁয় না । কাজীর! 
বিভিন্ন স্থানে বিচারের জন্য নিযুক্ত ছিলেন এবং তাহারা এল্লামিক বিধান অস্থসারে 
বিচার করিতেন, এইটুকু মাত্র "জানা যায়। কোন কোন স্থলতাঁন স্বয়ং কোন 
কোঁন মামলার বিচার করিতেন। অপরাধীদের জন্য যে সব শাস্তির ব্যবস্থা ছিল, 
তাদের মধ্যে প্রধান ছিল বংশদণ্ড দিয়া প্রহার ও নির্বাসন । রাঁজন্রোহীকে 
মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হইত। কোন মুললমান হিন্দুর দেবতার নাম করিলে তাহাকে 
কঠোর শান্তি দেওয়া হইত এবং কখনও কখনও বিভিন্ন বাজারে লইয়া 
গিয়া তাহাকে বেত্রা্থাত করা হইত। নুলতাঁনদের “বন্দিঘর”-ও ছিল, 
কখনও কখনও হিন্দু জমিদারদিগকে সেখানে আটক করা হইত। 

স্বাধীন জুলতানদের আঁমলে শুধু মুদলমানর। নহে, হিন্দুরাও শাসনকার্ধে গুরুত্ব" 
পূর্ণ অংশ গ্রহ করিতেন। এমন কি, তাহারা বনু মুনলমান কর্মচারীর উপরে 
“ওয়ালি' (প্রধান তত্বাবধাঁয়ক)-ও নিযুক্ত হইতেন। বাংলার ক্রলতাঁনের মন্ত্রী 
সেক্রেটারী, এমনকি সেনাপতির পরেও বহু হিন্দু নিযুক্ত হইয়াছিলেন। 


৮ 


সপ্তম পরিচ্ছেদ 
ভুমায়ন ও আফগান ব্রাভাত 


১। হুমায়ূণ ূ 

গৌঁড়ে গ্রবেশের পর হুমায়ুন এই বিধরন্ত নগরীর সংস্কারদীধনে ব্রতী হন। 
তিনি ইহার রাস্তাঘাট, প্রাসাদ ও দেওয়ালগুলির মেরামত. করিয়া এখানেই 
কয়েকমাঁদ অবস্থান করেন। গৌড় নগরীর সৌন্দর্য এবং এখানকার জলহাঁওয়ার 
উৎকর্ষ দেখিয়া হুমায়ুন মুগ্ধ হইলেন। বাংলার রাঁজধানীর “গৌড়” নামের অর্থ ও 
এঁতিহ সম্বন্ধে হুমীযুন অবহিত ছিলেন না । তিনি ভাঁবিলেন যে এ শহরের নাম 
“গৌর” (অর্থাৎ “কবর?)। এইজন্য তিনি “গৌড়* নগরীর নাম পরিবর্তন 
করিয়। 'জন্নতাঁবাঁদ ( ্বগাঁয় নগর ) রাঁখিলেন। অবশ্য এ নাম বিশেষ চলিয়াছিল 
বলিয়া মনে হয় না। অতঃপর হুমায়ুন বাংলাদেশের বিভিন্ন অংশে তাহার 
কর্মচারীদের জায়গীর দান করিয়া এবং বিভিন্ন স্থানে সৈম্যাবাহিনী মোতায়েন করিয়া 
বিলাঁসব্যসনে মগ্ন হইলেন। 

কিন্তু ইহার অল্পকাল পরেই আঁফগান নায়ক শের খান স্থর দক্ষিণ বিহার 
অধিকাঁর করিয়া! লইলেন এবং কাশী হইতে বহরাইচ পর্যস্ত যাবতীয় মৌগল 
অধিকারতৃস্ক অঞ্চলে বারবার হানা দিতে লাগিলেন। তাহার অশ্বারোহী 
সৈন্যের! গৌড় নগরীর আশপাশের উপরেও হান! দিতে লাগিল এবং এ নগরীর 
থাচ্ঘ-মরবরাহ-ব্যবস্থা। বিপর্যস্ত করিতে লাগিল। ইয়াকুব বেগের অধীন ৫০০০ 
মোগল অশ্বারোহী সৈম্তের বাহিনীকে তাহার] পরাস্ত করিল, কিন্তু শেখ বায়াঁজিদ 
তাহাদিগকে বিতাঁড়িত করিলেন। হুমায়ূনের সৈম্বাহিনী বাঁংলাঁদেশের আর্ত 
জলবায়ু এবং ভৌগবিলামের ফলে ক্রমশ অকর্মণ্য হইয়া পড়িতে জাগিল। এদিকে 
হুমাযুনের ভ্রাতা মির্জা হিন্দাল আগ্রায় বিদ্রোহ করিলেন। হুমায়ুনের অপর ভ্রাতা 
আসকারি হুমায়ূনের কাছে ক্রমাগত বাংলার মসলিন, খোজা এবং হাতী চাহিয়া 
চাহিয়া! বিরক্ত করিতে লাগিলেন এবং আঁসকারির অধীন কর্মচারী ও 
সেনানায়কেরা বধিত'বেতন, উচ্চতর পদ এবং নগদ অর্থ প্রভৃতির দাবী জানাইতে 
লাঁগিলেন। হুমায়নের অমাতায ও জেনানায়কেরাও খুবই দূর্ধিনীত হয়! 
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টঠিয়াছিলেন। ইহাদের অগ্যতম জাহিদ বেগকে খন হুমায়ুন বাংলার শাসনকর্তা 
নিযুক্ত করিলেন, তখন জাহিন্দ বেগ তাহ! প্রত্যাখ্যান করেন । 

শেষ পর্যস্ত হুমীুন জাহাঙ্গীর কুলী বেগকে বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত করিলেন 
এবং স্বয়ং গৌড় ত্যাগ করিলেন । মুঙ্গেরে তিনি আসকাঁরির অধীন বাহিনীর সহিত 
মিলিত হইলেন এবং গঙ্গার তীর ধরিয়া মুল্েরে গেলেন। চৌপায় হুমায়ুনের 
সহিত শের খানের যে যুদ্ধ হইল, তাহাতে হুমায়ুন পরাজিত হইলেন এবং কোঁন 
রকমে প্রাণ ঝাচাইয়! পলায়ন করিলেন ( ১৫৩৯ খ্রীষ্টাব্দ )। 


২। শের শাহ 


হুমাযুনের সহিত যুদ্ধে সাঁফল্য লাভ করিবার পর আফগাঁন বীর শের খান সুরে 
বাংলার দিকে রওন! হইলেন এবং অবিলম্বেই গৌড় পুনরধিকাঁর করিলেন। হুমীমুন 
কর্তৃক নিযুক্ত গৌড়েন্ব শাসনকর্তা জাহাঙ্গীর কুলী বেগ শের খানের পুত্র জলাঁল খাঁন 
এবং হাজী খান বটনী কর্তৃক পরাঁজিত ও নিহত হইলেন ( অক্টোবর, 
১৫৩৯ শ্রীঃ)। বাংলাদেশের অন্তান্ত অঞ্চলে মৌতাঁয়েন মৌগল সৈহ্যদেরও শের 
খাঁনের সৈন্তেরা পরাজিত করিল এবং &ঁ সমস্ত অঞ্চল অধিকার করিল। টট্টগ্রাম 
অঞ্চল তখনও গিয়াস্থদ্দীন মাহমুদ শাহের কর্মচারীদের হাতে ছিল এবং ইহাদের 
মধ্যে হুইজন--খোঁদা বখশ খান ও হাম্জ! খান ( পতুগীজ বিবরণে কোদীবস্কাম 
এবং আমর্জার্কীও নামে উল্লিখিত ) চট্টগ্রামে অধিকার লইয়! বিবাদ করিতে- 
ছিলেন। ইহাদের বিবাদের স্থযোগ লইয়া “নোগাজিল* €?) নামে শের 
খানের একজন সহকারী চট্টগ্রাম অধিকাঁর করিলেন, কিন্তু পর্তুগিজ কুঠির অধ্যক্ষ 
সুনে ফানান্েজ ফ্রীয়ার তাহাকে বন্দী করিলেন। “নোগাঁজিল” কোনক্রমে 
মুক্তিলাত করিয়। পলায়ন করিলেন । চট্টগ্রার্ম তথা ব্রহ্মপুত্র ও স্থরম! নদীর মধাবর্তী 
অঞ্চল আর কখনও শের খানের অধিকারতৃক্ত হয় নাই। ইহার কিছুদিন পর 
আরাঁকানরাজ চট্টগ্রাম অধিকার করেন এবং ১৬৬৬ শ্রী: পর্যস্ত চট্টগ্রাম আরাকান" 
রাজের অধীনেই থাকে । 

বিহার ও বাঁংল। অধিকার করিবার পরে শের খান ১৫৩৯ খ্রীষ্টাব্দে গৌড়ে 
ফরিছুদ্দীন আবুল মুজাফফর শের শাহ নীম গ্রহণ করিয়া! সিংহাসনে আরোহণ 
করিলেন। প্রায় এক বসরকাল গৌঁড়ে বাস করিয়া এবং বাংলাদেশ শাসনের 
উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়া! শের শাহ হুমাস্থুনৈর সহিত সংঘর্ষে প্রবৃত্ত ছইলেন এবং 


১১৬ বাংল! দেশের ইতিহাস 


হুমায়ুনকে কনৌজের যুদ্ধে পরাজিত করিয়া (১৫৪ খ্রীষ্টাবব) ভারতবর্ষ 
ত্যাগ করিতে বাধ্য করিলেন। এই সব যুদ্ধ বাংলার বাহিরে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল 
বলিয়া! এখানে তাহাদের বিবরণ দান নিপ্রয়োজন। অতংপর শের শাহ ভারতবর্ষের 
সম্রাট হইলেন এবং দিলীতে তাহার রাজধানী স্থাপিত করিলেন । পাঁচ বখ্সর রাজত্ব 
করিবার পর ১৫৪৫ ্রীষ্টান্ধে শের শাহ কাঁলিগুর ছুর্গ জয়ের সময়ে অগ্রিদঞ্ধ হইয়! 
প্রাণত্যাগ করেন। এই সময়ের মধ্যে বাংলাদেশে যে সমস্ত 'ঘটনা ঘটিয়াছিল, 
তাঁহাদের অধিকাঁংশেরই বিশদ বিবরণ পাঁওয়1 যায় না। ১৫৪১'গ্রীষ্টাব্দে শের শাহ 
জাঁনিতে পাঁরেন যে তাহাঁরই দ্বারা নিষুক্ত বাংলার শাসনকর্তা খিজ.ব্‌ খান গৌড়ের 
শেষ স্থবলতান গিয়াস্থদ্দীন মাহ্দ শাহের এক কন্যাকে বিবাহ করিয়া স্বাধীন 
সতলতাঁনের মত আচরণ করিতেছেন এবং সিংহাসনের তুল্য উচ্চাসনে বসিতেছেন ; 
এই সংবাদ পাঁইপ্স! শের শাহ ত্বরিতে পঞ্জাৰ ভইতে রওনা হইয়া গৌড়ে চলিয়! 
আঁসেন এবং থিজ.বু খানকে' পদচ্যুত করিয়া কাঁজী ফজীলৎ বা৷ ফজীহৎকে গৌড়ের 
শাসনকর্তা নিযুভড করেন । | 

শের শীহের রাঁজত্বকাঁলে বাংলাদেশ অনেকগুলি প্রশাননিক অঞ্চলে 
বিভক্ত হইয়াছিল এবং প্রতি খণ্ডে একজন করিয়া আমীর শাসনকর্তা 
নিযুক্ত হইয়াঁছিলেন। প্রাদেশিক শাসনকর্তার বিদ্রোহ বন্ধ করিবার জন্যই এই 
পন্থা গৃহীত হইয়াছিল। শের শাহ ভারতবর্ষের শাসনপদ্ধতির সংস্কার সাধন 
করিয়াছিলেন এবং রাঁজন্ব আপায়ের স্ৃবন্দোবস্ত করিয়াছিলেন সমগ্র রাজ্যকে 
১১৬০০টি পরগণীয় বিভক্ত করিয়! তিনি প্রতিটি পরগণাঁয় পাঁচজন করিয়] কর্মচারী 
নিযুক্ত করিয়াঁছিলেন। বলা বাহুপ্য, বাংলাদেশও তাহার শাসন-সংস্কারের স্থৃফল 
ভোগ করিয়াছিল। শের শাহ সিন্ুনদের তীর হইতে পূর্ববঙ্গের সোনারগাঁও 
পর্যস্ত একটি রাজপথ নির্মীণ করাঁন* ।. ব্রিটিশ আমলে এ রাজপথ গ্র্যাও্ ট্রাঙ্ক রোড 
নামে পরিচিত হয়। তবে এ রাঁজপথের সোনারগীও হইতে হাওড়া পর্যস্ত অংশ 
অনেকদিন পূর্বেই বিলুপ্ত হইয়াছে। 


৩। শের শাহের বংশধরগণ 


শের শাহের মৃত্যুর পরে তাহার পুত্র জলাল খান সুর ইসলাম শাহ নাম গ্রহণ 
করিয়া স্থলতান হন এবং আট বৎসর কাল রাজত্ব করেন ( ১৫৪৫-৫৩ খ্রীষ্টাব্দ )। 


সন 


« এরই রাজপথের মধ্যের অংশ শের শাহের বহু পূর্ব হইতেই বর্তমান ছিল। 





হুমায়ুন ও আফগান রাজত্ব ১১৭ 


কালিদাস গজদানী নামে একজন বাইস বংমীয় রাঁজপুত ইসলামধর্ম গ্রহণ করিয়া 
হুলেমান খান নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি ইসলাম শাহের রাজত্বকালে 
বাংলাদেশে আসেন এবং পূর্ববঙ্গের অংশবিশেষ অধিকার করিয়া সেখানকার 
স্বাধীন রাজ হইয়! বপেন। ইসলায খান তাহাকে দমন করিবার জন্য তাজ খান ও 
দরিয়া খান নামে দুইজন সেনানীয়ককে প্রেরণ করেন। ইহার তুমুল যুদ্ধের পরে 
সুলেমান খানকে বশ্ঠতা শ্বীকাঁরে বাধ্য করেন। কিন্তু কিছুদিন পরেই স্থুলেমান 
আবার বিদ্রোহ করেন । তখন তাজ খান ও দরিয়া খান আবার সৈন্যবাহিনী 
লইয়া তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন এবং স্থলেমানকে সাক্ষাৎকারে আহবান 
করিয়া বিশ্বাসঘাতকতার সহিত তাহাকে হত্যা করেন। অতঃপর সুলেমান 
খানের ছুইটি পুত্রকে তাহার! তুরাঁনী বণিকদের কাছে বিক্রয় করিয়া দেন। 

অসমীয়। বুরঞীর মতে ইসলাম শাহের রাঁজত্বকালে সিকন্দর সুরের ভ্রাতা 
কালাপাহাড় কামরূপ আক্রমণ করেন এবং হাঁজো ও কামাখ্যার মন্দিরগুলি বিধ্বস্ত 
করেন। 

ইসলাম শাহের মৃত্যুর পরে তীহার দ্বাদশবর্ষায় পুত্র ফিরোজ শাহ সিংহাসনে 
অধিষ্ঠিত হন, কিন্তু মাত্র কয়েকদিন রাজত্ব করার পরেই শের শাহের ভ্রাতুদ্পুত্র 
মুবারিজ খান কর্তৃক নিহত হন। মুবারিজ খান মুহম্মদ শাহ আদিল নাম গ্রহণ 
করিয়। সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাহার নিষ্ঠুর আচরণের ফলে আফগান 
নায়কদের মধ্যে অনেকেই তাহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন এবং আফগানদের মধ্যে 
আভ্যন্তরীণ কলহ চরমে উঠে; অনেক ক্ষেত্রে তাহার! গ্রকাশ্ঠ নংগ্রামে লিপ্ত হন 
এবং অনেক প্রাদেশিক শাসনকর্তা স্বাধীনত1 ঘোষণা করেন। দুর্বল মুহম্মদ শাহ 
আদিল ইহাঁদের কোন মতেই দমন করিতে পারিলেন ন|। 


৪। রাজনীতিক গোলযোগ 


এই সময়ে € ১৫৫৩ খ্রীঃ) বাংলার আফগান শাসনকর্তা ছিলেন মুহম্মদ খান। 
তিনি এখন ত্বাধীনতা ঘোঁধণ। করিলেন এবং শামন্থদ্বীন মুহম্মদ্দ শাহ গাজী নাম 
গ্রহণ করিয়া বাংলার স্থুলতাঁন হইলেন। অতঃপর তিনি একদিকে আরাকানের 
উপর হানা দিলেন এবং অপরদিকে জৌনপুর অধিকার করিয়া আগ্রা অভিমুখে 
'গ্রনর হইলেন। কিন্তু মুহম্মদ শাহের হিন্দু সেনাপতি হিমু তাহাকে ছাপরঘাটের 


১১৮ বাংলা দেশের ইতিহাস 


যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করিলেন € ১৫৫৫ শ্রীঃ)। এই বিজয়ের পর মুহম্মদ শাহ 
আদিল শাহবাজ খানকে বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়] পাঠাইলেন। 

শামন্থদ্দীন মুহস্মদ শাহের পুত্র খিজরু খান পিতার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই 
ঝুসিতে ( এলাহাবাঁদের পরপারে অবস্থিত ) গিয়াহ্থদ্ধীন বাহাদুর শাহ নাম গ্রহণ 
করিয়া নিজেকে সুলতান বলিয়! ঘোষণ! করিলেন এবং শাহবাজ খানকে পরাভূত 
করিয়! এই দেশের অধিপতি হইলেন ( ১৫৫৬ খ্রীঃ )। 

ইতিমধ্যে হুমীয়ুন আফগান স্থলতান সিকন্দর শাহ স্ুরকে পরাজিত করিয়া 
দিল্লী ও পঞ্জাব পুনরধিকাঁর করিয়াছিলেন এবং তাহার অল্প পরেই পরলোৌকগমন 
করিয়াছিলেন ( ২৬শে জানুয়ারী, ১৫৫৬ শ্রীঃ )। ইহার কয়েক মাস পরে হুমায়ূনের 
বালক পুত্র ও উত্তরাধিকারী আকবর এবং ত্রীহার অভিভাবক বৈরাম খানের 
সহিত মুহম্মদ শাহ আদিলের সেনাপতি হিমুর পাণিপথ প্রাঙ্গণে সংগ্রাম হইল এবং 
তাহাতে হিমু পরাজিত ও নিহত হইলেন ( ৫ই নভেম্বর, ১৫৫৬ খ্রীঃ )। মুহম্মদ 
শাহ আদিল স্বয়ং পরাজিত হইয়া পূর্বদিকে পশ্চান্পসরণ করিলেন, কিন্তু ( ক্ুরজ- 
গড়ের ৪ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত ) ফতেহপুরে বাংলার সুলতান গিয়ান্ুদ্দীন 
বাহাদুর শাহ তাহাকে আক্রমণ করিয়া পরাজিত ও নিহত করিলেন । 

অতঃপর বাংলার স্থলতাঁন গিয়াস্থন্দীন জৌনপুরের দিকে অগ্রসর হইলেন, 
কিন্ত অযৌধ্যায় অবস্থিত মোগল সেনাপতি খান-ই-জাঁমান তাহীকে পরাজিত 
করিয়া তাহার শিবির লুণ্ঠন করিলেন। তখন গিয্লাহ্ুদ্দীন স্বস্থানে ফিরিয়া 
আঁসিলেন এবং বাঁল ও ব্রিহুতের অধিপতি থাঁকিয়াই সন্তষ্ট রহিলেন। ইহার 
পরবর্তী কয়েক বৎসর তিনি শাস্তিতেই কাটাইলেন এবং খান-ই-জামানের সহিত 
পরিপূর্ণ বন্ধুত্ব রক্ষা করিলেন। তবে পূর্ব-ভারতের এখানে সেখানে ছোটখাট 
স্থানীয় ভূত্বামীর্দের অভ্যুত্থান তাহাকে ছুই একবার বিব্রত করিয়াছিল । ১৫৬০ 
খ্রীষ্টাব্দে তাহার মৃত্যু হয়। 

গিয়ান্গদ্দীন বাহাদুর শাহের মৃত্যুর পর তীহার ভ্রাতা জলালুদ্দীন দ্বিতীয় 
গিয়ীন্থদ্দীন নাম গ্রহণ করিয়া স্বলতান হইলেন (১৫৬০ ত্রীঃ)। মোগল শক্তির 
সহিত তিনি বন্ধুত্ব রঙ্গ! করিয়াছিলেন। কিন্তু এই সময়ে কররানী বংশীয় 
আফগানর দক্ষিণ-পূর্ব বিহার এবং পশ্চিম বঙ্গের অনেকখানি অংশ অধিকার 
করিয়া দ্বিতীয় গিয়ান্ুদ্দীনের নিকট স্থায়ী অশান্তির কারণ হইয় দড়াইয়াঁছিল । 

১৫৬৩ শ্রীষটাকে দ্বিতীয়ু গিয়াহুদ্দীনের মৃত্যু হয় এবং তাহার পুত্র তাগার 
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স্থলাভিষিক্ত হন। এই পুত্রের নাম জান! যায় না; ইনি কয়েক মান রাজত্ব করার 
পরে এক ব্যক্তি ইহাকে হত্যা করেন এবং তৃতীয় গিয়াদ্দীন নাম লইয়া স্থলতাঁন 
হুন। ইহার এক বৎসর বাদে কররানী-বংশীয় তাজ খান তৃতীয় গিয়াহুদ্দীনকে 
নিহত করিয়া বাংলার অধিপতি হন। 


৫1 কররানী বংশ 


(১) তাজ খান কররানী 


কররানীর1 আঁফগান বা পাঠান জাতির একটি প্রধান শাখা । তাহাদের আদি 
নিবাস বঙ্গীশে (আধুনিক কুররম )। শের খানের প্রধান প্রধান অমাত্য ও 
কর্মচারীদের মধ্যে কররাঁনী বংশের অনেকে ছিলেন; তন্মধ্যে তাজ খান অন্যতম | 
ইনি মুহম্মদ শাহ আদিলের পিংহাসনে আরোহণের পরে তাহার রাজধানী ছাড়িয়া 
পলাইয়া যান এবং বর্তমাঁন উত্তরপ্রদেশের গান্গেয় অঞ্চলের একাংশ অধিকার 
করেন। কিন্ত মুহম্মদ শাহ আদিল তাহার পশ্চান্ধাবন করিয়া ছিত্রামাউ-য়ের 
( ফরাককাবাদের ১৮ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত ) যুদ্ধে তাহাকে পরাজিত করেন। 
তখন তাজ খাঁন কররাঁনী খওয়াসপুর টাগ্ডায় পলাইয়া আসিয়! তাহার ভ্রাতা 
ইমাঁদ, স্থুলেমান ও ইলিয়াসের সহিত মিলিত হন। ইহারা এই অঞ্চলের 
জায়গীরদাঁর ছিলেন । ইহার পর এই চাঁরি ভ্রাতা জনসাধারণের নিকট হইতে 
রাজম্ব আদায় করিতে থাকেন এবং সঙ্গিহিত অঞ্চলের গ্রামগুলি লুঠপাঁট করিতে 
থাকেন। মুহম্মদ শীহ আদিলের এক শত হাতী ইহার! অধিকার করিয়া লন। 
বহু আফগাঁন বিদ্রোহী ইহাদের দলে যোগদান করে। কিন্তু চুনারের নিকটে 
মুহম্মদ আদিল খানের সেনাপতি হিমু ইহাঁদিগকে যুদ্ধে পরাস্ত করেন (১৫৫৪ খ্রীঃ)। 
তখন তাঁজ খান ও স্থুলেমাঁন বাংলাদেশে পলাইয়া আসেন এবং দশ বদর ধরিয়া 
অনেক জোরজবরদস্তি ও জাল-জুয়াচুরি করার পরে তাহার! দক্ষিণ-পূর্ব বিহার ও 
পশ্চিম বঙ্গের অনেকাশ অধিকার করেন। ইহার পর তাজ খান তৃতীয় 
গিষ্নান্থদ্দীনকে নিহত করিয়! বাংলার অধিপতি হইলেন ( ১৫৬৪ হ্বীঃ)। কিন্ত 
ইহার এক বৎসরের যধোই তিমি পরলৌকগমন করিলেন এবং তীহার ভ্রাতা 
স্থজেমান তাহার স্থলাভিবিক্ত হইলেন। 


১২০ বাংল। দেশের ইতিহাস 
(২) স্বলেমান কররানী 


সুলেমান কররানী অত্যন্ত দক্ষ ও শক্তিশালী শাসনকর্তা ছিলেন। তাহার 
রাজ্যের সীমাঁও ক্রমশ দক্ষিণে পুরী পযন্ত, পশ্চিমে শোন নদ পর্যন্ত, পূর্বে 
ক্ষপুত্র নদ পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। সর বংশের বিভিন্ন শাখা বিধবস্ত হইয়া 
যাওয়ার ফলে আফগাঁনদের মধ্যে সুলেমানের যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী এই সময়ে কেহ 
ছিল ন]। দিল্লী, অযোধ্যা, গোয়ালিয়র, এলাহা বাঁদ প্রভৃতি অঞ্চল মৌগলদের হাতে 
পড়ার ফলে হতাবশিষ্ট আফগান নায়কদের অধিকাংশই বাংলাদেশে স্থলেমান 
কররানীর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন । ইহাদের পাইয়া সুলেমান বিশেষভাবে 
শক্তিশালী হইলেন। ইহা! ভিন্ন তীহার সহশ্রাধিক উৎকৃষ্ট হস্তী ছিল বলিয়াও 
তাহাঁর সামরিক শক্তি অপরাজেয় হইয়া উঠিয়াঁছিল। 

বাঁংল। দেশের অধিপতি হইয়া সুলেমান এই রাজ্যে শাস্তি স্থাপন করিলেন। 
ইহার ফলে তাহার রাঁজন্বের পরিমাঁণ বিশেষভাবে বুদ্ধি পাইল। স্থলেমীন ন্যায়- 
বিচারক হিসাবে বিশেষ প্রসিদ্ধি অন করিয়াছিলেন । তিনি মুসলমান আলিম 
ও দরবেশদের পৃষ্ঠপোঁষণ করিতেন। এদেশে তিনি শরিয়তের বিধান কার্ধকরী 
করিয়াছিলেন। তিনি নিজে এই বিধান নিষ্ঠার সহিত অনুসরণ করিতেন । 

শোন নদ ছিল মোগল অধিকার ও সুলেমানের অধিকারের সীমারেখ!। 
স্থলেমান মোগল সম্রাট আকবর এবং তাহার অধীনস্থ (স্রলেমানের রাজ্যের 
প্রতিবেশী অঞ্চলের ) শাসনকর্তা খান-ই-জমান আলী কুলী খান ও খান-ই-খানান 
মুনিম খাঁনকে উপহার দিয়! সন্তষ্ট রাঁখিতেন। তিনি ছুই একবার ভিন্ন আর 
কখনও প্রকাশ্তটে মৌগল শক্তির বিরুদ্ধাচরণ করেন নাই, তবে ভিতরে ভিতরে 
অনেকবার মোগল-বিরোধীদের সাহাঁধ্য করিয়াছেন । ১৫৬৫ থ্রীষ্টাবে খান-ই-জমান 
আলী কুলী খান আকবরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন এবং হাঁজীপুরে অবস্থান 
করিয়। আত্মরক্ষ! করিতে থাঁকেন। তিনি সুলেমান কররামীর কাছে সাহাষ্য 
প্রার্থনা করেন। আকবর স্থলেমানকে আলী কুলী খানের সহিত যোগণ্ান ন' 
করিতে অনুরোধ জানাইবার জন্য হাজী মৃহন্মদ খান সীস্তানী নামে একজন দৃতকে 
প্রেরণ করেন। কিন্তু এই দূত স্থলেমানের নিকট পৌছিতে পারেন নাইঃ 
তিনি রোটাস ছূর্গের নিকটে পৌছিলে একদল বিদ্রোহী আফগান তাহাকে বন্দী 
করিয়। আলী কুলী খানের নিকট প্রেরণ করেন। অতঃপর সুলেমান কররানী 
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আলী কুলী খানের সহিত যোগ দিয়া রোটাস দুর্গ জয়ের জন্য এক সৈম্যবাহিনী 
প্রেরণ করেন। রোটাঁম দুর্গের পতন আসন হইয়া আমিতেছিল, এমন সময়ে 
সংবাদ আসিল যে আকবরের বাহিনী আসিতেছে । তখন স্থলেমান রোঁটাম 
হইতে তাহার সৈম্যবাহিনী সরাইয়! লইলেন। ইহার পর আলী কুলী খান, হাজী 
মুহম্মদ সীন্তানী ও খান-ই-খানান মুনিম খানের মধাস্থতায় আকবরের সহিত 
সন্ধিস্থাপন করেন। সদ্ধিস্থাপনের পূর্বাহ্ণ পর্যস্ত স্থলেমান কররানীর অন্যতম 
সেনাপতি কালাপাহাঁড় আলী কুলী খানের নিকট উপস্থিত ছিলেন। ইহার পর 
১৫৬৭ খ্রীষ্টা্ধে আলী কুলী খাঁন আবার আকবরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন এবং 
আকবর কর্তৃক পরিচালিত বাহিনীর সহিত যুদ্ধ করিয়া পরাঁজিত ও নিহত 
হন। তখন আলী কুলী খাঁন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত জমাঁনীয়া নগরের ভারপ্রাপ্ত 
অধ্যক্ষ আপাছুল্লাহ. সুলেমান কররানীর নিকটে লোক পাঠাইয়া জমানীয়! নগর 
স্বলেমানকে সমর্পণ করিবার প্রস্তাব করেন। সুলেমান এই প্রস্তাব গ্রহণ 
করেন এবং জমানীয়! নগর অধিকারের জন্য এক সৈন্যবাঁহিনী প্রেরণ করেন । 
কিন্ত ইতিমধ্যে খান-ই-খানান মুনিম খান দূত প্রেরণ করিয়া আসাছুল্লাহবকে 
বশীভূত করেন; তখন স্বলেমানের সেনাবাহিনী প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য 
হয়। স্থলেমানের প্রধান উজীর লোদী খাঁন এই সময়ে শোন নদীর তীরে 
উপস্থিত ছিলেম ; তিনি খান-ই-খানানের সহিত সন্ধি করিলেন। ইহার পর 
সবলেমান কররানী খাঁন-ই-খানাঁন মুনিম খানের সহিত পাটনাঁর নিকটে দেখ! 
কবিলেন এবং আকবরের নামে মুদ্রাঙ্কন করাইতে ও খুতবা পাঠ করাইতে 
প্রতিশ্ররত হইলেন। এই প্রতিশ্রুতি স্থলেমান বরাবর পালন করিয়াঁছিলেন। 
হুলেমীনের সহিত যখন মুনিম খান সাক্ষাৎ করেন, তিনি তীহার লোকজন 
লইয়! পাটনার ৫1৬ ক্রোঁশ দূরে পৌছিলে সুলেমান স্বয়ং গিয়া তাহাকে শ্বাগত 
জানান এবং ত্বাহার সহিত আলিঙ্গনবদ্ধ হন। অতঃপর মুনিম খান স্থলেমানকে 
নিজের শিবিরে নিমন্ত্রণ করিয়া এক ভোজ দেন। পরদিন তিনি স্থলেমীনের 
শিবিরে যান। এই সময়ে কোন কোন আফগান নায়ক মুনিম খানকে বন্দী করিতে 
পরামর্শ দেন, কিস্ত লোদী খানের পরামর্শ অনুসারে স্থলেমান এই প্রস্তাব অগ্রাহ্‌ 
করেন) অতঃপর লোদী খান ও সুলেমানের পুত্র বাঁয়াজিদ মুনিম খানের শিবিরে 
যান। ইহার পর মুনিম খান জৌনপুরে এবং সুলেমান বাংলায় প্রত্যাবর্তন করেন। 
কুলেমান ইহার পর আর কখনও আকবরের অধীনত অন্বীকার করেন নাই। 


১২২ বাংল। দেশের ইতিহাঙ 


তিনি সিংহাসনেও বসেন নাই, যদিও “আলা হজরত উপাধি লইয়াছিলেন এবং 
সম্পূর্ণভাবে রাজার মতই আচরণ করিতেন । বিজ্ঞ ও বিশ্বস্ত প্রধান উজীর লোদী 
থানের পরামর্শের দরুণই স্থলেমান কুটনৈতিক ব্যাপারে সাফল্য অর্জন 
করিয়াছিলেন এবং কোন বিপজ্জনক অভিযানে প্রবৃত্ত হন নাই। স্থুলেমানের 
আমলে গৌড় নগরী অত্যন্ত অস্বাস্থাকর হইয়! পড়ায় স্থলেমান টাগাতে তীহার 
রাজধানী স্থানাস্তরিত করিয়াছিলেন । 

এই সময়ে বাংলার প্রতিবেশী হিন্দু রাজ্য উড়িস্তা একের পর এক শক্তিহীন 
বাঁজীব পৈংহাসনে আরোহণ এবং অমাত্য ও সেনানায়কদের আভ্যন্তরীণ কলহের 
ফলে দুর্বল হইয়। পড়িয়াছিল। হরিচন্দন মুকুন্দদেব নামে একজন মন্ত্রী এই সময়ে 
খুব শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন। চত্রপ্রতীপ দেব ও নরসিংহ জেন নামে 
দুইজন রাঁজা অল্পকাঁল রাজত্ব করিয়া নিহত হইবার পর মুকুন্দদেব রঘুরাম জেনা 
নামে একজন রাঁজপুত্রকে সিংহাসনে বসাইলেন। কিন্তু ১৫৬০-৬১ গ্রীষ্টাবে 
মুকুন্দদেব নিজেই সিংহাসনে আরোহণ করিলেন এবং রাজ্যে শৃঙ্খলা আনয়ন 
করিলেন । ইব্রাহিম সর নামে মুহম্মদ শাহ আঁদিলের একজন প্রতিদ্বন্দী উড়িষ্তায় 
আশ্রয় লইয়াছিলেন। মুকুন্দদেব তীহাকে জমি দ্িয়াছিলেন এবং বাংলার 
স্থলতানের নিকট তাহাকে সমর্পণ করিতে রাজী হন নাই। ১৫৬৫ খ্রীষ্টাবে 
মুকুন্দদেব আঁকবরের আস্ুগত্য স্বীকার করেন এবং আঁকবরকে প্রতিশ্রুতি দেন যে, 
স্থলেমান কররানী যি আকবরের শক্রত। করেন, তবে তিনি ইত্রাহিম স্থরকে দিয় 
বাংলা আক্রমণ করাইবেন। মুকুন্দদেব নিজে একবার পশ্চিমবঙ্গের সাতর্গাও 
পর্যস্ত অগ্রসর হন এবং গঙ্গীর কূলে একটি ঘাট নির্মাণ করাঁন। 

১৫৬৭-৬৮ গ্রীষ্টাব্বের শীতকালে আঁকবর যখন চিতোর আক্রমণে লিপ্ত--সেই 
সময়ে স্থলেমান তাহার পুত্র বায়াজিদ এবং ভূতপূর্ব মৌগল সেনাধ্যক্ষ সিকন্দর 
উজবকের নেতৃত্বে উড়িস্যায় এক সৈন্যবাহিনী পাঠাইলেন। ইহারা ছোটনাগপুর 
ও মমুরভগ্জের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইলেন। ইহাদের প্রতিরোধ করিবার জন্ক 
যুকুন্দদেব ছোট রায় ও রঘুতগ নামক ছুই ব্যক্তির অধীনে এক সৈম্যবাহিনী 
পাঠাইলেন, কিন্তু এই ছুই ব্যক্তি বিশ্বীসঘাতকতা৷ করিয়া তাহারই বিরুদ্ধত1 করিল। 
মুকুন্দদেব তখন কটসাম! দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন এবং অর্থ ছা! বায়াজিদের 
অধীন একদল সৈন্যকে বশীভূত করিলেন। অভঃপর মুকুন্দদেবের সহিত 
বিশ্বাদঘাতকদের যুদ্ধ হইল এবং এই যুদ্ধে মুকুন্দদেব ও ছোট রাঁয় নিহত হুইজেন। 


হুমায়ুন ও আফগান রাজত ১২৬ 


মারঙ্গগড়ের সৈম্যাধ্যক্ষ রামচন্দ্র ভঞ্জ ( বা দুর্গা ভঞ্জ ) উড়িষ্যারি সিংহাসনে আরোহণ 
করিলেন, কিন্তু সুলেমান বিশ্বাসঘাতকতা করিয়। তাহাকে বন্দী ও বধ করিলেন । 
এইভাবে তিনি ইব্রাহিম স্ুরকেও প্রথমে আত্মনমর্পণ করিতে বলিয়া তাহার পর 
হাতের মুঠার মধ্যে পাইয়। বধ করিলেন। 

জাজপুর অঞ্চল হইতে সুলেমানের অন্যতম সেনাপতি কাঁলাপাহাড়ের* অধীনে 
একদল অশ্বারোহী আফগান পৈন্ পুরীর দিকে অসম্ভব দ্রতগতিতে রওন] হইল 
এবং অল্পকালের মধ্যেই তাহারা একরূপ বিন। বাধায় পুরী অধিকাঁর করিল। 
তাহারা জগন্নীথ-মন্দিরের ভিতর সঞ্চিত বিপুল ধনরত্ব অধিকার করিল, মন্দিরটি 
আংশিকভাবে বিধ্বস্ত করিল এবং মৃতিগুলিকে থণ্ড খণ্ড করিয়া নোংরা স্থানে 
নিক্ষিপ্ত করিল। বহু সোনার মুত্তি সমেত অনেক মণ সোনা তাহার হস্তগত 
করিল। মোটের উপর, অল্প কিছু কালের মধ্যেই সমগ্র উড়িস্যা সুলেমান 
কররানীর অধিকাঁরতুক্ত হইল। এই প্রথম উড়িস্তা মুসলমানের অধীনে আসিল। 


ররর ০৯ পপ পস্পাপ্পা্পিপপাপিপাসপপাশ্াাাশ্পাশপাপাাট শীট শী 





০০০ 


* সুলেমান কর্রানীর সেনাপতি কাা পাহাড় [হপু রাজ্যের বিরুদ্ে। অভিযান এবং |ংন্দু:দর 
মন্দির ও দেবমূতি ধ্বংদ করার জন্য ইতিহাসে খ্যাত হইয়া আছেন। ইনি প্রথম জীবনে হিন্দু, 
ও ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং পরবতীকালে মুসলমান হইয্লাছিলেন বলিয়! কিংবদন্তী আছে। [কস্ত এই 
কিংবদস্তীর কোন ভিত্ত নাই। আবুল ফজলের 'আকবর-নাম।”, বদাওনীর “মন্তখব-উৎ- 
তওয়ারিখ' এবং নিয্লামতুল্লাহর “মথজান-ই-আফগানী' হইতে প্রামাণিকভাবে জানিতে পার! যায় 
যে, কালাপাহাড় জন্ম-মুদলমান ও আফগান ছিলেন। তিনি পিকন্দর নুরের ভ্রাতা ছিলেন ; 
তাহার নামান্তর "রাজু" ; শেষোক্ত বিষয়টি হইতে অনেকে কালা'পাহাড়কে হিন্দু মনে করিয়াছেন, 
ক্স্ত "রাজু" নাম হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই প্রচলিত। এই ফালাপাছাড় 
ইমলাম শাহের রাজত্বকাল হইতে সুরু করি] দাউদ কররানীর রাজত্বকাল প্স্ত বাংলার সৈন্য- 
বাহিনীর অন্কতম অধিনায়ক ছিলেন। দাউদ কররানীন্প মৃত্যুর সাত বৎসর পরে ১৫৮৩ খ্রীষ্টাব্দে 
মোগল রাজশক্তির সহিত বিদ্রোহী মানুম কাবুলীর যুদ্ধে কালাপাহাড় মাহ্মের হৃইয়! সংগ্রাম 
করেন এবং তাহাতেই নিহত হন। ইনি ভিন্ন আরও একজন কালাপাহাড় ছিলেন, তিনি পঞ্চদশ 
শতাব্দীর শেষ পাদে বর্তমান ছিলেন। তিনি বাহলোল লোদী ও দিকণ্দর লোদীর সমদাময়িক 
এবং ভাহাদের রাজত্বকালে গুরুত্বপূর্ণ রাজপদসমুছে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কেন এই ছুইজনের 
“কালাপাহাড়'" নাম হইয়াছিল, তাহা বলিতে পার! যায় না। “রিয়াজ-উস্-দলাতীন'-এর মতে 
কালাপাহাড় বাবরের অন্যতম আমীর ছিলেন এবং আকবরের সেদাপতিরাপে উড়িগ্ঘ। জয় 
করিয়াছিলেন; এই সব কথা একেবারে অমুলক। দুর্গাচরণ সাগ্যাল ভাহার '“বাঙগালার 
সামাজিক ইতিহাস, গ্রন্থে কালাপাছাড় সম্বন্ধে ঘে বিঘরণ দিয়াছেন, তান সম্পূর্ণ কাল্সনিক 
সত্যের ধিশ্দুযাধ্পও তাছাক় মধ্যে নাই। 


১২৪ বাংল। দেশের ইতিহাস 


হ্ুলেমান কররাঁনীর রাজত্বকালের প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে কোচবিহারে এক 
নৃতন রাজবংশের অভ্যুদয় হইয়াছিল । এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা বিশ্বসিংহ অত্যান্ত 
শক্তিশালী নৃপতি ছিলেন এবং “কামতেশ্বর” উপাধিগ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্ত 
বাংলার সুলতান ও অহোম" রাঁজার সহিত তিনি মৈত্রীর সম্পর্ক বক্ষ 
করিয়াছিলেন। তাহার দ্বিতীয় পুত্র নরনারায়ণ ( রাঁজত্বকাঁল আঙ্গমাঁনিক ১৫৩৮- 
৮৭ শ্বীঃ ) ও তৃতীয় পুত্র শুরুধবজ (নাঁমাস্তর “চিলা রায়” ) এই নীতি অন্সরণ 
করেন নাই । তাহারা অহোমরাজকে কয়েকবার আক্রমণ করিয়া পরাজিত 
করিলেন এবং অবশেষে সুলেমান কররানীর রাজ্য আক্রমণ করিলেন। কিন্তু 
স্লেমানের বাহিনী তাহাদের পরাজিত করিল এবং শুরুধ্বজকে বন্দী করিল। 
অতঃপর জুলেমাঁনের বাহিনী কোচবিহার আক্রমণ করিল এবং স্থদূর তেজপুর 
পর্যন্ত হান! দিল, কিন্তু কোচবিহার ও কামরূপে স্থায়ী অধিকার স্থাপন ন। করিয়া 
তাহারা কেবলমাত্র হাজো, কামাখ্যা ও অন্যান্ত স্থানের মন্দিরগুলি ধ্বংম করিয়া 
ফিবিয়া আমিল। কিংবদন্তী অনুসারে কাঁলপাহাড় এই অভিযানে নেতৃত্ব 
করিয়াছিলেন। স্থুলেমান স্বয়ং কোচবিহারের রাজধানী অবরোধ করিয়া প্রায় 
জয় করিয়৷ ফেলিয়াছিলেন, কিন্তু উড়িয্যাঁয় এক অভ্যুত্থানের সংবাদ পাইয়া! তিনি 
অবরোধ প্রত্যাহার করিয়! ফিরিয়া আঁদিতে বাধ্য হন। কয়েক বৎসর বাঁদে 
লোদী খানের পরামর্শে স্থলেমান শুরুধবজকে মুক্ত করিয়া দেন। এই সময়ে 
মোগলদের বাঁংল৷ আক্রমণ আসন্ন হইয়া উঠিতেছিল ; কোঁচবিহারকে খুশী রাখিতে 
পারিলে হয় তে! এই আক্রমণে তাহার সাঁহাঁষ্য পাওয়া যাইবে--এইরূপ চিস্ত।ই 
শুরুধ্বজকে মুক্তি দেওয়ার কাঁরণ বলিয়া মনে হয়। যাহা হউক, সুলেমানের 
জীবদ্দশায় মোৌগলের] বাংলা আক্রমণ করে নাই। জুলেমান ১৫৭২ শ্রীঃর ১১ই 
অক্টোবর তারিখে পরলোকগমন করেন । 


(৩) বায়াজিদ কররানী 


সুলেমানের মৃত্যুর পর তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বায়াজিদ তাহার স্থলাভিষিক্ত 
হইলেন । কিন্তু বায়াজিদ তাহার উদ্ধত আচরণ ও কর্কশ ব্যবহারের জন্য অল্প 
পময়ের মধ্যেই অমাত্যদ্দের নিকট অপ্রিয় হইয়া উঠিলেন। ফলে একদল অমাত্য 
»-ইহাদদের মধ্যে লোহানীরাই প্রধান--তীহার বিরুদ্ধে চত্রাস্ত করিলেন । 


হুমায়ুন ও আফগান রাজত্ব ১২৫ 


স্থলেমীনের ভাগিনেয় ও জামাতা হন্হ ইহাদের সঙ্গে যোগ দিয়া বায়াজিদকে 
হত্যা করিলেন $ কিন্ত তিনি ব্বয়ং লোদী খাঁন ও অন্থাস্ত বিশ্বস্ত অমাত্যদের হাতে 
বন্দী হইয়া নিহত হইলেন। বাঁয়াজিদ কর্রানী স্বপল্পকালীন রাজত্বের মধ্যেই 
আকবরের অধীনতা অস্বীকার করিয়! নিজের নান্নে খুতবা পাঠ ও মুদ্রা উতকীর্ণ 
করাইয়াছিলেন। 


(৪) দাউদ কররানী 


হন্তৃকে বধ করিয়া অমাত্যের সুলেমানের দ্বিতীয় পুত্র দাউদকে সিংহাপনে 
বসাইলেন। তরুণবয়স্ক দীউদ কররাঁনী অত্যন্ত নির্বোধ ও উত্তপ্তমস্তিষ্ক প্রকৃতির 
ছিলেন ; উপরস্ত তিনি ছিলেন অতিমাত্রায় দুশ্চরিত্র ও মছ্াপ। অমাত্যদের 
অপমান করিয়া এবং সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বী জ্ঞাতিদিগকে বিশ্বাসঘাতকতার সহিত হত্যা 
করিয়া তিনি অনতিবিলঘ্বেই বহু শক্ত স্থষ্টি করিলেন । কুত্ব, খান, গুজব কররানী 
প্রভৃতি স্বার্থপর অমাত্যদের কুমন্ত্রণায় দাউদ লোঁদী খানের মত স্থুযোগ্য ও বিশ্বস্ত 
মন্ত্রীর প্রতি অপ্রসন্ন হইলেন এবং লোদী খানের জামাত ( তাজ খানের পুত্র ) 
মুন্ফকে হত্যা করিলেন। দাউদও বায়াজিদের মত আকবরের অধীনতা৷ অস্বীকার 
করিস্বা নিজের নামে খুতবা! পাঠ ও মুদ্রা! উৎকীর্ণ করাইলেন। 

দাঁউদ বাংলার সিংহাসনে বিবার পর আফগানদের প্রধান সেনাপতি গুজব 
খাঁন বায়াজিদের পুত্রকে বিহারের সিংহাসনে বসাইলেন। একথা শুনিয়া! দাউদ 
বিহার নিজের দখলে আনিবার জন্য লোদী খানের অধীনে এক বিশাল সৈন্যবাহিশী 
বিহারে পাঠাইলেন £ ইতিমধ্যে আকবরও বিহার অধিকার করিবার জন্য খান-ই- 
খানান মুনিম খানকে প্রেরণ করিয়াঁছিলেন। এই সংবাদ পাইয়া লোধী খান ও 
গুজবু খাঁন নিজেদের বিরোধ মিটাইয়া' ফেলিলেন এবং মুশিম খানকে অনেক 
উপহার দিয়। ও আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করিয়া শাস্ত করিলেন। 

তখন দাউদ লোদী খানের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে দমন করিবার জন্য স্বপ্ন 
এক সৈন্যবাহিনী লইয়! বিহারে গেলেন; কোন কোন বিরোধিপক্ষীয় লোককে 
তিনি দমনও করিলেন । ইতিমধ্যে আকবর তাহার গুজরাট অভিযান সমাপ্ত 
করিয়! মুনিম খানকে আরও অনেক সৈন্য পাঠাইয়াছিলেন। ইহাদের পাইয়! 
মুনিম খান যুদ্ধযাত্র! করিলেন এবং ভ্রিমোহনী (আরার ১২ মাইল উত্তরে অবস্থিত) 


১২৬ বাংল! দেশের ইতিহাস 


পর্যস্ত অগ্রসর হইলেন। তখন দাউদ কুত্লু লোহানী ও শুজ.বর খানের এবং শ্রহরি 
নামে একজন হিন্দুর পরামর্শে লোদী খানের কাছে খুব করুণ ও বিনীতভাবে 
আবেদন জানীইয় বলিলেন ঘষে তাহার বংশের প্রতি আন্গত্য ষেন তান ত্যাগ 
না করেন; লোদী খানকে তীহার শিবিরে আপিবাঁর জন্ত তিনি বিনীত অন্থরোধ 
জানাইলেন। কিন্তু লোণী খান তীহার শিবিরে আপিলে দাউদ তাহাকে বধ 
করিলেন। ইহার ফলে আফগানদের মধ্যে বিরাট ভাঙন ধরিল। এদিকে 
মোগল বাহিনী সাঁবধাঁনতার সহিত স্বশৃঙ্খলভাবে অগ্রসর হইয়া! পাঁটনার নিকটে 
পৌছিল। পাটনায় দাউদ প্রতিরক্ষা-ব্যৃহ রচনা করিয়া অবস্থান করিতেছিলেন | 

অতঃপর আকবর স্বগ্নং বহু কাঁমান ও বিশাল রণহন্তী সমেত এক নৌবহর 
লইয়া বিহারে আসিয়। মুনিম খানের সহিত যৌগ দিলেন (শুরা আগস্ট, ১৫৭৪ 
শ্বী:)। আকবর দেখিলেন ষে পাটনার (গঙ্গার ) ওপারে অবস্থিত হাজীপুর দুর্গ 
অধিকার করিতে পারিলে পাটন] অধিকার করা সহজসাধ্য হইবে । তাই তিনি 
৬ই আগষ্ট কয়েক ঘণ্টা যুদ্ধের পর হাজীপুর ছুর্গ অধিকার করিলেন এবং তাহাতে 
আগুন লাগাইয়! দিলেন। ইহাতে দাউদ অত্যস্ত ভয় পাইয়া গেলেন এবং সেই 
রাজ্রেই সদলবলে জলপখে বাংলায় পলাইয়া৷ গেলেন; পলাইবার সময় অনেক 
আফগান জলে ডুবিয়া মরিল। দাউদের সৈন্যদের লইয়া সেনাপতি গুজর্‌ খান 
স্থলপথে বাংলায় গেলেন। মোগলেরা পর দিন সকালে পাটনার পরিত্যক্ত দুর্গ 
অধিকার করিল। তারপর আকবর স্বয়ং মোগল বাহিনীর নেতৃত্ব করিয়া এক 
দিনেই দরিয়াপুরে ( পাটনা ও মুঙ্গেরের মধ্যপথে অবস্থিত ) পৌছিলেন। ইহার 
পর আঁকবর ফিরিয়৷ গেলেন, কিন্ত মুনিম খান ১৩ই আগস্ট তারিখে ২০,০০০ 
নৈন্য লইয়া বাংলার দিকে রওন হইলেন এবং বিন! বাধায় সুরজগড়, মুলের, 
ভাগলপুর ও কহলগ1ও অধিকার করিয়া তেলিয়াগড়ি গিরিপথের পশ্চিমে 
পৌছিলেন। দাউদ এখানে প্রতিরোধ-বহ রচনা করিয়়াছিলেন। তাহার 
সেনাপতি খান-ই-খানান ইসমাইল খান সিলাহ-দ্ার মোগল বাহিনীকে সাময়িক- 
ভাবে প্রতিহত করিলেন। কিন্তু মজন্ন খান কাকশালের নেতৃত্বে মৌগল 
অশ্বারোহী বাহিনী স্থানীয় জমিদারদের সাহাষ্যে রাজমহল পর্বতমাঁলার মধ্য দিয়া 
ভেলিয়াগড়িকে দক্ষিণে ফেলিয়া রাখিয়া চলিয়া গেল। তখন আফগানরা যুদ্ধ না 
করিয়াই পলাইয়৷ গেল এবং মুনিম খান বিনা বাঁধায় বাংলার রাজধানী টায় 
প্রবেশ করিলেন ( ২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৫৭৪ খ্রীঃ )। 


হুমায়ুন ও আফগান রাজন ১২৭ 


দাঁউৰ কররানী তখন সাতগীও হইয়া! উড়িন্তায় পলায়ন করিলেন । মুনিম 
খান রাজা তোড়রমল্প ও মুহম্মদ কুলী থান বরলাপকে তাঁহার পশ্চাদ্ধাবনে নিযুক্ত 
করিলেন। অন্যান্য আফগান নায়কেরা উত্তর-পশ্চিমবর্গ ও দক্ষিণ বঙ্গে শিয়া 
সমবেত হইলেন $ কালাপাহাড়, স্থলেমান থান মনক্লী ও বাবুই মনরী ঘোড়াঘাটে 
গলেন $ তাহাদের দমন করিবার জন্য মুনিম খাঁন মজনৃন খাঁন কাঁকশাঁলকে 
(ঘাড়াঘাঁটে পাঠাইলেন ; মজনূন খাঁন স্থলেমান খান মনক্লীকে নিহত এবং অন্যান্য 
আফগানদের পরাজিত ও বিতাড়িত করিয়া ঘোড়াঘাট অধিকার করিলেন ; 
পরাঁজিত আঁফগানর1 কোচবিহারে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন । ইমাদ খাঁন কররানীর 
পুত্র জুনৈদ খান কররানী ইতিপূর্বে মৌগলদের দলে যোগদান করিয়াছিলেন, কিন্ত 
এখন তিনি বিদ্রে'হী হইলেন এবং ঝাড়খণ্ডের জঙ্গল হইতে বাহির হইয়া রায় 
বিহারমল্প ও মহম্মদ খাঁন গখরকে পরাজিত ও নিহত করিলেন । এদিকে মাহমুদ 
থান ও মুহম্মদ খান নামে দুইজন নায়ক সরকার মাঁহমুদাঁবাদের অন্তর্গত সেলিমপুর 
নগর অধিকাঁর করিয়াছিলেন। রাজা তোঁড়রমল্ল কর্তৃক প্রেরিত একদল সৈন্য 
মাহমুদ খানকে পরাজিত ও মুহম্মদ খানকে নিহত করিয়। সেলিমপুর অধিকার 
করিল। তখন জুনৈদ খান আবার ঝাড়খণ্ডেরপ্জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। 

এদিকে মোগল সৈন্যাধ্যক্ষ মুহম্মদ কুলী থান বরলাঁস সাঁতর্গীওয়ের ৪ মাইল 
দূরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন আফগাঁনর। পাঁতর্গীও ছাঁড়িয়া পলায়ন 
করিল। মোগল বাহিনী সাতরগাও অধিকার করিবার পর সংবাদ আদিল যে 
দাউদের অন্ততম প্রধান কর্মচারী ও পরামর্শনাতা শ্রীহরি (প্রতাপাদিত্যের পিতা ) 
“চতর” (যশোর ) দেশের দিকে পলায়ন করিতেছেন £ তখন মুহম্মদ কুলী খান 
শ্রহবির পশ্চাদ্জাবন করিলেন, কিন্তু তাহাকে বন্দী করিতে পাঁরিলেন না। রাজা 
তোড়রমন্প বর্ধমান হইতে রওনা হইয়! মান্দারণে উপস্থিত হইলেন; দাউদ ইহার 
২০ মাইল দূরে দেবরাকসারী গ্রামে শিবির ফেলিয়াছিলেন। তোড়রমঞ্প মুনিম 
থান্র নিকট হইতে সৈন্য আনাইয়া মান্দারণ হইতে কোলিয়! গ্রামে গেলেন। 
দাউদ তখন হরিপুর ( দীতনের ১১ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত ) গ্রামে চলিয়া 
গেলেন। তখন তোঁড়রমল্ল মেদিনীপুরে গেলেন। এখানে মৃহম্মদ কুলী খাঁন 
বরলাস দেহত্যাগ করিলেন, ফলে মোগল সৈম্তের! খুব হতাশ ও বিশ্হ্খল হইয়া 
পড়িল। তখন তোঁড়রমল্প বাধ্য মইয়! মান্দারণে প্রত্যাবর্তন করিলেন। এই 
সংবাদ পাইয়! মুনিম থান নৃতন একদল, সৈম্ত লইয়! বর্ধমান হইতে রওনা হইলেন, 


১২৮ বাংলা দেশের ইতিহাস 


তোড়রমল্পও মান্দারণ হইতে সসৈন্যে রওন! হইলেন, চেতোঁতে মুনিম খান ও 
ভোড়রমল্ল মিলিত হইলেন। তাহাদের কাছে সংবাদ আপিল যে, দাউন হরিপুরে 
পরিখা খনন, প্রতিরোধ-প্রাচীর নির্মাণ, এবং বনময় পথের গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলি 
অবরুদ্ধ করিয়া প্রস্তত হইয়া আছেন। মোগল পৈন্তেরা এই কথা শুনিয়া ভগ্ন- 
মনোরথ হইয়! পড়িল এবং আর যুদ্ধ করিতে চাঁহিল ন।। মুনিম খান ও তোড়রমলল 
তাহাদের অনেক করিয়! বুঝাইয়া যুদ্ধে উৎসাহিত করিলেন এবং স্থানীয়" লোকদের 
সাহায্যে জঙ্গলের মধ্য দিয়া একটি ঘুর-পথ আবিষ্কার করিলেন । এই পথ চলাচলের 
উপযুক্ত করিয়া। লইবার পরে মোগল বাহিনী ইহা দিয়া দক্ষিণ-পূর্বে অগ্রপর 'হইল 
এবং নানজুর ( াঁতনের ১১ মাইল পূর্বে অবস্থিত ) গ্রামে পৌছিল। এখন দাউদকে 
পশ্চাঁৎ দিক হইতে আক্রমণের স্থযৌগ উপস্থিত হইল। দাঁউদ ইতিপূর্বে তাঁহার 
পরিবাঁরবর্গকে কটকে পাঁঠাইয়া দিয়াছিলেন। তিনি এখন উপায়ান্তর ন৷ দেখিয়া 
মোগল বাহিনীর সহিত যুদ্ধ করিলেন। স্থবর্ণরেখা নদীর নিকটে তুকরোই 
( দীতনের ৯ মাইল দূরে অবস্থিত ) গ্রামের প্রীস্তরে ৩র! মার্চ, ১৫৭৫ শ্রীঃ তারিখে 
উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ হইল । এই যুদ্ধে দাউদের বাহিনীই প্রথমে আক্রমণ চালাইয়া 
আশাতীত সাফল্য অর্জন করিল । তাহারা খাঁন-ই-জহাঁনকে নিহত করিল ও মুনিম 
খাঁনকে পশ্চাঁদপসরণে বাধ্য করিল । কিন্তু দাউদের নির্বুদ্ধিতার ফলে তাহাঁর বাহিনী 
'শষ পর্যন্ত পরাজত হইল। তাহার প্রধান সেনাপতি গুজরু খান যুদ্ধে 
অসংখা সৈন্য সমেত শিহত হইলেন । পরাঁজিত হইয়া দাউদ পলাইয়া' গেলেন। 
তাহার বাহিনীও ছত্রভঙ্গ হইয়| পলাইতে লাঁগিল। মোগল সৈন্যের তাহাদের 
পশ্চাদ্ধাবন করিয়া বিনা বাঁধাম্ন বেপরোয়া হত্যা ও লুন চাঁলাইতে লাগিল এবং 
বন্ধ আফগাঁনকে বন্দী করিল। পরের ধিন ৮২ বৎসর বয়স্ক মোগল সেনাপতি 
মুনিম খান অভূতপূর্ব নিষ্টবতাঁর সহিত সমস্ত আফগান বন্দীকে বধ করিয়া 
তাহাদের ছিন্নমুণ্ড সাঁজাইয়া আটটি স্থুউচ্চ মিনার প্রস্তুত করিলেন। 

তোড়রমল্ল দাউদের পশ্চাদ্ধীবন করিলেন । দাউদ কোথাও ফ্ড়াইতে না 
পারিয়! শেষ পর্যস্ত কটকে গিয়া সেখানকার হূর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। কিন্ত 
মৌগল বাহিনীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে সাঁফল্যলাঁভের কোন সম্ভাবন! নাই দেখিয়া 
তিনি ১২ই এপ্রিল তারিখে কটকের দুর্গ হইতে বাহিত্ন হুইয়| আমিলেন এবং 
মুনিম খানের কাছে বশ্ঠতা শ্বীকার করিলেন। ২১শে এপ্রিল তারিখে মুনিম 
খাঁন দাউদকে উড়িস্যাক় জাক্পগীর প্রদান করিয়! টাণ্ডায় ফিরিয়া আঁসিলেন। 
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দাডিন খান নত্তি ্ষীকার করিলেও ইতিমধ্যে ঘোডাঘাটে মোখল হাছিনীর 
শোচনীয় বিপর্থয় ঘটিন্লাছিল 5 মুনিষ খানের রাজধানী হইতে অন্পত্থিতির স্কয়োগ 
লইয়া! কালাপাহাড় ও বাবুই মনলী প্রতৃতি দ্বাফ্গান নায়কের! কুচরিহার হইতে 
প্রত্যাবর্তন করিয়া ঘোড়াঘাটে ক্মবস্থিত মোগলদের পরাজিত ও বিতাড়িত 
করিয়াছিল । এই লংবাদ পাইয়া! মুনিম খ্বান সৈন্ভবাছিনী লইয়া ঘোড়াঘাটে 
দিকে রওন! হইলেন । কিন্তু ঘোড়াঘাটে পৌছিবার পূর্বে তিনি গৌড় জয় 
করিলেন। বর্ষার সময় টাঁগার জলো৷ জমিতে থাকার অন্থবিধা হইত বলিয়। 
মুনিম থান ভাবিয়াছিলেন গৌড় জয় করিয়া সেখানেই রাজধানী স্থাপন করিবেন 
“কিন্ত গৌড় নগরী বহুকাল পরিত্যক্ত হইয়া পড়িয়া! ছিল বলিয়৷ সেখানকার ঘর- 
বাড়ীগুলি অস্বাস্থ্যকর হইয়! উঠিম্বাছিল। সেখানে কয়েকদিন থাকার ফলে মুনিম 
খানের লোকর! অন্স্থ হইয়া! পড়িল এবং কয়েক শত লোক মারা গেল। 
ফলে মুনিম খানের আর ঘোড়াঘাটে যাওয়া হইল না, তিনি টাগ্ায় প্রত্যাবর্তন 
করিলেন। প্রত্যাবর্তনের দশদিন পরে ২৩শে 'অক্টোবর, ১৫৭৫ গ্রীঃ তারিখে 
মুনিম খান পরলোকগমন করিলেন। তাহার ফলে মোগলদের মধ্যে চরম আতঙ্ক 
ও বিশৃঙ্খল! দেখ! দ্িল। তাহাদের এক্যও নষ্ট হইয়া গেল। তখন শত্রুরা 
চারিদিক হইতে আক্রমণ করিতে লাগিল । বেগতিক দেখিয়া মোগলর। সকলে 
গৌড়ে সমবেত হইল এবং দেখান হইতে বাংলা দেশ ছাঁড়িয়া সকলেই তাগলপুর 
চলিয়া! গেল। সেখাঁনে গিয়া তাহারা দি্লী ফিরিবার উদ্ভোগ করিতে লাগিল। 

এই সময়ে আকবর হাসান কুলী বেগ ওরফে খান-ই-জহাঁনকে বাংলার 
শাপনকর্ত! নিযুক্ত করিয়! পাঠাইলেন। তিনি ভাগরপুরে পৌছিয়া কিছু মুস্কিলে 
পড়িলেন। তিনি শিয়া বলিয়৷ সংখ্যাগরিষ্ঠ স্ত্রী সৈন্তাধ্যক্ষের! তাহার কথা শুনিতে 
চাছিত না। তোড়লমল্প মধ্যস্থ হইয়া মিষ্ট বাক্য, চতুর ব্যবহার এবং ছক্ুপণ 
অর্থনানের দ্বার তাহাদের বশীভূত করিলেন। 

খান-ই-জহান সংবাদ পাইলেন ষে দাউদ কররানী আবার বিদ্রোহ করিয়াছেন 
এবং ভদ্রক, জলেম্বর প্রভৃতি মৌগল অধিকারভূক্ত অঞ্চল জয় করার পরে সমগ্র 
বাংলাদেশ পুনরধিকাঁর করিয়াছেন ; ঈশা! খান পূর্ব বঙ্গের নদীপথ হইতে শাহ বরদী 
কর্তৃক পরিচাধিত মোগল নৌবহরকে বিতাড়িত কাঁরিয়াছেন 3 জুনৈদ কররানী দক্ষিণ- 
পূর্ব বিহারে দৌরাত্ম্য করিতেছেন এবং গজপতি শাহ ডাকাতি করিতেছেন, কেবলমান্জ 
হাছীপু€র সুজাফফর খান তুরবতী অনেক কষ্টে মোগল ঘাটি রক্ষা! করিতেছেন। 


৯ 
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যুদ্ধ করিতে অনিচ্ছক সৈম্তাধ্যক্ষদের - তোঁড়রমল্লের সাহাষ্যে অনেক কষ্টে 
বুঝাইবাঁর পরে খান-ই-জহান তাঁহাদের লইয়া বাংলার দিকে অগ্রসর হইলেন। 
তেলিয়াগড়ি তাহারা সহজেই অধিকার করিলেন এবং এখানকার আফগান 
সৈন্তাধ্যক্ষকে তাহারা বধ করিলেন । দাউিৰ পশ্চাঁদপসরণ করিয়া! রাঁজমহলে গিয়া 
সেখানে পরিখা খনন করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। খান-ই-জহাঁন তাহার 
মুখোমুখি হইয়া অনেকদিন রহিলেন, কিন্তু আক্রমণ করিতে পারিলেন না । তখন 
আকবর বিহারের সৈন্তবাহিনীকে খান-ই-জহানের সাহায্যে যাইতে ব্লিলেন এবং 
খাঁন-ই-জহানকে কয়েক নৌকা বোঝাই অর্থ ও যুদ্ধের সরগ্রাম পাঠাইলেন। 
গজপতির ডাকাতির ফলে মোগলদের যোগাযোগ-ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হইতেছিল, 
আকবর তাঁহাকে দমন করিবার জন্য তাঁহার অন্ততম সভাঁসদ শাহবাজ খানকে 
প্রেরণ করিলেন। 

১০ই জুলাই, ১৫৭৬ খ্রীঃ তারিখে বিহারের মোগল দৈন্বাহিনী রাজমহলে 
খান-ই-জহানের সহিত যোগ দিল। ১২ই জুলাই মোঁগলদের সহিত আফগানদের 
এক প্রচণ্ড যুদ্ধ হইল। বহুক্ষণ যুদ্ধ করিবার পরে আফগানর! সম্পূর্ণভাবে 
পরাঁজিত হইল । এই যুদ্ধে জুনৈদ করুরানী গোলার আঘাতে নিহত হইলেন, 
উড়িস্তার শাসনকর্ত৷ জহান খানও মার! পড়িলেন, কালাপাহাড় ও কুখলু লোহানী 
আঁহত অবস্থায় পলায়ন করিলেন । দাউদ কররানী বন্দী হইলেন। খান-ই-জহান 
তাহার প্রীণ রক্ষা! করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু আমীরদের নির্বদ্ধে তিনি 
দউদকে সদ্ধিভঙ্গের অপরাধে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিলেন । দাউদের মাঁথা কাটিয়া 
ফেলিয়া আকবরের নিকট পাঠানো হইল। 

অতঃপর থান-ই-জহাঁন সপ্গ্রামে গেলেন এবং যে সব আফগান সেখানে 
তখনও গোলযোগ বাধাইতেছিল, তাহাদের দমন করিলেন। দাউদের সম্পর্দ ও 
পরিবারের জিন্মা্দীর মাহুদ খাঁন খাঁস-খেল ওরফে “মাটি* তীহার নিকট পধুর্দিস্ত 
হইলেন। তখন আফগানদের নিজেদের মধ্যেই বিরোধ বাঁধিল এবং ভাহাদের' 
অন্যতম নেতা জমশেদ তাহার প্রতিদ্ন্বীর্দের হাতেই নিহত হুইলেন। অবশেষে 
দাউদের জননী নৌলাখা ও দাউদের পরিবারের অন্যান্য লোকেরা খান-ই-জহানের 
কাঁছে আত্মসমপণি করিলেন । “মাঁটি* আত্মসমর্পণ করিতে আসিয়া খান-ই-জহানের 
আজ্ঞায় নিহত হইলেন । 

 ধাংলার প্রথম আফগান শাক শের শাহ এবং শেষ 'আফগাঁদ শাসক দাউ 


হুয়ায়ুন ও আফগান রাজত্ব ১৩১ 


কররানী। আফগানর! সাইত্রিশ বতমর এদেশ শাসন করিয়াছিলেন। ১৫৭৬ 
্রষটান্ে দাউদের পরাজয় ও নিধনের সর্ষে সঙ্গেই বাংলার ইতিহাসের আফগান 
যুগ সমাপ্ত হইল। অবশ্ত দাউদের মৃত্যুর পরেও বাংলাদেশের অনেক অংশে 
আফগান নায়কের! নিজেদের ম্বাধীনতা অক্ষুপ্ন রাঁখিয়াছিলেন। তাহাদের সম্পূর্ণ 
ভাবে দন বা বশীভূত করিতে মৌগল শক্তিব অনেক সময় লাগিয়াছিল।* 


* বর্তমান পরিচ্ছেদে উল্লিখিত বিভিন্ন তথ্য জৌহরের 'তজকিরৎ-উল-ওয়া কৎ', আবুল কঙজলের 
'আকবরনাম|”, আবছুষ্ঞাহর 'তারিখ-ই-দাউদী' প্রসূতি গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত হইল্লাছে। 


অষ্টম পয়িজ্ছে্ 
মুঘল্র (মোগল ) যুগ 


১। মুল শাসনের, আরম্ভ ও অরাজকতা 

১৫৭৬ খ্রীষ্টা্ে দাউদ খানের পরাজয় ও নিধনের ফলে, বাংলা দেশে মুঘল' 
সমাটের অধিকার প্রবতিত হইল। কিন্তু প্রায় কুড়ি বৎসর পর্মস্ত মুঘলের রাঁজা- 
শাসন এদেশে দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। বাংলাদেশে একজন মুঘল স্থবাদার 
ছিলেন এবং অল্প কয়েকটি স্থানে সেনানিবাস স্থাপিত হুইয়াছিল। কিন্তু কেবল 
রাজধানী ও এই সেনানিবাসগুলির নিকটবতী জনপদসমূহ মুঘল শাসন মাঁনিয়া 
চলিত। অন্যত্র অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা চরমে পৌছিয়াছিল। দলে দলে 
আফগান সৈন্ত লুঠতরাজ করিয়া ফিরিত-_মুখল সৈন্তেরাও এইভাবে অর্থ উপার্জন 
করিত। বাংলার জমিদাঁরগণ স্বাধীন হইয়! “জোর যার মুন্তুক তাঁর” এই নীতি 
অনুসরণপূর্বক পার্শ্ববর্তী অঞ্চল দখল করিতে সর্বদাই সচেষ্ট ছিলেন। এক কথায় 
বাংল দেশে আটশত বৎসর পরে আঁবার মাঁংস্-ন্তায়ের আবির্ভাব হইল। 
_ দাউদ খানকে পরাজিত ও নিহত করিবার পরে, তিন বৎসরের অধিককাল 
দক্ষতার সহিত শাসন করিবার পর খান-ই-জহানের মৃত্যু হইল ( ১৯ ডিসেম্বর। 
১৫৭৮)। পরবর্তী স্থবাদার মুজাফফর খান এই পদের সম্পূর্ণ অযোগ্য ছিলেন। 
এই সময় সআাট আঁকবর এক নৃতন শাসননীতি মুঘল সাম্রাজ্যের সর্বত্র প্রচলিত 
করেন--সমগ্র দেশ কতকগুলি স্রবায় বিভক্ত হইল এবং প্রতি স্থবাঁয় সিপাহ.সালাঁর 
বা! সথবাদার ছাড়াও বিভিন্ন বিভাগের প্রধান অধ্যক্ষগণ দিল্লী হইতে নির্বাচিত হইয়া 
আসিল। রাজত্ব আদায়েরও নৃতন ব্যবস্থা হইল। এতদিন পর্যস্ত প্রাদেশিক 
মুঘল কর্মচারিগণ যে রকম বেআইনী ক্ষমতা যথেচ্ছ পরিচালন! ও অন্তান্ত রকমে 
অর্থ উপার্জন করিতেন তাহ রহিত হইল। ফলে স্থবে বাংল! ও বিহারের মুঘল 
কর্মচারিগণ বিদ্রোহ ঘোঁষণা করিল। আকবরের ভ্রাতা, কাঁবুলের শাসনকর্তা 
মীর্জা হাকিম একদল ষড়যন্ত্রকারীর প্ররোচনায় নিজে দিল্লীর সিংহাঁঘনে বিবার 
উদ্যোগ করিতেছিলেন। তাঁহার দলের লোকের! বিদ্রোহীদের সাহাষ্য করিল । 
মুজাফফর খান বিদ্রোহীদের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইলেন। বিদ্রোহীরা তাহাকে 
বধ করিল (১৯ এপ্রিল, ১৫৮*)। মীর্জা হাকিম সম্রাট বলিয়া বিঘোষিত 


সুদ (মোগল) যুগ ১গ 


গ্ুইলেন। বাংলায় নৃতন স্থবাদার লিধুস্ত হুইল। মীর্জা হাকিমের পক্ষ হইতে 
একজন উকীল রাজধানীতে প্রতিঠিত হইলেন। এইরূপে বাংলা ও বিহার মুল 
সাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইল। ইহার ফলে আবার অরাজকতা উপস্থিত হইজ ॥ 
আফগান বা! পঠানর। আবার উড়িস্ঠা দখল করিল। 

এক বতসরের' মধ্যেই খিহারের কিদ্রোহ অনেকটা প্রশমিত হইল । ১৫৮২ গ্রীঃর 
এপ্রিল মাসে আকবর খাঁন-ই-আজসকে শুবাদীর নিযুক্ত করিয়া বাংলায় 
পাঠাইলেন। তিনি তেলিয়াগড়ির নিকট যুদ্ধে মাম কাঁবুলীর অধীনে সশ্মিলিত্ত 
পাঠান বিক্তররোহীর্দিগকে পরাজিত করিলেন (২৪ এপ্রিল, ১৫৮৩)। কিন্তু বিস্তোচ্ন 
একেবারে দমিত হইল না। মান্থম কাবুলী ঈশ। খানের সঙ্গে যোগ দিলেন । 
পরবর্তী স্বাঁদার শাহবাঁজ খান বহুদিন যাবৎ ঈশ! খানের সঙ্গে যুদ্ধ করিলেন । কিন্ত 
ঠাহাকে পরাস্ত করিতে না পারিয়! রাজধানী টাঁগ্ডায় ফিরিয়া! গেলেন। ক্যোগ 
বুঝিয়। মাসুম ও অন্যান্ত পাঠান নায়কের! মালদহ পর্যস্ত অগ্রনর হইলেন । 
উড়িস্তায় পাঠান কুত্লু খান লোহানী বিদ্রোহ করিয়া প্রায় বর্ধমান পর্যন্ত অগ্রসর 
হইয়াছিলেন--কিস্তু পরাজিত হইয়া মুঘলের বশ্ততা ্বীকার করিলেন (জুন, 
১৫৮৪ )। 

১৫৮৫ গ্রীষ্টাকে বাংলায় বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য আকবর অনেক নৃতন 
ব্যবস্থা করিলেন, কিন্তু বিশেষ কোন ফল হইল না। অবশেষে শাহবাজ খান যুদ্ধের 
পরিবর্তে তোধণ-নীতি অবলম্বন ও উৎকোঁচ প্রদান দ্বারা বহু পাঠান বিদ্রোহী 
নায়ককে বশীভূত করিলেন । ঈশা খান ও মান্ম কাঁবুলী উভয়েই মুঘলের বশ্ঠতা 
স্বীকার করিলেন ( ১৫৮৬ শ্রীঃ )। কিন্তু পাঠান নায়ক কুনু উড়িন্্াযস নিরুপত্তরবে 
রাজ্য করিতে লাঁগিলেন। তিনিও বাংলার দিকে অগ্রসর হইলেন না--শাহবাজ 
খানও তাহার বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠাইলেন না। স্ৃতরাং ১৫৮৬ খ্রীষ্টাবে বালান মুঘল 
আধিপত্য পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হইল। ১৫৮৭ গ্রীংর শেষভাগে বাংলা দেশে অন্থান্ঠ 
সবার ন্যায় নৃততন শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইল। শাঁসন্-সংক্রান্ত সমস্ত কার্য কতক" 
গুলি বিভাগে বিভক্ত হইল এবং প্রত্যেক বিভাগ নিনিই একজন কর্মচারীর 
অধীনস্থ হইল। সর্বোপরি সিপাহসালার (পরে স্থবাঞ্ধার নাযে অভিহিত) 
এক; তাহার অধীনে ফিওয়ান (রাজ্য বিভাগ ), বখবনী ( দৈন্ত বিভাগ ), সদর ও 
কাজী, ( দিগয়ানী ও ফৌজদারী বিচার ), কোতোয়্াল সিনা 

শ্রাধ্য পাপ নিযুক হইল ॥ 


১৩৪ বাংলা দেশের ইতিহাস' 


নৃতন বাবস্থা অস্থুসারে ওয়াজির খান প্রথম সিপাহসালার নিযুক্ত হইলেন-_ 
কিন্ত অনতিকালের মধ্যেই তাহার মৃত্যু হইলে (অগস্ট, ১৫৮৭ ) সৈয়দ খান এঁ 
পদে নিযুক্ত হইলেন। তাহার স্থদীর্ঘ শাসনকালে ( ১৫৮৭-১৫৯৪ ) বাংলাদেশে 
আবার পাঠানর! ও জমিবারগণ শক্তিশালী হইয়া উঠিল। 

২। মানসিংহ ও বাংলাদেশে মুঘল রাজ্যের গোড়াপত্তন 

১৫৯৪ খ্রীষ্টান্ধে রাঁজ। মানসিংহ বাংলাদেশের শাসনকর্তা নিষুক্ত হইলেন। পাঁচ 
হাঁজার মুঘল সৈন্ুকে বাংলাদেশে জায়গীর দিয়া প্রতিষ্ঠিত করা হইল। রাজধানী 
টাগায় পৌছিয়াই তিনি বিদ্রোহীদ্িগকে দমন করিবার জন্য চতুর্দিকে সৈন্ত 
পাঠাইলেন। তাহার পুত্র হিন্মৎসিংহ ভূষণ! ছুর্গ দখল করিলেন ( এপ্রিল, ১৫৯৫ )। 
১৫৯৫ শ্রীঃর ৭ই নভেম্বর মানসিংহ রাঁজমহলে নৃতন এক রাজধানীর পত্তন 
করিয়া ইহার নাম দিলেন আকবরনগর । শীগ্রই এই নগরী সমৃদ্ধ হইয়া উঠিল। 
অতঃপর তিনি ঈশ। খানের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন এবং পাঠানদিগকে ত্র্মপুত্রের 
পূর্বে আশ্রয় লইতে বাধ্য করিলেন। শশা খানের জমিদবারীর অধিকাংশ মুঘল 
রাজ্যের অস্ততূক্তি হইল। অন্যান্য স্থানেও বিদ্রোহীরা পরাজিত হইল। ১৫৯৬ 
গ্রীঃর বর্ধাকালে মানসিংহ ঘোড়াঘাটের শিবিরে গুরুতররূপে পীড়িত হন। এই সংবান্ধ 
পাইয়। মাস্থম খান ও অন্তান্য বিত্রোহীর] বিশাল রণতরী লইয়া অগ্রসর হইল। 
মুঘলদের রণতন্নী না থাকায় বিদ্রোহীরা বিনা বাধায় ঘোড়াঘাটের মাত্র ২৪ মাহল 
দুরে আসিয়া পৌছিল। কিন্ত ইতিমধ্যে জল কমিয়া যাওয়ায় তাহারা ফিরিয়া 
যাইতে বাধ্য হইল। মানসিংহ সুস্থ হইয়াহ বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠাইলেন। 
তাহার! বিতাড়িত হইয়া এগারসিন্দুরের ( ময়মনসিংহ ) জঙ্গলে পলাইয়। আত্মরক্ষা 
করিল। 

অতঃপর ঈশ] খান নৃতন এক কূটনীতি অবলম্বন করিলেন। শ্রপুরের জষিদার 
--বারে। ভূঞার অন্যতম কেদার রায়কে ঈশা খান আশ্রয় দিলেন। কুচবিহারের, 
রাঁজ। লঙ্মমীনারায়ণ মুঘলের পক্ষে ছিলেন। তাহার জ্ঞাতি ভ্রাত৷ রঘুদেবের সঙ্গে 
একযোগে ঈশা খান কুচবিহার আক্রমণ করিলেন। লক্ষ্মীনারায়ণ মানসিংহের 
সাহাধ্য গ্রাথন। করিলেন । ১৫৯৬ শ্রীঃর শেষভাগে মাননিংহ সৈম্ত লইয়া অগ্রসর, 
হওয়ায় ঈশ1 খান পলায়ন করিলেন । কিন্ত মুঘল সৈম্ত ফিরিয়া গেলে আবার রখুদেব 
ও ঈশা খান কুচবিহাীর আক্রমণ করিলেন। ইহার প্রতিরোধের জন্ত মানসিংহ 
তাহার পুজ দুর্জনসিংহের অধীনে ঈশ1 খানের বাসস্থান কত্রান্কু খল করিবার জন্ত, 


মুঘল (মোগল) যুগ ১৩৫. 


স্থবলপথে ও জলপথে সৈম্ত পাঠাইলেন। ১৫৯৭ শ্বীঃর ৫ই সেপ্টেম্বর ঈশা! খান ও 
মান্্ম খানের সমবেত বিপুল রণতরী মুঘল রণতরী ঘিদ্িয়া ফেলিল। দুর্জনসিংহ 
নিহত হইলেন এবং অনেক মুঘল সৈন্য বন্দী হইল। কিন্তু চতুর ঈশা খান 
বন্দীদিগকে মুক্তি দিয়া এবং কুচবিহার আক্রমণ বন্ধ করিয়া মুখল সত্্রাটের বশ্যতা 
স্বীকার পূর্বক সদ্ধি করিলেন। ইহার ছুই বংসর পর ঈশ! খানের মৃত্যু হইল 
( সেপ্টেম্বর, ১৫৯৯ )। 

ভূষণা-বিজেতা মানসিংহের বীর পুত্র হিম্ৎসিংহ কলেরায় প্রাণত্যাগ করেন 
( মার্চ, ১৫৯৭ )। ছয় মাস পরে ছূর্জনসিংহের মৃত্যু হইল। ছুই পুত্রের মৃত্যুতে 
শোকাতুর মানসিংহ সম্রাটের অনুমতিক্রমে বিশ্রামের জন্য ১৫৯৮ খ্রীষ্টান্ে আজমীর 
গেলেন। তীহার জ্যোষ্ট পুত্র জগৎপিংহ তাহার স্থানে নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু 
অতিরিক্ত মছ্যপাঁনের ফলে আগ্রীয় তাহার মৃত্যু হইলে তাহার বালক পুত্র 
মহাসিংহ মাঁনসিংহের অধীনে বাংলার শাসনকর্তার পদে নিযুক্ত হইলেন । এই 
গুযোগে বাংল! দেশে পাঠান বিদ্রোহীরা আবার মাথা তুলিল এবং একাধিকবার 
মুঘল সৈন্তকে পরাঁজিত করিল। উড়িস্তার উত্তর অংশ পর্যস্ত পাঠানের হস্তগত 
হইল। 

এই লমুদয় বিপর্যয়ের ফলে মানসিংহ বাংলায় ফিরিয়া আঁপিতে বাধ্য হইলেন। 
পূর্ববঙ্গের বিদ্রোহীর! গুরুতর রূপে পরাজিত হইল (ফেব্রুয়ারী, ১৬০১)। পরব্তী 
বৎসর মানসিংহ ঢাঁক! জিলায় শিবির স্থাপন করিলেন। শ্রীপুরের জমিদার কেদার 
রায় বশ্তা স্বীকার করিলেন । মানপিংহের পৌত্র মাঁলনহের বিজ্রোহীদিগকে পরাস্ত 
করিলেন। এদিকে উড়িস্তার পরলোকগত পাঠান নায়ক কুৎলু খানের ভ্রাতুষ্পুত্র 
উপমান ব্রহ্মপুত্র নদী পাঁর হইয়া! মুঘল থানাদারকে পরাজিত করিয়! ভাওয়ালে 
আশ্রয় লইতে বাধ্য করিলেন। মাঁনসিংহ তৎক্ষণাৎ ভাওয়াল যাক্র! করিলেন এবং 
উসমাঁন গুরুতররূপে পরাজিত হইলেন । অনেক পাঠান নিহত হইল এবং বহুসংখ্যক 
পাঠান রণতবী ও গোলাবারুদ মানসিংহের হস্তগত হইল। ইতিমধ্যে কেদার রায় 
বিদ্রোহী হুইয়া ঈশ। খানের পুত্র মুসা খাঁন, কুত্লু খানের উজীরের পুত্র দাউদ 
খান এবং অন্তান্ত জমিদারগণের সহিত যোগ দিলেন। মানপিংহ ঢাকায় 
পৌছিয়াই ইহাদের বিরুদ্ধে সৈন্ত প্রেরণ করিলেন। কিন্তু বহুদিন পর্যস্ত 
তাহারা ইছামতী নদী পার হইতে না পারায় মাননিংহ শ্বয়ং শাহপুরে উপস্থিত 
হইয়। নিজের হাতী ইছাযতীতে নামাইয়া! ধিলেন। মুঘল সৈনিকের! ঘোড়ায় 


১৩৬ বাংলা দেখেন ইতিছাদ 


চড়িয়া তীহার অন্ুপরণ করিল। এইয়প' অলম সাঁছসে নদী পায় হইয়া মানসিংহ 
বিদ্রোহীগিগকে পরাণ্ত করিয়া বহুদূর পধস্ত তাহাধের পশ্চান্বাবন করিলেন 
(ফেব্রুয়ারী, ১৬০২)। 

এই পয আরাকানের মগ জলদন্থারা জলপথে ঢাঁকা অঞ্চলে বিষম উপস্তরব 
সৃটি করিল এবং ভাঙ্গায় নামিয়া কয়েকটি মুঘল ঘাঁটি লুঠ করিল। মানসিংহ 
তাহাদের বিরুদ্ধে সৈম্য পাঠাইয়! বহুকষ্টে ভাঁহাদিগকে পরাস্ত করিলেন এবং 
তাঁহারা নৌকায় আশ্রয় গ্রহণ করিল। কেদার রায় তাহার নৌবহর লইয়া মদের 
সঙ্গে ফোগ দিলেন এবং শ্রীনগরের মুঘল ঘাঁটি আক্রমণ করিলেন। মাঁমসিংহও 
কামান ও সৈন্য পাঠাইলেন। বিক্রমপুরের নিকট এক ভীষণ যৃদ্ধে কেদার রায় 
আহত ও বন্দী হইলেন। তাঁহাকে মানসিংহের নিকট লইয়৷ ফাইবার পূর্বেই তীহাঁর 
মৃত্যু হইল (১৬০৩)। তাহার অধীনস্থ বহু পর্তুগীজ জলদন্থ্য ও বাঙ্গালী নাবিক হত 
হইল । অতঃপর মাঁনপিংহ মগ রাজাকে নিজ দেশে ফিরিয়া ধাইতে বাধ্য করিলেন । 
তারপর তিনি উসমানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজন করিলেন । উসমান পলাইয়া 
গেলেন। এইরূপে বাংলাদেশে অনেক পরিমাণে শাস্তি ও শৃঙ্খল! ফিরিয়া আপিল। 


৩। জাহাঙ্গীরের রাজত্বের প্রারস্তে বাংলা দেশের অবস্থা! 


মুঘল সতরাট আকবরের মৃত্যুর পর তাহার পুত্র দেলিম “জাহাঙ্গীর নাম ধারণ 
করিয়৷ মিংহাসনে আরোহণ করিলেন (১৬০৫)। এই সময় শের আফকান 
ইন্তলজু নামক একজন তুকাঁ জায়গীরদার বর্ধমানে বাঁস করিতেন। তাহার পত্বী 
অদামান্ত রূপবতী ছিলেন। কথিত আছে, জাহাঙ্গীর তাঁহাকে বিবাহের পূর্বেই 
দেখিয়া মুধ্ধ হইয়াছিলেন। সম্ভবত এই নারীরত্ব হস্তগত করিবার জন্যই মানসিংহকে 
সরাইয়! জাহা্দীর তাহার বিশ্বস্ত ধাঁতরী-পুত্র কুৎবুদ্দীন খান কোকাকে বাংলা 
দেশের স্থবাদার নিযুক্ত করিলেন। কৃৎবুদ্দীন খান বর্ধমানে শের আফকানের লঙ্গে 
সাক্ষাৎ করেন। উভয়ের মধ্যে বচস| ও বিধাদ হয় এবং উভয়েই নিহত হুন 
(১৬০)। শের আফকানের পত্বী আগ্রায় মুঘল হারেমে কয়েক বৎসর অবস্থান 
করার পর জাহাঙ্গীরের সহিত তাহার বিবাহ হয় এবং পরে নূরজাহান নামে 
তিনি ইতিহানৈ বিখ্যাত হন। 

কুতবুদ্ধীনের মৃত্যুর পর জাহাঁদীর় কুরসী খান বাংলা দেশের সবাধার হইয়া 


সুধল (যোগল) যুগ ১৩ 


'আাঁলেন। কিন্ত এক বৎসরের মধ্যেই তাহার মৃতু] হয় এবং তীহার স্থলে ইসলাম খান 
বাঁংলার হুবাদার নিযুক্ত হইয়া ১৬০৮ গ্রীঃর জুন মাসে কার্ধভার গ্রহণ করেন। 
তাহার কার্যকাল মাত্র পচ বৎসর--কিস্তু এই অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি 
মাঁনসিংহের আরক্ধ কার্য সম্পূর্ণ করিয়া বালা দেশে মুঘলরাজের ক্ষমতা দৃঢ়ভাবে 
প্রতিষ্ঠিত করেন। 

ইসলাম খানের নুবাদারীর প্রারভ্তে বাংল! দেশ নামত মুঘল সাম্ত্ীজোর অন্তড়ূক্ি 
হইলেও প্রকৃতপক্ষে রীজধানী রাঁজমহল, মুঘল ফৌজদারদের অধীনস্থ অল্প 
কয়েকটি থানা অর্থাৎ সুরক্ষিত সৈম্যের ঘাটি ও তাহার চতুর্দিকে বিস্তৃত সামান্য 
তূখগ্ডেই মুঘলরাজের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ ছিল। ইহার বাহিরে অসংখ্য বড় ও ছোট 
জমিদার এবং বিদ্রোহী পাঠান নায়কের প্রায় শ্বাধীনভাবেই রাজ্য পরিচালন! 
করিতেন । মুঘল থানার মধ্যে করতোয়া নদীর তীরবর্তী ঘোড়াথাট (দিনাজপুর 
জিলা), আঁলপসিংও সেরপুর অতাই (ময়মনসিংহ), ভাওয়াল ( ঢাক ), ভাওয়ালের 
২২ মাইল উত্তরে অবস্থিত টোৌক এবং পদ্মা, লক্ষ্যা ও মেঘন! নদীর সঙ্গমস্থলে 
অবস্থিত বর্তমান নারায়ণগঞ্জের নিকটবর্তী ত্রিমৌহাঁনি বিশেষভাবে উল্লেখযোগা | 

যে সকল জমিদার মুঘলের বশ্যত৷ ন্বীকাঁর করিলেও স্থযোগ ও সুবিধা 
পাঁইলেই বিদ্রোহী হইতেন, তীহাঁদের মধ্যে ইহারা! সমধিক শক্ষিশালী ছিলেন। 

১। পূর্বোস্ত ঈশ! খানের পুত্র মূল! খান-_বর্তমান ঢাঁক1 ও ত্রিপুরা জিলার 
অর্ধেক, প্রায় সমগ্র মৈমননিংহ জিল] এবং রংপুর, বগুড়া ও পাঁবনা জিলার 
কতকাঁংশ তাহার জর্মিদারীর অস্তভূ্ত ছিল। বাংলা দেশের তৎকালীন জমিদার- 
গণ বারে! ভূঞা নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন, যদিও সংখ্যায় তীহার! ঠিক বারো জন 
ছিলেন না। মুসা খান ছিলেন ইহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ও অনেকেই 
তাহাকে নেতা বলিয়! মানিত। এই সকল সহায়ক জমিদারের মধ্যে ভাওয়ালের 
বাহাদূর গাজী, সরাইল্লের স্থন! গাজী, চাটমোহরের মীর্জ| মুমিন (মান্থম খান 
কাবুলীর পুন্র ), খলসির মধু রায়, চাদ প্রতাপের বিনোদ রায়, ফতেহাবাদের 
€ ফরিদপুর ) মজলিস কুত্ব. এবং মাতঙ্গের জমিদার পলওয়ানের নাম কর! যাইতে 
পারে। 

। ভূষণার জমিদার সত্রাজিৎ এবং ন্ুসঙ্গের জমিদার রাজ! রখুনাঁথ 
“ইহারা সহজেই মুখলের বন্ঠতা শ্বীকার করেন এবং অন্ঠান্ত জনিযারদের বির 
বল" পৈদ্ভের সহায়তা. করেন। সত্রাজিতের কাঁছিনী পরে বলা হইবে। . 


১৩৮ বাংল! দেশের ইতিহাস 


৩। রাজা প্রতাপাদিত্য--বর্তমাঁন যশোহর, খুলনা ও বাঁখরগঞ্জ জিলারু. 
অধিকাংশই তাঁহার জমিদারীর অন্ততূক্ত ছিল এবং বর্তমান যমুনা! ও ইছামতী 
নদীর সঙ্গমন্থলে ধূমঘাট নামক স্থানে তাহার রাজধানী ছিল। অষ্টাদশ ও উনবিংশ 
শতীব্দীর বাংল! সাহিত্যে তাহার শক্তি, বীরত্ব ও দেশভক্তির ষে উচ্ছসিত বর্ণন। 
দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার অধিকাংশেরই কোন এঁতিহাঁসিক ভিত্তি নাই। 

৪। বাথরগঞ্জ জিলার অন্তর্গত বাঁকলার জমিদার রামচন্দ্র--ইনি রাজা 
প্রতাপাদিত্যের প্রতিবেশী ও সম্পর্কে জামাতা ছিলেন । ইনি বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ 
রাজনীতিবিদ ছিলেন। কবিবর রবীন্দ্রনীথ “বৌঠাকুরাণীর হাট” নাঁমক উপন্যাসে 
তীহার যে চিন্ত্র আকিয়াছেন তাহ! সম্পূর্ণ কাল্পনিক ও অনৈতিহাসিক। 

৫। ভূলুয়ার জমিদার অনস্তমীণিকা--বর্তমান নোয়াখালি জিলা তীহাঁর 
জমিদাঁরীর অস্ততূক্ত ছিল। ইনি লক্ষ্রণমাঁণিক্যের পুত্র । 

৬। আরও অনেক জমিদার-_তীহাঁদের কথা প্রসঙ্গত্রমে পরে বল। হইবে। 
41 বিদ্রোহী পাঠান নায়কগণ-_বর্তমান শ্রীহট্র (সিলেট ) জিলাই ছিন 
ইহাদের শক্তির প্রধান কেন্দ্রস্থল । ইহাদের মধ্যে বায়াজিদ কররানী ছিলেন সর্ব- 
প্রধান। ক্ষুত্ত ক্ষুদ্র অনেক পাঠান নায়কই তাহাকে নেতা বলিয়। স্বীকার করিত। 
তাহার প্রধান সহযোগী ছিলেন খাজ! উপমান। বস্ধিমচন্দ্র দুর্গেশনন্দিনী উপন্তাসে 
ইহাকে অমর করিয়া গিয়াছেন। উপমানের পিতা! খাঁজ ঈশ! উড়িস্তার শেষ পাঠান 
রাজা কুৎ্লু খানের ভ্রাতা ও উজীর ছিলেন এবং মীনসিংহের সহিত সন্ধি করিয়া- 
ছিলেন। সন্ধির পূর্বেই কুৎলু খানের মৃত্যু হইয়াছিল। খাজ৷ ঈণার মৃত্যুর পর 
পাঠানেরা আবার বিদ্রোহী হইল। মাঁনপিংহ তাহাদিগকে পরাজিত করিলেন। 
ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার জন্য তিনি উসমান ও অন্ত কয়েকজন পাঠান নায়ককে 
উড়িস্যা! হইতে দূরে রাখিবার জন্য পূর্ব বাংলায় জমিদারি দিলেন; পরে 
উড়িষ্যার এত নিকটে তাহাদিগকে রাঁথ! নিরাপদ মনে রী করিয়া এই আদেশ 
নাকচ করিলেন। ইহাতে বিদ্রোহী হইয়। তাহার সাতর্গাওয়ে লুঠপাট করিতে 
আরস্ভ করিল, সেখান হইতে বিতাড়িত হইয়া! ভূষণা লুঠ করিল এবং ঈশা 
খানের সঙ্গে যোগ দিল। ব্রহ্মপুত্রের পূর্বে বর্তমান মৈমনসিংহ জিলার অস্তর্গত 
ঝোকাই নগরে উসযান দুর্গ নির্মাণ করিলেন। তিনি আজীবন ঈশ। খান ও 
মুম! খানের সহায়তায় মুঘলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছেন। পাঠান নায়ক পূর্বোক্ত 
বায়াজিদ, বানিয়াচঙ্গের আনওয়ার খান ও শ্রাহটের অন্তান্ত পাঠান নায়কদের 


মুঘল (মোগল) যুগ ১৩৯৮ 


সঙ্গে উসমানের বন্ধুত্ব ছিল। এইরূপে উড়িস্তা হইতে বিভাঁড়িত হইয়া পাঠান 
শক্তি ত্রন্পুত্রের পূর্বভাগে প্রতিষ্ঠিত হইল। 

বাংলাদেশের পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত রাজধানী রাজমহল হইতে পূর্বে 
ত্রিপুরা ও চট্টগ্রামের সীমা পর্যস্ত বিস্তৃত ভূভাগের অধিকাংশই মুঘল রাজশক্তির. 
বিরুদ্ধবাদী বিদ্রোহী নায়কদের অধীন ছিল। রাজমহলের দক্ষিণে ভাগীরথীর পশ্চিম 
তীরে তিনজন বড় জমিদার ছিলেন-_মল্সভূম ও বাকুড়ার বীর হাম্বীর, ইহার দক্ষিণ 
পশ্চিমে পাচেতে শাম্স্‌ খান এবং ইহার দক্ষিণ-পূর্বে হিজলীতে সেলিম খান। 
ইহার! মুখে মুঘলের বশ্যত! স্বীকার করিতেন, কিন্তু কখনও স্থবাদার ইদলাঁম খানের, 
দরবারে উপস্থিত হইতেন ন|। 


৪ | ইসলাম খানের কার্কলাপ-_বিদ্রোহী জমিদারদের দমন 


স্থবাদার ইসলাম খান রাঁজমহলে পৌছিবাঁর অল্পকাল পরেই সংবাদ আসিল ষে: 
পাঠান উসমান খান সহসা আক্রমণ করিয়া মুঘল থানা আলপসিং অধিকার 
করিয়াছেন ও থানাদারকে বধ করিয়াছেন। ইসলাম খান অবিলঘ্ে সৈন্য পাঠাইয়। 
খানাটি পুনরুদ্ধার করিলেন এবং বাংলাদেশে মুঘল প্রতুত্বের স্বরূপ দেখিয়া ইহা৷ দৃঢ় 
রূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে মনস্থ করিলেন । 

ইসলাম খান প্রথমেই মুসা খানকে দমন করিবার জন্য একটি স্থচিস্তিত 
পরিকল্পন1 ও ব্যাপক আয়োজন করিলেন। রাজ৷ প্রতাপাধিত্য মৃঘলের বস্তা 
স্বীকার করিয়৷ কনিষ্ঠ পুত্র সংগ্রামাদিত্যকে উপঢৌকনসহ ইসলাম খানের দরবারে 
পাঠাইলেন। স্থির হইল তিনি সৈন্তপাঁমস্ত ও যুদ্ধের সরঞ্রাম লইয়া স্বয়ং আলাইপুরে 
গিয়া! ইসলাম খানের সহিত সাক্ষাৎ এবং মুস। খানের বিরুদ্ধে অভিযানে যোগদান 
করিবেন। জামিন স্বরূপ সংগ্রারীদিত্য ইনলাম খানের দরবারে রহিল । বর্ষা শেষ 
হইলে ইসলাম খান এক বৃহৎ সৈম্তাদল, বহুসংখ্যক রণতরী ও বড় বড় ভারবাহী 
নৌকায় কামান বন্দুক লইয়া রাজমহল হইতে ভাটি অর্থাৎ পূর্ব বাংলার দিকে 
অগ্রসর হইলেন। মালদহ জিলায় গৌড়ের নিকট পৌছিয়া ইসলাম খান পশ্চিম 
বাংলার পূর্বোক্ত তিনজন জমিদারের' বিরুদ্ধে পৈন্ত পাঠাইলেন। বীর হাম্বীর 
ও সেলিম খান বিন! যুদ্ধে এবং শাম্‌স্‌ খান পক্ষাধিক কাল গুরুতর যুদ্ধ করার, 
পর মুখের বস্তা! স্বীকার করিলেন। মালদহ হইতে দক্ষিণে মুশিধাবাদ জিলা 


১৬ বাংল! কেশেন্স ইতিহাস 
সধয দিয়া অগ্রর হইয়া! ইসলাম খান পদ নদী পাঁ় হইলেন এবং রাঁজসাহী জিলাব্ব 
অন্তর্গত পক্মা-তীরবর্তী আলাইপুরে পৌঁছিলেন ( ১৬০৯)। নিকটবর্তী পুটয় 
রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা জমিদার পীতান্বর, ভাতুড়িয়! রাজ-পরগণার অস্ত্গতি চিলা- 
'জুয়ারের জহিদার অনস্ত ও আলাইপুরের জমিদার ইলাহ. বখশ. ইসলাম খানেক্স 
'বস্তুত! হ্বীকার করিলেন । 

আলাইপুরে অবস্থানকালে ইসলাম খান ভূষণার জমিদার রাজা সত্রাজিতের 
'বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠাইলেন। সন্রাজিতের পিতা মুকুন্দলাল পার্শ্ববর্তী ফতেহাবাদের 
(ফরিদপুর ) মুঘল ফৌজদারের মৃত্যুর পর তীহাঁর পুত্রগণকে হত্যা করিয়া উক্ত 
স্থান অধিকার করিয়াছিলেন । মাঁনমিংহের নিকট বশ্ঠতা স্বীকার করিলেও তিনি 
স্বাধীন রাঁজার ন্ায় আচরণ করিতেন। তিনি ভূষণ! ছুর্গ সুদৃঢ় করিয়াছিলেন । 
'মুঘল সৈম্ত আক্রমণ করিলে সত্রাজিৎ প্রথমে বীর বিক্রমে তাহাদিগকে বাঁধা দিলেন, 
কিন্ত পরে মুঘলের বশ্ঠতা স্বীকার করিলেন এবং ইসলাম খাঁনের সৈস্তের সঙ্গে যোগ 
দিয়া পাঁবনা জিলার কয়েকজন জমিদারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিলেন । 

পূর্ব প্রতিশ্ররতি মত রাজ! প্রভাপাদিত্য আত্রাই নদীর তীরে ইসলাম খাঁনের 
“শিবিরে উপস্থিত হইলেন। স্থির হইল তিনি নিজ রাজ্যে ফিরিয়াই চারিশত 
রণতরী পাঠাইবেন। পুত্র সংগ্রামাদিত্যের অধীনে মুঘল নৌ-বহরের সহিত একত্র 
মিলিত হইয়! তাহার যুদ্ধ করিবে । তারপর ইসল|ম খাঁন যখন পশ্চিমে ঘোড়াঘাট 
হইতে মুন! খানের রাজ্য আক্রমণ করিবেন, সেই সময় গ্রতাপাদদিত্য আড়িয়াল খাঁ 
নদীর পাড় দিয়া ২০,০”* পাইক, ১,০০০ ঘোড়মওয়ার এবং ১০০ রখতরী লইয়া 
ঈশা! খানের রাজ্যের পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত শ্রীপুর ও বিক্রমপুর আক্রমণ করিবেন । 

বর্ষাকাল শেষ হইলে ইসলাম খান প্রধান মুঘল বাহিনী সহ করতোয়ার তীর 
দিয়া দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইয়া পাল্মাঃ ধলেশ্বরী ও ইছামতী নদ্রীর সঙ্গমস্থল 
কাটাসগড়ে উপস্থিত হইলেন__মুঘল নৌ-বাহিনীও তীহার অন্গুসরণ করিল। ইহার 
নিকটবর্তী াত্রীপুরে ইছাঁমতীর তীরে মুনা খানের এক সুদৃঢ় দুর্গ ছিল। এই ছুর্গ 
আক্রমণ করাই মুঘল বাহিনীর উদ্দেশ্ট ছিল। কিন্তু মুসা থানকে বিপথে চালিত 
করিধার জন্য ক্ষুব্্ একদল সৈন্য ও রণতরী ঢাক1 নগরীর দিকে পাঠানো হইল । 

মুস। খান যাত্রীপুর রক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া তাহার বিশ্বস্ত ১০।১২ জন জঙ্গিদারের 
স্জে ৭০* রণতরী লইয়া কাটাসগড়ে মুঘজের শিবির আক্রমণ করিলেন। প্রথম 
কন যুদ্ধের পর মুলা খাঁন রাঁভারাঁতি নিকটবর্তী ভাকচের! নাষক স্থানে পরিখাবেহিত 


সুহল (মোগল) ঝুগ ১৪৮ 


একটি দুরক্ষিত মাটির ছুর্গ নির্মাণ করিলেন এবং পর পর ছুই দিন প্রভাক্ডে 
এই ছুর্গ হইতে বাহির হইয়া! ভীমবেগে মুঘল সৈন্তদি্নকে ক্ষাক্রমণ করিঙ্ছেন। 
গুরুতর যুদ্ধে উ্য় পক্ষেই বু লৈন্ হতাহত হইল । অবশেষে মস! খাঁন ভাকচেরা 
ও যাত্রীপুর দুর্গে আশ্রয় লইলেন। মুঘল সৈন্য পুনঃ পুনঃ ভাঁকচের! হূর্গ আক্রমণ 
করিয়াও অধিকার করিতে পারিল না। কিন্ত যখন মুসা! খাঁন ভাকচেরা রক্ষায় 
ব্যাপূত তখন অকম্মাৎ আক্রমণ করিয়! ইদলাম থান যাত্রীপুর দুর্গ দখল করিলেন । 
তারপর অনেকদিন যুদ্ধের পর বহু দৈন্ত ক্ষয় করিয়া ডাকচের! দুর্গ ও দখল করিলেন ।। 
এই ছূর্গ দখলের ফলে মূসা খানের শক্তি ও প্রতিপতি যথেষ্ট হাম পাইল। ঢাঁকা 
নগরীও মুঘল বাহিনী দখল করিল। ইসলাম থান ঢাকায় পৌছিয়া শ্রীপুর ও 
বিক্রমপুর আক্রমণের জন্য সৈন্য পাঠাইলেন। মুসা খাঁন রাজধানী রক্ষার ব্যবস্থা 
করিয়া লক্ষ্য] নদীতে তাহার রণতরী সমবেত করিলেন । এই নদীর অপর তীরে 
শক্রুদলের সম্মুখীন হইয়! কিছুদিন থাকিবার পর মুঘল পৈম্ত রাত্রিকালে অকম্থাৎ 
আক্রমণ করিয়া মুসা খানের পৈত্রিক বাসস্থান কত্রাতু এবং পর পর আরও কয়েকটি 
দুর্গ দখল করায় মুসা খান পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন এবং তাঁহার রাজধানী 
সোনারগগীও সহজেই মুঘলের করতলগত হইল। মুসা খান ইহার পরও মুঘলদের 
কয়েকটি থান। আক্রমণ করিলেন, কিন্তু পরাস্ত হইয়া মেঘনা! নদীর একটি দ্বীপে 
আশ্রয় লইলেন। তাহার পক্ষের জমিদারেরাও একে একে মুঘলের বশ্ঠতা স্বীকার 
করিলেন । 

অতঃপর ইসলাম খান ভুলুয়ার জমিদার অনস্তমাণিক্যের বিরুদ্ধে ঠসৈম্ত 
পাঁঠাইলেন। আরাকানের রাজা অনস্তমাণিকাকে লাহাষ্য করিলেন । অনস্তমাণিক্য 
একটি সুদৃঢ় হূর্গের আশ্রয়ে থাকিয়া ঘোরতর যুদ্ধ করিলেন। মুঘল সৈন্য এ রগ 
দখল করিতে ন1 পারিয়া উৎকোচদানে ভুলুয়ার একজন প্রধান কর্মচারীকে হস্তগত 
করিল। ফলে অনস্তমাণিক্যের পরাজয় হইল। তিনি আরাকান রাজ পলাইয়! 
গেরেন। এখন তাহার রাজ্য ও সম্পদ সকলই মুঘলের হস্তগত হইল। 

অনস্তমাণিক্যের পরাজয়ে মুস1 খান নিরাশ হইয়! মুঘলের নিকট আত্মলমর্পণ' 
করিলেন । ইসলাম খান মু! খান ও তাঁহার মিত্রগণের রাঁজ্য তাহাপিগকে জায়গীর 
রূপে ফিরাইয়। দিলেন । কিন্তু মুঘল সৈম্ত এই লকল জায়গীর রক্ষায় নিযুক্ত হইল, 
জায়গীরদাঁরদের রণতরী মুঘ্ল নৌ-বহরের অংশ হইল এবং সৈম্াধের বিদায়, 
করিয়! দেওয়া হইল। মুসা! খানকে ইদলাম খানের দরবারে নজরবন্দী করিয়া রাখ! 


৪২ বাংলা দেশের ইতিহাস 
হুইল। এইরূপে এক বৎসরের ( ১৬১*-১১ ) যুদ্ধের ফলে বাংল! দেশে মুঘলের 


প্রধান শত্রু দূরীভূত হইল । 

মুসা খানের সহিত যুদ্ধ শেষ হুইবার পরেই ইসলাম খান পাঠান উপমানের 
“বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। উসমান পদে পদে বাঁধ! দেওয়া সত্বেও যুঘল বাহিনী 
াহার রাজধানী বোঁকাঁইনগর দখল করিল ( নভেম্বর, ১৬১১)। উসমান শ্রীহট্ের 
পাঠান নায়ক বায়াঁজিৰ কররানীর আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ক্রমে ক্রমে অন্যান্ত 
'বিদ্রোহী পাঠান নায়কেরাঁও মুঘলের বশ্যতা শ্বীকার করিল। কিন্ত পাঠান বিক্রোহী- 
দের সমূলে ধ্বংস করা৷ আপাতত স্থগিত রাখিয়া ইসলাম খান যশোহরের রাজা 
প্রতাঁপাদিত্যকে দমন করিতে অগ্রসর হইলেন । 

প্রতাপাঁদিত্য ইসলাম খাঁনকে কথা দিয়াছিলেন ষে তিনি সসৈন্তে অগ্রসর হইয়া! 
“মুলা খানের বিরুদ্ধে যৌগ দিবেন। কিন্তু তিনি এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন নাই। 
স্তরাং ইসলাম খান তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধষাত্রার আয়োজন করিলেন । মুলা খান ও 
অন্যান্য জমিদারদের পরিণাম দেখিয়া প্রতীপাদিত্য ভীত হইলেন এবং ৮০টি রণতরী 
সহ পুত্র সংগ্রামাদিত্যকে ক্ষম! প্রার্থনা করিবার জন্য ইসলাম খানের নিকট 
পাঠাইলেন। কিন্তু ইসলাম খান ইহাতে কর্ণপাত না করিয়া উক্ত রণতরীগুলি 
খবংস করিলেন। 

প্রতীপাদিত্য খুব শক্তিশালী রাজ! ছিলেন ) স্থতরাং ইসলাম খান এক বিরাট 
'পৈম্তলকে তাহার রাজ্য আক্রমণ করিতে পাঠাইলেন ; সঙ্গে সঙ্গে প্রতাপাদিত্যের 
জামীতা বাকলার রাঁজ! রামচন্দ্রের বিরুদ্ধে একদল সৈন্ত প্রেরণ করিলেন । এই সময় 
'চিলাজুয়ারের জমিদার অনস্ত ও পীতাম্বর বিদ্রোহ করায় যশোহর-অভিষানে 
কিছু বিলম্ব ঘটিল। কিন্তু এ বিদ্রোহ দমনের পরেই জলপথে ও স্থলপথে মুঘল 
'সৈন্ত অগ্রসর হইল। মুঘল নৌবাহিনী পদ্মা, জলঙ্গী ও ইছামতী নদী দিয়! বন্গার 
দশ মাইল দক্ষিণে যমুনা! ও ইছামতীর সঙ্গমস্থলের নিকট শালকা ( বর্তমান টিবি 
নামক স্থানে পৌছিল। এইখানে প্রতাপাদিত্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র উদয়াদিত্য একটি 
শুদৃঢ ছুর্গ নির্মাণ করিয়া! তাহার সৈন্তের অধিকাংশ, বনু হস্তী, কামান এবং ৫০০ 
রণতরী সহ অপেক্ষা করিতেছিলেন। তিনি সহসা মুঘলের রণতরী আক্রমণ 
করিয়! ইহাকে বিপর্যস্ত করিয়! তুলিলেন। কিন্তু ইছাঁমতীর ছুই তীর হুইতে 
নস বাহিনীর গোঁলা ও বাণ বর্ষণে উদয়াধিত্যের নৌবহর বেশী দূর অগ্রনূর হইতে 
পারিল না এবং ইহার অধ্যক্ষ খাজ| কামালের মৃত্যুতে ছত্রভঙ্গ হইয়! পড়িল। 


মুঘল (মোগল) যুগ ১৪৩ 


উদয়াদিত্য শীলকার দুর্গ ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন। অধিকাংশ রণতরী, 
গোলাগুলি প্রভৃতি মুঘলের হস্তগত হইল। 

ইতিমধ্যে বাকলার বিরুদ্ধে অভিযান শেষ হইয়াছিল। বাঁকলার অল্পবয়স্ক 
রাজ! রামচন্দ্র মীতার অনিচ্ছাঁসত্বেও মুঘল বাহিনীর সহিত সাতদিন পর্যস্ত একটি 
ছর্গের আশ্রয়ে যুদ্ধ করিয়াছিলেন । মুঘলের! এ ছুর্গ অধিকার করিলে রামচন্দ্রে 
মাত পুত্রকে বলিলেন মুঘলের সঙ্গে সন্ধি না করিলে তিনি বিষ পাঁন করিবেন। 
রামচন্দ্র আত্মসমর্পণ করিলেন । ইসলাম খান তীহাকে ঢাকায় বন্দী করিয়া 
রাখিলেন এবং বাঁকলা মুঘল রাজ্যের অস্ততূর্ক্ত হইল। বাকলার যুদ্ধ শেষ করিয়া 
মুঘল বাহিনী পূর্বদিক হইতে প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইল । 

এই নৃতন বিপদের সম্ভীবনায়ও বিচলিত ন! হইয়! গ্রতাপাদিত্য পুনরায় 
রাজধানীর পাঁচ মাইল উত্তরে কাগরঘাটায় একটি দুর্গ নির্মাণ করিয়া মুঘল- 
বাঁছিনীকে বাধ! দিতে প্রস্তত হইলেন। কিন্তু মুঘল সেনানায়কগণ অপূর্ব সাহস 
ও কৌশলের বলে এই দুর্গটও দখল করিল। প্রতাপাদিত্য তখন মুঘলের নিকট 
আত্মসমর্পণ করিলেন। স্থির হইল ষে মুঘল সেনাপতি গিয়াস খান নিজে তাহাকে 
ইসলাম খানের নিকট লইয়! ষাইবেন, এবং যতদিন ইসলাম খান কোন আদেশ ন! 
দেন, ততদিন পর্যন্ত মুঘল বাহিনী কাগরঘাটায় 'এবং উদয়াদিতা রাজধানী ধৃমঘাটে 
খাকিবেন। ইললাম খাঁন প্রতাপাদিত্যকে বন্দী এবং তাহার রাঁজ্য দখল করিলেন । 
প্রবাদ এই ষে, প্রতীপাদিত্যকে ঢাকায় একটি লোহার খাঁচায় বন্ধ করিয়া রাখা 
হইয়াছিল এবং পরে বন্দী অবস্থায় দিল্লী পাঠান হয়, কিন্তু পথিমধ্যে বাঁরাণসীতে 
তাহার মৃত্যু হয়। 

প্রতাপাদ্দিত্য যথেষ্ট শক্তি ও প্রতিপত্তিশালী ছিলেন--এবং শেষ অবস্থায় 
মুঘদের সহিত বীরত্বের লঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিলেন । কিন্তু বাংল! সাহিত্যে তাঁহাকে 
ষে প্রকাঁর বীর ও স্বাধীনতাপ্রিয় দেশভক্তরূপে চিত্রিত করা হইয়াছে, উল্লিখিত 
কাহিনী তাহার সমর্থন করে না। 

এক মাসের মধ্যেই (ডিসেম্বর, ১৬১১-_জানহ্য়ারী, ১৬১২) যশোহর ও বাঁকলার 
যুদ্ধ শেষ হইল। কিন্তু শ্রীপুর, বিক্রমপুর ও ভুলুয়! ছাঁড়িয়! মুঘল বাহিনী চলিয়া 
আপায় স্থযোগ পাইয়া আরাকানের মগ দন্থাগণ এই সমুদয় অঞ্চল আক্রমণ করিয়া 
বিধ্বস্ত করিল। ইসলাম খান তাহাদের বিরুদ্ধে মৈস্ক পাঠাইলেন। কিন্তু সৈশ্ 
পৌছিবার পূর্বেই তাহারা পলায়ন করিল। 


১৪3 বাংল! দেশের ইতিহাষ 


'অভঃপল্প ইসলাম খান পাঠান উপমানের বিরুদ্ধে এক বিগুল লৈরারাকিনী 
প্রেরণ করিলেন । শ্রীহট্ের অন্তর্গত দৌলম্বাপুরে এক ভীষণ যুদ্ধ হয়! এই বন্ধে সি 
মনের অপূর্য বীরত্ব ও রণকৌশলে যুঘল বাহিনী পন্নাস্ত হইয়! নিজ শিবিরে প্রস্থান 
করে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে উসমান এই যুদ্ধে নিহত হন এবং রাত্রে তাছার সৈল্ের। 
যুনবক্ষত্র পরিত্যাগ করে (১২ই মার্চ, ১৬১২)। উদমানের পুত্র ও ভ্রাতাগণ প্রথমে 
যুদ্ধ চাঁলহিবার জন্ত প্রস্তুত হইয়াছিল,কিস্ত পাঠান নায়কদের মধ্যে বিবাদ-বিসংবাদের 
ফলে তাহ হইল না--তীহারা মুঘলের বশ্ঠতা স্বীকার করিলেন। ইসলাম খান 
উপমানের রাজ্য দখল করিলেন এবং তাহার ভ্রাতা ও পুত্রশ্ণণকে বন্দী করিয়! 
রাখিলেন। শ্রীহট্রের অন্তান্ত পাঠান নায়কদের বিরুদ্ধেও ইসলাম খাঁন সৈম্া প্রেরণ 
করিয়াছিলেন । তীহারা প্রথমে মুঘল বাহিনীকে বাধা দিয়াছিলেন, কিন্তু উপমানের 
পরাঁজয় ও মৃতু/র সংবাদ পাইয়া বশ্যতা ম্বীকার করিলেন । শ্রীহট্র স্থবে বাংলার 
অন্ততূক্তি কর! হইল এবং প্রধান প্রধান পাঠানদের বন্দী করিয়া রাখ! হইল। 
অতঃপর ইপলাম খাঁন কাছাঁড়ের রাজ। শত্রদমনের বিরুদ্ধে পৈন্য প্রেরণ করিলেন । 
শক্রদমন কিছুদিন যুদ্ধ করার পর বশ্ঠতা স্বীকার করিলেন এবং মুঘল মআটকে 
কর দিতে স্বীকৃত হইলেন (১৬১২) । 

এইরূপে ইসলাম থান সমগ্র বাংলা দেশে মুঘল শান দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত 
করিলেন। এই সমুদ্ধয় অভিযানের সময় ইপলাম খান আধিকাংশ সময় ঢাঁকা 
নগরীতেই বাদ করিতেন, কারণ তিনি নিজে কখনও পৈন্য চাঁলন। অর্থাৎ ধুদধ 
করিতেন না। মাননিংহও প্রায় ছুই বত্সর ঢাকায় ছিলেন ( ১৬০২-৪) এবং 
ইহাকে সুরক্ষিত করিয়াছিলেন । ইসলাম খান ঢাকাক্ম একটি নৃতন ছুর্গ ও ভাল 
ভাল রাস্তা নির্মাণ করিয়াছিলেন । ওদিকে গঙ্গানদীর আ্োত পরিবর্তনে রাজধানী 
রাঁজমহুলে আর বড় বড় রণতরী যাইতে পারিত না। আরাকানের মগ ও পতুগীজ 
জলদস্যুদের আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্যও ঢাক1 রাজমহল অপেক্ষ! অধিকতর 
উপধোগী স্থান ছিল। এই সমুদয় বিবেচনা করিয়া ১৬১২ গ্রঃর এপ্রিল মাঁষে ইসলাম 
খন রাজমহলের পরিবর্তে ঢাঁকায় স্থবে বাংলার রাজধানী প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং 
লঙ্াটের নীমান্থপারে এই নগরীর নৃতন নাম রাঁখিলেন জাহাম্বীরমগর | 

রাংলা দেশে মুঘল রাঁজ্য দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়। ইসলাম খাঁন অতঃপর 
ক্বামরপ রাজ্য জয়ের আয়োজন করিলেন। কামকপে পূর্বে ঘে মুপলমাঁন রাজ্য 
প্রতিষ্ঠা হয়, পরে কুচবিহারের হিন্দু রাজ! উহা! দখল করেন। কুচবিহার 


মুঘল (মোগল) ষুগ ১৪৫ 


রাজবংশের এক শাখা! কামরূপে একটি ত্বতন্ত্র রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। ইহা! 
পশ্চিমে লক্কৌশ হইতে পূর্বে বরা নদী পর্যস্ত বিস্তৃত ছিল এবং ইহার অধিপতি 
পরীক্ষিৎ নারায়ণের বু সৈম্ত, হন্তী ও রণতরী ছিল। তিনি মৃঘলদিগের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ করিলেন । ইসলাম খাঁন ভাহাকে পরাস্ত করিয়া কামরূপ রাজ্য স্থবেবাংলার 
অস্তভূরক্ত করিলেন (১৬১৩)। 

ইদলাম খাঁন মুঘলের আশ্রিত কুচবিহাঁর রাজ্য আক্রমণ করিয়া ইহার কিয়দংশ 
অধিকার করিয়াছিলেন এবং মুঘলের অধীনস্থ স্ুসঙ্গের রাজার পরিবারবর্গকে বন্দী 
করিয়াছিলেন । এখন স্ুসঙ্গের রাজার অন্রোধে ইসলাম খান কামরূপ আক্র মণ 
করিলেন । কুচবিহাঁরের রাজ। পরীক্ষিৎনারায়ণ তাহাকে সাহাধ্য করিলেন | 

ইহাই ইসলাম খানের শেষ বিজয় । কামরূপ জয়ের অনতিকাল পরেই ঢাকাঁর 
নিকটবর্তী ভাওয়ালে তাহার মৃত্যু হয় (অগস্ট, ১৬১৩)। মাত্র পাঁচ বৎসরের মধ্যে 
ইসলাম খান সমগ্র বাঁল। দেশে মুঘল রাজশক্তি প্রতিষ্ঠা এবং শাস্তি, শৃঙ্খলা ও 
স্কশাসনের প্রবর্তন করিয়া অদ্ভূত দক্ষতা, সাহন ও রাজনীতিজ্ঞানের পরিচয় 
দিয়াছিলেন। আকবরের সময় মুঘলেরা বাংলাদেশ জয় করিয়াছিল বটে, কিন্ত 
প্রকৃতপক্ষে বাংল! জয়ের গৌরব ইসলাম খানেরই প্রাপ্য এবং তিনিই বাংলাদেশের 
নুঘল স্বাদারদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইবার যোগ্য। অবশ্ত ইহাও 
মত্য যে মানসিংহই তাহার সাফল্যের পথ প্রশস্ত করিয়াছিলেন । 


৫| ন্ত্বাদার কাশিম খান ও ইব্রাহিম খান 


ইসলাম খানের মৃত্যুর পর তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কাশিম খান তাহার স্থানে 
বাংলার স্থবাঁদার নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু জোষ্টের বুদ্ধি ও যোগ্যতার বিন্দুযাত্রও 
তাহার ছিল না। তিনি স্বীয় কর্মচারী ও পরাঁঞ্জিত রাঁজাদিগের সঙ্গে ছুর্যবহার 
করিতেন। কুচবিহার ও কামরূপের ছুই রাঁজীকে ইসলাম খান ষে প্রতিশ্রুতি 
দিয়াছিলেন তাহা ভঙ্গ করিয়া! কাশিম খান তাহাদিগকে বন্দী করিলেন । ইহার 
ফলে উভয় রাজ্যেই বিদ্রোহ উপস্থিত হুইল এবং তাহা দমন করিতে কাশিম 
খানকে বেগ পাইতে হইল। অতঃপর কাশিম খান কাছাড়ের বিরুদ্ধে সৈন্য 
পাঠাইলেন। সম্ভবত কাছাড়ের রাজ! শত্রদমন মৃঘলের অধীনতা অস্বীকার 
করিষ্বা বিভ্রোহী হইম্বাছিলেন। কিন্তু সেখান হইতে মুঘল সৈন্য বার্থ হইয়া 
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ফিরিয়া আসিল-- শক্রদমন বছদিন পর্যস্ত স্বাধীনত! রক্ষা করিলেন। বীরভূমের 
জমিদারগণও সম্ভবতঃ মুঘলের অধীনতা৷ অস্বীকার করিয়াছিলেন। কাশিম খাঁন 
তাহাদের বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠাইলেন, কিন্ত বিশেষ কোন ফল লাভ হইল ন1। 
আরাকানের মগ রাজা ও সন্দীপের অধিপতি পর্তুগিজ জলদস্থ্য সিবাগ্িয়ান 
গৌঁঞজাঁলেশ একযোগে আক্রমণ করিয়া ভূলুয়। প্রদেশ বিধ্বস্ত করিলেন (১৬১৪)। 
পর বৎসর আরাকানরাজ পুনরায় আক্রমণ করিলেন, কিন্তু দৈবছুবিপাকে 
মুঘলের হস্তে বন্দী হইলেন এবং নিজের সমস্ত লোকজন ও ধনসম্পত্তি মুখলদের 
হাতে সমর্পণ করিয়। মুক্তিলাত করিলেন । 

কাশিম খান আঁপাম জয় করিবার জন্য একদল সৈম্ পাঠাইলেন। তাহারা 
অহোম্রাজ কর্তৃক পরাস্ত হইল। চট্টগ্রামের বিরুদ্ধে প্রেরিত মুঘল বাহিনীও 
পরাস্ত হইয়া ফিরিয়া আদিল । এইরূপে কাশিম খানের আমলে (১৬১৪-১৭) 
বাংলায় মুঘল শাসন অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়িল। 

পরবর্তী স্থুবাদার ইব্রাহিম খান ফতেহ. জঙ্গ ত্রিপুর| দেশ জয় করিয়। ত্রিপুরার 
রাজাকে সপরিবারে বন্দী করেন। এদিকে আরাঁকানরাঁজ যেঘনাঁর তীরবর্তাঁ 
গ্রামগ্ুলি আক্রমণ করেন কিন্তু ইব্রাহিম তাহাকে তাড়াইয়। দেন। মোটের 
উপর ইব্রাহিম খানের আমলে বাংল! দেশে সুখ ও শাস্তি বিরাজ করিত এবং 
মুখলরাঁজের শক্তি ও প্রতিপত্তি পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হুইয়াছিল। 

কিন্তু এই সময়ে এক অদ্ভুত ব্যাপারে বাংলা দেশের সুবাঁদার ইব্রাহিম খান 
এক জটিল সমস্তায় পড়িলেন। সম্রাট জাহাঙ্গীরের পুত্র শাহজাহান পিতার 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিলেন এবং পরাজিত হইয়া বাংলা অভিমুখে অগ্রসর 
হইলেন। শাহজাহান বাংলার পুরাতন বিদ্রোহী মুসা খানের পুত্র এবং গক্র 
'আরাকাঁনরাজ ও পতুগীজ জলদস্থাদের সহায়তায় বাংলায় স্বাধীন রাজত্ব প্রতিষ্ঠা 
করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন । ইব্রাহিম প্রতু-পুত্রের সহিত বিবাদ করিতে প্রথমত 
ইতস্তত্তঃ করিতে লাগিলেন। কিন্তু অবশেষে শাহজাহান রাজমহল দখল করিলে 
ছুই পক্ষে যুদ্ধ হইল। ইব্রাহিম পরাঁজিত ও নিহত হইলেন এবং শাহজাহান 
রাজধানী জাহাঙ্গীরনগর অধিকার করিয়1 স্বাধীন রাজার ন্যায় রাজত্ব করিতে 
লাগিলেন ( এপ্রিল, ১৬২৪ )। তিনি পূর্বেই উড়িস্তা অধিকার করিয়াছিলেন । 
এবার তিনি বিহার ও অযোধ্য! অধিকার করিলেন । কিন্তু কিছুকালের মধ্যেই 
বাঁদশাহী ফৌজের হস্তে পরাজিত হইয়। তিনি বাংলা দেশ ত্যাগ করিয়া 


মুঘল (মোগল) যুগ ১৪৭ 


পাক্ষিণাত্যে ফিরিয়া গেলেন ( অক্টোবর, ১৬২৪ )। ইহার চারি বখসর পরে 
পিতার মৃত্যুর পর শাহজাহান সম্রাট হইলেন । 


৬। সম্রাট শাহজাহান ও ওঁরঙ্গজেবের আমলে 
বাংল। দেশের অবস্থা 


সম্রাট শাহজাহানের সিংহাসনে আরোহণ (১৬২৮) হইতে আঁওরঙ্গজেবের 
মৃত্যু (১৭০৭) পর্যস্ত বাংল! দেশে মুঘল শাসন মোটামুটি শাস্তিতেই পরিচালিত 
হইয়াছিল। এই স্থদীর্ঘকালের মধ্যে তিনজন ্ুবাদারের নাম বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য। €১) শাহজাহানের পুত্র শুজা (১৬৩৯-১৬৫৯), (২) শায়েস্তা 
খান (১৬৬৪-১৬৮৮) এবং €৩) আওরঙ্গজেবের পৌত্র আজিমূস্সান (১৬৯৮- 
১৭০৭)। এই যুগে বাংলার কোন স্বতন্ত্র ইতিহাস ছিল না। ইহা মুঘল 
সাআাজ্যের ইতিহাসেরই অংশে পরিণত হইয়াছিল এবং ইহার শাসনপ্রণালীও 
মৃঘল পাত্রাজ্যের অন্যান্য স্থবার ন্যায় নির্দিষ্ট নিয়মে পরিচালিত হইত । 

শাহজাহানের রাজত্বের প্রথম ভাগে হুগলী বন্দর হইতে পতুগিজদিগকে 
বিতাড়িত করা হয় (১৬৩২)। এ বিষয়ে পরে আলোচনা কর! ছইবে। অহোম্- 
দিগের সহিতও পুনরায় যুদ্ধ হয়। ১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দে মুঘল সৈন্ত অহোঁম্‌ রাজার 
হন্তে পরাজিত হয়। কামরূপের রাঁজ! পরীক্ষিৎনারায়ণ কাশিম খানের হস্তে 
বন্দী হওয়ায় ষে বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা! পূর্বেই উক্ত হুইয়াছে। 
১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দে তীহার মৃত্যুর পর তীহার রনিষ্ঠ ভ্রাতা বলিনারায়ণ মুঘল-বিজয়ী 
অহ্ম্‌ রাজার আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইহার ফলে অহোম্‌ রাজ ও বাংলার 
মুখল স্থবাদারের মধ্যে বহুবর্ষব্যাপী যুদ্ধ চলে। বলিনারায়ণ মুঘল সৈন্যদের পরাজিত 
করিয়। কামরূপের ফৌজদারকে বন্দী করেন। বহুদিন যুদ্ধের পর অবশেষে 
মুঘলদেরই জয় হইল। মুঘলের! কামরূপ জয় করিয়া অহোম্‌ রাজার সহিত সন্ধি 
করিল (১৬৩৮)। উত্তরে বরা নদী ও দক্ষিণে অস্থরাঁলি দুই রাজ্যের সীমানা 
নির্দিষ্ট হইল। 

অতঃপর শুজার নুদীর্ঘ শাস্তিপূর্ণ শীলনের ফলে বাংল! দেশে ব্যবনায়-বাণিজ্য 
ও ধনসম্পদ বৃদ্ধি হয় ( ১৬৩৯-৫৯)। কিন্তু সিংহাসন লাভের জন্য ভ্রাতা 
ওরঙ্গজেবের সহিত বিবাদের ফলে শুজ! খাজুযার যুদ্ধে পরাম্ত হইয়া পলায়ন করেন 
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(জানুয়ারী, ১৬৫৯)। মুঘল সেনাপতি মীরজুমল! তাহার পশ্চান্ধাবন করিয়া ঢাঁকা 
নগরী দখল করেন (মে, ১৬৬০) । শুজা আরাকানে পলাইয়! গেলেন। ছুই বৎসর 
পরে আরাকানরাজের বিরুদ্ধে চক্কাস্ত করার অভিযোগে তিনি নিহত হইলেন। 

অতঃপর মীরজুমলা বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হইলেন (জুন, ১৬৬০)। শুজা 
ঘখন ওরঙ্গজেবের সহিত যুদ্ধ করিতে ব্যস্ত ছিলেন, তখন সুযোগ বুবিয়। 
কুচবিহারের রাঁজা কামরূপ ও অহোম্রাজ গৌহাটি অধিকার করিলেন ( মার্চ, 
১৬৫৯.)। তার পর এই ছুই রাজার মধ্যে বিবাঁদের ফলে অহোম্‌ রাজ কুচবিহার- 
রাজকে বিতাড়িত করিয় কামরূপ অধিকাঁর করেন ( মার্চ, ১৬৬০ )। 

মীরভুমল! স্থবাঁদার নিযুক্ত হইয়াই কুচবিহাঁর ও কামরূপের বিরুদ্ধে এক বিপুল 
অভিধান প্রেরণ করিলেন (১৬৬১)। কুচবিহাররাজ পলায়ন করায় বিনা যুদ্ধে 
মীরজুমলা' এই রাজ্য অধিকার করিলেন এবং অহোম্রাজের বিরুদ্ধে অগ্রসর 
হইলেন। অহোম্রাজও পলায়ন করিলেন এবং তাঁহার রাজধানী মীরজুমলার 
হস্তগত হইল (মার্চ, ১৬৬২ )। বর্ষা আসিলে সমস্ত দেশ জলে ডূবিয়া যাওয়ায় 
মুঘল ঘণটিগুলি পরম্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হুইয়া পড়িল এবং খাছ্য সরবরাহেরও 
কোন উপায় রহিল না। মুঘল শিবির জলে ডুবিয়া গেল, খাগ্যাভাবে বহু অশ্ব 
মারা গেল, সংক্রামক ব্যাধি দ্রেখা দিল এবং বহু সৈন্যের মৃত্যু হইল। স্থযোগ 
বুঝিয়া অহোঁম্‌ সৈন্য পুনঃপুনঃ মুঘল শিবির আক্রমণ করিল। অবশেষে 
বর্ধার শেষ হইলে এই ছুঃখকষ্টের অবসান হইল। মীরজুমলা সৈন্যসহ অহোম্‌ 
রাজ্যের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু অকম্মাৎ তিনি গুরুতর গীড়ায় আক্রাস্ত 
হইয়া পড়িলেন। তখন অহোম্রাজের সহিত সন্ধি করিয়া মুঘল পৈন্য বাংলা দেশে 
ফিরিয়া আসিল। কিন্তু টাকায় পৌছিবার পূর্বে মাত্র কয়েক মাইল দুরে তাঁহার 
মৃত্যু হইল (মার্চ, ১৬৬৩)। এই সমুদয় গোলযোগের মধ্যে কুচবিহারের রাজা 
তাহার রাজ্য পুনরুদ্ধার করিলেন। 

মীরজুমলার মৃত্যুর অব্যবহিত পরে প্রায় এক বৎসর যাবৎ বাংল] দেশের 
শীলনকার্ষে নান। বিশৃঙ্খল! দেখা দিল। ১৬৬৪ খ্রীঃর মার্চ মাসে শায়েস্তা খান 
বাঁংল। দেশের স্থবাদার হইয়া আসিলেন। মাঝখানে এক বৎসর বাদ দিয়া মোট 
২২ বৎসর তিনি এই পদে নিযুক্ত ছিলেন। শায়েস্তা খান রাজোচিত এশ্বর্য ও 
জীকজমকের সহিত নিরুদ্ধেগে জীবন কাঁটাইতেন এবং সম্রাটকে বহু অর্থ 
পাঁঠাইয়া খুী রাখিতেন। বল! বাহুল্য নান! উপায়ে প্রজ্জার রক্ত শোষণ 


মুঘল (মোগল) যুগ ১৪৯ 


করিয়াই এই টাকা আদায় হইত। একচেটিয়া ব্যবসায়ের দ্বারাও অনেক টাকা 
আয় হুইত। সমসাময়িক ইংরেজনের রিপোর্টে শায়েস্তা খানের অর্থগৃর্ন,তার 
উল্লেখ আছে। তাহার স্থবাদারীর প্রথম ১৩ বৎসরে তিনি ৩৮ কোটি টাক সঞ্চয় 
করিয়াছিলেন। তাহার দৈনিক আয় ছিল ছুই লক্ষ টাকা আর ব্যয় ছিল এক 
লক্ষ টাঁক]। 

বৃদ্ধ শায়েস্তা খান নিজে যুদ্ধে যাইতেন না এবং হাঁরেমে আরামে দিন 
কাটাইতেন, কিন্তু উপযুক্ত কর্মচারীর সাহায্যে তিনি কঠোর হস্তে ও শৃঙ্খলার সহিত 
দেশ শাসন করিতেন। তিনি কুচবিহারের বিদ্রোহী রাজাকে তাড়াইয়া পুনরায় 
এ রাজ্য মুঘলের অধীনে আনয়ন করিলেন এবং ছোটখাট বিদ্রোহ কঠোর হস্তে 
দমন করিলেন। তীহার শাসনকালের প্রধান ঘটনা চট্টগ্রাম বিজয়। পঞ্চদশ 
শতাব্দীর মধ্যভাগে আরাকানের রাজা! চট্টগ্রাম জয় করিয়াছিলেন এবং ইহা মগ ও 
পতুগীজ জলদন্থ্যদের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। ইহারা বাংল! দেশ হইতে বহু 
লোক বন্দী করিয়! নিত, তাহাদের হাতে ছিদ্র করিয়া তাঁহার মধ্য দিয়া বেত 
চালাইয়া, অনেককে এক সঙ্গে বাধিয়া নৌকার পাঁটাতনের নীচে ফেলিয়া রাঁখিত 
_ প্রতিদিন উপর হইতে কিছু চাউল তাহাদের আহারের জন্য ফেলিয়া দিত। 
পতুগীজর] ইহাদিগকে নানা বন্দরে বিক্রী করিত _ মগের! তাহাদিগকে ক্রীতদাস ও 
ক্রীত্দাসীর স্যায় ব্যবহার করিত। শায়েস্তা খান প্রথমে সন্দীপ অধিকার করিলেন 
(নভেম্বর, ১৬৬৫ )। এই সময় চট্টগ্রামে মগ ও পতুীজদের মধ্যে বিবাদ বাঁধিল 
এবং শায়েম্তা খান অর্থ ও আশ্রয় দান করিয়। পতু্গীজদিগকে হাত করিলেন। 
প্রধানতঃ তাহাদের সাহায্যেই তিনি চট্টগ্রাম জয় করিলেন (জানুয়ারী, ১৬৬৬ )। 
ওরঙ্গজেবের আজ্জায় চট্টগ্রামের নূতন নামকরণ হইল ইদলামাবাদদ এবং এখানে 
একজন মুঘল ফৌজদার নিযুক্ত হইলেন । নানা! কারণে ইংরেজ বণিকর্দের সহিত 
শায়েস্ত। খানের বিবাদ হয়। ১৬৮৮ খ্রীষ্টাব্দে জুন মাসে তাহার স্থুবাদারী শেষ 
হয়। 

শায়েস্তা খানের নাম বাংলাদেশে এখনও খুব পরিচিত । তীহার সময় বাংলা 
দেশে টাকায় আট মণ চাউল পাওয়া যাইত। ১৬৩২ গ্রীষ্টান্ধে বাংলাদেশের চাউলের 
দাম ছিল টাকায় পাচ মণ। পূর্ববঙ্গে বহু চাউল উৎপন্ন হয় স্থৃতরাং ঢাকায় চাউল 
আরও সন্ত! হইবার কথা। এই চাঁউলের দাষের কথ স্মরণ রাঁখিলে শায়েস্তা 
খানের দৈনিক আয় ছুই লক্ষ আর দৈনিক ব্যয় এক লক্ষ টাকার প্রকৃত তাৎপর্য 


১৫০ বাংলা দেশের ইতিহাস 


বোবা যাইবে । এই এক লক্ষ টাকা ব্যয়ের পশ্চাতে যে দালান-ইমাঁরত নির্মাণ, 
জীকজমক, দাঁননদক্ষিণা, আশ্রিত-পোষণ প্রভৃতি ছিল তাহাই সম্ভবত শায়েস্তা 
খানের লোক প্রিয়তার কারণ | 

শায়েস্তা খানের পর ওুরঙ্গজেবের ধাত্রীপুত্র অপদার্থ খান-ই-জহান বাহাদুর 
বাংলার স্থুবাদার হইলেন। এক বৎসর পরেই এই অপদার্থকে পদচ্যুত কর! হইল। 
কিন্ত তিনি যাওয়ার সময় ছুই কোটি টাকা লইয়া গেলেন । তাহার পর আসিলেন 
ইব্রাহিম খান। উহার শাসনকালের প্রধান ঘটনা মেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত 
ঘাটালের চন্দ্রকোঁণা বিভাগের একজন সাধারণ জমিদার শোঁভাসিংহের বিদ্রোহ । 
রাজা কষ্ণরাম নামে একজন পাঞ্জাবী বর্ধমান জিলার রাজন্ব আদায়ের ইজারা! লইয়'- 
ছিলেন। শোভা সিংহ পার্খববতী স্থানে লুঠতরাজ আরম্ভ করিলে কৃষ্ণরাম তাঁছাকে 
বাধ! দিতে গিয়া নিহত হন ( জানুয়ারী, ১৬৯৬ ) এবং শোভারাম বর্ধমান দখল 
করেন। এইরূপে অর্থসংগ্রহ করিয়৷ শোভালিংহ অনুচরের সংখ) বৃদ্ধি করেন এবং 
রাঙা উপাধি ধারণ করেন। উড়িস্তার পাঠান সর্দার রহিম খান তাহার 
সহিত যোগদান করায় তাহার শক্তি বুদ্ধি হয় এবং গঙ্গানদীর পশ্চিম তীরে 
হুগলীর উত্তর ও দক্ষিণে ১৮ মাইল বিস্তৃত ভূখণ্ড তাহার হস্তগত হয়। 
স্থবাদার ইব্রাহিম খান এই বিদ্রোহের ব্যাপারে কোনরূপ গুরুত্ব আরোপ না 
করিয়া পশ্চিম বাংলার ফৌজদাঁরকে বিদ্রোহ দমন করিতে আদেশ দিলেন । 
উক্ত কৌজদার প্রথমে হুগলী দুর্গে আশ্রয় লইলেন, পরে বেগতিক দেখিয়া! 
এক রাত্রে পলায়ন করিলেন। শোভাসিংহের সৈম্ত ছুগলীতে প্রবেশ করিয়া 
শহর লুঠ করিল। ওলন্দাজ বণিকেরা পলায়মান ফৌজদার ও হুগলীর লোকদের 
কাতর প্রার্থনায় একদল পন্য পাঠাইলে শোভাসিংহ হুগলী ত্যাগ করিয়৷ 
বর্ধমানে গেলেন। তিনি রাজ কৃষ্ণরামের কন্তার উপর বলাৎকার করিতে উগ্ভত 
হইলে এই তেজস্মিশী নারী প্রথমে ছুরিক দ্বারা শোভাসিংহকে হত্যা করেন-- 
তারপর নিজের বুকে ছুরি বসাইয়া প্রাণত্যাগ করেন। শোভাসিংহের পর ত্তাহার 
ভ্রাতা হিম্মৎসিংহ দলের কর্তা হইলেন; কিন্তু সৈম্তেরা' রহিম খানকেই নায়ক 
মনোনীত করিল । রহিম খান রহিম শাহ নাম ধারণ করিয়া নিজেকে রাজপদে 
অভিষিক্ত করিলেন । চারিদিক হইতে নান! শ্রেণীর লোঁক দলে দলে আসিয়া 
তাহার লঙ্গে যোগ দিল এবং ক্রমে তিনি দশ সহন্্ ঘোঁড়সওয়ার ও ৬০১*০* 
পর্দাতিক সংগ্রহ করিয়। নদীয়ার মধ্য দিয়া মখ.জ্দাবাদ ( বর্তমান মুপিদাবাদ ) 


মুঘল (মোগল) যুগ ১৫১ 


অভিমুখে অগ্রর হইলেন। পথে একজন জায়গীরদার ও পাচ হাজার মুঘল 
সৈন্যকে পরাজিত করিয়! তিনি মথ-ুদাবাঁদ লুষ্ঠন করিলেন এবং রাজমহল ও 
মালদহ অধিকার করিলেন। তাহার অন্ুচরের! ছেটি ছোট দলে বিভক্ত হইয়' 
চারিদিকে লুঠপাট করিয়া ফিরিতে লাগিল ( ১৬৯৬-৯৭ )। 

এই সংবাদ পাইয়া গুরক্গজেব ইব্রাহিম খানকে পদচ্যুত করিয়া পরবর্তীকালে 
আজিমুস্সান নামে পরিচিত নিজের পৌত্র আজিমুদ্দীনকে বাংলার স্ুবাদার নিযুক্ত 
করিলেন এবং রহিম খানের পুত্র জবরদস্ত খাঁনকে অবিলম্বে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ করিতে আদেশ দিলেন। জবরদস্ত খান বিদ্রোহী রহিম শাহকে পরাজিত 
করিয়! রাজমহল, মালদহ, মথ-স্তুদাবাঁদ, বর্ধমান প্রভৃতি স্থান অধিকার করিলেন। 
রহিম শাহ পলাইয়! জঙ্গলে আশ্রয় লইলেন। 

আঁজিমুস্সান বাংলাদেশে পৌছিয়া জবরদস্ত খানের কৃতিত্বের সম্মান কর! দূরে 
থাঁকুক, তাহার প্রতি তাচ্ছিল্যের ভাব দেখাইলেন | ইহাঁতে ক্ষুণ্ন হইয়া! জবরদস্ত খান 
বাংল! দেশ ত্যাগ করিয়] চলিয়! গেলেন । ফলে রহিম শাহ জঙ্গল হইতে বাহির 
হইয়া! আবার লুঠপাট আরম্ভ করিলেন এবং বর্ধমানের দিকে অগ্রনর হুইয়া সন্ধির 
প্রস্তাব আলোচনার ছলে শুবাদারের প্রধাঁন মন্ত্রীকে হত্যা করিলেন। তখন 
আজিমুস্সান তাহার বিরুদ্ধে এক পৈ্যবাহিনী পাঠাইলেন। এই বাহিনীর সহিত 
যুদ্ধে রহিম শাহ পরাজিত ও নিহত হইলেন। বিদ্রোহীদের দল ভাঙ্গিয়া গেল 
( আগষ্ট, ১৬৯৮ )। 

গুরঙ্গজেবের রাজত্বের শেষ ভাগে বাংল! € ও অন্তান্য ) স্থবাঁর শান প্রণালীর 
কিরূপ অবনতি হইয়াছিল, তাহ। বুঝাইবাঁর জন্ত শোভাঁসিংহের বিদ্রোহ বিস্তৃতভাঁবে 
বমিত হইল। আর একটি বিষয়ও উল্লেখযোগ্য। এই বিদ্রোহের সময় কলিকাতা, 
চন্দনন্গর ও চু চুড়ার ইংরেজ, ফরাঁদী ও ওলন্দাজ বণিকেরা স্বাদারের অন্থমতি 
লইয়া নিজেদের বাণিজ্য-কুঠিগুলি ছূর্গের ন্যায় সুরক্ষিত করিল এবং এই সমস্ত 
স্বাই এই ঘোর দুর্দিনে বাঙ্গীলীর একমাত্র নিরাপদ আশ্রয়স্থল হইয়া! উঠিল। 
বাংলার ভবিষ্যৎ ইতিহাসে ইহার প্রভাব অত্যন্ত গুরুতর হইয়াছিল। 

আজিমুস্লান ১৬৯১৭ হইতে ১৭১২ খ্রীঃ পর্যন্ত বাংলার স্ুবাদার ছিলেন । শেষ 
দশ বৎসর তিনি বিহারেরও স্বাদার ছিলেন এবং ১৭০৪ গ্রীঃ হইতে পাটনায় বাস 
করিতেন। তিনি জানিতেন ঘে বুদ্ধ সম্রাটের মৃত্যু হইলেই সিংহাসন লইয়! যুদ্ধ 
বাধিবে এবং এই জস্তই তিনি নানা! অবৈধ উপায়ে এবং অনেক সময় প্রজাদের 


১৫২ বাংল! দেশের ইতিহাস 


উৎপীড়ন করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতেন। কিন্তু দিওয়ান মুশিদ কুলী থান খুব 
দক্ষ ও নিষ্ঠীবান কর্মচারী ছিলেন। তিনি আজিমূস্মীনের অবৈধ অর্থসংগ্রহের 
পথ বন্ধ করিয়া দিলেন। ইহাতে ভুদ্ধ হইয়া আজিমূম্সান মুশিদ কুলী খানকে 
হত্যা করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিলেন। ইহা! ব্যর্থ হইল, কিন্তু মুশিদ কুলী খান 
সমস্ত ব্যাপার সমাটকে জানাইয়! অবিলম্বে দিওয়ানী বিভাগ মখ-্থ্দীবাদে সরাইয়া 
নিলেন। বহু বৎসর পরে সম্রাটের অন্নুমতিক্রমে মুশিদ কুলীর নাম অনুসারে এই 
নগরীর নাম হয় মুশিদাবাদ। 

গুরজ্জেবের মৃত্যুর পর বাহাদুর শাহ্‌ সম্রাট হইলেন ( ১৭০৭ খ্রীঃ) পুত্র 
আজিমুস্মানের প্ররোচনায় সম্রাট মুশিদ কুলী খানকে দাক্ষিণাত্যের দিওয়ান করিয়া 
পাঠাইলেন। কিন্তু বাংলার নৃতন দিওয়ান বিদ্রোহী সেনার হস্তে নিহত হওয়ায় 
মুখিদকুলী খান পুনরায় বাংলার দিওয়ান নিযুক্ত হইলেন (:৭১০ ্রীঃ)। 


নবম পারিচ্ছেদ 
নবাবী আমল 


১। মুশিদকুলী খান 


১৭১৭ খ্রীষ্টাব্দে মুখিদকুলী থাঁন বাংলার স্থ্বাদার বা নবাব নিযুক্ত হইলেন । 

এই সময়ে দিল্লীর অকর্মণ্য সআাটগণের দুর্বলতায় ও আত্মকলহে মুঘল সাআাঁজ্য 
চরম দুর্দশায় পৌছিয়াছিল। স্বতরাং এখন হুইতে বাংলার সুবাঁদারের!*প্রায় 
স্বাধীন ভাবেই কার্য করিতে লাগিলেন এবং বংশাশুক্রমে সুবাঁদার বা নবাঁবের পদ 
অধিকার করিতে লাঁগিলেন। ইহার ফলে বাংলায় নবাঁবী আমল আঁরস্ত হইল। 
কিন্তু বাংলা হইতে দিল্লী দরবারে রাজস্ব পাঠান হইত এবং বাদশাঁহী সনদের 
বলেই স্ুবাঁদারী-পদে নৃতন নিয়োগ হইত। 

মুশিদকুলী খান ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু বাঁল্যকালে একজন 
মূদলমান তাহাকে ক্রয় করিয়া পুত্রবৎ পালন করেন এবং পারন্ত দেশে লইয়া যান। 
সেখান হইতে ফিরিয়া! আসিয়া মুশিদকুলী খান বহু উচ্চ পদ অধিকার করেন এবং 
অবশেষে বাংলার স্থবাদার নিযুক্ত হন। মুখিদকুলী বহুকাল স্ুযোগ্যতাঁর সহিত 
দিওয়ানী কার্য করিয়াছিলেন, সুতরাং স্ুবাদীর হইয়াও রাজন্ব-বিভাঁগের দিকে 
তিনি খুব বেশী ঝৌক দিতেন। পরে এ সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচন। করা হইবে। 
তাহার সময়ে দেশে শাস্তি বিরাঁজ করিত এবং ছোটখাট বিদ্রোহ সহজেই দমিত 
হইত । এইরূপ ঘটনার মধ্যে সীতারাম রায়ের সহিত যুদ্ধই প্রধান। ইহাঁও পরে 
আলোচিত হইবে। মুশিরদকুলী খাঁনের শাসনকালে আর কোনও উল্লেখযোগ্য 
রাজনৈতিক ঘটন] ঘটে নাই। 


২। শুজাউদ্দীন মুহম্মদ খান 


মুর্শিদ কুলী খানের কোন পুত্র-সন্তান ছিল না। তাহার মৃত্যুর পর তাহার 
জামাতা! শুজাউদ্দীন মুহম্মদ খান মুশিদকুলীর দৌহিত্র ও মনোনীত উত্তরাধিকারী 
সরফরাজ খানকে না মানিয়া নিজেই বাংলা ও উড়িস্তার স্ববাদারের পদে অধিষ্ঠিত 


১৫৪ বাংল! দেশের ইতিহাস 


হইলেন (জুন, ১৭২৭)। হাঁজী আহম্মদ এবং আলীবর্ধী নামক ছুই ভ্রাতা, রাজন্ব- 
বিভাগের বিচক্ষণ কর্মচারী আলমাদ এবং বিখ্যাত ধনী জগংশেঠ ফতেটাদ তাহার 
সভায় খুব প্রতিপত্তি লাভ করিলেন। 

শুজাউদ্দীনের অনেক গুণ ছিল, কিন্তু তিনি বিলাসী ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ হওয়ায় 
ক্রমে রাজকার্য বিশেষ কিছু দেখিতেন না এবং উপরোক্ত চারিজনের উপরই নির্ভর 
করিতেন। দিলীর বাদশাহও প্রার্দেশিক ব্যাপারে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করিতেন 
ন1। সুতরাং নবাবের অনুগ্রহভাজন “বিশ্বস্ত' কর্মচারীরা নিজেদের স্বার্থ সাধন 
করার প্রচুর স্থযোগ পাইলেন এবং ইহার পূর্ণ সঘ্যবহার করিলেন । নিজেদের স্বার্থ 
অক্ষুগ্ন রাঁখিবাঁর জন্য ইহার! নবাবের সহিত তাহার পুত্রদ্ধয়ের কলহ ঘটাইতেন । 

১৭৩৩ খ্রীষ্টাব্দে বিহার প্রদেশ বাংলা স্বর সহিত যুক্ত হইল । তখন শুজাউদ্দীন 
বাংলাকে ছুই ভাগ করিয়া পশ্চিম, মধ্য ও উত্তর বাংলার কতক অংশের শাসনভার 
নিজের হাতে রাঁখিলেণ ? পূর্ব, দক্ষিণ ও উত্তর বাংলার অবশিষ্ট অংশের জন্য টাকাক়্ 
একজন এবং বিহার ও উড়িস্তা শাসনের জন্য আরও দুইজন নায়েব নাজিম নিযুক্ত 
হইলেন। আলীবদী খাঁন বিহারের প্রথম নায়েব নাজিম হইলেন। মীর হবীর 
নামে ঢাকার নায়েব মাঁজিমের একজন দক্ষ কর্মচারী ত্রিপুরার রাজপরিবারের 
অস্তর্কলহের স্থযোগ লইয়া সহস! ত্রিপুরা আক্রমণ করিয়া রাজধানী চণ্ডীগড় ও 
রাজ্যের অন্যান্য অংশ দখল ও বহু ধনরত্ব লুণ্ঠন করিয়া আনিলেন। বীরভূমেব 
আফগান জমিদার বদিউজ্জমাঁন বিদ্রোহ করিয়াছিলেন, কিন্তু শীগ্রই বশ্ততা স্বীকার 
করিতে বাধ্য হইলেন। শুজাউদ্দীনের শাসনকাঁলে ঢাকায় চাউলের দর আবার 
টাকায় আট মণ হইয়াছিল। 


৩। সরফরাজ খান 


শুজাউদ্দীনের মৃত্যুর পর তাহার পুত্র সরফরাজ খান বাংলার নবাব হইলেন 
( মার্চ, ১৭৩৯)। সরফরাজ একেবারে অপদার্থ এবং নবাবী পদের সম্পূর্ণ 
অযোগ্য ছিলেন এরং অধিকাংশ সময়ই হারেমে কাটাইতেন। স্থৃতরাং শাসন 
কার্ধে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল এবং নান। প্রকার ষড়যন্ত্রের স্থঙি হইল। হাজা 
আহমদ ও আলীবর্দী খান এই সুযোগে বাংলাদেশে প্রতুত্ব স্বপনের চেষ্টা! করিতে 
লাগিলেন । হাজী আহমদ মুশিদাবাদ দরবারে নবাবের বিশ্বস্ত কর্মচারীরূপে তীহাকে 


নবাবী আমল ১৫৫ 


স্তোকবাক্যে তুষ্ট রাঁথিলেন-__ওদিকে আঁলীবর্দী খান পাটনা হইতে সসৈষ্টে 
বাংলার দিকে ধাত্র! করিলেন ( মার্, ১৭৪০ )। হাজী আহমদ মিথ্যা আশ্বাসে 
নবাবকে তুলাইয়া! অবশেষে সপরিবারে আলীবর্দার সঙ্গে যৌগ দিলেন । 

সরফরাজ খান সসৈম্থে অগ্রসর হইয়া বর্তমান স্ৃতীর নিকটে গিরিয়াতে 
পৌছিলেন। ১৭৪০ গ্রীষ্টাব্দের ১০ই এপ্রিল গিরিয়াতে ছুই পক্ষের মধ্যে ভীষণ 
যুদ্ধ হইল। এই যুদ্ধে সরফরাজ পরাজিত ও নিহত হইলেন। দুই তিন দিন 
পরে আলীবদাঁ মুশিদাবাদ অধিকার করিলেন। তিনি মৃত নবাবের পরিবাঁরবর্গের 
প্রতি খুব সদয় ব্যবহার করিলেন এবং তাহার] যাহাতে যথোচিত মর্যাদার সহিত 
জীবন যাঁপন করিতে পারেন, তাহাঁর ব্যবস্থা করিলেন। আলীবর্দী তাহার 
উপকারী প্রভুর পুত্রকে হত্যা করিয়া মহাপাপ করিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই। 
তিনিও তাহা ম্বীকার করিয়া সরফরাঁজের আত্মীয় স্বজনের নিকট দুঃখ ও 
অন্থতাপ প্রকাশ করিলেন। তাহার দুক্ষর্মের জন্য তাহার প্রতি জনসাধারণের 
বিরাগ ও অশ্রদ্ধ! দূর করিতে তিনি সকলের সহিত সদয় ব্যবহার ও অনেককে 
অর্থ দিয়! তুষ্ট করিলেন। দিল্লীর বাদশাহ এবং তীহাঁর প্রধান সভীসদগণকে প্রচুর 
উৎকোচ প্রদান করিয়া তিনি স্বাঁদারী পদের বাঁদশাহী সনদ পাইলেন। মুঘল 
সাআাজ্যের ষে কতদূর অবনতি ঘটিয়াছিল ইহা হইতেই তাহ বুঝা যায়। 


৪। আলিবদরঁ খান 


আলীবর্দী খানও সথখে বা শান্তিতে বাংলার নবাবী করিতে পারেন নাই । নবাব 
শুজাউদ্দীনের জামাতি। রুস্তম জং উড়িস্তার নায়েব নাজিম ছিলেন--তিনি সসৈন্ে 
কটক হইতে বাঁংলা দেশ অভিমুখে যাত্রা করিলেন € ডিসেম্বর, ১৭৪ )। 'আলীবদী 
নিজে তাহার বিরুদ্ধে অগ্রসর হইয়! বালেশ্বরের অনতিদুরে ফলওয়ারির যুদ্ধে 
তাহাকে পরাজিত করিলেন ( মার্চ, ১৭৪১)। আলীবদাঁ তাহার ভ্রাতুঙ্গুত্রকে 
উড়িস্যার নায়েব মীজিম নিযুক্ত করিয়া মুশিদাবাঁদে ফিরিলেন। কিন্তু এই নূতন 
নায়েব নাঁজিমের অযোগ্যত| ও ছুর্ব্যবহারে প্রজাগণ অসন্তুষ্ট হওয়ায় রম্তম জং 
একদল মারাঠা সৈষ্ের সাহায্যে পুঅরাঁয় উড়িম্তা দখল করিলেন। নৃতন নায়েব 
নাজিম সপরিবারে বন্দী হইলেন ( আগষ্ট ১৭৪১)। আঁলিবর্ধী আবার উড়িস্যায় 
গিয়া রুষ্তম জংয়ের সৈগ্কবাহিনীকে পরাজিত করিলেন (ডিসেম্বর, ১৭৪১ )। 


১৫৬ বাংল। দেশের ইতিহাস 


মুশিদাবাদ ফিরিবার পথে আলিবর্দা সংবাদ পাইলেন ষে নাগপুর হইতে ভোঁসলা- 
রাজের মারাঠা সৈম্ বাংল! দেশের অভিমুখে আগিতেছে। 

মারাঠ! সৈশ্ত পাঁচেতের মধ্য দিয়া বর্ধমান জিলায় পৌছিয়! লুঠপাট আরম্ত 
করিল। নবাব দ্রুতগতিতে বর্ধমানে পৌছিলেন ( এপ্রিল, ১৪২ ), কিন্ত অসংখ্য 
মারাঠ! সৈন্য তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিল। তাহার সঙ্গে ছিল মাত্র তিন হাজার 
অশ্বারোহী ও এক হাজার পদাতিক-_বাকী সৈন্য পূর্বেই মুশিদাবাদে ফিরিয়া 
গিয়াছিল। আলীবর্দী বর্ধমানে অবরুদ্ধ হইয়া! রহিলেন এবং মারাঠারা তাঁহার রলদ 
সরবরাহ বন্ধ করিয়া ফেলিল । অবশেষে কোন মতে মারাঠা ব্যহ ভেদ করিয়া 
বহু কষ্টে তিনি কাটোয়ায় পৌছিলেন। মারাঠা বাহিনীর নায়ক ভাস্কর পণ্ডিত 
ফিরিয়া যাইতে মনস্থ করিলেন, কিন্ত পরাজিত ও বিতাড়িত রুস্তম জংয়ের বিচক্ষণ 
নায়েব মীর হবীরের পরামর্শে ও সাহায্যে পুনরায় যুদ্ধ চাঁলাইলেন। একদল 
মারাঠ। নবাবের পশ্চাদ্ধাবন করিল-_বাঁকী মারাঠারা চতুদিকে গ্রাম জালাইয়৷ ধন- 
সম্পত্তি লুঠ করিয়া ফিরিতে লাগিল । মীর হবীরের সহায়তায় মাঁরাঠা নায়ক ভাস্কর 
পণ্ডিত এক রাত্রির মধ্যে ৭০* অশ্বারোহী সৈম্যসহ ৪০ মাইল পার হইয়া মুশিদাবাদ 
শহর আক্রমণ করিয়া সারাদিন লুঠ করিলেন--পরদিন সকালে (৭ মে, ১৭৪২) 
আলীবর্দী মুশিদাবাদে পৌছিলে, মারাঠা সৈন্য কাঁটোয়া! অধিকার করিল এবং 
ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে রাজমহল হইতে মেদিনীপুর ও জলেশ্বর পর্যস্ত বিস্তৃত 
ভূখণ্ড মাঁরাঠাদের শাসনাধীন হইল। এই অঞ্চলে মারাঠারা অকথ্য অত্যাচার 
করিতে লাগিল । ব্যবসায় বাঁণিজ্য ও শিল্প লোপ পাইল । লোকের! ধন, প্রাণ ও মান 
রক্ষার জন্ দলে দলে ভাগীরথীর পূর্ব দিকে পলাইতে লাগিল । সমলাময়িক ইংরেজ 
ও বাঙ্গালী লেখকের এই বীভৎস অত্যাচারের যে কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন 
তাহা চিরদিন মারাঠা জাতির ইতিহাসে কলঙ্কের বিষয় হইয়া! থাঁকিবে। বাঙালীর 
মারাঠা সৈন্তাপ্দিগকে “বগা” বলিত। বাঁংল! দেশে মারাঠি সৈম্ঠদের মধ্যে এক শ্রেণীর 
নাম ছিল শিলাদার | ইহার! নিজেদের ঘোড়া ও অস্ত্রশস্ত্র লইয়া যুদ্ধ করিত । নিয়- 
শ্রেণীর যে সমুদয় সৈন্যদের অশ্ব ও অস্ত্র মারাঠ! সরকার দিতেন তাহাদের নাম ছিল 
বার্গার ! 'বর্গী” এই 'বাাঁরে'রই অপভ্রংশ | বর্গাদের অত্যাচার সম্বন্ধে সমসাময়িক 
গঙ্গারাম কর্তৃক রচিত মহারাষ্ট্র পুরাণ হইতে কয়েক ছন্ত্র উদ্ধৃত করিতেছি £ 

“ছোট বড় গ্রামে হত লোক ছিল। 
বরগির ভয়ে ( তাঁরা ) সব পলাইল ॥ 


নবাবী আমল ১৫৭ 


চারদিকে লোক পলায় ঠাই ঠাই। 

ত্রিশ বর্ণের লোক পলায় তার অস্ত নাই ॥ 

এই মতে সব লোক পলাইয়া যাইতে । 

আচহ্বিতে বরগি ঘেরিল আইসা তাখে ॥ 

মাঠে ঘেরিয়া বরগী দেয় তবে সাড়া । 

সোণ। রূপ। লুটে নেয় আর সব ছাড়া ॥ 

কারও হাত কাটে কারও কাটে নাক কান । 

একই চোটে কারও বধয়ে পরাণ ॥ 

ভাল ভাল আ্ীলোক যত ধইর1 লইয়া যায়। 

আঙ্গুষ্টে দড়ি বান্ছি দেয় তার গলায় ॥ 

একজন ছাড়ে তারে আর জন? ধরে । 

রমণের ভরে € তারা ) ত্রাহি শব্দ করে ॥ 

এই মতে বরগি কত পাপ কম্ম কইরা । 

সেই সব স্্ীলোকে যত দেয় সব ছাইড়া ॥ 

তবে মাঁঠে লুটিয়া বরগী গ্রামে সাধায় । 

বড় বড় ঘরে আইসা আগুন লাগায় ॥ 

বাঙ্গাল। চৌয়ারি যত বিধু মণ্ডপ । 

ছোটি বড় ঘর আদি পোঁড়াইল সব ॥ 

এইমতৈ যত সব গ্রাম পৌঁড়াইয়। | 

চতুর্দিকে বরগি বেড়ায় লুটিয়! ॥ 

কাউকে বাধে বরগি দিয় পিঠ মোড়া । 

চিৎ কইর। মারে লাথি পাঁয়ে জুতা চড়া ॥ 

কপি দেহ বূপি দেহ বলে বারে বারে । 

বূপি ন। পাইয়া তবে নাকে জল ভরে ॥ 

কাঁডিকে ধরিয়। বরগী পখইরে € পুকুরে ) ডুবায় । 

ফাফর হইয়া তবে কারু প্রাণ যায় ॥” 
--সাহিতা পরিষৎ পত্রিকা, ৪র্থ সংখ্যাঃ সন ১৩১৩, 
২২৩২৪ পৃষ্ঠা € কয়েকটি শব্দের বানান ঈষৎ 
পরিবতিত করা হইয়াছে । ) 


১৫৮ বাংল। দেশের ইতিহাস 


আঁলীবদণ নিশ্চিত্ত ছিলেন ন1। বর্ষাকালে পাটন! ও পুণিয়া হইতে সৈন্য 
সংগ্রহ করিয়া বর্যাশেষে তিনি কাটোয়া আক্রমণ করিলেন । মারাঠার1 লু্- 
পাটের টাকায় খুব ধুমধামের সহিত ছূর্গা পূজা! করিতেছিল-_কিন্তু সারারান্ি 
চলিয়া ঘোরাঁপথে আসিয়া আলীবর্দীর সৈন্য সহ! নবমী পুজার দিন সকালবেলা 
'নিদ্রিত মারাঠা সৈম্তকে আক্রমণ করিল। মারাঠার! বিনা যুদ্ধে পলাইয়া গেল। 
ভাস্কর পণ্তিত পলাতক মারাঠা সৈশ্য সংগ্রহ করিয়া! মেদিনীপুর অঞ্চল লুঠিতে 
লাগিলেন এবং কটক অধিকার করিলেন। আলীবর্দী সসৈম্তে অগ্রসর হইয়া 
কটক পুনরধিকার করিলেন এবং মারাঠারা চিল্ক! হৃদের দক্ষিণে পলাইয়া গেল। 
€ ডিসেম্বর, ১৭৪২ )। 

ইতিমধ্যে দিলীর বাদশাহ মারাঠরাজ সাহুকে বাংলা, বিহার ও উড়িন্তায় 
চৌথ আদায় করিবার অধিকার দিবেন এইব্প প্রতিশ্রতি দিয়াছিলেন এবং সাহু 
নাগপুরেক্ মারাঠারাজ রঘুজী ভোসলাকে এ অধিকার দান করিয়াছিলেন । 
কিন্তু দিল্লীর বাদশাহ এই বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য পেশোয়! বালাজী 
রাঁওর সাহাঁষ্য প্রার্থনা করিলেন। বালাজী ও রঘুজীর মধ্যে বিষম শত্রুতা ছিল। 
সুতরাং বালাজী অভয় দিলেন ঘে ভোসলার মারাঠা সৈশ্যদের তিনি বাংলা দেশ 
হইতে ভাড়াইয়া দিবেন (নভেম্বর, ১৭৪২ )। 

১৭৪৩ খ্রীঃর প্রথম ভাগে রঘুজী ভোমল! ভাস্কর পণ্ডিতকে সঙ্গে লইয়া 
বাংলা দেশ অভিমুখে অগ্রসর হইলেন এবং মার্চ মাসে কাটোয়ায় পৌঁছিলেন। 
দিকে পেশোয়! বালাজী রাও বিহারের মধ্য দিয়! বাংল] দেশের দিকে যাত্রা! 
করিলেন। সারা পথ তাঁহার সৈন্যের লুঠপাঠ ও ঘর-বাড়ী-গ্রাম জালাইতে 
লাগিল--ধাহারা পেশোয়াকে টাকা-পয়স৷ বা মূল্যবান উপঢৌকন দিয়া খুনী 
করিতে পাঁরিল, তাহারাই রক্ষা পাইল। 

ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে বহরমপুরের দশ মাইল দক্ষিণে নবাব আলীবর্দী ও 
পেশোয়া বালাজী রাওয়ের মধ্যে সাক্ষাৎ হইল € ৩০ মার্চ, ১৭৪৩)। স্থির হইল 
'ঘে বাংলার নবাব মারাঠারাঁজ সাহুকে চৌথ দিবেন এবং বালাজী রাঁওকে তাঁহার 
সামরিক অভিযানের ব্যয় বাবদ ২২ লক্ষ টাকা দিবেন। পেশোয়া কথ! দিলেন 
ঘে ভোনলার অত্যাচার হইতে বাংল! দেশকে তিনি রক্ষা করিবেন । 

রঘুজী ভোসল! এই সংবাদ পাইয়া! কাটোয়! পরিত্যাগ করিয়! বীরভূমে 
গেলেন। বালাজী রাও তীহাঁর পশ্চান্ধীবন করিলেন এবং রঘুজীকে বাংলা 


নবাবী আমল ১৫৯ 


দেশের সীমার বাহিরে তাড়াইয়! দিলেন। এই উপলক্ষে কলিকাতার বণিকগণ 
২৫১০০ টাকা টাদা তুলিয়া কলিকাত। রক্ষার জন্য 'মাঁরাঠ৷ ডিচ” নামে খ্যাত 
পয়ঃগ্রণীলী কাটাইয়াছিলেন। ১৭৪৩ শ্বীঃর জুন মাস হইতে পরবর্তী ফেব্রুয়ারী 
পর্যস্ত বাংল! দেশ মারাঠা উৎপীড়ন হইতে রক্ষা পাইল । 

ইতিমধ্যে মারাঠা রাজ সাহু ভৌসল1 ও পেশোয়াকে ভাৰাইয়া উভয়ের 
মধ্যে গোলমাল মিটাইয়া দিলেন (৩১ আগষ্ট, ১৭৪৩)। বাংলার চৌথ 
আদায়ের বাঁটোয়ারা হুইল । বিহারের পশ্চিম ভাগ পড়িল পেশোয়ার ভাগে, 
মার বাংলা, উড়িস্তা ও বিহারের পূর্বভাগ পড়িল ভৌমলার ভাগে। স্থির 
হইল যেঃ উভয়ে নিজেদের অংশে যথেচ্ছ লুঠতরাঁজ করিতে পারিবেন। একজন 
মপরজনকে বাঁধা দিতে পারিবেন না। 

এই বন্দৌবস্তের ফলে ভাস্কর পণ্ডিত পুনরায় মেপ্দিনীপুরে প্রবেশ করিলেন 
| মার্চ, ১৮৪৪ )। সমস্ত ব্যাপার শুনিয়া আলীবর্দী প্রমাদ গণিলেন। বালাজী 
রাওকে যে উদ্দেশ্তে তিনি টাঁক! দিয়াছিলেন, তাহ! সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইল এবং আবার 
মারাঠাদের অত্যাচার আরম্ভ হইল। এদিকে তাহার রাজকোষ শুন্য; পুনঃ পুনঃ 
বগার আক্রমণে দেশ বিধ্বস্ত এবং সৈন্তদল অবসাঘগ্রস্ত তখন নবাব আলীবর্দী 
'শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ এই নীতি অবলম্বন করিলেন। তিনি চৌথ লম্বন্ধে একটা 
পাঁকাপাঁকি বন্দোবস্ত করিবার জন্য ভাস্বর পপ্ডিতকে তাহার শিবিরে আমন্ত্রণ 
করিলেন। ভাস্বর পণ্ডিত নবাবের তাঁবুতে পৌছিলে তাহার ২১ জন সেনা 
নায়ক ও অনুচর সহ তাহাকে হত্যা! করা হইল (৩১ মার্চ, ১৭৪৪ )। অমনি 
মারাঠা সৈম্ত বাংল! দেশ ত্যাগ করিয়া চলিয়! গেল। 


নবাব আলীবদীর অধীনে ৯০০* অশ্বারোহী ও কিছু পদাতিক আফগান সৈন্য 
ছিল। এই সৈন্দ্দলের অধ্যক্ষ গোলাম মুস্তাফ! খান নবাবের অনুগত ও বিশ্বীস- 
ভাজন ছিলেন এবং তীহারই পরামর্শে ও সাহাষ্যে ভাস্কর পণ্ডিতকে নবাবের 
তাবুতে আন! সম্ভবপর হুইয়াছিল। ভাস্কর পণ্ডিত নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে 
ইতস্তত করিলে মুন্তাফা কোরানের শপথ করিয়া তাহাকে অভয় দেন এবং' 
নঙ্জে করিয়া নবাবের তাঁবুতে আনিয়৷ হত্যা করেন। নবাব অন্ধীকার করিয়া 
ছিলেন যে মুস্তাফ| ভান্কর পণ্ডিত ও মারাঠা সেনানায়কদ্দের হত্যা! করিতে পারিলে 
তাহাকে বিহার প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিবেন। নবাব এই প্রতিশ্রুতি 
পালন ন1 করায় মুস্তাফা বিহারে বিদ্রোহ করেন ( ফেব্রুয়ারী, ১৭3৫ ) এবং রঘুজী 
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ভোসলাঁকে বাংল! দেশ আক্রমণ করিতে উত্তেজিত করেন। মুস্তাফা! পাটনার 
নিকট পরাজিত হন কিন্ত রঘুজী বর্ধমান পর্যস্ত অগ্রসর হন। 

বর্ধমানে রাজকোষের সাত লক্ষ টাকা লুঠ করিয়া রঘুজী বীরভূমে বর্যাকাল 
যাঁপন করেন এবং সেপ্টে্বর মাসে বিহারে গিয়া বিদ্রোহী মুস্তাফার সঙ্গে যোগ 
দেন। নবাবের সৈন্য যখন বিহারে তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করেন, তখন উড়িস্তার 
ভূতপূর্ব নায়েব মীর হবীবের সহযোগে মারাঠা দৈন্য মুশিদাবাদ আক্রমণ করে 
(২১ ডিসেম্বর, ১৭৪৫ )। আলীবদী বহু কষ্টে ক্রুতগতিতে মুশিদ্াবাদে প্রত্যাবর্তন 
করিলে রঘুজী কাটোয়ায় প্রস্থান করেন ও আলীবর্দার হস্তে পরাঁজিত হন। পরে 
তিনি নাগপুরে ফিরিয়। যান কিন্ত মীর হবীর মারাঠা সৈন্যসহ কাঁটোয়াতে অবস্থান 
করেন। পরে আলীবদী তাহাকেও পরাজিত করেন ( এপ্রিল, ১৭৪৬ )। এই 
সব গোলমালের সময় আলীবর্ধীর আরও দুইজন আফগাঁন সেনানায়ক মাঁরাঠাদের 
সহিদ্ত গোঁপনে ষড়ঘন্ত্র করায় নবাব তাহাদিগকে পদচ্যুত করিয়া বাংলা দেশের 
সীমানার বাহিরে বিতাড়িত করেন। 

বিতাড়িত আফগান সৈন্যের পরিবর্তে নৃতন সৈন্য নিযুক্ত করিয়া আলী বন্দী 
উড়িস্ত। পুনরধিকার করিবার জন্য সেনাপতি মীর জাঞ্রকে পপ্ররণ করেন। মীর 
জাফর মীর হবীরের এক সেনা নায়ককে মেদিনীপুরের নিকট পরাজিত করেন 
(ডিসেম্বর, ১৭৪৬)। কিন্তু বালেশ্বর হইতে মীর হবীব একদল মারাঠা৷ পৈন্য সহ 
অগ্রনর হইলে মীর জীফর বর্ধমানে পলাইয়া যান। অতঃপর মীর জাফর ও রাঁজ- 
মহলের ফৌজদার নবাব আলীবর্দীকে গোপনে হত্যা করিবার চক্রান্ত করেন এবং 
নবাব উভয়কেই পদচযুত করেন। তারপর ৭১ বৎসরের বুদ্ধ নবাব স্বয়ং অগ্রসর 
হইয়৷ মারাঠ। সৈন্যবাহিনীকে পরাজিত করিলেন এবং বর্ধমান জিলা! মারাঠাদের 
হাত হইতে উদ্ধার করিলেন (মার্চ, ১৭৪৭)। কিন্ত উড়িস্া ও মেদিনীপুর মারাঠা 
দের হস্তেই রহিল। 

১৭৪৮ গ্রীঃর আরম্তে আফগান অধিপতি আহমদ শাহ হুররাণী পঞ্জাব আক্রমণ 
করেন। এই সুযোগে আলিব্দাঁর পদচ্যুত ও বিদ্রোহী আফগান সৈন্যদল তাহাঁদের 
বাসস্থান ছারভাঙ্ক। জিল! হইতে অগ্রসর হইয়া! পাটন! অধিকার করে । আঁলীবর্দাীর 
জ্যোষ্ট ভ্রাতা হাজী আহমদের পুত্র জৈন্ুদ্দীন আহমদ (ইনি আঁলীবীর জামাতাঁও) 
বিহারের নায়েব নাজিম ছিলেন। বিদ্রোহী আফগাঁনেরা জৈনুদ্দীন ও হাজী 
আহম্মদ উত্যয়কেই বধ করে এবং আলীবদীর কন্যাকে বন্দী করে। দলে দলে 
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আফগান সৈন্য বিদ্রোহীদের লঙ্গে যোগ দেয়। উড়িস্া হইতে মীরযহ্বীধেরধী 
একদল মারাঠা সৈন্তও পাটনার দিকে অগ্রসর হয়। আলীবর্দাঅগ্ররান্হইজ 
ভাগলপুরের নিকটে মীর হবীবকে এবং পাটনার ২৬ মাইল পুণর্ব শা্ষীর, 'তীরবর্তা 
কালাদিয়ার৷ নামক স্থানে আফগানদের ও তাহাদের সাহাধ্যকাঘী-মার়াঠ। €টসন্তদের 


পরাজিত করিয়! পাটনা অধিকার করেন এবং বন্দিনী কন্যাকে মুক্ত করেন (ঘর্িগ 
১৭৪৮)। তাত জন্ত 1১ 
১৭৪ গ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে আলীবর্দা উড়িত্যা আন্রমণ করেন ঝবং'ব্রেক প্রকার 
বিনা বাধায় তাহা পুনরুদ্ধার করেন। কিন্তু তিনি ফিরিয়া 'মাসিলেই ৮১ 
মারাঠ! সৈম্তর! পুনরায় উহ। অধিকার করে। ।[ঢে নাসিগন ভাটি 
অতঃপর উড়িস্যা1 হইতে মারাঠা আক্রমণ প্রতিরোধ রা ্াীব্া 
স্থায়িভীবে মেদ্রিনীপুরে শিবির সন্নিবেশ করিলেন (অক্টোবর নিজ) "বিস্ন্থৃি 
সত্বেও মীর হবীব পরবর্তী ফেব্রুয়ারী মালে আবার বাংলাদেশে লুঠপাটি' আন্রভা 
করিলেন এবং রাজধানী মুশিদাবাদের নিকটে পৌছিলেন॥' "ন্মবাদ দিকে গ্বগ্রদর 
হইলেই মীর হকীব পলাইয়া জঙ্গলে আশ্রয় লইলেন-_-আলীবরমেধিনীপুকফ্রিক$ 
গেলেন (এপ্রিল, ১৭৫০ ) এবং সেখানে স্থায়িভাঁবে বমবাির বনাবজ করিবেন ৮ 
ইতিমধ্যে সংবাদ আসিল যে মৃত জৈন্ুন্দীনের পুত্র এবং বরাক দহন গিতাজ 
উদ্দৌন্ল! পাঁটন! দখল করিবার জন্য সেখানে পৌছিযাজছরঃ ঈ ভাতীয্ী £খাটনাদ 
ছুটিয়া গেলেন, এবং গুরুতররূপে পীড়িত হইয়! মুশি্গা বাধে রফিন্তিলন কিক 
মারাঠা আক্রমণের ভয়ে-_সম্পূর্ণ নুস্থ হইবার পূর্বেই মার তীর কারো 
যাইতে হইল (ফেব্রুয়ারীঃ ১৭৫১) | 
বিশ্বাসঘাতকতা! করিয়া মুখিদাবাদের সিংহাসন অধিকার করার পর হইতেই 
উড়িস্তার আধিপত্য লইয়া! ভূতপূর্ব নবাবের জাম্মীতা ুপ্ত$ম জঙ্গের সহিত 
আলীব্দীর সংঘর্ষ আরভ হয়। মারাঠা আক্রমণকে..তারার . স্বাস্তর .. জুল.বলা 
যাইতে পারে, কারণ রুস্তম জঙ্গের নায়েব মীর হুবীবের, সাহা ও. সহমোভিতারু 
ফলেই তাহার! নিবিদ্লে মেদিনীপুরের মধ্য দিয়া বাংলা: ভ্রশ্মে' আসত সুত্র 
বিগত দশ বৎসর যাঁবৎ আলীবর্নীকে মীর হুবীব ও ম্লারাঠাদ্রে- লে বিজ, 
যুদ্ধ করিতে হয়, তাহ! তাহার পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত ৰজা” র্যা ছ্টারে।। আক 
আলীবর্ধী ষে অপূর্ব লাহস, অধ্যবসায় ও রণকৌশলের': শিরিচয় [দিয়াহ্হিল্ল, 'কাহাত 
সর্ধধা প্রশংদনীয়। কিন্তু ৭৫ বদরের বৃদ্ধ আর যুদ্ধ চালাই "গজিকান, না 


১১ 
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যারাঠারাও রণক্লান্ত হইয়। পড়িয়াছিল। সুতরাং ১৭৫১ খ্রীষ্টাব্বের মে মাসে উভয় 


পক্ষের মধ্যে নিম্নলিখিত তিনটি শর্তে এক সন্ধি হইল। 

১। মীর হবীব আলীবদাঁর অধীনে উড়িষ্যার নায়েব নাজিম হইবেন-_ 
কিন্ত এই প্রদেশের উদ্ধত রাজন্ব মারাঠা সৈন্যের ব্যয় বাবদ রঘুজী ভোসলে 
পাইবেন 

২। ইহা ছাঁড়া চৌথ বাব্দ বাংলার রাজস্ব হইতে প্রতি বৎসর ১২ লক্ষ 
টাকা রঘুজীকে দিতে হইবে। 

৩। মারাঠ! সৈন্য কখনও শ্থধর্ণরেখ। নদী পার হইয়। বাল দেশে প্রবেশ 
করিতে পারিবে না। 

সন্ধি হইবার এক বৎসর পরেই জনোজী ভৌদলের মারাঠা টসন্তরা মীর 
হবীবকে বধ করিয়া রঘুজীর এক সভাসদকে উড়িস্তার নায়েব নাজিম পদ্দে বসাইল 
€১৪খে মাগষ্ট, ১৭৫২)। স্থৃতরাঁং উডিষ্ত। মারাঠা রাঁজ্যের অন্ততূর্ত হইয়া গেল । 

বাংল! দেশে আবার শাস্তি বিরাজ করিতে লাগিল। কিন্তু দিল্লীর বাঁদশাহী 
হইতে স্বাধীনতার প্রথম ফলস্বরূপ বিগত দশ বারে! বৎসরের যুদ্ধ বিগ্রহ ও অস্ত- 
বন্দে বাংলার অবস্থা অতিশয় শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। আলীবর্ণী শাসন- 
সংক্রান্ত অনেক বাবস্থা করিয়াও বিশেষ কিছু করিয়! উঠিতে পারিলেন না। তার- 
পর ১৭৫৪ গ্রীষ্টান্দে তাহার এক দৌহিত্র ও পর বৎমর তাহার ছুই জামাতা ও 
ভ্রাতুপ্পুত্রের মৃত্যু হইল। আশী বৎসরের বুদ্ধ নবাব এই স্কল শোকে একেবারে 
তাঙ্গিয়া পড়িলেন। ১৭৫৬ শ্রী্রাব্ধের ১০ই এপ্রিল তাহার মৃত্যু হইল। 


৫1 বাংলায় ইউরোপীয় বণিক সম্প্রদায় 


পঞ্চরশ শতাব্দীর শেষভাগে পতুগিজদেশীয় ভাক্কো-দা-গামা আফিকার পশ্চিম 
ও পূর্ব উপক্ুল ঘুরিয়া ববাবর সমুদ্রপথে ভারতবর্ষে আিবার পথ আবিষ্কার 
করেন। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাঁগেই পর্তুগীজ বণিকগণ বাংলাদেশের 
সহিত বাণিজ্য করিতে আরম্ভ করেন। ১৫১৭ গ্রীষ্টাবে তাহার! চট্টগ্রামে ও 
সপ্তগ্রামে বাণিজ্য কৃঠি তৈয়ারী করিবার অনুমতি পাঁয়। ১৫৭৯-৮০ গ্রীষ্টান্ধে সম্রাট 
আকবর ভাগীরথী-তীরে হুগলী নামক একটি নগণ্য গ্রাম পতুগীজদিগকে কুঠি 
'তৈয়াহ্ী করিবার অনুমতি দেন এবং ইহাই ক্রমে একটি সমৃদ্ধ সহর ও বাংলায় 
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পতুগগীজ্বের বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র হইয়া উঠে। ইহা ছাড়া বাংলায় হিজলী, 
শ্রীপুর, টাকা, ষশোহর, বরিশাল ও নোয়াখালি জিলার বহুস্থানে পততুগিজদের 
বাণিজ্য চলিত। ষোড়শ শতাব্দীর শেষে চট্টগ্রাম ও ডিয়াঙ্গা এবং স্চদশ শতাব্দীর 
প্রথমে সন্দ্বীপ, দক্ষিণ শাহবাজপুর প্রভৃতি স্থান পতুগীজদের অধিকাঁরতূক্ত হয়। 
কিন্তু বাংলায় পর্তুগিজ প্রভাব বেশীদিন স্থায়ী হয় নাই। কারণ পতৃ্গীজদের 
বাণিজ্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আরও ছুইটি জিনিষ বাংলায় আমদানী হয়-_ খ্রীট্টীয় 
ধর্মপ্রচারক এবং জলদন্থ্য। এই উভয়ই বাঙ্গালীর আতঙ্কের কারণ হইয়। 
উঠিয়াছিল। আরাকানের রাঁজা ডিয়ান্গা পরুগীজদের হত্যা করিয়া সন্দীপ 
অধিকার করেন। পতুগীজদের আগ্নেয় অস্ত্র ও নৌবহর কেবল বাংলার নহে 
মুঘল বাদশাহেরও ভয়ের কারণ হইয়া উঠিয়াছিল, কারণ এই ছুই শক্তির বলে 
তাহার! দুরধ্ধ হইয়! উঠিয়া স্বাধীন জাতির ন্যায় আচরণ করিত। শাহজাহান যখন 
বিদ্রোহী হইয়া বাংলা দেশে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন পতুগজরা প্রথমে 
নৌবহর লইয়া তাহাকে সাহাধ্য করিতে অগ্রসর হয়; কিন্তু পরে বিশ্বাসঘাতকতা 
করিয়া তীহাঁকে ত্যাগ করে। ফিরিবার পথে তাহারা শাহজাহানের বেগম 
মমতাঁজমহলের দুইজন বাঁদীকে ধরিয়া অকথ্য অত্যাচার করে। এই সমুদয় 
কারণে শাহজাহান সম্রাট হইয়া কাশিম খানকে বাংলাদেশের স্বাদার নিযুক্ত 
করার সময় এই নির্দেশ দিলেন যে অবিলম্বে হুগলী দখল করিয়া পতুগীজ শক্তি 
সমূলে ধ্বংস করিতে হইবে এবং যাবতীয় শ্বেতবর্ণ পুরুষ, স্ত্রী, শিশু ইসলাম ধর্মে 
দীক্ষিত অথব! ক্রীতদাসরূপে সআাটের দরবারে প্রেরিত হইবে । ১৬৩২ শ্রীষ্টাবে 
কাশিম খান হুগলী অধিকার করিলেন । ৪০০ ফিরিঙ্গি স্ত্রী-পুরুষকে বন্দী করিয়া 
আগ্রায্স পাঠানো হইল। তাহাদিগকে বলা হইল যে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিলে 
তাহারা মুক্তি পাইবে । নচেৎ আজীবন ক্রীতদাঁসরূপে বন্দী হইয়া থাঁকিতে 
হইবে। অধিকাংশই মুসলমান হইতে আপত্তি করিল এবং আমরণ বন্দী হইয়াই 
রহিল। হুগলীর পতনের সঙ্গে সঙ্গেই বাংলাদেশে পতৃগীজ প্রাধান্তের শেষ 
হইল । 

পরুীজদের পরে আরও কয়েকটি ইউরোপীয় বগিকদল বাংলাদেশে বাণিজ্য 
বিস্তার করে। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম হইতেই 'লন্দাজেরা বাংলায় বাণিজ্য 
করিতে আরস্ভ করে। ১৬৫৩ খ্বীষ্টাবধে হুগলীর নিকটবর্তী চু চূড়ায় তাহাদের 
প্রধান বানিজ্য কেন্দ্র দৃঢ়কূপে প্রতিষ্ঠিত হয়।. তাঁহার অধীনে কাশিমবাঙ্ার ও 
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পাটনায় আরও দুইটি কুঠি স্থাপিত হয়। দিল্লীর বাদশাহ ফারুখশিয়র 
ওলন্দাজদিগকে শতকরা সাড়ে তিন টাকার পরিবর্তে আড়াই টাকা শুক্ক দিয়া 
বাণিজ্য করিবার অধিকার প্রদান করেন। ফরামী বণিকেরাও সম্রাটকে ৪০১০০০ 
টাকা এবং বাংলার নবাবকে ১৯০০৭ টাক] ঘুল দিয় এ স্থবিধা লাভ করেন। 
কিন্তু ১৭৪০ শ্রীষ্টাব্দের পূর্বে তাহার! বাংলায় বাণিজ্যের সুবিধা করিতে পারেন 
নাই। হুগলীর নিকটবর্তী চন্দননগরে তীহাঁদের প্রধান বাণিজ্য-কেন্দ্র ছিল। 

ইংরেজ বণিকেরা প্রথমে পতুগীজ ও ওলন্দাজ বণিকধের প্রতিযোগিতায় 
বাংলা দেশে বাণিজ্যে বিশেষ সুবিধা করিতে পারেন নাই। ১৬৫০ খ্রীষ্টাবে 
তাঁহার নবাবের নিকট হইতে বাংলা দেশে বাণিজ্য করিবার সনদ পান 
এবং পরবর্তাঁ বৎসর হুগলীতে কুঠি স্থাপন করেন। ১৬৬৮ থ্রীষ্টা্ধে ঢাকা এবং 
অনতিকাঁল পরেই রাজমহল এবং মাঁলদহেও তাহাদের কুঠি স্থাপিত হয়। এই 
সমুদয় অঞ্চলে তাহাদের বাণিজ্যের খুব সুবিধা হয়। ১৬৫৬ ্বীষ্টাব্ধে বাংলার 
স্থবাদার সথজা ইংরেজদিগকে বাধষিক তিন হাজার টাঁকাঁর বিনিময়ে বিনা শুক্কে 
বাংলায় বাঁণিজ্য করিবার অধিকাঁর দেন। কিন্তু বাংলার মুঘল কর্মচারীর! নান 
অজুহাতে এই জুবিধা হইতে ইংরেজদিগকে বঞ্চিত করে। ইংরেজ বণিকগণ 
শয়েন্ত। খান ও সম্রাট গুরঙ্গজেবের নিকট হইতেও ফরমান আদায় করেন ; কিন্তু 
তাহাতেও কোন স্থবিধা হয় ন!। ইংরেজরা তখন নিজেদের শক্তিবুদ্ধির দ্বার! 
আত্মরক্ষা করিতে সচেষ্ট হইলেন । ইতিমধ্যে হুগলীর মুঘল শাসনকর্তা ১৬৮৬ 
গরীষ্টাব্বের অক্টোবর মামে ইংরেজদের কুঠি আক্রমণ করিলেন । ইংরেজর! বাঁধা দিতে 
সমর্থ হইলেও ইংরেজ এজেন্ট জব চার্ণক সেখানে থাক! নিরাঁপদ মনে ন! করিয়া, 
প্রথমে সথতাঙটি (বর্তমান কলিকাতার অন্তর্গত ), পরে হিজলীতে তাহাদের প্রধান 
বাণিজ্য-কেন্দ্র স্থাপিত করিলেন এবং তাহাদের ক্ষতির প্রতিশোধস্বরূপ বালেশ্বর 
সহরটি পোড়াইয়! দিলেন । মুঘল সৈন্য হিজলী অবরোধ করিলে উভয় পক্ষের মধ্যে 
সন্ধি হইল এবং ১৬৮৭ শ্রীষ্টাব্ধে ইংরেজরা! সুতান্থটিতে ফিরিয়া গেলেন (সেপ্টেম্বর, 
১৬৮৯ )। কিন্তু লগ্ুনের কর্তৃপক্ষ পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাংলায় একটি সুদৃঢ় ও 
স্থরক্ষিত স্থান অধিকার দ্বার! নিজেদের স্বার্থ রক্ষার ব্যবস্থা করিতে মনস্থ করিলেন । 
জব চার্ণকের আপত্তি সত্বেও ইংরেজরা সুতাহ্থুটি হইতে বাণিজ্য কেন্দ্র উঠাইয়া, 
সম ইংরেজ অধিবাসী, ও বাণিজা্রব্য জাহাঁজে বোঝাই করিয়া জলপথে চট্টগ্রীম 
আক্যুপ্র.কৃ্জিলেন/ রিস্ক তরর্থ মকর হইয়। মাজে অু.১৬০৪১। ফিরিয়! 


নবাবী আমল ১৬৫ 


গেলেন। আবার উভয় পক্ষে সন্ধি হইল। বাংলার স্থবাদার বাধিক তিন 
হাজার টাকার বিনিময়ে ইংরেজদিগকে বিনাশ্তক্কে বাণিজ্য করিতে অন্থমতি 
দিলেন। ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্ের আগষ্ট মাসে ইংরেজরা আবার স্ৃতাচটিতে ফিরিয়া 
আপিয়া! সেখানে ঘরবাঁড়ী নির্মাণ করিলেন। ১৬৯৬ খ্রীষ্টাব্দে শোতামিংহের 
বিদ্রোহ উপলক্ষে কলিকাতাঁর দুর্গ দৃঢ় করা হইল এবং ইংলগ্ডের রাজার নাঁম 
অন্থ্সাঁরে ইহার নাম রাঁখা হইল ফোর্ট উইলিয়ম। বাঁধষিক ১২,০০০ টাকায় 
স্থৃতানুটি, কলিকাতা ও গোবিন্দপুব, এই তিনটি গ্রামের ইজারা লওয়া হইল । 
১৭০০ খ্রীষ্টাব্দে মাদ্রাজ হইতে পৃথকভাবে বাংল! একটি স্বতন্ত্র প্রেসিডেন্সীতে 
পরিণত হইল । ১৭১৭ গ্রীষ্টান্বে ইংরেজ বণিকগণের প্রতিনিধি স্থরম্যানকে 
সম্রাট ফারুখশিয়র এই মর্মে এক ফরমান প্রদান করেন যে ইংরেজগণ শুক্কের 
পরিবর্তে মাত্র বাধিক তিন হাঁজার টাঁক1 দিলে লারা বাংলায় বাণিজ্য করিতে 
পারিবেনঃ কলিকাতাঁর নিকটে জমি কিনিতে পারিবেন এবং যেখানে খুপী 
বসবাস করিতে পারিবেন। বাংলার স্ুবাঁদার ইহা সত্বেও নানারকমে ইংরেজ 
বণিকগণের প্রতিবন্ধকতা করিতে লাগিলেন । কিন্তু তথাপি কলিকাতা! ক্রমশই সমুদ্ধ 
হইয়া উঠিল । ইহার ফলে মারাঠা আক্রমণের সময় দলে দলে লোক কলিকাতায় 
নিরাপদ আশ্রয় লাভ করিয়াছিল। ইহাও কলিকাতাঁর উন্নতিব অন্যতম কারণ। 

কিন্তু মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের পরে যখন মুশিদ কুলী খান স্বাধীন রাজার 
হ্যায় রাজত্ব করিতে লাগিলেন তখন নবাব ও তাহার কর্মচারীরা সমৃদ্ধ 
ইংরেজ বণিক্দিগের নিকট হইতে নানা উপায়ে অর্থ আদায় করিতে লীগিলেন। 
মবাবদের মতে ইংরেজদের বাণিজ্য বহু বুদ্ধি পাইয়াছে এবং তাহাদের কর্মচারীরাও 
বিনা শুক্কে বাণিজ্য করিতেছে, সুতরাং তাহাদের বাধিক টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি 
করা সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত। ইহ! লইয়! প্রায়ই বিবাদ-বিসংবাদ হইত আবার পরে 
গোলমাল মিটিয়৷ যাইত। কারণ বাংলার নবাঁব জাঁনিতেন ঘে ইংরেজের বাণিজ্য 
হইতে তাহার যথেষ্ট লাভ হয়--ইংরেজরাও জানিতেন যে নবাবের সহিত শত্রুতা 
করিয়! বাণিজ্য কর সম্ভব হইবে ন1। স্থৃতরাঁং কোন পক্ষই বিবাদ-বিলংবাঁদ চরমে 
পৌছিতে দিতেন নাঁ। নবাব কখনও কখনও টাঁক ন! পাইলে ইংরেজদের মাল 
বোঝাই নৌকা। আটকাইতেন। ১৭৩৬ গ্রীষ্টাবে এইরূপ একবার নৌক1 আটকানো 
হয়। কাশিমবাজারের ইংরেজ কুঠিয়ালরা ৫৫১*৭* টাঁকা দিলে নবাব নৌক। 
ছাড়িয়া! দেন | 


১৬৬ বাংল! দেশের ইতিহাস 


নবাব আলীব্দী ইউপ্োগীয় বণিকদের সহিত সন্তাব রক্ষা করিয়া চলিতেন 
এবং তীহাঁদের প্রতি যাহাতে কোন অন্তায় বা অত্যাচার না হয় সেদিকে লক্ষ্য 
রাখিতেন। কারণ ইহাদের ব্যবসায় বজায় থাকিলে ষে বাংল! সরকারের বনু 
অর্থাগম হইবে, তাহা তিনি খুব ভাল করিয়াই জানিতেন। তবে অভাবে পড়িলে 
টীকা আদায়ের জন্ত তিনি অনেক সময় কঠোরতা অবলম্বন করিতেন । মারাঠ। 
আক্রমণের সময়ে তিনি ইংরেজ, ফরাসী ও ওলন্দাজ বণিকদের নিকট হইতে টাকা 
আদায় করেন। ১৭৪9 খ্রীষ্টাব্দে সৈন্যের মাহিন1! বাকী পড়ায় তিনি ইংরেজদের 
নিকট হইতে ত্রিশ লক্ষ টাকা দাবী করেন এবং তাহাদের কয়েকটি কুঠি আটক 
করেন। পরে অনেক কষ্টে ইংরেজর1 মোট প্রাঁয় চারি লক্ষ টাঁক1 দিয়! রেহাই 
পাঁন। ইংরেজরা বাংলার কয়েকজন আর্ষেনিয়ান ও মুঘল বণিকের জাহাঁজ 
আটকাইবাঁর অপরাধে আলীবদ্রী তাহাদিগকে ক্ষতিপূরণ করিতে আদেশ দেন ও 
দেড় লক্ষ টাকা জরিমান। করেন। 

দাক্ষিণাত্যে ইংরেজ ও ফরাঁপী বণিকের] যেমন স্থানীয় রাজাদের পক্ষ অবলম্বন 
করিয় ক্রমে ক্রমে শক্তিশালী হইতেছিলেন, বাংলাদেশে যাহাতে সেরূপ না 
হইতে পারে সে দিকে আলীবদাঁর বিশেষ দৃষ্টি ছিল। ইউরোপে যুদ্ধ উপস্থিত 
হইলে তিনি ফরাসী, ইংরেজ ও ওলন্দাজ বণিকগণকে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন 
যে তাহার রাজ্যের মধ্যে যেন তাহাদের পরস্পরের মধ্যে কোন যুদ্ধ-বিগ্রহ না 
হয়। তিনি ইংরেজ ও ফরাসীদিগকে বাংলায় কোন দুর্গ নির্মাণ করিতে দিতেন 
না, বলিতেন “তোমর বাঁণিজ্য করিতে আসিয়াছ,-তোমাদের দুর্গের প্রয়োজন 
কি? তোমর৷ আমার রাঁজ্যে আছঃ আমিই তোমাদের রক্ষা করিব।” ১৭৫৫ 
্রীষ্টাব্ধে তিনি দিনেমার (ডেনমার্ক দেশের অধিবাদী ) বণিকগণকে শ্রীরামপুর 
বাণিজ্য-কুঠি নির্মীণ করিতে অন্থমতি দেন। 


৬। সিরাজউদ্দৌল্লা 


নবাব আলীবর্ধীর কোন পুত্র সম্তান ছিল না। তাহার তিন কন্তার সহিত 
তাহার তিন ভ্রাতুষ্পুত্রের (হাজী আহমদের পুত্র) বিবাহ হুইয়াছিল। এই 
তিন জামাত! যথাক্রমে ঢাকা, পৃণিয়। ও পাটনার শাসনকর্তা ছিলেন। আলীবদ্দীর 
জীবদশীয়ই ভিন জনের মৃত্যু হয়। জ্ো্ঠা কন্তা মেহের্ুউন্‌-নিসা৷ ঘসেটি বেগম 


নবাবী আমল ১৬৭, 


নামেই স্থুপরিচিত ছিলেন। তাহার কোন পুত্র সস্তান ছিল না কিন্তু বু ধন- 
সম্পত্তি ছিল এবং স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি ঢাক! হইতে আপিয়! মুশিদাবাদে 
মতিঝিল নামে সুরক্ষিত বৃহৎ প্রাসাদ নির্মাণ করিয়া সেখানেই থাঁকিতেন। 
মধ্যমা কন্যার পুত্র শওকত জঙ্গ পিতার মৃত্যুর পর পৃণিয়ার শাঁদনকর্তা হন। 

কনিষ্ঠ কন্যা আমিনা বেগমের পুত্র সিরাজউদ্দৌন্লা মুখিদাবাদে মাঁতামহের 
কাছেই থাকিতেন। তাহার জন্মের পরেই আলীবদ্রাঁ বিহারের শাসনকর্তা নিযুক্ত 
হন। সুতরাং এই নবজ্জাত শিশুকেই তাহার সৌভাগ্োর মূল কাঁরণ মনে করিয়া 
তিনি ইহাকে অত্যধিক লহ করিতেন। তাহার আদরের ফলে সিরাজের 
.লথাপড়া কিছুই হইল না, এবং বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই তিনি দুর্দান্ত, স্বেচ্ছাচারী, 
কামাসক্ত, উদ্ধত, দুবিশীত ও নিষ্ঠুর যুবকে পরিণত হইলেন। কিন্তু তথাপি 
আলীবদ্দা নিরাঁজকেই নিজের উত্তরাধিকারী মনোনীত করিলেন । আলীবদ্দার 
মৃত্যুর পর সিরাজ বিনা বাধায় দিংহাসনে আরোহণ করিলেন । 

ঘপেটি বেগম ও শওকত্জঙ্গ উভয়েই সিরাজের পিংহাঁপনে আরোহণের বিরুদ্ধে 
ছিলেন। নবাব-সৈমন্যের সেনাপতি মীরজাফর আলী খানও সিংহাসনের স্বপ্ন 
দেখিতেন। আলীবদ্ীর ন্যায় মীরজীফরও নিংস্ব অবস্থায় ভারতে আসেন এবং 
আলীবদ্ীর অন্থগ্রহেই তাহার উন্নতি হয়। মীরজাফর আলীবর্শীর বৈমাত্রেয় 
ভগিনীকে বিবাহ করেন এবং ক্রমে সেনাপতির পদ লাভ করেন। আলীবদাঁ 
প্রতিপালক প্রত্ৃর পুত্রকে হত্যা করিয়া নবাবী লাত করিয়াছিলেন । মীরজাফরও 
তাহারই দৃষ্টান্ত অনুমরণ করিয়া! সিরাজকে পদচ্যুত করিয়া নিজে নবাব হইবার 
উচ্চাকাজ্ষা মনে মনে পোধণ করিতেন । 

ঘসেটি বেগমের সহিত দিরাজের বিরোধিত। আলীবর্ণার মৃত্যুর পূর্বেই আস্ত 
হইয়াছিল। তাহার স্বামী ঢাকার শাসনকর্তা ছিলেন, কিন্তু তিনি ভগ্রন্বাস্থ্য ও 
অতিশয় দুর্বল প্রকৃতির লোক ছিলেন, বুদ্ধিশুদ্ধিও তেমন ছিল না। সুতরাং 
ঘসেটি বেগমের হাতেই ছিল প্ররুত ক্ষমতা এবং তিনিই তাহার অনুগ্রহভাজন 
দিওয়ান হোসেন কুলী খানের সাহায্যে দেশ শাসন করিতেন । হোসেন কুলীর 
শক্তি ও সম্পদ বৃদ্ধিতে সিরাজ তীত হইয়া উঠিলেন এবং একদিন প্রকাশ্য দরবারে 
আলীব্দীর নিকট অভিযোগ করিলেন যে হোলেন কুলী তীহার ( সিরাজের ) 
প্রাণনাশের জন্য বড়যন্ত্র করিতেছে । আলীব্দী প্রিয় দৌহিত্রকে কোনমতে 
বুঝাইয়! প্রকাস্তে কোন হঠকাঁরিতা করিতে নিরন্ত করিলেন। ঘসেটি, 


১ বাংল! দেশের ইতিহাস 


বে/ম্ভ্ুসহিতে হাসেন কুলীর অবৈধ প্রণয়ের কথাও সম্ভবত সিরাজ ও আলীবদা 
উিয়েনি) কালে গিয়াছিল। সম্ভবত সেইজন্যই আলীব্দী সিরাজকে তাহার 
দুরত্তিসক্ষি হইতে একেবারে নিবৃত্ত করেন নাই। পিতামহের উপদেশ সত্বেও 
সিরাজ প্রকাগ্ রাজপথে হোসেন কুলি খানকে বধ করিলেন ( এপ্রিল, ১৭৫৪ )। 
অত্রঃপ্র,ঘলেটি বেগম পাঁজবল্লভ নামে বিক্রমপুরের একজন হিন্দুকে দিওয়ান নিযুক্ত 
করিবেন ।:রাজবল্লভ সামান্য কেরানীর পদ হইতে নিজের যোগ্যতার বলে 
নাঁওয়ারা (.ছনীবহর ) বিভাগের অধ্যক্ষপদে উন্নীত হইয়াছিলেন ॥ হোঁসেন কুলীর 
মৃত্যুর পর্ন তিনিই ঘসেটির দক্ষিণ হত্ত এবং ঢাকায় সর্বেপর্বা হইয়া উঠিলেন। 
সিরাজ. ইুহাকেও ভালচক্ষে দেখিতেন না। স্থতরাং ঘসেটি বেগমের স্বামীর 
মৃত্যুর/পুরই মিরাজ রাজবল্লভকে তহবিল তছরুপের অপরাধে বন্দী করিলেন এবং 
তীঞুর জিরুট হিলাব-নিকাশের দাবী করিলেন (মার্চ, ১৭৫৬)। বৃদ্ধ আলীবর্দী তখন 
মৃত্যুশয্যায়, তথাপি তিনি রাজবল্লভকে তখনই বধ না করিয়! হিসাব-নিকাশ পর্যস্ত 
উহার প্রাণ রক্ষার আদেশ করিলেন । সিরাজ রাজবল্লভকে কারাগারে রাখিলেন 
এন রাজঈরল্লভের পরিবারবর্গকে বন্দী ও তাহার ধনসম্পত্তি লুঠ করিবার জন্ত 
রাজবুলভেরে বাঁসভূমি রাজনগরে ( ঢাকা জিলায় ) একদল সৈন্য পাঠাইলেন। 
মৈম্বদল:রাঁজনগরে পৌছিবার পূর্বেই রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণদাস সপরিবারে ও সমস্ত 
ধরত্রমূহূ পুরীতে তীর্থযাঁত্রার নাম করিয়া জলপথে কলিকাতায় পৌছিলেন এবং 
ঝুলিক্নান্তার গভর্নর ড্রেককে ঘুষ দিয়! কলিকাত! ছুর্গে আশ্রয় লইলেন। সম্ভবত 
ঘল্নেট্রগমের ধনরতুও এইরূপে কলিকাতায় সুরক্ষিত হইল । 

ঘসেটি বেগম ও মীরজাফর উভয়েই আলীবরাঁর মৃত্যুর পর শওকৎ জঙ্গকে 
সাহায্মেরঃআশ্বাস দিয়া মুশিদাবাদ আক্রমণ করিতে উৎসাহিত করিলেন। কিন্ত 
এইট উহ বা প্ররোচনার আবশ্যক ছিল না । শওকৎ জঙ্গ আলীবর্ধীর মধ্যমা 
কল্সারপুত্র জৃতরাঁং কনিষ্ঠ কন্যার পুত্র সিরাজ অপেক্ষা সিংহাসনে তাহারই 
দাবীয্তিন বেশী মনে করিতেন এবং তিনি দিল্লীতে বাঁদশাহের দরবারে তাহার 
নাঁসেচইিবেদারীর ফরমানের জন্য আবেদন করিলেন। 

'এজিরাজ সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই তাহার অবস্থা উপলব্ধি করিতে 
প্রান্নিলেন। মীরজাকরের ষড়যন্ত্রের কথা সম্ভবত তিনি জানিতেন না। ঘসেটি 
বেগ ও শওকৎ জঙ্গকেই প্রধান শত্র জ্ঞান করিয়! তিনি প্রথমে ইহাদিগকে দমন 
করিবার ব্যবস্থা করিলেন। মতিঝিল আক্রমণ করিয়! সিরাজ ঘসেটি বেগমকে 
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বন্দী করিলেন ও তীহীর ধনরত্ব লুঠ করিলেন। তারপর তিনি সসৈন্যে শওকৎ, 
জন্গের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্র! করিলেন। কিন্তু ছুইটি কাঁরণে ইংরেজদের প্রতিও তিনি 
অত্যন্ত অসন্তষ্ট ছিলেন। প্রথমত, তাহার! রাজবল্লতের পুত্রকে আশ্রয় দিয়াছে। 
দ্বিতীয়ত, তিনি শুনিতে পাইলেন ইংরেজর! তাহার অশ্থুমতি ন! লইয়াই কলিকাতা 
দুর্গের সংস্কার ও আয়তনবৃদ্ধি করিতেছে । শওকৎ্জঙ্গের বিরুদ্ধে যাত্রা করিবার 
পূর্বে তিনি কলিকাতাঁর গভর্নর ড্রেকের নিকট নারায়ণ দাঁস নামক একজন দূত 
পাঠাইয়া আদেশ করিলেন যেন তিনি অবিলম্বে নবাঁবের প্রজা কষ্ণ*দাসকে পাঠাইয়ণ 
'দন। কলিকাতার ছৃর্গের কি কি সংস্কার ও পরিবর্তন হইতেছে, তাহা লক্ষ্য 
করিবার জন্যও দূতকে গোপনে আদেশ দেওয়া হইল । 

১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্ধের ১৬ই মে সিরাঁজ মুশিদাবাঁদ হইতে সসৈম্তে শওকৎ জঙ্গের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ-যাঁত্রী করিলেন । ২০শে মে রাজমহলে পৌঁছিয়! তিনি সংবাদ পাইলেন 
যে তাহার প্রেরিত দূত গোপনে কলিকাতা সহরে প্রবেশ করে, কিন্তু কলিকাতার 
কর্তৃপক্ষের নিকট দৌত্য কার্ষের উপযুক্ত দলিল দেখাইতে না পারায় গুপ্তচর মনে 
করিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে । এই অজুহাতটি মিথ্য। বলিয়াই 
মনে হয়। কলিকাঁতার গভর্নর ড্রেক সাহেব ঘুষ লইয়া কুষ্দাসকে আশ্রয় 
দিয়াছিলেন এবং তাহার বিশ্বা ছিল পরিণামে ঘসেটি বেগমের পক্ষই জয়লাভ 
করিবে। এই জন্তই তিনি পিরাঁজের বিরুদ্ধাচরণ করিতে ভরসা পাইয়া 
ছিলেন। 

কলিকাতাঁর সংবাদ পাইয়া সিরাঁজ ক্রোধে জলিয়৷ উঠিলেন এবং ইংরেজ- 
দিগকে লমূচিত শাস্তি দিবার জন্ত তিনি রাজমহল হইতে ফিরিয়া ইংরেজদিগের 
কাঁশিমবাজার কুঠি লুঠ ও কয়েকজন ইংরেজকে বন্দী করিলেন। €ই জুন তিনি 
কলিকাতা আক্রমণের জন্য যাত্রা করিলেন এবং ১৬ই জুন কলিকাতাঁর উপকণ্ঠে 
পৌঁছিলেন। কলিকাতা ছুর্গের সৈম্ত সংখ্যা তখন খুবই অল্প ছিল-_কার্ষক্ষম 
ইউরোগীয় সৈন্যের সংখ্যা তিন শতেরও কম ছিল এবং ১৫* জন আর্ষেনিয়ান ও 
ইউরেশিয়ান সৈন্য ছিল। স্থৃতরাং নবাব সহজেই কলিকাতা! অধিকার করিলেন। 
গভর্নর নিজে ও অন্তান্ত অনেকেই নৌকাষোগে পলায়ন করিলেন এবং 
ফলতায় আশ্রয় লইলেন। ২ৎশে জুন কলিকাঁতার নৃতন গভর্নর হুলওয়েল 
আ'ত্মসমর্পণ করিলেন এবং বিজয়ী সিরাজ কলিকাতা! ছুর্গে প্রবেশ করিলেন । 

সিরাজের সৈস্ঘেরা ইউরোপীয় অধিবাসীদের বাড়ী লুঠ করিয়াছিল; কিন্ত 
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কাহারও প্রতি অত্যাচার করে নাই। সিরাজও হলওয়েলকে আশ্বস্ত করিয়া 
ছিলেন। সন্ধ্যার “সময় কয়েকজন ইউরোপীয় সৈম্ত মাতাল হইয়া এ-দেশী 
লোককে আক্রমণ করে। তাহার! নবাবের নিকট অভিধোগ করিলে নবাব 
জিজ্ঞান। করিলেন-- এইরূপ দুর্বৃত্ত মাতাল সৈন্যকে সাধারণত কোথায় আটকাইয়া 
রাখা হয়? তাহারা বলিল--অন্ধকৃপ (815 77015) নামক কক্ষে। সিরাজ 
হুকুম দিলেন যে, এ সৈম্যদিগকে সেখানেই রাত্রে আটিক রাখা হউক! ১৮ ফুট 
দীর্ঘ ও ১৪ ফুট ১০ ইঞ্চি প্রশস্ত এই কক্ষটিতে এ সমুদ্নয় বন্দীকে আটিক রাখা 
হইল। পরদিন প্রভাতে দেখ। গেল দ্রম বন্ধ হইয়া অথবা আঘাতের ফলে 
তাহাদের অনেকে মারা গিয়াছে । 

এই ঘটনাটি অন্ধকৃপ-হত্যা নামে কুখ্যাত। প্রচলিত বিবরণ মতে মোট 
কয়েদীর সংখ্যা ছিল ১৪৬, তাহার মধ্যে ১২৩ জনই মার! গিয়েছিল। এই 
সংখ্যাটি ষে অতিরপ্রিত, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সম্ভবত ৬০ কি ৩৬৫ 
জনকেই এ কক্ষে আটক করা হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে কত জনের মৃত্যু 
হইয়াছিল, তাহ! সঠিক জানিবার উপায় নাই। কিন্তু ২১ জন যে বাঁচিয়াছিল, 
ইহ1 নিশ্চিত। 

ইতিমধ্যে শওকৎ জঙ্গ বাদশাহের উজীরকে এক কোটি টাক ঘুস দিয়া 
স্থবাদারীর ফরমান এবং সিরাজকে বিতাড়িত করিবার জন্য বাঁদশাহের অনুমতি 
পাইয়াছিলেন। স্থতরাং তিনি সিরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করলেন। সিরাজও 
কলিকাতা জয় সমাপ্ত করিয়া ১৭৫৬ শ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরের শেষে সসৈন্যে পৃণিয়। 
অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। ১৬ই অক্টোবর নবাবগঞ্জের নিকট মনিহারী 
গ্রামে দুই দলে যুদ্ধ হইল। এই যুদ্ধে শওকত জঙ্গ পরাজিত ও নিহত 
হইলেন। 

অল্পবয়স্ক হইলেও সিরাজ মাতামহের মৃত্যুর ছয়মাঁসের মধ্যেই ঘসেটি বেগম, 
ইংরেজ ও শওকৎ জঙ্গের ন্যাঁয় তিনটি শত্রুকে ধ্বংস করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন-_ 
ইহা! তীহার বিশেষ যোগ্যতার পরিচয় সন্দেহ নাই। কিন্তু এই সাফল্য" 
লাভের পর তীহার সকল উদ্যম ও উৎসাহ ষেন শেষ হইয়া গেল। 

কলিকাতা জয়ের পর ইহার রক্ষার জন্য উপযুক্ত কোন বন্দোবস্ত করা হইল 
না। ইংরেজের সঙ্গে শত্রুতা আরভ্ভ করিবার পর যাহাতে তাহারা পুনরায় 
বাহল! দেশে শক্তি ও প্রতিষ্ঠা স্বাপন করিতে ন পারে, তাহার সুব্যবস্থা করা অবশ্ঠ 
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কর্তব্য ছিল; কিন্তু তাহীও কর! হইল না। ইংরেজ কোম্পানী মাদ্রাজ হইতে 
ক্লাইবের অধীনে একদল সৈম্ত ও ওয়াটসনের অধীনে এক নৌবহর কলিকাতা 
পুনরুদ্ধারের জন্য পাঠাইল। নবাবের কর্মচারী মাণিকচীদ কলিকাতার শাসন- 
কর্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ক্লাইব ও ওয়াটসন বিন। বাধায় ফলতাঁয় উদ্বাস্ত 
ইংরেজদের সহিত মিলিত হইলেন (১৫ ডিসেম্বর, ১৭৫৬) | ১৭৫৬ গ্রীষ্টাব্বের ২৭শে 
ডিসেম্বর ইংরেজ সৈন্য ও নৌবহর কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা! করিল। নবাবের 
বজবজে একটি ও তাহার নিকটে আর একটি ছুর্গ ছিল। মাণিকচাদ এই ছুইটি ছৃর্গ 
রক্ষার্থে অগ্রসর হইতেছিলেন--পথে ক্লাইবের সৈন্যের সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ হইল। 
সহসা আক্রমণের ফলে ইংরেজদের কিছু সৈন্য মার! গেল। কিন্তু মাণিকচাদের 
পাগড়ীর পাশ দিয় একটি গুলি যাওয়ার শব্দে ভীত হইয়! তিনি পলায়ন 
করিলেন। ইংরেজর! বজবজ হুর্গ ধ্বংস করিল এবং বিনা যুদ্ধে কলিকাতা 
অধিকার করিল €২রা জানুয়ারী, ১৭৫৭ )। ইংরেজর1 ঘে পূর্বেই ঘুষ দিয় 
মাণিকচাদকে হাত করিয়াছিল, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই । মাণিকচাদের' 
সহিত ক্লাইবের পত্র বিনিময় হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে কলিকাতা হইতে 
ইংরেজর1 বিতাঁড়িত হইয়া ফলতাঁয় আশ্রয় গ্রহণের পরেই মাঁণিকচাদ নবাবের 
প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া! গোপনে ইংরেজদের পক্ষ অবলম্বন করেন। অর্থের 
প্রভাব ছাড় ইহার আর কোন কারণ দেখা যায় না । ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে মাঁণিক- 
চাদের পুত্রকে ইংরেজ গতর্ণমেপ্ট উচ্চ পদে নিযুক্ত করেন-_-এই প্রসঙ্গে কাগজ- 
পত্রে লেখা আছে যে মাঁণিকাদ ীত্রশ বৎসর যাবৎ ইংরেজের অনেক উপকার, 
করিয়াছেন। 

কলিকাতা অধিকার করিয়াই ইংরেজর! দিরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা 
করিল (৩র! জাঙ্ছয়ারী, ১৭৫৭ )। ওদিকে সিরাজও কলিকাত৷ অধিকারের 
সংবাঁদ পাইয়া! যুদ্ধযাত্রী করিলেন। ১০ই জানুয়ারী ক্লাইব হুগলী অধিকার করিয়া 
সহরটি লুঠ করিলেন এবং নিকটবর্তী অনেক গ্রাম পোড়াইয়া৷ দ্রিলেন। সিরাজ 
১৯শে জাচয়ারী হুগলী পৌছিলে ইংরেজর1 কলিকাতায় গ্রস্থান করিল। ওরা 
ফেব্রুয়ারী দিরাজ কলিকাতার সহরভলীতে পৌছিয়! আমীরটাদের বাগানে 
শিবির স্থাপন করিলেন । 

৪ঠ| জুন ইংরেজরা সন্ধি প্রস্তাব করিয়! ছই জন দূত প্রাঠাইলেন। নবাব সন্ধ্যার, 
সময় তাহাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলিলেন কিন্তু পরদিন পর্যস্ত আলোচনা মৃলতুবী; 
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রহিল। কিন্তু ইংরেজ দূতের রাত্রে গোপনে নবাবের শিবির হইতে চলিয়া 
গেল। শেষ রাত্রে ক্লাইব অকম্মাৎ নবাবের শিবির আক্রমণ.করিলেন। অতকিত 
আক্রমণে নবাবের পক্ষের প্রায় ১৩০০ লোক হত হুইল, কিন্তু প্রাতঃকাঁলে নবাবের 
একদল মৈম্য স্থুদজ্জিত হওয়ায় ক্লাইভ প্রস্থান করিলেন ৷ মনে হয়, ইংরেজ দূতেরা 
নবাবের শিবিরের সন্ধান লইতেই আসিয়াছিল এবং তাহাদের নিকট সংবাদ পাইয়া 
কলাইব অকল্মাৎ আক্রমণ করিয়া নবাবকে হত অথবা বন্দী করার; জন্তই এই 
আক্রমণ করিয়াছিলেন | কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে কুয়াসায় পথ তল করিয়। নবাবের 
তাবুতে পৌছিতে অনেক দেরী হইল এবং নবাব এই সুযোগে এ তীবু ত্যাগ 
করিয়। গেলেন । 

এই নৈশ আক্রমণের ফলে ইংরেজরা ষে সব দাবী করিয়াছিল নবাব তাহা 
সকলই মানিয়! লইয়া তাহাদের সহিত সন্ধি করিলেন (৯ই ফেব্রুয়ারী, ১৭৫৭ )। 
নবাবের সৈন্সংখ্যা ৪৫০০০ ও কামান ইংরেজদের চেয়ে অনেক বেশী ছিল। 
তথাপি তিশি এইরূপ হীনতা স্বীকার করিয়া ইংরেজদের সহিত সন্ধি করিলেন 
কেন, ইহার কোন শ্থসঙ্গত কারণ খুঁজিয় পাওয়া যাঁয় না। তবে ছুইটি ঘটনা 
মবাবকে অত্যন্ত বিচলিত করিয়াছিল। প্রথমত, এই সময়ে সংবাদ আপিয়াছিল 
যে আফগানরাজ আহমদ শীহ আবদালী দিলী, আগ্রা, মথুরা প্রভৃতি বিধ্বস্ত 
করিয়া বিহার ও বাংল! দেশের দিকে অগ্রপর হইতেছে । ইহাতে নবাব অতিশয় 
ভীত হইলেন এবং যে কোন উপায়ে ইংরেজদের সহিত মিজ্রত! স্থাপন করিতে 
সন্কল্প করিলেন । 

দ্বিতীয়ত, নবাবের কর্মচারী ও পরামর্শদাতারা প্রায় সকলেই সন্ধি করিতে 
উপদেশ দিলেন। ইহারা নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছিলেন এবং সম্ভবত 
নবাব তাহার কিছু কিছু আভাঁদও পাইয়াছিলেন। কারণ যাহাই হউক এই 
সন্ধির ফলে নবাবের প্রতিপত্তি অনেক কমিয়া গেল এবং ইংরেজের শক্তি, 
প্রতিপত্তি ও ওুদ্ধত্য যে অনেক বাড়িয়! গেল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। 
কত কট! ইহারই ফলে রাজ্যের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ তাহাকে সিংহাপনচ্যুত 
করিবার জন্য ষড়যন্ত্র আরম্ভ করিলেন । 

পিরাজ নবাব হইয়! মেনাপতি মীরজাফর ও দিওয়াঁন রায়ছুর্ণভকে পদ্চ্যুত 
করেন এবং জগৎশেঠকে প্রকাশ্তটে অপমানিত করেন। এই তিন জনই ছিলেন 
পিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের প্রধান উদ্ভোক্তা। সিরাজের বিরুদ্ধে ঘসেটি বেগমের 
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যথেষ্ট আক্রোশের কারণ ছিল--স্ুতরাং তিনিও অর্থ দিয়! ইহাদের সাহাষ্য করিতে 
প্রপ্তত হইলেন। উমিষাদ নামক এক জন ধনী বণিক নিরাজের বিশ্বামভাজন 
ছিলেন। তিনিও ষড়যন্ত্রে যোগ দিলেন । 

এই সময় ইউরোপে ইংলগু ও ফ্রান্সের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ইংরেজরা 
ফরাসীদের প্রধান কেন্দ্র চ্দননগর অধিকার করিয়৷ বাংলার ফরাসী শক্তি নির্মূল 
করিতে মনস্থ করিল। সিরাজউদ্দোল্ল! ইহাতে আপত্তি করিলেন এবং হুর্গলীর 
.ফীজদাঁর নন্দকুমাঁরকে ইংরেজরা চন্দননগর আক্রমণ করিলে তাহাদিগকে বাঁধা 
দিতে আদেশ করিলেন। উমিচাদ ইংরেজদের পক্ষ হইতে ঘুষ দিয়া নন্দকুমারকে 
হাত করিলেন এবং ক্লাইব চন্দননগর অধিকার করিলেন ( ২৩শে মার্চ, ১৭৫৭ )। 

এই সময় হইতে সিরাঁজউদ্দৌল্লার চরিত্রে ও আচরণে গুরুতর পরিবর্তন লক্ষিত 
হসু। তিনি ক্লাইবকে ভয় দেখা ইয়ীছিলেন যে ফরাসীদের বিরুদ্ধে ইংবেজর! যুদ্ধ 
করিলে তিনি নিজে ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধধাত্রা করিবেন। ক্লাইব তাহাতে 
বিচলিত ন হইয়া! চন্দননগর আক্রমণ করিলেন। চন্দননগর আক্রমণের সময় 
রায়ছুর্লভ, মাণিকচাদ ও নন্দকুমারের অধীনে প্রায় বিশ হাঁজার নৈম্য ছিল। 
তীহারা কোন বাঁধ দিলেন না! এবং নবাঁবও ইহার জন্য কোন কৈফিয়ৎ তলব 
করিলেন না। তিনি নিজে তো ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্র/ করিলেনই না, বরং 
চন্দননগরের পতন হইলে ক্লাইবকে অভিনন্দন জানাইলেন। তারপর ক্লাইব যখন 
নবাবকে অনুরোধ করিলেন যে পলাতক ফরাসীদের ও তাহাদের সমস্ত সম্পত্তি 
ইংরেজদের হাতে দিতে হইবে, তখন তিনি প্রথমত ঘোরতর আপত্তি করিলেন। এবং 
কাশিমবাঁজারের ফরাসী কুঠির অধ্যক্ষ জা ল সাহেবকে অনুচরসহ সাদর অভ্যর্থন! 
করিয়! আশ্রয় দিলেন । কিন্তু শেষ পর্যস্ত তিনি তাহার বিশ্বাসঘাতক অমাত্যদের 
পরামর্শে জ'্য ল সাহেবকে বিদায় দিলেন। সম্ভবতঃ ইহাঁর অন্য কারণও ছিল। 
সিরাজ জানিতেন যে ফরাপীরা দাক্ষিণাত্যে নিজামের রাজ্যে কর্তা হইয়া বসিয়াছে। 
বাংল। দেশে যাহাতে ইংরেজ বা ফরাসী কোন পক্ষই একপ প্রভৃত্ব করিতে না পারে, 
তাহার জন্য তিনি ইহাঁদের একটির সাহায্যে অপরটিকে দমনে রাখিবাঁর চেষ্টা করিতে- 
ছিলেন। এই জন্য তিনি যখন শুনিলেন যে ফরাসী সেনাপতি বুসী দাক্ষিণাত্য 
হইতে একদল সৈম্ত লইয়া বাংলার অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন, তখন তিনি ইংরেজ 
কোম্পানীর সাহাধ্য প্রার্থনা করেন। আবার ইংরেজ ঘখন ফরাসীদের চন্দমনগর 
অধিকার করিল, তখন তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া একগল সৈন্য পাঁঠাইলেন এবং বুসীকে 
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ছুই হাজার সৈম্ত পাঠাইতে লিখিলেন। এই সময়ে (১০ই মে» ১৭৫৭ ) পেশোয়া 
বালাজী রাও ইংরেজ কোম্পাশীর কিকাতার গভর্নরকে লিখিলেন ষে তিনি 
ইংরেজকে ১,২০,০০০ সৈন্য দিয়া সাহাধ্য করিবেন এবং বাংল দেশকে ছুই ভাগ 
করিয়া ইংরেজ ও পেশোয়৷ এক এক ভাগ দখল করিবেন। ক্লাইব দিরাজকে 
ইহ] জানাইলে' তিনি ইৎরেজের প্রতি খুশী হইয়! সৈন্ত ফিরাইয়৷ আনিলেন। 

বেশ বোঝা যায় যে ইহার পূর্বেই সিরাজের বিরুদ্ধে গুরুতর ষড়যন্ত্র চলিতেছিল 
এবং ফড়মন্ত্রকারীরা ইংরেজের সহায়তায় সিরাজকে মিংহাপনচ্যুত করিবার জন্য 
তাহাদের স্বার্থ অনুযায়ী নবাবকে পরামর্শ দিতেছিলেন। দিরাজ কুটরাজনীতি 
এবং লোকচরিত্র এই উভয় বিষয়েই বিশেষ অনভিজ্ঞ ছিলেন । যদিও মীরজীফরকে 
তিনি সন্দেহ করিতেন, তথাপি তাহাকে বন্দী করিতে সাহস করিতেন ন1। 
নবাব একবার ক্রুদ্ধ হইয়! মীরজাফরকে লাঞ্ছিত করিতেন আবার তাহার স্তোক 
বাক্যে তৃলিয়া তাহার মহিত আপোষ করিতেন। রায়দুর্লভ, উমিচাদ প্রভৃতি 
'বিশ্বাসঘাতকদের কথায় তিনি ফরাপীদের বিদায় করিয়া! দিলেন অর্থাৎ একমাত্র 
যাহারা তাহাকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে সাহায্য করিতে পারিত তাহাদিগকে দুর 
করিয়। দিয়া তিনি চক্রাস্তকারীদের সাহাষ্য করিলেন। 

সিরাজের অস্থিরমতিত্ব, অদুবদশিতা লোকচরিত্রে অনভিজ্ঞতা প্রভৃতি ছাড়াও 
তাহার চরিত্রে আরও অনেক দৌষ ছিল। তাহাকে সিংহাসনচ্যত করিবার জন্য 
যাহার! ষড়যন্ত্র করিয়াছিল, তাহাদের বিচার করিবার পূর্বে সিরাজের চরিত্র সম্বন্ধ 
আলোচন। কর! প্রয়োজন | এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ পরম্পরবিরোধী মত দেখিতে পাওয়া 
যাঁয়। ইংরেজ এঁতিহাসিকরা তীহার চরিত্রে বু কলঙ্ক কালিমা লেপন করিয়াছে । 
ইহা] ষে অন্তত কতক পরিমাণে সিরাজের প্রতি তাহাদের বিশ্বাপঘাতকতাঁব 
সাঁফাই ম্বরূপ লিখিত, তীহ1 অনায়াসেই অনুমান কর! যাইতে পারে । সমসাময়িক 
এঁতিহাসিক সৈয়দ গোলাম হোঁমেন লিখিয়াছেন যে সিরাজের চপলমতিত্ব, 
দুশ্চরিত্রতা, অপ্রিয়ভাঁণ ও নিষ্ঠুরতার জন্য সভাঁসদেরা সকলেই তাঁহার প্রতি 
অসন্তুষ্ট ছিল। এই বর্ণনাও কতকটা পক্ষপাতদুষ্ট হইতে পারে। কিন্তু 
বাংল! দেশের কবি নবীনচন্দ্র সেন তাহার “পলাশীর যুদ্ধ' কাব্যে সিরাজের যে 
কলঙ্কময় চিত্র আকিয়াছেন তাঁহাঁও যেমন অতিরপ্রিত, এঁতিহাঁসিক অক্ষয়কুমার 
মৈত্রেয় এবং নাঁটাকার গিরিশচন্দ্র ঘোঁষও সিরাজউদ্দৌল্লাকে যে গ্রকার শ্বদেশবৎসল 
ও মহান্গভব বলিয়] বর্ণন1 করিয়াছেন, তাহা ঠিক তদ্রপ। গিরাঁজের চরিজ্রের 
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'বিরুদ্ধে বু কাহিনী এদেশে প্রচলিত আছে তাহাও নিধিচারে। গ্রহণ কর! যায় না। 
কিন্তু রানী অধ্যক্ষ জণ্যা ল সিরাজের বন্ধু ছিলেন, ক্বুতরাঁং তিনি সিরাজের সম্বন্ধে 
যাহা লিখিয়াঁছেন, তাহা একেবারে অগ্রাহ্য করা ধায় না। তিনি এ-সম্বন্ধে 'যাঁহ্‌! 
লিখিয়াছেন তাহার লারমর্শ এই ₹ “আঁলীবর্দীর মৃত্যুর পূর্বেই সিরাজ অত্যন্ত 
দুশ্চরিত্র বলিয়া কুখ্যাত ছিলেন। তিনি যেমন কামাসক্ত তেমনই নিষ্ুর ছিলেন। 
গঙ্গার ঘাটে যে সকল হিন্দু মেয়েরা স্নান করিতে আমিত তাহাদের মধ্যে স্থন্দরী 
কেহ থ।কিলে সিরাঁজ তীহাঁর অন্ুচর পাঠাইয় ছোট ডিঙ্গিতে করিয়া 'তাঁহাঁদের 
ধরিয়া আনিতেন। লৌক-বোঝাই ফেরী নৌকা ডুবাইয়! দিয়া জলমরগ্ন পুরুষ, স্ত্রী 
ও শিশুদের অবস্থা দেখিয়া সিরাজ আনন্দ অনুভব করিতেন । কোন সম্ত্াস্ত 
ব্যক্তিকে বধ করিবার প্রয়োজন হইলে আলীবর্দা একাকী সিরাজের হাতে ইহার 
তাঁর দিয়া নিজে দূরে থাকিতেন, যাঁগতে কোঁন আর্তনাদ তাহার কাঁনে না যায়। 
সিবাজের ভয়ে সকলের অন্তরাত্মা কীপিত এবং তীহার জঘন্য চরিত্রের জন্য নকলেই 
তাহাকে দ্বণ। করিত ।” 

হ্ৃতরাং সিরাজের কলুষিত চরিত্রই যে তাহার প্রতি লোকের বিমুখতার 
অন্যতম কারণ, সে বিষয়ে কোন সন্দেহে নাই। তবে ষড়যন্ত্রকারীদের অধিকাংশ 
প্রধানত ব্যক্তিগত কাঁরণেই পিরাঁজকে সিংহাঁসনচ্যুত করিবার ষড়যন্ত্র করিয়া 
ছিলেন। এরূপ ষড়যন্ত্র নুতন নহে । সতের বৎমর পূর্বে আলীবদ্দী এইরূপ বড়ঘনত 
ও বিশ্বাসঘাতকতা! করিয়া বাংলার নবাব হুইয়াছিলেন। সিরাঁজউদ্দোন্লা নিজের 
দু্তি ও মাতামহের পাঁপের প্রায়শ্চিত্ত করিলেন। 

সিরাজকে সিংহাসন্চ্যুত করিবার গোপন পরামর্শ মুশিপাবাদদে অনেক দিন 
হইতেই চলিতেছিল। প্রথমে স্থির হইয়াছিল যে নবাবের একজন সেনানীয়ক 
ইয়ার লতিফকে সিরাজের পরিবর্তে নবাব করা হইবে। লতিফ ইংরেজদের 
সাহাধ্য লাভের জন্য গোপনে দূত পাঠাইলেন। ইংরেজর] এই প্রস্তাব সানন্দে 
গ্রহণ করিল কারণ তাহাদ্দের বরাবর বিশ্বাস ছিল যে মিরাজ ইংরেজের শত্রু । 
সিরাঁজ ফরাসীদ্দের সহিভ মিলিত হইয়া ইংরেজকে বাংল] দেশ হইতে তাঁড়াইবেন, 
ইংরেজদের সর্বদাই এই ভয় ছিল। পিরাঁজ তাহাদিগকে খুশী করিবার জন্য 
আশ্রিত জা ল সাহেবকে বিদায় দিয়াছিলেন। কিন্তু ইংরেজরা তাহাতেও সন্তুষ্ট না 
হইয়া ল সাহেবের বিরুদ্ধে সৈম্ত পাঠাইল। পিরাজ ক্রোধান্ধ হইয়া ইহার তীব্র 
প্রতিবাদ করিলেন এবং পলাঈীভে একদল গৈগ্ঘ পাঠাইলেন। এই ঘটনায় 
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ইংরেজদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল ষে পিরাজের রাজত্বে তাহারা বাংলায় নিরাপদে 
বাণিজ্য করিতে পারিবে না। সুতরাং সিরাজকে তাড়াইয় ইংরেজের অনুগত কোন 
ব্যক্তিকে নবাব করিতে পারিলে তাহার বাংল দেশে প্রতিপত্তি লাভ করিতে 
পারিবে। ইংরেজদের এই মনৌভাব জানিতে পারিয়! মীরজাফর স্বয়ং নবাবপদের 
প্রার্থী হইলেন। তিনি নবাবের সেনাপতি ; স্থতরাং তিনিই ইংরেজদিগকে বেশী 
সাহাঁধ্য করিতে পারিবেন, এই জন্য ইংরেজরাও তাহাকেই মনোনীত।করিল। 

নবীনচন্্র সেন তাহার “পলাশীর যুদ্ধ' কাব্যের প্রথম লর্গে এই বড়মীস্ত্রের যে চিত্র 
আকিয়াছেন, তাহাঁর কৌন এতিহাসিক ভিত্তি নাই। সাত আটজন সন্ত্রীস্ত বক্তি 
রাত্রিষোগে সম্মিলিত হইয়া অনেক বাদান্বাদের পর অবশেষে সিরাজকে পিংহান- 
চ্যুত করিবার প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন, ইহা! সর্বেব মিথ্যা। রানী ভবানী, কৃষ্ণচন্দ্র ও 
রাজবল্লভের মুখে নবীনচন্দ্র বড় বড় বক্তৃতা দিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা এ বড়যন্তে 
একেবারেই লিপ্ত ছিলেন ন1। প্রধানতঃ মীরজাফর ও জগৎশেঠ কাশিমবাজারেব 
ইংরেজ কুঠির অধ্যক্ষ ওয়াটুস্‌ সাহেবের মারফৎ কলিকাতার ইংরেজ কাউনদিলের 
সঙ্গে এই বিষয়ে আলাপ করেন। উমিঠাদ আর রায়ছুর্লভও ষড়যন্ত্রের বিষম 
জানিতেন এবং ইহার পক্ষপাতী ছিলেন। ১৭৫৭ খ্রীষ্টান্ের ১লা মে কলিকাতার 
ইংরেজ কমিটি অনেক বাদান্ুবাদ ও আলোচনার পর মীরজাফরের সঙ্গে গোপন সদ্ধি 
কর! স্থির করিল এবং সন্ধির শর্তগুলি ওয়াট্‌স্‌ সাহেবের নিকট পাঠানো হইল। 
সন্ধির শর্তগুলি মোটামুটি এই :-- 

১। ফরাসীদিগকে বাংলাদেশ হইতে তাড়াইতে হইবে । 

২। সিরাজউদ্দৌল্লার কলিকাতা আক্রমণের ফলে কোম্পানীর ও কলিকাতার 
অধিবাসীদের যাহা! ক্ষতি হইয়াছিল, তাঁছা পূরণ করিতে হইবে । ইহার জন্য 
কোম্পানীকে এক কোটি, ইংরেজ অধিবাসীদ্িগকে পঞ্চাশ লক্ষ ও অন্যান 
অধিবাসীর্দিগকে সাতাশ লক্ষ টাক] দিতে হইবে । 

৩। নিরাজউদ্দোল্লার সহিত সদ্ধির সব শর্ত এবং পূর্বেকীর নবাবদের 
ফরমানে ইংরেজ বণিকধিগকে যে সমুদয় সুবিধা দেওয়া হইয়াছিল, তাহা বলবং 
থাকিবে। 

৪। কলিকাতার সীমানা ৬৭ গঞ্জ বাড়ানো হইবে এবং এই বৃহত্তর 
কলিকাতার অধিবাসীর! সর্ব বিষয়ে কোম্পানীর শানাধীন হইবে । কলিকাতা 
হইতে দক্ষিণে কুলপি পর্যস্ত ভূখণ্ডে ইংরেজ জমিদার-স্বত্ব লাভ করিবে। . 
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. ৫। টাকা ও কাশিমবাজারের কুঠি ইংরেজ কোম্পানী ইচ্ছামত সুদৃঢ় করিতে 
এবং সেখ।নে যত খুশী সৈন্ত রাখিতে পারিবে। 

৬। স্থবে বাংলাকে ফরানী ও অন্তান্ত শত্রুদের আক্রমণ হইতে রক্ষ। করিবার 
জন্য কোম্পানী উপযুক্ত সংখ্যক পৈম্য নিষুক্ত করিবে এবং তাহার ব্যয় নির্বাহের 
জন্য পর্যাঞ্ত জমি কোম্পানীকে দিতে হইবে। 

৭। কোম্পানীর সৈন্য নবাবকে লাহায্য করিবেন। যুদ্ধের অতিরিক্ত ব্যয়- 
তার নবাব দিতে বাধ্য থাকিবেন। 

৮। কোম্পানীর একজন দূত নবাবের দরবারে থাকিবেন, তিনি ষখনই 
প্রয়োজন বোধ করিবেন নবাবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে পারিবেন এবং তাহাকে 
যথোচিত সম্মান দেখাইতে হইবে। 

৯। ইংরেজের মিত্র ও শক্র নবাবের মিত্র ও শক্র বলিয়। পরিগণিত 
হইবে। 

১*। হুগলীর দক্ষিণে গঙ্গার নিকটে নবাব কোন নৃতন দুর্গ নির্মাণ করিতে 
পারিবেন না। 

১১। মীরজাফর যদ্দি উপরোক্ত শর্তগুলি পালন করিতে স্বীকৃত হন, তবে 
ইংরেজর! তীহাকে বাংলা, বিহার ও উড়িস্তার স্থবাদার পদে প্রতিষ্ঠিত করিবার 
জন্য যথাপাধ্য সাহায্য করিবে । 

সন্ধি ন্বাক্ষরিত হইবার পূর্বে উমিটাদ বলিলেন যে মুপিদাবাদের রাজকোষে' 
ধঘত টাকা আছে তাহার শতকরা পাঁচ ভাগ তাহাকে দিতে হইবে নচেং তিনি 
এই গোপন সদ্ধির কথ! নবাঁবকে বলিম! বিবেন। তাহাকে নিরম্ত করার জন্য 
এক জাল সন্ধি প্রস্তত হইল, তাহাতে এরূপ শর্ত থাকিল__কিন্তু মূল সদ্ধিতে 
সেরূপ কোন শর্ত রহিল না। ওয়াটুনন্‌ এই জাল সন্ধি স্বাক্ষর করিতে রাজী 
না হওয়ায় ক্লাইব নিজে ওয়াটসনের নাম স্বাক্ষর করিলেন । 

যতদিন এইরূপ ষড়যন্ত্র চলিতেছিল ততদিন ক্লাইব বন্ধুত্বের ভান করিয়া 
নবাবকে চিঠি লিখিতেন, যাহাতে নবাবের মনে কোন সন্দেহ না হয়। কিন্ত 
মীরজাফর কোরান-শপথ করিয়া সদ্ধির শর্ত পালন করিবেন এই প্রতিশ্রুতি 
পাইয়! ক্লাইব নিজমূতি ধার করিলেন। নবাবও মীরজাফরের যড়ঘন্ত্রের বিষয় 
কিছু কিছু জানিতে পারিলেন এবং তীহাকে বন্দী করিতে মনস্থির করিয়া 
একদল লৈস্ক ও কামান মহ মীরজাফরের বাড়ী ঘেরাও করিলেন। মীরজাফর 
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রলাইবকে এই বিপদের সংবাদ জানাইয়1 লিখিলেন ঘে তিনি ঘেন খবিলম্বে যুদ্ধ- 
যাত্রা করেন। মীরজাফর গোপনে ওয়াট্স্কে লিখিলেন তিনি যেন অবিলম্গে 
মুরিদাবাদ ত্যাগ করেন। ওয়াস এই চিঠি পাইয়া ১৩ই জুন অন্ুচরসহ 
মুশিদীবাঁদ হইতে চলিয়া গেলেন । ফ্লাইবও মীরজাফরের চিঠি পাইয়া নবাঁবকে 
এ তারিখে চিঠি লিখিয়| জানাইলেন যে তাহার সহিত ইংরেজদের যে সকল 
বিষয়ে বিরোধ আছে, নবাবের পাঁচ জন কর্মচারীর উপর তাহার মীমাংসার ভার 
দেওয়া হউক এবং এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি সসৈন্যে মুশিদাবাদ যাত্রা 
করিতেছেন । তিনি ঘষে পাঁচ জন কর্মচারীর নাম করিলেন, তাহারা সকলেই 
বিশ্বাসঘাতক এবং ইংরেজের পক্ষতৃক্ত। এই চিঠি পাইয়া এবং ওয়াটুসৈব 
পলায়নের সংবাদ পাইয়া সিরাজ ইংরেজের প্রকৃত মনোভাব বুঝিতে পাব্িলেন। 
এবং এতদিন পরে মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইলেন | মৌহন- 
লাল, মীরমদাঁন প্রভৃতি বিশ্বস্ত অনুচরের৷ পরামর্শ দিল যে মীরজাফরকে অবিলম্বে 
হত্যা করা হউক । বিশ্বাসঘাতক কর্মচারীরা নবাবকে মীরজাফরের সহিত মিটমাঁট 
করিবার উপদেশ দিলেন । এই বিষম সঙ্কটের সময় সিরাজ তাহার অস্থিরমতিত, 
কূটরাজনীতিজ্ঞান ও দূরদশিতার অভাব এবং লোকচরিত্র সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতার 
চূড়ান্ত প্রমাণ দিলেন । মীরজাফরের বাড়ী ঘেরাও করিয়া তিনি তাহাকে পরম 
শক্রতে পরিণত করিয়াছিলেন । অকস্মাৎ তিনি ভাঁবিলেন ষে অনুনয় বিনয় করিয়া 
মীরজাফরকে নিজের পক্ষে আনিতে পাঁর1 যাইবে । মীরজাফরের বাড়ীর চাঁরিদিকে 
তিনি যে কামান ও সৈম্য পাঠাইয়াছিলেন তাহা! ফিরাইয়! আনিয়া তিনি পুন: 
পুনঃ মীরজাফরকে সাক্ষাতের জন্য ডাকিয়া পাঠাইলেন। যখন মীরজাফর কিছুতেই 
নবাবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন না, তখন নবাব সযন্ত মাঁনমর্ধীদা1! বিসর্জন দিয়া 
ত্বয়ং মীরজাফরের বাটিতে গমন করিলেন। মীরজাফর কোরান-স্পর্শ করিয়া 
নিম্নলিখিত তিনটি শর্তে নবাবের পক্ষে থাকিতে রাঁজী হইলেন। 

১। সমূহ বিপদ কাটিয়া গেলে মীরজাফর নবাবের অধীনে চাকুবী 
করিবেন না। 

২। তিনি দরবারে যাইবেন না। 

৩। আসন্ন যুদ্ধে তিনি কোন সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিবেন ন!। 

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, দিরাজ এই সমুদয় শর্ত মানিয়া লইলেন এবং উপরোক্ত 
ভূতীয় শর্তট সত্বেও মীরজাফরকেই সেনাপতি করিয়া তাহার অধীনে এক বিপুল 
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সৈম্তদল সহ যুন্ধযাত্রা করিলেন। পলাশির প্রান্তরে ১৭৫৭ থৃষ্টান্জে ২২শে জুন 
তারিখে ইংরেজ সেনাপতি ক্লাইব ও নবাবের দৈন্য পরস্পরের সম্মুখীন হইল । 
ক্লাইবের সৈন্য সংখ্যা ছিল মোট তিন হাঁজার-__২২৯* সিপাহী, ৮** ইউরোপীয়ান 
--পদাতিক ও গোলন্দাঞ্জ। নবাবের মোট সৈন্য ছিল ৫০১০০০--১৫,০০০ 
অশ্বারোহী এবং ৩৫,৯০০ পদাতিক । নবাবের মোট ৫৩টি কামান ছিল। সিনৃক্কে* 
নামক একজন ফরাসী সেনানায়কের অধীনেও কয়েকটি কামান ছিল। মোহনলাঁল ও 
মীরমদানের অধীনে ৫,০০০ অঙ্বীরোহী ও ৭,০০০ পদাতিক সৈন্য ছিল। ২৩শে জুন 
প্রাতঃকালে যুদ্ধ আঁরস্ত হইল। নবাবের পক্ষে সিন্ফ্রে গোলাবর্ষণ আরম্ভ করিলেন । 
ইংরেজ সৈন্যও গোলাবর্ষণ করিল এবং আত্মকাননের অন্তরালে আশ্রয় গ্রহণ 
করিল। ইহাতে উৎলাহিত হইয়! সিন্ফ্রেঁ মোহনলাল ও মীরমদান তাহাদের সৈশ্ত 
লইয়া ইংরেজ সৈন্য আক্রমণ করিলেন। মীরজীফর, ইয়ার লতিফ ও রায়ছুর্লভের 
অধীনস্থ বৃহৎ সৈন্যাদল দর্শকের ন্যায় চুপ করিয়া ঈীড়াইয়াছিল। কিন্তু তাহা সত্বেও 
নবাবের ক্ষুদ্র সেনাঁদল বীর বিক্রমে অগ্রসর হইয়া ইংরেজ টসম্যদ্ের বিপনন করিয়া 
তুপিল। এই সময় অকম্মাৎ একটি গোলার আঘাতে মীরমদানের মৃত্যু হইল। 
ইহাতে নবাব অতিশয় বিচলিত ও মভিচ্ছন্দ হইয়া মীরজাফরকে ডাকিয়া 
পাঁঠাইলেন। মীরজাফর প্রথমে আসেন নাই, কিন্তু পুনঃ পুনঃ আহ্বানের ফলে 
সশন্ম দেহরক্ষী সহ নবাবের শিবিরে আসিলেন। নবাব দীনভাবে নিজের পাগড়ী 
খুলিয়া মীরজাফরের সম্মুখে রাখিলেন এবং আলীবদ্শীর উপকারের কথা স্মরণ 
করাইয়া নিজের প্রাণ ও মান রক্ষার জন্য মীরজাফরের নিকট করুণ নিবেদন 
জানাইলেন । মীরজাফর আবার কোরাণ-ম্পর্শ করিয়া নবাবকে অভয় দিলেন এবং 
বলিলেন “সন্ধ্যা আগত প্রায়-আজ আর যুদ্ধের সয় নাই। আপনি মোহন- 
লালকে ফিরিয়া আসিতে আজ্ঞা! করুন। কাল প্রীতে আমি সমন্ত সৈন্ত লইয়া 
ইংরেজ সৈন্য আক্রমণ করিব |” নবাব মৌহনলালকে ফিরিতে আদেশ দিলেন। 
মোহনলাল ইহাতে অত্যন্ত আশ্চর্য বোধ করিয়া! বলিয়া পাঠাইলেন ঘষে “এখন 
ফিরিয়া যাওয়া কোনক্রমেই সঙ্গত নহে। এখন ফিরিলেই সমস্ত সৈম্ত হতাশ 
হইয়া পলাইতে আরম্ভ করিবে।” নবাবের তখন আর হিতাহিতজ্ঞান বা কোন. 
রকম বুদ্ধি বিবেচন! ছিল না। তিনি মীরজাফরের দিকে চাহিলেন। মীরজাফর 
বলিলেন, “আমি যাহ! ভাল মনে করি তাহা বলিয়াছি, এখন আপনার যেরপ 
বিবেচনা হয় সেইরূপ করুন” নির্বোধ নবাব মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতার স্পট 


১৮০ বাংল দেশের ইতিহাস 


প্রমাণ পাইয়াঁও তীহার মতই গ্রহণ করিলেন, একমাত্র বিশ্বস্ত অন্ুচর মোহন" 
লালের উপদেশ গ্রাহা করিলেন না। তিনি পুনঃ পুনঃ মোহনলালকে ফিরিবার 
আদেশ পাঠাইলেন। মোহনলাল অগত্যা ফিরিতে বাধ্য হইলেন। মোহনলালের 
কথাই ফলিল। নবাবের সৈন্তার! ভাঁবিল তাঁহাদের পরাজয় হইয়াছে এবং তাহারা 
চতুর্দিকে পলাইতে লাগিল। এই সংবাদ পাইয়া নবাব অবশিষ্ট সৈম্যগণকে যুদ্ধ- 
ক্ষেত্র ত্যাগ করিতে আদেশ দিলেন এবং ছুই হাজার অশ্বারোহী সহ নিজেও 
মৃপরিদাবাঁদ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এইবার মীরজাফর তাহার বিরাট সৈম্াদল 
লইয়া! ইংরেজদের সঙ্গে যোঁগ দিলেন। মোহনলাল ও সিন্ফ্রে বেল! পাঁচট! পর্যন্ত 
যুদ্ধ করিলেন, তারপর যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিলেন। ইংরেজ সৈন্য নবাবের শিবির 
লুঠ করিল। এইরূপে পলাশীর যুদ্ধে ক্লীইবের সম্পূর্ণ জয়লাভ হুইল । এই যুদ্ধে 
ইংরেজদের ২৩জন সৈন্ত নিহত ও ৪৯জন আহত হইয়াছিল। নবাবের ৫০« সৈন্য 
হত হুইয়াছিল। | 

পরদিন ( ২৪শে জুন ) দাউদপুরের ইংরেজ শিবিরে মীর জাফর 'ক্লাইবের সঙ্গে 
সাক্ষাৎ করিলেন। ক্লাইব তীহাকে বাংলা, বিহার ও উড়িম্তার নবাঁব বলিয়া সংবর্ধন! 
করিলেন । মীরজাফর মুশিদাবাদ পৌছিয়৷ শুনিলেন পিরাজ পলায়ন করিয়াছেন। 
অমনি চতুর্দিকে তাহার সন্ধানের ব্যবস্থা হইল। ২৬শে জুন মুখিদাবাদে মীরজাঁফরের 
অভিষেক হইল । ২৯শে জুন ক্লাইভ ২০০ ইউরোপীয়ান ও ৫০* দেশীয় সৈন্য লইয়া 
বিজয়গর্বে মুশিদাবাদে প্রবেশ করিলেন । ক্লাইভ লিখিয়াছেন যে এই উপলক্ষে বহু 
লক্ষ দর্শক উপস্থিত ছিল। তাহারা ইচ্ছা করিলে শুধু লাঠি ও টিল দিয়াই 
ইউরোপীয় সৈন্যদের মারিয়া ফেলিতে পাঁরিত। কিন্তু বাঙ্গালীর! তাহা! করে নাই। 
কারণ তাহার! এই মাত্র জানিয়াই নিশ্চিন্ত ছিল যে-- 

এক রাজা যাবে পুনঃ অন্য রাজা হবে । 
বাংলার সিংহাসন শূন্য নাহি রবে । 

৩০শে জুন লিরাজউদ্দৌল্ল। রাঁজমহলের নিকট ধর! পড়িলেন। ২রা জুলাই রাত্রে 
গোপনে তাহাকে মুশিদাবাদে আন1 হইল । তাহার সম্বন্ধে কী ব্যবস্থা কর! যায় স্থির 
করিতে না পারিয়। মীরজাফর তাহাকে পুত্র মীরনের হেফাজতে রাখিলেন । মীরন 
সেই রাত্রেই তাহাকে হত্যা করাইল। তাহার মৃতদেহ যখন হৃস্তিপৃষ্টে করিয়া 
পরদিন নগরের রাজপথে ঘোরান হইল তখনও বাঙ্গালী দর্শকরা কোনরূপ উচ্ছাস 


প্রকাশ করে নাই। 


নবাবী আমল ১৮১ 


প| মীরজাফর 


২৯শে জুন প্রাতে ক্লাইব মুশিদাবাঁদে পৌছিলেন। সেইদিনই সন্ধ্যার সময় 
এরবারে উপস্থিত হইয়া ক্লাইব মীরজাফরকে মসনর্দে বমিতে অনুরোধ করিলেন। 
মীরজাফর ইতস্তত করায় ক্লাইব নিজে তাঁহার হাত ধরিয়া তাঁহাকে মসনদে 
বসাইলেন এবং বাংলা, বিহার ও উড়িস্ার সুবাঁদাীর বলিয়া অভিবাদন করিলেন । 
দিল্লীর বাদশাহও ইহ1 অন্থমোদন করিলেন । 

মীরজাঁফর ইংরেজদিগকে ষে টাকা দিবার অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, দেখা গেল 
রাজকোষে তত টাঁকা নাই। জগৎশেঠের মধাস্থৃতায় স্থির হইল যে আপাতত 
দাবীর অর্ধেক টাকা দেওয়া হইবে। বাকী অর্ধেক তিন বছরে সমান কিস্তিতে শোধ 
(দওয়] হইবে । এই ব্যবস্থার ফলে ১৭৫৭ হইতে ১৭৬০ গ্রীষ্টাবের মধ্যে মীরজাফর 
ইংরেজ কোম্পানীকে নগদ দুই কোটি পঁচিশ লক্ষ টাকা এবং প্রধান প্রধান ইংরেজ 
কর্মচারীকে আটা্ন লক্ষ সত্তর হাঁজার টাক দিয়াছিলেন। ক্লাইবকে ব্যক্তিগতভাবে 
যে জমিদারী দেওয়া হইয়াছিল তাহার বাধষিক আয় ছিল প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ 
টাকা। (৩রা জুলাই, ১৭৫৭) সামরিক বাগ্য সহকারে শোভাযাত্রা করিয়া 
প্রথম কিস্তির টাকা দুইশত নৌকায় বোঝাই করিয়া কলিকাতা অভিমুখে রওনা 
হইল। এ দিনই পিরাজউদ্দোল্লার শবনেহ হস্তিপৃষ্ঠে চড়াইম্সা আর একদল লোক 
শোভাধাত্র। করিয়া নগর প্রদক্ষিণ করিল। 

তিন জন জমিদার ব্যতীত আর সকলেই মীরজাফরকে নবাব বলিয়। মাঁনিয়! 
লইল। মেদিনীপুরের রাজা রামসিংহ সিরাজের অনুগত ছিলেন। তিনি প্রথষে 
মীরজাফরের আধিপত্য স্বীকার করেন নাই; কিন্তু শীঘ্রই আনুগত্য ত্বীকার করিতে 
বাধ্য হইলেন। পৃিয়ায় হাজীর আলী ৭ নিজেকে স্বাধীন নবাব বলিয়া ঘোষণা 
করিলেন, কিন্ত নবাবের সৈম্ত তাহাকে পরাজিত করিল। পাটনার শাদনকর্ত! 
রামনারায়ণ মীরজাফরের নবাবী শ্বীকার না করায় তাহার বিরুদ্ধে নবাব স্বয়ং 
সসৈন্তে অগ্রসর, হইলেন । কিন্তু রামনারায়ণ ক্লাইবের শরণাপন্ন হওয়ায় নবাৰ 
তাহার কোন অনিষ্ট করিতে পারিলেন না । রামনারায়ণকে তিনি পুর্ব পদেই বহাল 
রাখিলেন। মীরজাফর সংবাদ পাইলেন ষে' উদ্লিখিত তিনটি বিজ্রোহেরই মুলে 
ছিলেন রায়ছূর্লভ। কারণ হদিও তিনি রায়তুর্ণতের সঙ্গে চক্রান্ত করিয়াই 
মিরাজের সর্বনাশ করিয়াছিলেন তথাপি নবাব হুইয়া তাহার সন্দেহ হুইল থে 
তবিস্তুতে অন্তান্ত হিন্দু ও ইংরেছের সাহায্যে রায়চূ্লত তীছার বিরুদ্ধে ফড়বন্্র করিতে 


১৮২. বাংল। দেশের ইতিহাস 


পারে। সুতরাং তিনি রায়ছূর্লভকে হত্যা করার ব্যবস্থা করিলেন। রাম্ম- 
দুর্লভকেও ক্লাইব রক্ষা করিলেন। চতুর ক্লাইব জানিতেন ষে মীরজাফর ইংরেজের' 
সহায়তায় নবাব হইলেও তিনি ইংরেজের কর্তৃত্ব খর্ব করিতে চেষ্টা করিবেন। 
স্থতরাং তিনিও রায়ছুলভ, রামনারায়ণ প্রভৃতিকে লইয়া স্বপক্ষীয় একটি দল 
গড়িতে চেষ্টা করিলেন । ক্লাইব মুশিদাবাদ হইতে চলিয়া গেলেই মীরজাফরের পুত্র 
মীরন রায়ছুর্ণভকে দেওয়ানের পদ হইতে বরখাম্ত করিয়া! রাজবল্লভকে তাহার স্থানে 
নিষুক্ত করিলেন। রায়হূর্লভ কলিকাতায় ক্লাইবের নিকট আশ্রয় গ্রহণ।করিলেন। 

এই সমুদয় বিদ্রোহ থামিতে ন1 থাঁমিতেই মীরজাফরের সৈম্দল বিজ্রোহ 
করিল। তাহার্দের অনেক দিনের বেতন বাঁকী ছিল স্তরাং তাহার? পুনঃ পুনঃ 
ইহা পরিশোধ করিবার জন্য নবাবের নিকট আবেদন করিল। নবাব ক্রুদ্ধ হইয়া 
অনেক সৈন্য বরথাস্ত করিলেন। ইহার ফলে সৈন্যের। তাহার প্রানাদ অবরোধ 
করিল । নবাবের দুর্বযবহারে বিহারের দুইজন জমিদার সুন্দর সিংহ ও বলবস্ত 
সিংহ বিদ্রোহ করিলেন। 

ইতিমধ্যে আর এক গুরুতর সংকট উপস্থিত হইল। এই সময়ে দিলীর 
সাম্রাজ্য নামে মাত্র পর্যবসিত হইয়াছিল। দিল্লীর নামসবন্ব বাদশাহ ছ্িতীয় 
আলমগীর মাত্র দিল্লী ও তাহার চতুর্দিকের সামান্য ভূখণ্ডে রাজত্ব করিতেন কিন্ত 
প্রকৃত ক্ষমত1 ছিল তাহার উজীরের হন্তে। ১৭৫৭ গ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে 
আফগান স্থুলতান আহমদ শাহ. আবদালী দিল্লী আক্রমণ করিলেন এবং উজীর 
গাজীউদ্দীন ইমাদ্‌-উল-মুল্ক্‌ আত্মনমর্পণ করিলেন। (জানুয়ারী, ১৭৫৭) আবদাদী 
রুহেল1 নাঁয়ক নাজীবউদৌল্লাকে দিল্লীতে তাহার প্রতিনিধি হিসাবে রাখিয়! প্রস্থান 
করিলেন । পূর্বেই বল! হইয়াছে যে আবদালীর এই আক্রমণে ভীত হইয়াই 
সিরাজউদ্দৌল্লা ইংরেজদিগের সহিত ফেব্রুয়ারী মাসে সন্ধি করিয়াছিলেন। 

আঁবদালীর প্রস্থানের পরই মারাঠাগণ দিল্লী আক্রমণ করিল ( আগস্ট, ১৭৫৭ ) 
এবং নাজীবউদ্দোন্লাকে সরাইয়া৷ আবার গাজীউদ্দীনকে উজীর নিযুক্ত করিল। 
গাজীউদ্দীন বাদশাহ ও তাহার পুত্র ( বাদশাহজাদা ) উভয়ের সঙ্গেই খুব ছূর্যবহার 
করিতেন। তাহার হাত হুইতে পরিত্রাণ লাভের জন্য বাদশাহজাদ দিলী হইতে 
পলায়ন করিয়া নাজীবউদ্দৌক্লার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন (মে, ১৭৫৮) 
বাদশাহ দ্বিতীয় আলমগীর তাহার পুত্রকে বাংলা, বিহার ও উড়িস্তার স্থুবাধার 
নিযুক্ত করিয়াছিলেন.। বাংলার নবাব পরিবর্তন এবং আভ্যস্তরিক অসস্ভোষ ও 


নরাবী, আমল ১৮৩. 


বিদ্রোহের স্যোগে অকর্মণ্য মীর জাফরকে পদচ্যুত করিয়া! বাংলার মসনদে 
বাদশাহজাদাকে বসাইবার জন্য এলাহাবাদের সুবাদার মুহম্মদ কুলী খান ও 
অযোধ্যার নবাব শুজাউদ্বোক্প। বাদশাহজাদাকে সম্মুখে রাখিয়া বিহার আক্রমণ 
করিতে মনস্থ করিলেন। পূর্বোক্ত বিহারের বিক্বোহী জমিদার ছুইজনও তাহীদের 
সঙ্গে যোগ দিলেন। 

এই আক্রমণের সংবাদে মীরজাফর অত্যন্ত বিচলিত হইলেন, কাঁরণ তাহার 
পৈন্যেরা পূব হইতেই বিদ্রোহী ছিল। শাহজাদীর সংবাদ শুনিয়! জমিদারদের 
মধ্যে অনেকেই তাহার সঙ্গে যোগ দিতে মনস্থ করিল। নবাব অনন্তোপায় হইয়া 
সোনা-বূপার তৈজসপত্ত্র প্রভৃতি বিক্রয় করিয়া সৈম্তগণের বাকী বেতন কতকটা 
শোধ করিলেন এবং ইংরেজ টন্যের সাহাষ্য প্রার্থনা করিলেন। শাহজাদাও 
ক্লাইবের সাহায্য প্রার্থনা! করিলেন। ইতিমধ্যে বাদশাহ উজীরের চাপে পড়িয়া 
শাহজাদার পরিবর্তে বাংলা-বিহার-উড়িস্যার অন্য স্থৃবাদার নিযুক্ত করিলেন এবং 
মীরজাফরকে আদেশ দিলেন যেন অবিলম্বে শাহজাদাকে আক্রমণ ও বন্দী 
করেন। শাহজাদা পাটন। ছুর্গ আক্রমণ করিয়াছিলেন ( মার্চ, ১৭৫৯ )। কিন্তু 
ক্লাইবের হন্তে তিনি পরাজিত হইলেন। তখন শাহজাদা ইংরেজের নিকট কিছু 
অর্থ নাহাষ্য চাহিলেন । ক্লাইব তাহাকে দশহাজার টাক] দিলে তিনি বিহার ছাড়িয়া 
চলিয়। গেলেন। দিল্লীর উজীর শাহজাদার পরাজয়ে খুনী হইয়া বাংলায় 
মীরজাফরের কর্তৃত্ব অনুমোদন করিলেন এবং মীরজাফরের অঙ্থরোধে ক্লাইবকে 
একটি অম্মানম্থচক পদবী দিলেন। মীরজাফরও ক্লাইবকে এই পদের 
উপযুক্ত জায়গীর' প্রদান করিলেন। | 

এই যুদ্ধে মীরজাফরের পুত্র মীরন নবাব-সেনার নায়ক ছিলেন। মীরন 
কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্মচারীর প্রতি দুর্যবহার করায় তাহারা মীরনের 
্রস্থানের পরই কয়েকজন জমিদারের সঙ্গে একযোগে বিদ্রোহ করিয়া! শাহজাদাকে 
আবার বিহার আক্রমণের জন্য আমন্ত্রণ করিলেন । এই আমন্ত্রণ পাইয়া 
১৭৫৯ গ্রীষ্টান্বের অক্টোবর মাসের শেষভাগে শাহজাদা আবার বিহার আক্রমণ 
করিবার উদ্দেস্ত্ে যাত্রা করিলেন। শোন নদীর নিকট পৌছিয়া তিনি সংবাদ 
পাইলেন যে তীহার পিতা! উজীর কর্তৃক নিহত হইয়াছেন। অমনি তিনি দ্িতীস্ব 
শাহ আঁলম নামে নিজেকে সম্রাট বলিয়া ঘোষণা! করিলেন এবং অযোধ্যার নবাব 
শুজাউদ্দোক্সাকে. উজীর নিযুক্ত করিলেন। তিনি অভিষেকের আমোদ-উৎসকে 
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বনু সময় কটাইলেন। এই অবসরে পাটনীয় রামনারাঁয়ণ ছুর্গ রক্ষার বন্দোবন্ত 
শেষ করিলেন এবং ক্যাইলোডের অধীনে একদল ইংরেজ সৈন্য পাটনায় পেঁছিল। 
ইংরেজ-সৈম্ত পৌছিবার পূর্বেই রাঁমনারায়ণ বাদশাহী ফৌজকে আক্রমণ করিয়া 
পরান্ত হইলেন (৯ই ফেব্রুয়ারী, ১৭৬* )। কিন্ত শাহ আলম পাটনার নিকট 
পৌছিলেও দুর্গ আক্রমণ করিতে ভরসা পাইলেন না এবং ২২শে ফেব্রুয়ারী 
ক্যাইলোডের হস্তে পরাস্ত হইয়া তিনি বিহার সহরে প্রস্থান করিলেন। ক্মতঃপর 
শাহ আলম মুশিদাবাদ আক্রমণের জন্য কামগার খানের অধীনস্থ একদল অস্বীরোহী 
সৈন্ত লইয়া পাহাড় ও জঙ্গলের “মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়া বিষ্ণুপুর পৌছিলেন। 
এইখানে একদল মাঁরাঠা সৈন্য তাহার সঙ্গে যোগ দিল। এই সময় মীরজাফরের 
নবাঁবীর শেষ অবস্থা এবং বাংল! দেশেরও চরম ছুরবস্থা। সম্ভবত এই সকল 
সংবাঁদ শুনিয়াই শাহ আলম বাংল! দেশ আক্রমণ করিতে উৎসাহিত হইয়াছিলেন । 
কিন্ত তাহার আশা পূর্ণ হইল না। তীহার কতক সৈন্য দামোদর নদ পার 
হওয়ার পরই ইংরেজ সৈন্যের সহিত তাহাদের একটি খগ্ডযুদ্ধ হইল (৭ই 
এপ্রিল, ১৭৬০ )। শাহ আলম তখন তাড়াতাড়ি ফিরিয়া অরক্ষিত পাটনা 
দুর্গের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন | কিন্তু ইংরেজ সৈন্য পাটনায় পৌছিলে (২৮ 
এপ্রিল, ১৭৬০ ) বাদশাহ পাঁটন! ত্যাগ করিয়! রানীসরাই নাঁমক স্থানে উপস্থিত 
হইলেন । এখানে ফরাসী অধ্যক্ষ জ'্যা ল সাহেব তাহার সহিত ঘোগ দিলেন । 
কিন্তু হাজীপুরে ইংরেজ সৈন্য খাঁদিম হোসেনকে পরাজিত করিলে (১৯ জুন ) 
বাদশাহ ভগ্রমনোরথ হইয়! বিহার প্রদেশ হইতে প্রস্থান করিয়া যমুনা তীরে 
পৌছিলেন (অগস্ট, ১৭৬৯ )। 

বাদশাহ শাহ আলমের আক্রমণের সুযোগ লইয়। মারাঠা সেনানায়ক শিবভষ্ট 
বুহৎ একদল সৈগ্ঘদহ কটক আক্রমণ করিলেন। ১৭৬০ গ্রীষ্টান্ধের আর্ক 
তিনি মেদিনীপুর অধিকার করিলেন। বীরভূমের জমিদারও তাহার লঙ্গে যোগ 
দিলেন। মীরজাফর তখন ইংরেজ সৈম্ভের সাহাধ্য প্রার্থন! করিলেন। ইংরেজ 
সৈম্ত অগ্রসর হইব! মাত্র শিবভট্ট বিনা যুদ্ধে বাংল! দেশ হইতে প্রস্থান করিলেন । 

এই সময়ে পৃণিয়ার নায়েব নাজিম খাদিম হোসেন খানও বিদ্রোহী হইয়া শাহ 
আলমের সঙ্গে যোগ দিবার জন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। মীরন ও ক্যাইলোন 
ধুই সেনাদল লইয়! তাহাকে বাধ! দানের জন্য অগ্রসর হইলেন। ১৬ই জুন 
খাদিম হোসেন খাঁন পরাজিত হইয়া! পলায়ন করিলেন এবং নবাবের সৈশ্য তাহার 
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“পশ্চান্ধাবন করিল। কিন্তু ৩রা জুলাই অকস্মাৎ শিবিরে বজ্াঘাতে মীরনের 
মৃত্যু হওয়ায় নবাবসৈম্য ফিরিয়া আসিল। 

এইরূপে ১৭৬০ গ্রীষ্টান্ে শাহ আলম ও শিবভট্রের আক্রমণ এবং খাঁদিম 
হোসেনের বিদ্রোহ বাংল! দেশকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু ইংরেজ 
পৈম্যের সহায়তায় মীরজাফর এই তিনটি বিপদ হইতেই উদ্ধার পাইলেন। 

কিন্তু অচিরেই আঁর এক বিপদ উপস্থিত হইল। ইংরেজ ও ফরাসীদের ন্যায় 
ওলন্দাজরাও বাংলায় বাণিজ্য করিত এবং হুগলীর নিকটবর্তী চু'চূড়ায় তাহাদের 
বাণিজ্য-কুঠি ছিল। মীর জাফরকে নবাবী পদে প্রতিষ্ঠা করিয়! ইংরেজদের ক্ষমতাও 
প্রতিপত্তি বাড়িয়! যাওয়ায় ওলন্দাজেরা অত্যন্ত অসস্তষ্ট হইল এবং মীরজাফরকে 
নবাবের উপযুক্ত মর্যাদা দেখাইল না। নবাব ওলন্দাজ কর্তৃপক্ষের নিকট 
জবাবদিহি করিলেন। কিন্তু তাহারা ক্রটি স্বীকার না করিয়া লম্বা এক দাবী- 
দাওয়ার ফর্দ পেশ করিল। ক্লাইবের পরামর্শমত নবাব ওলন্দাজদের বাণিজ্য 
বন্ধ করিবার পরওয়ান৷ বাহির করিবামাত্র ওলন্দাজরা মীরজাফরের প্রাপ্য 
সম্মান দিল। 

কিন্ত ইংরেজদের সহিত ওলন্দাজদের গোঁলমাঁল মিটিল না। একে তো! 
ইংরেজর] বিনা শুক্কে বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা পাইত্ত, তারপর 'মীরজাফরের 
নিকট হইতে তাহারা আরও কতকগুলি অধিকার লাভ করিয়াছিল। ইহার 
বলে ওলন্দাজদের ঘত জাহাজ গঙ্গ৷ দিয়া যাইত, ইংরেজরা তাহা খানাতল্লাসী 
করিত এবং ইংরেজ ভিন্ন অন্য কোন জাতির লোঁককে জাহাজের চালক 
(0110) নিঘুক্ত করিতে দিত না। ইহার ফলে ওলন্দাজদের বাণিজ্য অনেক 
কমিয়া যাইতে লাঁগিল। উপায়স্তর না দেখিয়া ওলন্দীজর1 ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধ 
করা স্থির করিল এবং এই উদ্দেশ্টে তাহাদের শক্তির প্রধান কেন্দ্র হইতে বন্থ 
সৈগ্ক আনাইবার ব্যবস্থা করিল। ১৭৫৯ খ্ীষটান্ধের অক্টোবর মাসে ইউরোপীয় ও 
মলয় সৈগ্ভ বোঝাই ছয় সাতখানি জাহাজ গঙ্গায় পৌছিল। মীরজাফর তখন 
কলিকাতায় ছিলেন। তিনি গওলন্দাজদিগকে বাংলা দেশ হইতে তাড়াইবার 
প্রস্তাব করিলেন। ইংরেজরা ইহাতে সম্মত হইল না, কারণ ইউরোপে ইংরেজ শু 
ওলন্দাজদের মধ্যে পূর্ণ শাস্তি বিরাজ করিতেছিল। তাহারা নবাবকে অঙ্থরোধ 
করিল যেন তিনি গলন্দাজদিগকে ইংরেজদের বিরুদ্ধতা হইতে নিবৃত্ত করেন। 
দকুলারে নবাব কলিকাতা হইতে মুপণিদাবাদে হাইবার পথে হুগলী.ও চুঃচুড়ার 
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মাঝামাঝি এক জায়গায় দরবারের আয়োজন করিয়া ওলন্দাজদিগকে উপস্থিত 
হইতে আদেশ ধিলেন। দরবারে ওলন্দাজ কর্তৃপক্ষের! নবাবকে বুঝাইতে চেষ্টা 
করিল যে ইংরেজরাই তাহার দুর্বলতা ও দেশের দুর্দশার কাঁরণ এবং তাহার অনুগ্রহ 
পাইলে তাহাকে তাহারা এই বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে পারে। নবাবকে চুপ 
করিয়া থাকিতে দেখিয়৷ তাহারা ভরসা পাইল এবং প্রার্থনা করিল ধে নবাব 
তাহাদিগের সেনাদলকে আমপিতে দিবেন এবং ইংরেজরা যাহাতে কোন বাধা ন! 
দেয় তাহার ব্যবস্থ। করিবেন। নবাব ইহাতে আপত্তি করায় তাহার! বনগিল ষে 
সৈন্তবোঝাই' জাহাজগুলি শীন্রই ফেরৎ পাঠানো হইবে। ইহাতে খুসী হইয়া 
নবাব তাহাদিগকে সংবর্ধন৷ করিলেন এবং তাহাদের বাণিজ্যের ক্ুবিধা করিয়া 
দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন 1/ 

কিন্ত নবাব চলিয়া যাইবার পরই ওলন্দাজর৷ এমন ভা দেখাইল ঘে নবাব 
তাহাদিগকে সৈন্তবোঝাই জাহাজ আনিতে অনুমতি দিয়াছেন। তাহারা 
জাহাজগুলি আনিবার ও নৃতন সৈন্য সংগ্রহের ব্যবস্থা করিতে লাগিল। 

ইহাতে ইংরেজদের সন্দেহ হইল যে নবাব তলে তলে ওলন্দাজদের সহায়তা 
করিতেছিলেন । অনেক ইংরেজের দৃঢ় বিশ্বা হইল যে নবাবই গোপনে 
ওলন্দাজদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করিয়া সৈন্য আনার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ক্লাইবও 
নবাবকে এক কড়া চিঠি লিখিলেন যে ওলন্দাজদের সহিত মিত্রতা করিলে ভবিষ্যতে 
তিনি মীরজাফরের সহিত কোন নসন্বন্ধ রাখিবেন না। নবাব প্রতিবাদ করিয়া 
জানাইলেন যে ইংরেজের সহিত বন্ধুত্বের প্রমাণ দিতে তিনি সর্বদাই প্রস্তত 
আছেন। ক্লাইব তাহাকে সসৈন্যে ইংরেজদিগের লঙ্গে মিলিত হইবার আমন্ত্রণ 
করিলেন। নবাব লিখিলেন যে কলিকাতা হইতে মুখিদাবাদে যাতায়াতের ফলে। 
তিনি বড় ক্লান্ত, সুতরাং নিজে ন৷ যাইয়। পুত্রকে পাঠাইবেন। 

ইতিমধ্যে ওলন্দাজেরা ইংরেজদের সাতখানি জাহাজ আটক করিল এবং 
ফলতায় নামিয়! ইংরেজের নিশান ছিড়িয়া৷ ফেলিয়! ঘর বাড়ী জালাইয়! দিল। 
ক্লাইব ভাবিলেন যে নবাবের সহায়তা না৷ থাকিলে ওলন্দাজেরা এতদূর সাহস, 
করিত না। ন্ুুতরাৎ তিনি নবাবকে লিখিলেন যে তাহার পুত্র বা সৈন্ত পাঠাইবার' 
প্রয়োজন নাই ।'কিন্ত তিনি যদি সত্য সত্যই ইংরেজের বন্ধু হন তবে ওলগ্দাজদিগের. 
যে.ভাবে যতদুর সম্ভব অনিষ্ট করিবেন। নবাব তৎক্ষণাৎ রামনারায়ণকে আদেশ 
দিলেন, ষেন ওলন্দাজদের পাঁটনার ঝুঠি অররোধ কর! হয় এবং তাহাদের নান!" 
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ভাবে উত্পীড়ন কর! হয়। তীহার পরামর্শনাতাদের অনেকেই তাহাকে ওলন্দাজ- 
দের বিরুদ্ধে যাইতে নিষেধ করিল, কিন্তু মীরজাফর তাহাদের কথায় কর্ণপাত 
করিলেন না এবং হুগলীতে ওলম্বাঁজদের বাণিজ্য বন্ধ করিবার জন্য ফৌজদারের 
নিকট পরওয়ানা পাঠাইলেন ৷ ইংরেজরা ওলন্বাজেদের বরাহনগরের কুঠি দখল 
করিলেন। তাহার! নবাবের নিকট নালিশ করিল, কিন্তু কোন ফুল হইল না। 
€২১শে নভেম্বর, ১৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দে) ওলন্দাজরা যুদ্ধের জন্ত প্রস্তত হইল এবং ৭০০ 
ইউরোপীয় এবং প্রায় ৮** মলয় সৈন্য জাহাজ হুইতে নামাইল। ক্লাইভ এই 
সংবাদ পাইয়! ফোর্ডের অধীনে একদল ৫সন্য পাঠাইলেন। চন্দননগর ও চু'চুড়ার 
মাঝামাঝি বেদারা নামক স্থানে ছুই দলে যুদ্ধ হইল এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই 
ওলন্নাজেরা সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হইয়! বস্তুত! ত্বীকার করিল (২৫শে নভেম্বর)। 
তৎকালীন ইংরেজদের মধ্যে প্রায় সকলেরই দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে মীরজাফর 
ওলন্নাজদের সঙ্গে গোপনে বড়ষন্ত্র করিয়াছিলেন | ইহার স্বপক্ষে প্রধান যুক্তি ছিল' 
ছুইটি। প্রথমত, মীরজাফরের সহায়তার ভরস। না৷ থাকিলে তাহার কখনও 
ইংরেজের সহিত যুদ্ধ করিতে ভরম পাইত না--এবং ওলন্বাজ কোম্পানী তাহাদের' 
কর্তৃপক্ষের নিকট চিঠিতে স্পই্ইই এইরূপ সহায়তা পাওয়ার সম্ভাবনা জানাইয়া- 
ছিলেন । দ্বিতীয়ত, মীরজাফরের দরবারের একদল অমাত্য ষে ওলন্বীজদের সাহাষ্যে, 
বাংলার ইংরেজদিগের প্রভাব খর্ব করিয়া নবাবের স্বাধীনভাবে রাজত্ব 
করিবার ব্যবস্থা করিতে বিশেষ ইচ্ছুক ছিলেন এবং এই দলে যে মীরন, রামনারায়ণ 
প্রভৃতিও ছিলেন, এরূপ মনে করিবার কারণ আছে। 
মীরজাফরের ম্বপক্ষেও দুইটি প্রবল যুক্তি আছে। প্রথমত, সন্দেহ থাকিলে 
ইংরেজর! মীরজাফরের বিরুদ্ধে কোন নিশ্চিত প্রমাণ পায় নাই। পাইলে মীর- 
জাফরের গ্রতি তাহাদের ব্যবহার অন্তরূপ হইত। দ্বিতীয়ত ১৭৫৭ শ্রীষ্টান্বের ২২শে 
অক্টোবর--অর্থাৎ সৈম্তবোবাই ওলন্দাজ জাহাজগুলি বাংলাদেশে পৌছিবার পর-_ 
কলিকাতীর কাউনসিল বিলাতের কর্তৃপক্ষকে এই বিষয় চিঠিতে জানাইয়া, সঙ্গে 
সঙ্গে লিখিয়াছেন যে নবাব এ বিষয়ে কিছু জানিতেন ন1 এবং তিনি ইহাতে, 
ওলন্দাজদের প্রতি বিষম বুদ্ধ হইয়াছেন। রর 
কোন কোন ইংরেজ লিখিয়াছেন ঘে মীরজাফর মহারাজ! রাজল্লভের সাহাষ্যে 
ওলম্দাজনিগের .সহিভ গোপনে বড়হন্্র করিআাছিলেন। অনেক. ইংরেজের, 
এক্সপি, ধারগা9 ছিল. .যে মহারাজ! নন্দকুষারের, চক্রান্তেই বর্ধমান, বীরভূম 


১৮৮ বাংল দেশের ইতিহাস 


“অন্থান্ত স্থানের জমিদীরগণ ও খারদিম হোসেন খাঁন বিদ্রোহ করিয়াছিলেন এবং 
শাহজাদা ও মাঁরাঁঠা শিবভট্ট বাংলাদেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন । বর্তমানকাঁলে 
অনেকের বিশ্বাস, এই সকলের মূল উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজদের অধীনত! পাঁশ হইতে 
বাংলাদেশ মুক্ত কর! এবং এইজন্য নম্দকুমার শ্বদেশভক্তরূপে সম্মানের পদে প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছেন। স্থৃতরাং নন্দকুমারের সম্বন্ধে যেটুকু তথ্য জানিতে পারা যাঁয় তাহার 
আলোচনা প্রয়োজন । 

নন্দকুমার ষে সিরাজউদ্দৌল্লার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা! করিয়া ইংরেজদিগকে 
চন্দননগর অধিকার করিতে সাহাঁধ্য করিয়াছিলেন, তাহা' পূর্বেই বল! হইয়াছে। 
্থতরাং সিরাজউদ্দৌল্লার পতনের পর নন্দকুমাঁর ইংরেজ ও মীরজাফর উভয়েরই 
প্রিয়পাত্র হইয়া নিজের উন্নতিসাধন করিতে সমর্থ হইলেন। মীরজাফর যখন 
পিংহাসনচ্যুত হইলেন তখন নন্দকুমার তাঁহার বিশেষ অন্তরঙ্গ ও বিশ্বাসভাজন 
হইলেন। ইংরেজ লেখকগণের মতে অতঃপর নন্দকুমার নাঁনা উপায়ে ইংরেজ 
কোম্পানীর অনিষ্টসাধনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। গভর্ণর ভ্যান্সিটার্ট 
নন্দকুমারের বাড়ী হইতে প্রাপ্ত কতকগুলি গোপনীয় পত্রের সাহায্যে শাহজাদ। 
এবং পণ্ডিচেরীর ফরাসী কর্তৃপক্ষের সহিত ইংরেজের বিরূদ্ধে তাহার চক্রান্তের 
বিষয় কাউনসিলের নিকট উপস্থিত করিয়া তাহাকে নিজের বাড়ীতে নজরবন্দী 
করিয়া রীখিলেন। কিন্ত যে কোন উপায়েই হউক, নন্দকুমার ৪০ দিন পরে মুক্ত 
হইলেন। ূ 

ইংরেজরা যখন মীর কাশিমের সহিত যুদ্ধ ঘোঁষণা! করিয়া মীরজীফরকে 
আবার নবাব করিবার প্রত্তীব করিলেন, তখন মীরজাফর ষে কয়েকটি শর্তে এই 
পদ গ্রহণে রাজী হইলেন তাহার একটি শর্ড এই যে নন্দকুমার তাহার দিওয়ান 
হইবেন এবং অনিচ্ছাসত্বেও সেই সঙ্কটকালে ইংরেজেরা ইহাতে রাঁজী হুইলেন। 

ইংরেজ লেখকেরা বলেন যে দিওয়ান হইবার পরও নন্দকুমার ইংরেজদের 
“বিরুদ্ধে বড়যন্ত্র করিয়াছিলেন । মীর কাশিমের সহিত তিনি এই বন্দোবস্ত 
করিয়াছিলেন যে তিনি ইংরেজ সৈন্যের সমস্ত সংবাদ মীর কাশিমকে জানাঁইবেন-- 
মীর কাশিম পুনরায় নবাব হইলে নন্দকুমাঁরকে দিওয়ানের পদ দিবেন। এতম্ব্যতীত 
“ভিনি কাশীর রাজ। বলবস্ত মিংহকে ইংরেজের পক্ষ ত্যাগ করিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে 
শগজাউদ্দোল্লার সে যোগ দিবার জন্য প্ররোচিত করিয়াছিলেন। এই ছুটি 
গতিষোগ সমন্ধে গভর্ণর ভ্যান্সিটার্ট বছু অস্থদন্ধানের ফলে যে পদুদ প্রমাখ 
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নংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহাতে ইহার সত্যতা সম্বন্ধে বিশেষ কোন সন্দেহ 
থাকে না & 

নন্দকুমারের বিরুদ্ধে তৃতীয় অভিযোগ এই ষে তিনি শুজাউদ্দোল্লাকে লিখিয়া- 
ছিলেন যে, তিনি যদি ইংরেজদিগকে বাংল! দেশ হইতে তাড়াইতে পারেন, তকে 
তিনি তাহাকে এক কোটি টাকা এবং বিহার প্রদেশ দিবেন। শুজাউদ্দোল্পা! রাজী 
না হওয়ায় তিনি কয়েক লক্ষ টাকা! সহ একজন উকীল পাঠাইয়াছিলেন এবং 
শুজাউদ্দৌল! রাঁজী হইয়াছিলেন। এই অভিযোগ সম্বন্ধে বিশ্বস্ত কোন প্রমাণ 
পাঁওয়৷ যায় নাই। তবে মীরজাফর যে শুঞাউদ্দোল্লীকে মীর কাশিমের পক্ষ 
ত্যাগ করাইয়া তাহার সঙ্গে যোগ দেওয়াইবার জন্য বন্ধ চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং 
কতকটা সফলও হইয়াছিলেন, মে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই । সুতরাং নন্দ- 
কুমারের বিরুদ্ধে তৃতীয় অভিধোগ মীরজীফরের আচরণ দ্বারা সমধিত হয় না। 
আর মীরজাফরের অজ্ঞাতসারে এবং বিন! সমর্থনে যে নন্দকুমার এক কোটি টাক! 
ও বিহার প্রদেশ শুজাউদ্দৌল্লাকে দিবার প্রস্তাব করিবেন, ইহ] বিশ্বাযোগ্য নহে। 
পূর্ব-অভিজ্ঞতাঁর পরে মীরজীফরও ঘে ইংরেজদিগকে তাঁড়াইবার জন্য যড়মন্ত্ 
করিবেন, খুব বিশ্বস্ত প্রমাণ না থাকিলে সত্য বলিয়। গ্রহণ করা উচিত নহে। 

কলিকাতার ইংরেজ কাউনপিল কিন্তু এই সমস্ত অভিযোগের বিষয় বিবেচন! 
করিয়া ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে নন্দকৃমারকে বন্দী করিয়া কলিকাতায় 
পাঠাইলেন। তাহাকে তাহার নিজের বাড়ীতেই নজরবন্দী করিয়া রাখা হইল 
এবং শাসন সংক্রান্ত ব্যাপারে তাহার কোন হাত রহিল না। কিছুদিন পরে 
তিনি আবার ইংরেজদের অনুগ্রহ লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। 

নন্দকুমার ইংরেজকে তাড়াইবার জন্য ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন--এই অভিযোগের 
সত্যতার উপর নির্ভর করিয়া বর্তমান যুগে কেহ কেহ তাঁহাকে দেশপ্রেমিক 
বলিয়া! অভিহিত করেন এবং দশ বপর পরে ইংরেজ আদালতে তাহার প্রাণদণ্ড 
হইয়াছিল বলিয়া! তাহাকে দেশের প্রথম শহীদ বলিয়া সম্মান দিয়া থাকেন। বল! বাহুল্য 
তাহার প্রাণদণ্ড হইয়াছিল জাল করিবার অভিযোগে--ইংরেজকে তাড়াইবার. 
প্রসঙ্গমান্ত্ও দেই বিচারের সময় কেহ উচ্চারণ করে নাই। তীহার প্রাপদণ্ড স্থাক়' 
হইয়াছিল কি অস্তায় হইয়াছিল এ সম্বন্ধে তাহার মৃত্যুর পর দেড়শত বৎসর প্স্ত 
বছ বিতর্ক হইয়াছে । এবং এখনও সন্দেহের যথেষ্ট অবনর আছে। কিন্তু, 
এই সুদীর্ঘকাল মধ্যে কেহ কল্পনাও করে নাই যে তিনি দেশের জন্য প্রাণ 


১৯৩ বাংল! দেশের ইতিহাস 


'দিয়াছিলেন। কারণ ইংরেজ তাড়াইবার অভিযোগ কতদূর সত্য তাহা! বল! কঠিন 
এবং সত্য হইলেও তীহার উদ্দেশ্য কী ছিল আজ তাহা জানিবার কোন উপায় 
মাই। তিনি ্বীয় প্রভু সিরাজউদ্দৌন্লার বিরুদ্ধে ইংরেজদের 'সঙ্গে চক্রাস্ত করিয়া 
ছিলেন, তাঁরপর মীরজাফরের স্বপক্ষে ইংরেজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন, 
এবং মীরজাঁফরের বিপক্ষে মীর কাশিমের সহিত বড়ঘন্ত্র করিয়াছিলেন। অতএব 
স্বভাবতই তিনি ষে স্বার্থ সাধনের জন্য চক্রাস্ত করিয়াছিলেন এরূপ অনুমান করা 
অসঙ্গত নহে। সুতরাং ইংরেজদের বিরুদ্ধে তাহাঁব চক্রাস্ত নিছক স্ব্টেশপ্রেম 
অথব1 নিজের স্বার্থসিদ্ধির উপায়মাত্র ভাহা কেহই বলিতে পারে ন৷ এবং তিনি 
সত্যই ইংরেজকে তাড়াইতে যথাপাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন কিনা, তাহাঁও নিশ্চিত 
করিয়া বল! যায় না। ৰ 

নবাব মীর জাফর, যে অযোগ্য ও অপণীার্থ ছিলেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ 
নাই। কিন্তু তাহার দেশদ্রোহিতার ফলেই যে বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষ 
ইংরেজের অধীন হইল এই অভিষোঁগ পুরাপুরি সত্য নহে। রাজ্য লাভের জন্ 
প্রতুর বিরুদ্ধে বড়ঘন্ত্র_ইহাঁ তখন অনেকেই করিত। তীহার পূর্বে আলীব্দা 
এবং তাহার পরে মীর কাশিম উভয়েই ইহা করিয়াছিলেন। মীরজাফর যখন 
ইংরেজের সাহাষ্য লাভের জন্য ষড়যন্্ব করেন তখন তাহার পক্ষে ইহ! কল্পনা করাও 
অসম্ভব ছিল যে ইহার ফলে ইংরেজরা বাংলা দেশের সর্বময় কর্তা হইবে । 


৮ মীর কাশিম 


মীরজাফরের অযোগ্যতা ও অকর্মণ্যতীয় ইংরেজ কোম্পানী তাহার প্রতি 
অত্যন্ত অসন্ষ্ট ছিলেন। তাহার পুত্র মীরন ইংরেজদের প্রতি বিরূপ ছিলেন এবং 
ইংরেজের! ইহা জানিত। কিন্ত মীরন কাধক্ষম এবং পিতার প্রধান পরামর্শদাতা 
ছিলেন। নবাবের উপর তাহার প্রভাবও খুব বেশী ছিল। . অকল্মাৎ বজ্কাঘাঁতে 
মীরনের মৃত্যু হইল ( ওরা জুলাই, ১৭৬০ ) | ইংরেজরা এই ঘটনার সুযোগ লইয়া 
নবাবের উপর তাহাদের আধিপত্য আরও কঠোরভাবে প্রতিষ্ঠা করার সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করিল। 

যৃদ্দিও মীরজাফর ইংরেজ কোম্পানী ও ইংরেজ কর্মচারীদিগকে বহু অর্থ 
'দিয়াছিলেন-_-তখাঁপি তাহাদের দাবী মিটিল ন1। ওদিকে রাঁজকোষ শূন্ত। সুতরাং 


নবাবী আমল ১৯১ 


শীর জাফরের আর টাক! দিবার সাধ্য ছিল না।. নৃতন ইংরেজ গভর্ণর ভ্যান্পিটার্ট 
প্রস্তাব করিলেন' ঘে চট্টগ্রাম জিল! কোম্পানীকে ইজার! দেওয়! হউক । কিন্তু মীর- 
'জীফর ইহাতে কিছুতেই সম্মত হইলেন ন1। নবাবের জামাতা মীর কাঁধিমের হাতে 
অনেক টাঁক! ছিল, এবং খন মীরজাঁফরের 'সৈন্েরা বিদ্রোহ করে তখন তিনিই 
টাকা দিয়! তাহা মিটাইয়া দেন'। মীরনের মৃত্যুর পর নবাঁবের উত্তরাধিকারী 
কে হইবে, এই প্রস্থ উঠিলে দুইজন প্রতিতবন্বী ঈাড়াইল। প্রথম মীরনের পুত্র । 
সীরনের দিওয়ান রাজবল্লভ খুব ধনী ছিলেন এবং পূর্ব হইতেই ইংরেজের বন্ধু 
ছিলেন । তিনি মীরনের পুত্রের পক্ষে থাকায় একদল ইংরেজ তাঁহাকে সমর্থন 
করিলেন । আর এক দল মীর কাশিমের দাবী সমর্থন করিলেন। রাঁজবল্পভ ও 
মীর কাশিম উভয়েই অর্থশালী ও ইংরেজের অনুগত; হৃতরাঁং মীরজাফরের হাত 
হইতে প্রকৃত ক্ষমত! কাঁড়িয়া লইয়া ইহাদের যে কোঁন একজনের হাতে 
দেওয়া ইংরেজের প্রধাঁন চেষ্টার বিষয় হইল। মীরজাফর প্রথমে মীরনের পুত্র 
এরং মীর কাশিম উভয়ের স্বপক্ষেই মত দিলেন কিন্তু একজনকে মনোনীত 
করিতে ইতস্তত করিলেন_-পরে যখন বুঝিলেন যে মীর কাশিম ও রাঁজবল্লভ 
দুইজনেই ইংরেজের অন্গগৃহীত--তখন এই ছুইজনকেই বাদ দিয়া মীর্জ! 
দাউদ নামক এক তৃতীয় ব্যক্তির হাতেই আপাতত সমস্ত ক্ষমতা দিতে মনস্থ 
করিলেন। 

১৭৬০ খ্রীষ্টীব্দের জুলাই মাঁসে ভ্যান্সিটাঁট ইংরেজ কোম্পানীর কলিকাতা! 
প্রেসিডেন্সীর গভর্ণর হইয়া আনিলেন। তিনি মীর কাশিমের পক্ষ লইলেন এবং 
কলিকাতাঁর কাউনসিল তীহার সঙ্গে বন্দোবস্ত করিবার ভার গভর্ণরের উপরদ্দিলেন। 
মীর কাশিম বলিলেন যে নবাবের বর্তমান পরামর্শদাতীদিগকে সরাইয়। যদি তাহার 
উপর শাসনের সকল দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব দেওয়া! হয় তাহা হইলে তিনি কোম্পানীকে 
প্রয়োজনীয় অর্থ সরবরাহ করিতে পারেন, কিন্তু বলপগ্রয়োগ ভিন্ন নবাব কিছুতেই 
এই বন্দোবস্তে রাজী হইবেন না। অতঃপর ভ্যান্সিটার্ট ও মীর কাঁশিমের মধ্যে 
অনেক গোঁপন পরামর্শ চলিল। ইহার ফলে মীর কাঁশিম ও ইংরেজদের মধ্যে এই 
শর্তে এক সন্ধি হইল যে, মীরজাফর নামে নবাব থাঁকিবেন--কিস্তু মীর কাশিম 
নায়েব স্ববাপাঁর হইবেন এবং শাপন সংক্রান্ত মকল বিষয়েই তীহার পুরাপুরি কর্তৃত 
থাকিবে। ইংরেজরা প্রয়োজন হইলে মীর কাঁশিমকে সৈল্ভ দিয়া সাহায্য করিবেন-- 
এবং ইহার ব্যয় নিরধাহীর্থে বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রীম এই তিন জিলা 


১৯২ বাংল! দেশের ইতিহাস 


ইংরেজধিগকে 'ইজার! বন্দোবস্ত” করিয়,দিবেন। ইংরেজের প্রাপ্য টাক! কিন্তিবন্দী 
করিয়া শোধ দেওয়! হইবে। 

কপ্পিকাতার কাউনসিল মীরজাফরকে এই সন্ধির শর্ত স্বীকার করাইবার জন্, 
গভর্ণর ভ্যান্সিটার্ট ও গৈম্যাধ্যক্ষ ক্যাইলোডকে একদল সৈম্তমহ মুণিদাবাদে 
পাঠাইলেন। পাছে নবাব কিছু সন্দেহ করেন, এইজন্ত প্রকাশ্তে ঘোষণা করা . 
হইল যে এ সৈন্যদল পাটনায় যাইতেছে, কারণ বাদশাহ শাহ আলম পুরা বিহার 
আক্রমণ করিবেন এইরূপ সম্ভাবনা আছে। | 

ইতিমধ্যে মীরজাফরের দুরবস্থা চরমে পৌছিম্াছিল ( ১৪ই জুলাই, ১৭৬০ )। 
তাহার দৈন্থধল আবার বিদ্রোহী হয়, কোষাধ্যক্ষ ও অন্তান্ত কর্মচারীদিগকে পান্থী 
হইতে জোর করিয়া নামাইয়। নানারূপ লাঞ্চনা করে, নবাবের প্রাস'দ 
ঘেরাও করে, নবাবকে গালাগালি করে এবং তাহার্দের প্রাপ্য টাকা ন1 দিলে 
নবাবকে মারিয়া ফেলিবে এইরূপ ভয় দেখায়। এই সঙ্কটের সময়েই মীর কাঁশিম 
তিন লক্ষ টাক] নগদ দিয়! এবং বাকী টাকার জামীন হইয়া! অনেক কষ্টে গোলমাল 
থামাইয়! দেন। পটনাতেও সৈন্যের বিদ্রোহী হইয়া! রাজবল্লভকে নানারূপ লাঞ্ন। 
করে, তাহার বাঁড়ী ঘেরাও করে এবং তাহার জীবন বিপন্ন করিয়া তোলে । 
রাঁজকৌধ শুন্য থাকায় বাংলার নবাব সৈন্তারলকে বেতন দিতে পারেন নাই, 
স্ৃতরাং বাংল! রাজ্য রক্ষ। করিবার জন্য কোন সৈন্যই ছিল ন! এবং দুর্বল ও সহায়- 
হীন নবাব পুন্তলিকার মত পিংহাঁসনে উপবিষ্ট ছিলেন, তাহার কোন ক্ষমতাই ছিল 
না। এদিকে তাহারই প্রদত্ত অর্থে পরিপুষ্ট ইংরেজ কোম্পাণীর নিয়মিত বেতনভ্ৃুক 
সৈম্ত লংখ্যা ছিল ১০০০ ইউরোপীয় এবং ৫০০০ ভারতীয়। স্বতরাং ইংরেজ 
কোম্পানীকে বাধ! দিবার কোন সাধাই তাহার ছিল না! । 

তথাপি ১৪ই অক্টোবর খন ভ্যান্সিটাট মুর্শিদাবাদে নবাবের সহিত সাক্ষাৎ 
করিয়া মীর কাশিমের সহিত সন্ধি অন্থ্যায়ী বন্দোবস্ত করিবার প্রস্তাব করিলেন, 
মীরজাফর কিছুতেই সম্মত হইলেন না। পাঁচদিন ধরিয়া কথাবার্তা চলিল-- 
ইংরেজ গভর্ণর মীরজাফরকে রাজ্যের বতমান অবস্থার পরিণাম বর্ণন! করিয়া নানা- 
রূপ ভয় দেখাইলেন--কিস্ত কোন ফল হইল ন1। অবশেষে ২শে অক্টোবর প্রাত:- 
কালে ক্যাইলোড ও মীর কাশিম একদল সৈগ্ লইয়। মুশিদাবাদে নবাবের প্রালাদের 
অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়৷ গভর্ণরের পত্র নবাবের নিকট পাঠাইলেন। ইহার সার মর্ম 
এই $ “আপনার বর্তমান পরামর্শদাতাদের হাতে ক্ষমতা থাকিলে অচিরেই আপনার 
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শিজের ও কোম্পানীর সর্বনাশ হইবে । ছুই তিনটি লোকের জন্ত আমাদের উভয়ের, 
এইন্ধপ নর্বনাশ হুইবে, ইহা বানীয় নহে। স্থতরাঁ আমি কর্নেল ক্যাইলোডকে 
পাঠাইতেছি_-তিনি আপনার কুপরামর্শদাতাদিগকে তাড়াইয়! রাজ্য শাসনের 
স্থবন্দোবন্ত করিবেন ।” 

নবাবি এই চিঠি পাইয়া বিষম ক্রুদ্ধ ও উত্তেজিত হইলেন এবং ইংরেজকে বাধা 
দিবার সন্কল্প করিলেন। কিন্তু ঘণ্ট! ছুই পরেই নবাবের মাথ! ঠাণ্ডা হইল এবং 
তিনি মীর কাশিমকে নবাবী পদ গ্রহণ করিতে আহ্বান করিলেন । তারপর তিনি 
ক্যাইলোডকে বলিলেন ধে তাহার জীবন রক্ষার দায়িত্ব তাহার (ক্যাইলোডের ) 
হাতেই রহিল। ভ্যান্সিটার্ট বলিলেন ষে শুধু তাঁহার জীবন কেন তিনি ইচ্ছা! 
করিলে তাহার রাজ্যও নিরাপদে রাখিতে পারেন, কারণ তাহাকে রাজ্যচ্যুত 
করিবার কোনরূপ অভিসদ্ধি তাহাদের নাই। মীরজাকর বলিলেন *আঁমার 
রাজ্যের সখ মিটিয়াছে। আর এখানে থাকিলে মীর কীশিষের হাতে আমার জীবন 
বিপন্ন হইবে, স্থৃতরাৎ কলিকাতায় বাসের ব্যবস্থা করিলে আমি সুখে শাস্তিতে 
থাকিতে পারিব।” ২২শে অক্টোবর মীরজাফর একদল ইংরেজ সৈন্য পরিবুত হুইয়। 
কলিকাতা যাত্রা করিলেন । মীর কাশিম বাংলার নবাব হইলেন | 

মীর কাশি নবাব হইয়া! দেখিলেন যে রাজকোষে ম্ণি-মরকতীর্দি ও নগদ মাত্র 
৪ কি ৫* হাজার টাক। আছে। তিনি সব মণিরত্ব বিক্রয় করিলেন। ইহ! 
ছাড়া প্রায় তিন লাখ টাকার মোন। ও রূপার তৈঙ্জনপত্র ছিল, এগুলি গাল ইয়া 
টাক! ও মৌহর তৈরী হইল। কিস্তু ইংরেজকে ইহা অপেক্ষা অনেক বেশী টাকা! 
দিবার শর্ত ছিল-_ক্তরাং তিনি তাহার ব্যক্তিগত তহবিল হইতেও অনেক 
টাকা দিলেন। নবাবী পাইবার দুই সপ্তাহের মধ্যে তিনি ইধরেজ সৈন্তের ব্যক্ক 
নির্বাহের জন্ত নগদ দশ লক্ষ টাক! দিলেন এবং মাসিক এক লক্ষ টাক! কিন্তিতে 
আরও দশ লক্ষ টাক] দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। পাটনার টনের জন্য আরও 
পাঁচ লক্ষ টাক। দিতে হইল। সন্ধির শর্তমত বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম এই 
তিন জিলার রাজস্ব কোম্পানীর হস্তগত হইল । ইহা! ছাঁড়া কোম্পানীর বড় বড় 
কর্মচারীকে টাক! দিতে হইল। গভর্নর ভ্যান্সিটার্ট পাইলেন পচ লক্ষ, ক্যাইলোভ 
দুই লক্ষ, এবং আরও পাঁচজন পণা্যায়ী যৌটা টাক! পাইলেন । এই সাত জন 
কর্মচারী পাইলেন ১১,৪৮,*** এবং পৈষ্কদের আন্ত নগদ ১৫ লক্ষ লইয়া মোট, 
৩২,৪৮:৯৬* টাকা মীর কাশিমকে দিতে হইল । 
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মীর কাঁশিমের সৌভাগ্যক্রমে কলিকাতা কাঁউনদিলের “বিশিষ্ট নসিতিগর 
জদস্যেরাই তখন কেবল তাঁহার সহিত গোঁপন বন্দোবস্তের কথ! জানিতেন। 
সুতরাং কাঁউনপিলের অপরাপর সদস্যের! টাকার ভাগ কিছুই পাইলেন ন। অতএব 
তাহারা সাধারণ লোকের সায় মীরজাফরকে অপসারণ করিয়া মীর কাশিমকে 
.নবাঁব করা অত্যন্ত গহিত ও নিন্দনীয় কাজ বলিয়! মত প্রকাশ করিলেন। 
মসনদে বসিধার জন্য মীর কাঁশিমকে বহু অর্থ ব্যয় করিতে হইয়াছিল । হিতরা 
নান! উপায়ে তিনি অর্থ সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলেন । মীরজাফরের কয়েকজন অন্ুচর 
তাহার অনুগ্রহে নিতান্ত নিয়শ্রেতীর ভৃত্য হইতে রাজন্বসংক্রাস্ত উচ্চ পদে নিযুক্ত 
হুইয়] বু অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিল। যীর কাশিম ইহাদিগকে এবং ইহাদের অধীনস্থ 
কর্মচারীদিগকে পদচ্যুত ও কারাঁরুদ্ধ করিয়া তাহাঁদের যথাসর্ধন্ রাজ-সরকারে 
বাজেয়াঞ্ধ করিলেন। তিনি প্রায় সকল কর্মচারীরই হিসাব-নিকাশ তলব 
করিলেন এবং ইহার ফলে বহু লোকের সর্বনাশ হইল ৷ বহু অভিজাত সম্প্রদায়ের 
লোঁক এমন কি আলীবদীর পরিবারবর্গও নানা কল্পিত মিথ্যা অপরাধের ফলে 
সর্বন্ নবাবকে দিতে বাধ্য হইয়! পথের ফকীর হইলেন । এইবূপ নানাবিধ উপায়ে 
অর্থ সংগ্রহ ও ব্যয় সংক্ষেপ করিয়া মীর কাঁশিম রাজকৌষ পরিপুষ্ট করিলেন 
এবং ইংরেজের খণ অনেকট। পরিশোধ করিলেন । 
মীরজাফরের দুর্বল শান বাদশাহজাদার বিহার আক্রমণ ও নবাবী পরিবর্তনের 
সুযোগ লইয়া! অনেক জমিদার বিদ্রোহী হইয়াছিলেন-মীর কাশিম ইংরেজ সৈন্যের 
সাহায্যে মেদিনীপুরের বিদ্রোহীদলকে দমন করিয়া বীরভূষের দিকে অগ্রসর 
হইলেন । বীরভূমের জমিদার আসাদ জামান খা প্রায় বিশ হাজার পদাতিক ও 
পাঁচ হীজীর ঘোড়ওয়ার লইয়া! এক দুর্গম প্রদেশে আশ্রয় লইয়াছিলেন। কিন্ত 
অকল্মাৎ আক্রমণে তিনি সম্পূর্ণূপে পরাজিত হইয়া বশত! স্বীকার করিলেন। 
বর্ধমানও সহজেই মীর কাঁশিমের পদানত হইল। যুঙ্গেরের নিকটবর্তা করকপুরের 
রাজা বিদ্রোহী হইয়া মুঙ্গেরের দিকে অগ্রসর হইয়াছিলেন কিন্ত ইংরেজ ও নবাবের 
সৈস্তেরা তাহাকে পরাজিত করিল। বীরভূম ও বর্ধমানের এই যুদ্ধে মীর কাঁশিম 
বয়, সেনানায়ক ছিলেন । সুতরাং নবাবী সৈম্ত যে ইংরেজ সৈচ্যের তুলনায় কত 
অপদার্থ ও অকর্মণ্য তাহ! তিনি প্রত্যক্ষ করিলেন। এই উপলম্ধির ফলে, এবং 
সম্ভবতঃ; ইংরেজদের সহিত সংঘর্ষের অবশ্থান্তাঁবিতা বুঝিতে পারিয়া তিনি অবিলম্বে 
সাহার সেনাদল ইউরোপীয় পদ্ধতিতে শিক্ষিত করিবার ব্যবস্থা করিলেন। এরূপ 
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আমূল পরিবর্তন খুবই কষ্টকর ও সময়সাধ্য _স্থৃতরাঁং তাঁহার তিন বৎসর রাজ্য- 
কালের মধ্যে তিনি যে কতকট! কৃতকার্য হইয়াছিলেন, ইহাই তাহার কতিত্বের 
পরিচয়। সম্ভবতঃ তাঁহার এই নৃতন সামরিক নীতি যথাসম্ভব ইংরেজদিগের নিকট 
হুইতে গোপন রাখার জন্ত তিনি মুশিাবাদ হইতে মুক্লেরে রাঁধানী স্থানাস্তরিত 
করিলেন। নানা উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করিয়া তিনি তাহার উদ্দেশ্তে ব্রতী 
হইলেন। মুঙ্গেরের পুবাতন ছুর্গ স্থসংস্কৃত হুইল । ইউরোপীয় দক্ষ শিল্লিগণের 
উপদেশে ও নির্দেশে কর্ষকুশল দেশীয় শিল্পকারগণ উতংকুষ্ট কামান, বন্দুক, গুলি- 
গোলা, বারুদ প্রভৃতি সামরিক উপকরণ প্রস্ত করিতে লাঁগিল। উপযুক্ত দৈনিক 
ও কর্মচারীর অধীনে নবাবের সৈম্তারূল ইউরোপীয় সামরিক পদ্ধতিতে শিক্ষিত হুইল। 
কলিকাতার বিখ্যাত আর্মীনী বণিক খোঁজ! পিক্রর ভ্রাত! গ্রেগরী মীর কাশিমের 
প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হষ্টল। চন্দ্রশেখর” উপস্তাসে গ্রেগরী বা 'গরগিন খা? 
গুরগন খা' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। “গরগিন খা” সেনাপতি হওয়ায় 
অনেক আর্মীনী নবাঁবের সৈহ্াদলে যৌগদান করে এবং তিনি ভ্রাতা খোজ পিক্তর 
সাহায্যে গোপনে ইউরোপীয় অস্ত্রশস্ত্র ক্রয় করিবার ব্যবস্থা করেন। 

নবাবের সৈম্তদল তিন ভাগে বিভক্ত হয়_-অশ্বারোহী, পদাতিক ও গোলন্দাজ । 
প্রথম বিভাগের নায়ক ছিলেন মুঘল সেনানায়কগণ, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিভাগে 
আর্ানী, জার্মান, পতুগীজ ও ফরাঁমী নায়কদের অধীনে পরিচালিত হুইত | 
ইহাদের মধ্যে আর্ম/নী মার্কার ও ফরালী সমরু এই ছুইজন বিশেষ প্রনিদ্ধি লাভ 
করিয়াছিলেন। মার্কার ইউরোপে যুদ্ধবিষ্তা শিক্ষা এবং হল্যাণ্ডে যুদ্ধ করিয়াঁ- 
ছিলেন। সমরুর প্রকৃত নাম ওয়ালটার রাইনহার্ড (৮/৪182: [২5101১4:0)। 
ইনি ফরাসী জাহাজের নাবিক হইয়া ভারতে আসেন এবং স্থমনের (9420860) 
অথব1 লোমার্স (992515) নামে ফরাপী সৈনম্ৃদলে ভন্তি হন। ইহা! হইতেই সমরু 
নামের উৎপত্তি। তিনি পূর্বে ইংরেজ, ফরাসী, অযোধ্যার লফদরজঙ্গ ও সিরাজ" 
উদ্দোল্লার অধীনে সেনানায়ক ছিলেন। ইহীরা এবং আরো! কয়েকজন দক্ষ 
সেনানায়ক মীর কাঁশিমের অধীনে ছিলেন। 

এই শিক্ষিত সেনাদলের সাহাঁষ্যে মীর কাশিম বেতিয়া 'বাজা জয় করিস্বা 
নেপাল রাঙ্গ্য আক্রমণ করিলেন। লম্মুখ যুদ্ধে জয়লাত করিয়াও গুধ আক্রমণে 
বতিব্যন্ত হইয়! তিনি ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইলেন। 

১৭৬০ স্্ীষ্টাববের আগষ্ট মালে শাহ আলমের দ্বিতীয় বার নিহার খজসণের 
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কথা পূর্বেই বল! হইয়।ছে। এ বৎসরই বর্ধাকাল শেষ হইলে শাহ আলঘ ফরাসট 
সৈ্ষ্ক ও ডাহাঁদের অধ্যক্ষ ল সাহেবকে সঙ্গে লইয়া! তৃতীয় বার বিহার আক্রষণ' 
করিলেন। ইংরেজ সৈন্তাধাক্ষ কারন্তাক তাহাকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিয়া (১৫ই 
জানুয়ারী, ১৭৬১ ) ল ও ফরামী মেনানায়কদের বন্দী করিলেন। শাহ আলম 
ইংরেজদের সহিত সন্ধির প্রস্তাব করিলে কারন্তাক গয়ায় গিয়া তাহার নহিত 
সাক্ষাৎ করেন এবং তীহাকে সঙ্গে করিয়। পাটনায় লইয়া! আসেন। এই সময়ে 
বাংলার নৃতন নবাব মীর কাশিম বর্ধমানে ও বীরভূমে বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত ছিলেন। 
তিমি পাটনায় আপিয়! শাহ আলমের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন । | 
এ যুদ্ধ উপলক্ষে মীর কাশিম ইংরেজ কোম্পানীকে যুদ্ধের খরচ বাবদ ভিন লক্ষ 
টাকা দেন। কর্নেল কট এই সময়ে ইংরেজ সৈন্তাধ্যক্ষ হইয়া পাটনায় আসেন। 
তাহার পরামর্শে নবাব শাহ আলমকে বারে! লক্ষ টাকা দেন। শাহ আলমের 
সহিত যুদ্ধে ইংরেজ সৈন্য সম্ভবত একটিও মরে নাই, নবাবের সৈন্তকেই ইহার বেগ 
সাঁমলাইতে হইয়াছিল'.এবং তাহার ফলে হতাহতের সংখ্যা হইয়াছিল প্রায় চারি 
শত। সরি এই যুদ্ধের ফলে বাদশাহ শাহ আলম প্রক্কত প্রস্তাবে ইংরেজদিগকেই 
বাংল৷ মূলুকের মালিক বলিয়া শ্বীকার করিলেন। তাহাদের সহিতই তাহার সন্ধির 
কথাবা্ত। হয় এবং তিনি দিল্লীর সিংহাসন দখল করিবার জন্য ইংরেজের পাহাধ্য 
প্রার্থনা] করেন। ইংরেজরা তাহাকে বাদশাহের ন্যাষ্য প্রাপ্য সম্মান দিয়াছিল 
এবং সর্বপ্রকার সুখ ম্বাচ্ছন্দ্যের বিধান করিয়াছিল। তীহার ব্যয়ের জন্য মাসিক 
এক লক্ষ টাঁকা বরাদ্দ হইয়াছিল। অবশ্ট এ সকল টাকাই মীর কাশিমকে দিতে 
হুইয়াছিল কিন্তু শাহ আলম মীর কাশিমের পরিবর্তে ইংরেজদিগকেই বাংলার 
ক্বাদারী দিতে চাহিয়াছিলেন। কারণ তিনি ইংরেজদিগকেই তাহার লাহাঘ্যের 
জন্য অধিকতর উপযুক্ত মনে করিতেন। ইংরেজরা এই স্থ্বাদারী লইতে চাহিল 
না এবং তাহাদের প্রস্তাব মতই তিনি মীর কাশিমকে বাংলার স্থৃবাদার বলিয়া 
ক্বীকার করিলেন। ইংরেজ সেনানায়ক বিহারের লীম! পর্যস্ত শাহ আলমের সঙ্গে 
গেলেন। বিদায়ের পূর্বে শাহ আলম বলিলেন যে ইংরেজরা! প্রার্থনা করিলে তিনি 
তাহাদিগকে বাংলা-বিহার-উড়িস্তার দিওয়ানী এবং বাঁণিজোর স্থবিধা গনি করিয়া 
ফরমাল দিবেন। দুতরাং মোটের উপর বাংলাদেশে ইংরেজের প্রভাব ও প্রতিপত্তি 
অনেক বাড়িয়া গেল--এবং মীর কাশিমের ক্ষমতা ও মর্যাদা অনেক কমিয়া 
গেল।" ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণও শীত্্রই পাওয়া গেল। 
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মীর কাশিমের বছ অর্থবায় হইয়াছিল। হথতরাং তিমি পান! ত্যাগ করিষার 
পূর্বে বিহারের নায়েব-সথবাদার রাঁমনারায়ণের নিকট প্রীপা টাক! দাবী করিলেন 
স্ীরজাফরের আমলেও .ইংরেজের আশ্রিত ও অনুগৃহীত রামনারায়ণ নবাবকে 
বড় একটা গ্রাহথ করিতেন না এবং তিন বৎসর যাঁবৎ ভিনি নবাব সরকারের প্রাপ্য 
দেন নাই। মীর কাশিম পুনঃ পুনঃ হিসাব-নিকাশের দাবী করিলেও তিনি নানা 
অজুহাতে তাহা স্থগিত রাখিলেন। পাটনার ইংরেজ কর্মচারীরাও নবাবকে তুচ্ছ 
তাচ্ছিল্য করিতেন । নবাব রামনাঁরায়ণ ও রাঁজবল্লভের অধীন ফৌজকে পারটনান়্ 
নবাবী ফৌজের সঙ্গে মিলিত হইবার জন্ত আহ্বান করিলে মেজর কারন্তাক ইহার 
বিরুদ্ধে কলিকাতা! কাউনসিলে অভিযোগ করিলেন। কলিকাতা কাউনসিল 
কারগ্যাককে জানাইলেন যে তীহার সহিত পরামর্শ না করিয়া রামনারায়ণ ও 
রাজবল্পভকে ফৌজ নিয়া আপিবার আদেশ দেওয়। মীর কাশিমের পক্ষে অত্যন্ত 
অসঙ্গত হইয়াছে। তীহার! কারম্কাককে আদেশ দিলেন তিনি যেন নবাবের সর্ব- 
প্রকার উৎপীড়ন হইতে রামনারায়ণের ধন-মান-জীবন রক্ষার ব্যবস্থা করেন । 
ইংরেজ সৈল্তাধ্যক্ষ কর্নেল কুট মীর কাঁশিমকে পৰ্দে পদে লাঞ্ছিত শ্্ীরিতেন । 
পান! শহরের দরজায় ইংরেজ সৈন্য পাহারা দিত এবং কাহীকেও ঢুকিতে বা 
বাহিরে যাইতে দিত না। নবাব কর্নেলকে এই সৈম্ত সরাইতে বলিলে তিনি 
অতান্ত ক্রোধ প্রকাঁশ করিয়া বলিলেন, “আবার বাদশাহ শাহ আলমকে বাংলায় 
লইয়া আপিবেন।” বড় বড় পদে কাহীকে নিযুক্ত করিতে? হইবে সে বিষয়েও 
কর্নেল মীর কাশিমকে আদেশ পাঠাইতেন। এই সমুদক্ব বর্ণনা করিয়া মীর কাশিম 
কলিকাতার গভর্ণর ভ্যান্সিটার্টকে (১৬ই জুন, ১৭৬১) পত্র লিখিয়! জানান হে 
কর্নেল পাঁটনায় পৌছিবা'র পর হইতেই নির্দেশ দিয়াছেন যে তিনি যাহা বলিবেন 
নবাঁবকে তাহাই করিতে হইবে । উপসংহারে মীর কাশিম লিখিলেন» “আমার 
ভয় ঘে সিপাহীরা আমার জীবন বিপন্ন করিয়া তূলিবে এবং আমার মান সম্মান 
'সমন্তই নষ্ট করিবে । গত আট মাস যাবৎ আমার আহার নিদ্রা নাই বলিলেই 
হয়।? 
১৭ই জুম নবাব আর এক পন্ত্রে লেখেন £ 
“কাল রাত শ্ছুপুরে মহারাজ রামনারানণ কর্সেলকে খবর পাঠান যে আঙি 
ছুর্গ আক্রমণের জন্ত সৈন্তবের জড় করিয়াছি। এই মিথ্যা লংবাদে বিচলিত 
“হইয়া কর্নেল দৈয়া সজ্জিত করেন। আজ লকালে মিঃ ওয়াট্‌দ্‌, জেনাদ। মহলের 


১৯৮ বাংল! দেশের ইতিহাস 


নিকটে আমার খাস কামরায় ঢুকিয়৷ চীৎকাঁর করিয়া বলিলেন, 'নবাঁব কোথায়?” 
কর্নেল কুট ক্রোধাস্থিত হইয়া! পিস্তল হাতে ঘৌঁড়সওয়ার, পিওন, সিপাহী 
প্রভৃতি সঙ্গে করিয়া আমার তাঁবুতে প্রবেশ করেন- তারপর ৩৫ জন ঘোর- 
নওয়ার এবং ২০০ সিপাহী লইয়া প্রতি তীবুতে ঢুকিয়। “নবাব কোথায়? বলিয়া 
চীৎকার করিতে থাকেন। ইহাতে আমার কত দূর লাঞ্ছনা! ও অপমান [হইয়াছে 
এবং আমার শত্রু, মিত্র ও সৈম্তগণের চোখে আমি কত দূর হেয় হা তাহ! 
আপনি সহজেই বুঝিতে পারিবেন ।” 

এই ত গেল নবাবের ব্যক্তিগত অপমান। কিন্তু ইংরেজ ক্মচারিগণের 
ব্যবহারে তাহার প্রজাগণেরও দুর্দশার শীমা ছিল না। কোম্পানীর মোহরান্কিত 
প্দস্তক” দেখাইয়া কোম্পানীর কর্মচারীরাও দেশের সর্বত্র জলপথে ও স্থলপথে 
বিনা শুকে বাণিজ্য করিতেন। ইহাতে একদিকে রাঁজকোষের ক্ষতি হইত, 
অন্যদিকে দেশীয় বণিকগণকে শ্ুন্ক দিতে হইত বলিয়! তাহার! ইংরেজ বণিকদের 
সহিত প্রতিযোগিতায় অসমর্থ হইয়া ব্যবসায়-বাণিজ্য ছাড়িয়। দিতে বাধ্য 
হইত। বিলাতের কর্তৃপক্ষ বারংবার এইরূপ বেআইনী কার্ষের তীত্র নিন্দ 
করা সত্বেও ইংরেজ কর্মচারীর1 ইহা হইতে নিবুত্ত হয় নাই। কারণ এখানকার 
উচ্চ পদস্থ কর্মচারীরাও এই প্রকার বাণিজ্যে লিগ্ু ছিল। তা ছাড়া গভর্ণর ও 
কাউনসিলের সদশ্যগণের প্রচুর উৎকোচ গ্রহণের ফলে অবৈধভাবে অর্থ সঞ্চয় 
কর! কেহই দূষণীয় মনে করিত ন!। 

শুন্ধের ব্যাপার ছাড়াও কোম্পানীর কর্মচারীরা নবাবের প্রজার উপর নান! 
রকম উৎগীড়ন করিত। ঢাঁকার কর্মচারীর! ব্যক্তিগত আক্রোশ বশতঃ শ্রীহটে 
একদল নিপাহী পাঠাইয়া সেখানকার একজন সন্ত্রস্ত ব্যক্তিকে বধ করিয়াছিলেন 
এবং স্থানীয় জমিদারকে জোর করিয়া ধরিয়। লইয়1 গিয়] বন্দী করিয়াছিলেন । 
এইকূপ অত্যাচারের ফলে প্রজাগণ অনেক সময় গ্রাম ত্যাগ করিয়। পলায়ন করিতে 
বাধ্য হইত। ইংরেজের সঙ্দে কলহ বা যুদ্ধের আশঙ্কায় অত্যাচারী ইংরেজ 
কর্মচারীকে নিজে দণ্ড ন! দিয়া প্রজাদের দুরবস্থা সম্থন্ধে মীর কাশিম গভর্ণরের 
নিকট পুনঃ পুনঃ আবেদন করেন। ১৭৬২ গ্রীষ্টাবে ২৬শে মার্চ তারিখের চিঠির 
মর্ম এই ২ “কলিকাতা, কাশিমবাজার, পাটনা, ঢাক প্রভৃতি সকল কুঠির ইংরেজ 
অধ্যক্ষ তাহাদের গোমস্তা ও অন্যান্থ কর্মচারী সহ খাজান। আদায়কারী, জযিদ্বার, 
“তালুকদার প্রভৃতির মতন ব্যবহার করেন--আমার কর্মচারীদের কোন আমলই 


নবাবী আমল ১৯৯ 
দেন না। প্রতি জিলা ও পরগণায়, প্রতি গঞ্জে, শ্রামে কোম্পানীর গোযস্তা 
ও অগ্তান্য কর্মচারিগণ তেল, মাছ, খড়, বাঁশ, ধান, চাউল, সুপারি এবং অন্যান 
দ্রব্যের ব্যবসা করে, এবং তাহারা কোম্পানীর দম্তক দেখাইয়া কোম্পানীর, 
মতই সকল স্থযোগ-স্থবিধ। আদীয় করে।* অন্তান্য পঙ্জরে নবাব লেখেন যে 
“তাহারা বহু নৃতন কুঠি নির্মীণ করিয়া ব্যবসা! উপলক্ষে প্রজাদের উপর বনু 
অত্যাচার করে। তাহারা জোর করিয়া সিকি দামে দ্রব্য কেনে এবং আমার 
প্রজা! ও ব্যবসায়ীদের উপর নানা অত্যাচার করে। কোম্পানীর দস্তক দেখাইয়া 
তাহার! শুক্ধ দেয় না! এবং ইহাঁতে আমার পঁচিশ লক্ষ টাকা লোকমান হয়। 
ইহার ফলে দেশের ব্যবসায়ীরা ও বহু প্রজা সর্বস্বাস্ত হইয়া! দেশ ছাড়িয়া চলিয়! 
যাইতেছে ।” 

কয়েকজন ইংরেজও এইরূপ অত্যাচারের কথ উল্লেখ টির । বাখরগঞ্জ 
হইতে সার্জেন্ট ব্রেগে! ১৭৬২ গ্রীষ্টান্জের ২৬শে মে গভর্ণর ভ্যানসিটার্টকে যে পত্র, 
লেখেন তাহার মর্ম এই: “এই স্থানটি বাণিজ্যের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। 
কিন্তু নিম্নলিখিত কারণে এ স্থানের ব্যবস! একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে । একজন, 
ইংরেজ বেচাকেনার জন্য একজন গোঁমত্তা পাঠাইলেন। সে অমনি প্রত্যেক 
লোককে তাহার দ্রব্য কিনিতে অথবা তাহার নিকট তাহাদের দ্রব্য বেচিতে 
বলে, যর্দি কেহ অন্বীকাঁর করে বা অশক্ত হয় তবে তৎক্ষণাৎ তাহাকে বেত্রাঘাত 
অথবা কয়েদ কর! হয়। ঘে সমস্ত দ্রবোর ব্যবসায় তাহার! নিজের! চালায় সেই সব 
দ্রব্য আর কেহ কেনাবেচা করিতে পারিবে না, করিলে তাহাকে শান্তি দেওয়া 
হয়। ন্যাধ্য দামের চেয়ে জিনিষের দাম তাহারা! অনেক কম করিয়া ধরে এবং 
অনেক সময় তাহাও দেয় না। যদি আমি এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করি, অমনি 
আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে। এইরূপে বাঙালী গোমস্তাদের অত্যাচারে, 
প্রতিদিন বু লোক শহর ছাড়িয়া পলাইতেছে। পূর্বে সরকারী কাছারীতে 
বিচার হইত কিন্তু এখন প্রতি গোমস্তাঁই বিচারক এবং তাঁহার বাড়ীই কাছারী । 
তাহার! জমিদারদেরও দগুবিধান করে এবং মিথ্যা অভিযোগ করিয়া তাহাদের 
নিকট হইতে টাঁক। আধায় করে।” 

১৭৬২ গ্রীষ্টান্ষে ২৫শে এপ্রিল ওয়ারেন হেষ্টিংস এইসব অত্যাচারের কাহিনী 
খতর্ণরকে জানান । তিনি বলেন যে “কেবল কোম্পানীর গোস্ত ও নিপাহী 
নহে, জন্গ লোকও সিপাহথীর পোষাক পরিয়া, বা গোষস্তা বলিয়া পরিচয় দিয়া সব 


২০০ বাংলা দেশের ইন্িহাস 
লোকের উপর ঘণেচ্ছ অত্যাচার করে। আমাদের জাগে একছছল সিপাহী যাইতে ছি্া, 
তাহাদের অত্যাচান়ের বিরুদ্ধে অনেকে আমার নিকট অভিযোগ করিয়াছে। 
আমাদের আসার সংবাদে শহর ও দরাই হইতে লোকের! পলাইয়াছে--দোকানীর! 
দোকান বন্ধ করিয়! সরিয়া পড়িস্বাছে ৷” 

২৬শে মের পত্রে হেষ্টিংল লেখেন : “সর্বত্র নবাবের কর্তৃত্ব প্রকাশ্তে অস্বীকৃত ও 
অপমানিত ) 'নবাবের কর্মচারীরা! কারারুদ্ধ $ নবাবের ছূর্গ আমাদের দ্বিপাহী 
সবার আক্রান্ত । | 

গভর্ণর ভ্যান্পিটার্ট লিখিয়াছেন ঃ “আমি গোপনে অত্যাচারী ইংরেজ কর্ম- 
চাঁরীদের সাবধান করিয়াছি ; কিন্তু অত্যাচারের কোন উপশম না হওয়ায় বোর্ডের 
সভায় ইহ পেশ করিয়াছি । অথচ বোর্ডের সদস্তর1 এ বিষয়ে কোন মনোযোঁগই 
দিলেন না। কারণ, তাহাদের বিশ্বাম নবাব আমাদের সঙ্গে কলহ করার জন্তাই 
এই সব মিথ্যা সংবাদ রটাইতেছেন। নবাবের অভিযোগে বিশ্বাস করি বলিয়া 
তাহারা আমাকে গালি দেন ও শক্র বলিয়া মনে করেন। যদিও প্রতিদিন 
অভিযোগের সংখ্যা বাড়িয়াই চলিতেছে, তথাপি প্রতিকার তো দূরের কথা, 
ইহার একটির সম্বন্ধেও কোন তদস্ত হয় নাই” 

নবাবের প্রধান অভিযোগ ছিল ইংরেজদের বে-আইনী ব্যবসায়ের বিরুদ্ধে । 
বাদশাহের ফরমান অনুসারে যে সকল দ্রব্য এদেশে জাহাজে আমদানী হয় অথব! 
এদেশ হইতে জাহাজে রপ্তানী হয়, কেবল সেই সকল দ্রব্ই কোম্পানী বেচাকেনা 
করিতে পারিবেন এবং কোম্পানীর মোহরাক্থিত “দস্তক' দেখাইলে তাহার উপর 
কোন শু্ক ধার্য হইবে না। কিন্তু কেবল কোম্পানী নয়, তাহাদের ইংরেজ কর্ম- 
চারীরাঁও অন্ত সকল দ্রব্য-_লবণ, স্পারি, তামাক প্রভৃতি-__বাংলা দেশের মধ্যেই 
বেচাকেনা করিত এবং কোম্পানীর দস্তক দেখাইয়া কেহই শুন্ধ দিত না। 
লবণের গোল! হইতে সর্ধত্র দেশী ব্যপারীদের সরাইয়া' ইংরেজের! প্রায় একচেটিয়! 
বাণিজ্য করিত এবং ইহাতে নবাবের প্রসৃত লোকসান হইত। এতঘ্যতীত 
ইংরেজ বণিকের সহিত নবাবের কর্মচারীদের বিবাদ উপস্থিত হইলে ইংরেজরাই 
ভাহার বিচার করিত। নবাব বা তাহার কর্মচারীর্দিগকে কোন প্রকার 
হস্তক্ষেপ করিতে দিত ন1। নুুতরাং যাহার! কোন অপরাধ করিত সেই অপরাধের 
বিচারের ভারও তাহাদের উপরেই ছিল।” গভর্ণর ভ্যান্সিটার্ট নবাবের 
ভিযোগঞগুলি স্বাগত মনে করিয়াছিলেন বলগিয়াই হউক অথবা মীর কাশিমের 


নবাবী আষল ২০১ 


নিকট হইতে বহু অর্থ পাইয়াছিলেন বলিম্বাই হউক নবাবের পক্ষ লইয়া 
কণউনসিলের ইংরেজ সদশ্যদের সহিত অনেক লড়িযাছিলেন এবং কিছু কিছু 
ক্ৃতকার্ধও হইয়াছিলেন। রামনারায়ণকে ইংরেজ গভর্ণষেপ্ট বরাবর নবাবের 
বিরুদ্ধে আশ্রয় দিয়াছিলেন কিন্তু নবাবের চিঠিতে উল্লিখিত ১৬ই জুনের ঘটনার 
গুইদিন পরে কলিকাতীর কমিটি র্যমনারায়ণকে পদচ্যুত করে এবং কর্ণেল কুট ও 
মেজর কারম্তাককে পাটনা হইতে স্থানীস্তরিত করে। আগস্ট মাসে পাটনাঁয় নৃতন 
নায়েব-স্থবাদার নিষুক্ত করার ব্যবস্থা হয় এবং সেপ্টেম্বর মাসে ভ্যান্সিটার্টের 
আদেশে রামনারায়ণকে নবাবের হস্তে অর্পণ করা হয়। নবাব তীহার নিকট 
হইতে যতদূর সম্ভব টাকা আদায় করিয়া অবশেষে তাহাকে হত্যা করেন । কেৰল- 
মাত্র ইংরেজের অনুগ্রহের আশায় বা ভরসায় যাহার! স্বীয় প্রভূর প্রতি বিশ্বীস- 
'ঘাতকতা৷ করিয়াছিলেন, তাহাদের অদৃষ্টে যে কত নিগ্রহ ও ছুঃখভোগ ছিল, মীর- 
জাফর, মীর কাশিম, রামনারায়ণ প্রভৃতি তাহার উজ্জল দৃষ্টান্ত । 

ইংরেজ কোম্পানীর কর্মচারীদের সম্বন্ধে নবাব যে অভিযোগ করিতেন, 
ভ্যান্সিটার্ট তাহারও প্রতিকার করিতে যত্ুবান হইলেন। ১৭৬২ খ্রীষ্টাব্ের 
শেষভাগে তিনি নবাবের নৃতন রাজধানী মুঙ্গেরে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া 
এক নৃতন সন্ধি করিলেন। স্থির হইল যে ভবিষ্যতে ইংরেজর! লবণের উপর 
শতকরা ৯ টাকা হারে শুন্ধ দিবে। এ দেশীয় বণিকের1 শতকরা ৪০ টাকা শুন্ক 
দিত। স্বতরাং নির্ধারিত শুক্ক দিয়াও ইংরেজদের অনেক লাভ থাকিত। কিন্তু 
এই স্থবিধার পরিবর্তে সদ্ধির আর একটি শর্তে স্থির হইল যে অতংপর নবাবের 
কর্মচারীদের সহিত ইংরেজ বণিক ব1 তাহার গোমস্তার কোন বিবাদ বাঁধিলে 
নবাবের আঁদালতেই তাহার বিচার হইবে। ভ্যান্সিটার্টের স্পষ্ট নিষেধ সত্বেও 
কলিকাতা কাউনসিল এই মীমাংস! গ্রহণ করিবার পূর্বেই নবাব তাহার কর্মচাঁরী- 
'দিগকে এই বিষয় জানাইলেন এবং তদন্ুরূপ শুন্ক আদায় করিতে নির্দেশ দিলেন। 

শুক ব্যাপার সম্বন্ধে নিশ্চিস্ত হইয়! ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্বের জানুয়ারী মানে মীর কাশিম 
“গরগিন খাশ্র অধীনে এক সৈন্তদল নেপাল জয় করিবার জগ্য পাঠাইলেন। 
মকবনপুরের নিকটে এক যুদ্ধে নবাবসৈম্তা গুর্থার্দিগকে পরাজিত করিয়া রাত্রে 
নিশ্চিদ্কে মি! যাইতেছিল। অকন্মাৎ গুর্থাদদের আক্রমণে ছত্রভঙ্গ হইয়া! পলাঁইল। 
নবাবের বছ সৈম্য নিহত হইল এবং বছ অশ্ত-শঙ্ক কামান-বন্দুক গুর্থাদের হত়গত 
হুইজ। নি 


২*২ বাংল! দেশের ইতিহাস 


এদিকে ভ্যান্সিটার্ট নবাবের সহিত নৃতন বন্দোবস্ত করায় ইংরেজ বণিকরা 
ক্রুদ্ধ হইয়া কলিকাতা! বোর্ডের নিকট ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিল এবং বোর্ড 
এই নৃতন বন্দোবস্ত নাকচ করিয়া দিল। ভ্যান্সিটার্ট বোর্ডের স্বশ্যরিগকে ন্মরণ, 
করাইয়া দিলেন ঘে বাদশাহী ফরমানে একূপ আভ্যন্তরিক বাণিজ্যের অধিকার 
দেওয়া হয় নাই, এবং কোম্পানীর ইংলপ্ীয় কর্তৃপক্ষ একাধিকবার নির্দেশ দিয়াছেন 
যে লবণ, হ্থুপারি প্রভৃতি ঘে সমূদয় দ্রব্যের বেচাকেন! বাংলাদেশের মধ্যেই 
সীমাবদ্ধ তাহার জন্য নির্ধারিত শুন্ক দিতে হইবে-_কারণ তাহা না হইলে নবাবের 
রাজন্বের অনেক ক্ষতি হইবে। কিন্তু ইহা সত্বেও ইংরেজর! বন্দিন যাবৎ যে স্ৃবিধ! 
ভোগ করিয়া আসিতেছে, তাহা ছাড়িয়া দিতে রাজী হইল না৷ এবং ভ্যান্সিটার্টের 
নৃতন বন্দোবস্ত কাউন্সিল নাকচ করিয়! দিলেন। অগত্যা ত্যান্সিটার্ট নবাবকে 
লিখিলেন £ *বাদশাহী ফরমান এবং বাংলার নবাবদের সহিত লন্ধি অনুস।বে, 
কোম্পানীর দস্তকের বলে বিন শুন্কে আভ্যন্তরিক ও বিদেশীয় বাণিজ্য করিবার 
সম্পূর্ণ অধিকার ইংরেজ বণিকদের আছে। স্তরাং ইংরেজ বণিকেরা' এই 
অধিকারের জোরে পূর্বের গ্তায় বিনা শুক্কে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে সকল দ্রব্যের 
ব্যবসায় করিতে পারে ও করিবে । তবে প্রাচীন প্রথ! অন্ুলীরে লবণের উপরে 
শতকরা আড়াই টাক। হিসাবে শুন্ক দিবে। কেবল ছুইটি কুঠিতে তামাকের 
উপর শুন্ক দিবে ।” 

কলিকাঁতা৷ কাউন্দিলের এই নৃতন সিদ্ধান্ত প্রচারিত হইবার পূর্বেই পাটনায় 
নবাবের সহিত ইংরেজ কুঠির অধ্যক্ষ এলিস সাহেবের এক. সংঘর্ষ হইল। নবাবের 
সহিত ভ্যান্সিটার্টের যে নৃতন বন্দোবস্ত হইয়াছিল তদস্সারে নবাবের কর্মচারীর! 
ইংরেজ বণিকের নিকট শুক্ক দাবী করে। এলিস ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া! নবাবের কর্ম- 
চারীদের বিরুদ্ধে একদল দৈন্য পাঠান এবং তাহাদের অধ্যক্ষ আকবর আলী খানকে 
বন্দী করিয়া পাটনায় লইয়! আসেন। নিজের চোখের উপর এই রকম অত্যাচারে 
নবাব ক্রোধে ক্ষিগ্রপ্রায় হইয়। তাহার কর্মচারীকে উদ্ধার করিবার জন্য ৫** 
ঘোড়সওয়ার পাঠাইলেন। ইহারা উক্ত কর্মচারীকে ন' পাইয়া এলিমের প্রহরীদের 
আক্রমণ করিল । চারিজন প্রহরী হত হইল এবং নবাবের সৈম্ এলিসের অবশিষ্ট 
প্রহরী ও গোমতস্তাদের বন্দী করিয়! আনিল। নবাব তাহাদিগকে ভত্লনা করিয়া 
ছাড়িয়। দিলেন। কলিকাতার কাউনসিল ভ্যান্সিটার্টের সহিত নবাবের নৃতন 
বন্দোবত্ত নাকচ করিয়া দেওয়ায় ভবিস্ততে এইবধপ গোলযোগ বদ্ধ করিবার 


নবাবী আমল ১ 


অভিপ্রায়ে নবাব সমস্ত জিনিষের উপরই শুক্ক একেবারে উঠাইয়া দিলেন (১৭ই মার্চ 
১৭৬৩ )। গভর্ণরকে লিখিলেন, "তাহার আর রাজত্ব করিবার সখ নাই ; সুতরাং 
তাহাকে রেহাই দিয়া ইংরেজের! যেন অন্ত নবাব নিযুক্ত করে ।, 

সমস্ত শুষ্ক তুলিয়! দেওয়ায় বাংলার রাঁজন্ব অর্ধেক কমিয়া গেল। অত্যাচার, 
অপমান ও অরাজকতা নিবারণের জন্য নধাব এ ক্ষতিও সঙ করিতে প্রপ্তত 
হুইলেন। কিন্তু কলিকাতা কাউনসিলের অধিকাংশ সদস্ নবাবের প্রস্তাবে অমত 
করিলেন। তাহার! বলিলেন ইংরেজ বণিক ছাড়া আর সকলের নিকট হইতেই 
শ্ুক্ধ আদায় করিতে হইবে-_কারণ তাহা ন। হইলে ইংরেজ বণিকদ্দের অতিরিক্ত 
মুনাফ। বন্ধ হয়। 

ইংরেজ এঁতিহাসিক মিল লিখিয়াছেন, স্থার্থের প্ররোচনায় মানুষ যে কতদূর 
স্ায়-অন্যায় বিচাররহিত ও লজ্জাহীন হইতে পারে, ইহা তাহার একটি চরম 
দৃষ্টান্ত | 

এই সিদ্ধাস্তে উপস্থিত হুইয়া কলিকাতা কাউন্সিল মুক্ষেরে নব|বের নিকট 
আযামিয়ট ও হে নামক ছুই সাহেবকে পাঠাইয়া নিম্নলিখিত দ্াবীগুলি উপস্থাপিত 
করিলেন। 

১। নবাব ও ভ্যান্সিটার্টের মধ্যে নৃতন বন্দোঁবন্ত অন্সারে নবাবের কর্মচারী- 
দিগকে যে সকল আদেশ দেওয়1 হইয়াছিল তাহা! প্রত্যাহার করা এবং ইহার জন্ত 
ইংরেজদের যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহার পূরণ কর1। 

২। শুষ্ক রহিত করিবার আদেশ প্রত্যাহার করা । 

৩। নবাবের কর্মচারীদের সহিত ইংরেজ বণিকদের বা তাহাদের গোমস্তান 
এবং কোম্পানীর কম্মচারীদ্দের কোন বিবাদ উপস্থিত হইলে কোম্পানীর কুঠিবর 
ইংরেজ অধ্যক্ষের হস্তেই তাহার বিচারের ভার দেওয়া । 

৪। বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম জিলা! ইংরেজ কোম্পানীকে বর্তমান 
ইজারার পরিবর্তে সম্পূর্ণ স্বত্ব বা জায়গীর দেওয়া! । 

৫| দেশীয় মহাঁজনেরা যাহাতে কোম্পানীর টাক। বিন! বাটায় গ্রহণ করে 
এবং কোম্পানী যাহাতে ঢাকা গ পাটনাঁর টাকশাঁলে তিন লক্ষ টাক! তৈরী 
করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করা। 

৬। নবাবের দরবারে একজন ইংরেজ প্রতিনিধি ( [6৪8060£) রাখা । 

নবাধ দ্বিতীয় ও তৃতীয় শর্তে রাঁজী হইলেন না। তিনি বলিলেন, “ইংরেজেরা। 


2২০৪ বাংল। দেশের ইতিহাস 


বছ সন্ধি করিক্সাছে এবং তাহা অবিলম্বে ভর করিয়াছে- আমি কোন সন্ধি ভব 
করি নাই। স্থতরাং নৃতন সদ্ধির কোন অর্থ হম না।” তাঁরপর একখানি সাদা 
কাগজ তাহাদের হাতে দিয়া বলিলেন, “তোমাদের যাহা ইচ্ছা! ইহাতে লিখিয় 
'্বাও, আমি সই করিব--কিস্তু আমার কেবল একটি দাবী--তাহা এই ষে দেশের 
যেখানে যত ইংরেজ দৈম্ত আছে তাহাদিগকে সরাইয় নিবে ।” ৃ 

নবাব বুঝিতে পারিলেন যে শীপ্রই ইংরেজদের সহিত তীহার যুদ্ধ বাঁধিবে । 
সুতরাং কলিকাতা হইতে যে কয়েকথানা ইংরেজের নৌকা অস্ত্র বোঝাই করিয়! 
পাটনায় পাঠান হইয়াছিল, তিনি সেগুলি আটক করিলেন এবং বলিলেন, পাটনা 
হইতে ইংরেজ সৈন্য না! সরাইলে তিনি এ নৌকাগুলি ছাড়িবেন না। কিন্তু যখন 
তিনি শুনিলেন যে এলিস পাটন! দুর্গ আক্রমণের ব্যবস্থা করিতেছে তখন তিনি 
নৌকাগুলি ছাড়িয়া দিলেন এবং এঁ তারিখেই €২২ জুন) গভর্ণরকে এলিমের গোপন 
ব্যবস্থার খবর দিয়া লিখিলেন £ “আমি পুনঃ পুনং আপনাকে অনুরোধ করিয়াছি, 
আবারও করিতেছি--আপনি আমাকে রেহাই দিয়া অন্ত নবাব নিষুক্ত করুন ।” 

নবাব নৃতন সন্ধির শর্ত না মানায় আামিয়ট ও হে নবাবের রাজধানী মুঙ্গের 
ত্যাগ করিলেন। ২৪ শে জুন রাত্রে এলিস পাটন। আক্রমণ করিলেন। নবাবের 
সৈম্থেরা নিশ্চিন্তে ঘুমাইতেছিল-_অত্িত আক্রমণে তাহার! বিপর্বস্ত হইল-_এবং 
'এলিস পাঁটন! ছুর্গ জয় করিতে না পারিলেও পাটন নগরী অধিকার করিলেন। 
বহু লু্ন ও হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হইল। এবারে মীর কাঁশিষের ধের্ধের বাধ 
তাঙ্গিল। তিনি পাঁটনা পুনরায় অধিকারের জন্য মার্কারের অধীনে একদল সৈন্য 
পাঠীইলেন । তাঁহারা পাটনা নগরী অধিকার করিয়া ইংরেজ কুঠি আক্রমণ করিল। 
ইংরেজেরা আত্মসমর্পণ করিল এবং এলি ও আরও অনেকে বন্দী হইল। 

নবাব এলিসের আকম্মিক আক্রমণের কথা ভ্যান্সিটার্টকে জানাইলেন এবং 
ক্ষতি পূরণের দাবী করিলেন। আযামিয়ট সাহেব মীর কাঁশিমের নিকট দৌত্যকার্ষে 
'বিফল হুইয়1 আরও কয়েকজন ইংরেজ সহ মুঙ্গের হইতে কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা 
করিয়াছিলেন। মীর কাশিম পাটনার সংবাদ পাইয়া! মুপিদাবাদে আদেশ পাঠাইলেন 
ষে জ্যামিয়টের নৌক1 ঘেন আটক করা হয়। তাহাকে হত্যা করিবার কোন আঁদেশ 
ছিল ন! কিন্তু আযামিয়ট নবাবের আদেশ সত্বেও নৌক! হইতে নামিতে অথবা 
'্সাত্মসমপ্র্ণ করিতে রাঁজী হইলেন ন| এবং নবাবের ঘষে সমুদয় নৌক!1 তাহাকে 
এররিতে আসিয়াছিল, ইংরেজ সৈম্তকে তাহাদের উপর গুলি বর্ষ করিতে আদেখ 


নবাবী আমল ২৩৫ 
দিলেন। কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর নবাব দৈন্য আযামিয়টের নৌকাঁগুলি দখল করিল ।, 
ইংরেজ পক্ষের একজন হাবিলদার ও ছুই এক জন সিপাহী পলাইল--বাকী সকলেই 
হুত ব৷ বন্দী হইল। আ্যামিয়টও মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন । এই ঘটনা পৈশাচিক 
হত্যাকাণ্ড বলিয়াই সাধারণতঃ ইতিহাসে বণিত হয়--কিস্তু আযামিয়টের আদেশে 
নবাবের নৌকা সমূহের বিরুদ্ধে গুলি ছোঁড়ার ফলেই ঘে এই দুর্ঘটনা হয়, কোন 
কোন ইংরেজ লেখকও তাহা স্বীকার করিয়াছেন । 

পাটনায় এলিস্‌ ও অন্যান্ত ইংরেজদিগকে বন্দী করায় কলিকাতার কাঁউনসিল 
মীর কাশিমের বিরুদ্ধে বিষম উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। তারপর ওরা জুলাই 
আযামিয়টের নিধন-সংবাদে তাহারা মীর কাশিমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন 
এবং মীরজাফরকে পুনরায় বাংলার নবাবী-পদে প্রতিষ্ঠা করিলেন। ইংরেজরা এ 
ছুই ঘটনার অনেক পূর্বেই মীর কাঁশিমের সহিত যুদ্ধের জন্য প্রত্তত হইতেছিলেন। 
এপ্রিল মাসের'মাঝামাঝি কলিকাতার কাউনসিলে যুদ্ধ বাধিলে কোন্‌ সেনানায়ক 
কোন্‌ দিকে অগ্রসর হইবেন তাহ! নির্ণীত হইয়াছিল এবং ১৮ই জুন যুদ্ধের ব্যবস্থা 
আরও অগ্রসর হইয়াছিল। 

মীর কাঁশিম ঘে যুদ্ধের জন্য একেবারে প্রস্তত ছিলেন না, এমন কথা৷ বল! যায়, 
না। ইহার সম্ভাবনায়ই তিনি একদল' সৈম্য ইউরোপীম প্রথায় শিক্ষিত করিয়া- 
ছিলেন। তাহার নৈন্য সংখ্যা €* হাজারের অধিক ছিল। ইংরেজ সেনাপতি মেজর 
আযাডাম্স্‌ চারি হাজার পিপাহী ও সহম্রাধিক ইউরোপীয় সৈন্ত লইয়! তাহার 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিলেন ( জুলাই, ১৭৬৩ )। 

মীর কাশিম মুশিদাবাদ রক্ষার জন্তা বিশ্বাসী নায়কদের অধীনে বহুসংখ্যক সৈচ্ 
স্থানে পাঠাইলেন এবং তাহাদিগকে কাশিমবাজারের ইংরেজ কুঠি অবরোধ 
কবার আদেশ দিলেন। কাশিমবাজার সহজেই অধিরূত হইল এবং বন্দী ইংরেজগণ 
মুঙ্গেরে প্রেরিত হইয়া।তথা হইতে পাটনাতে নীত হইলেন । 

নবাবী সৈন্ঠের সেনাপতি তকী খানের সহিত মুপিদাবাদের নায়েব নবাব সৈয়দ 
মুহম্মদ খানের সন্তাব'ছিল ন1--সৈয়দ মুহম্মদ তকী খানকে প্রতিপদে বাধ! দিতে 
লাঁগিলেন--এবং মুক্গের হইতে ঘে তিন দল টদন্ত তকী খানের ধহিত যোগ দ্দিতে 
আনিয়াছিল, ভাহাঁদের নায়কগণকে কুপরামর্শ দিয়া তকী খানের শিবির হইতে 
দুরে রাখিলেন। অজয় নদেত্র তীরে নবাবী সৈন্যের এই দলের সহিত একদল ইংরেজ 
লৈগ্কের বুদ্ধ হইল । নবাব-দৈগ্ের সহিত কাঁমান ছিল না--ইংরেজ সৈন্যের, 
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কামানের গোলায় তাহার! বিধ্বস্ত হইল। তথাপি নবাবসৈন্য অতুল লসাহমে চারি 
ঘণ্টাকাল বুদ্ধ করিল। কিন্তু অবশেষে যৃদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিল। 

বিজয়ী ইংরেজ সৈম্য কলিকাতা হইতে আগত মেজর আ্যাভাম্দের সৈন্যের 
দহিত যোগ দিল। ইহার ছুই ভিন দিন পরে ১৯শে জুদ্গাই তকী খানের সহিত 
কাটোয়ার সন্নিকটে ইংরেজদের যুদ্ধ হইল। এই যুদ্ধে তকী খান অশেষ বীরত্ব ও 
সাহসের পরিচয় দেন। বহক্ষণ যুদ্ধের পর তকী খান আহত হইলেন এবং তাহার 
অশ্ব নিহত হইল। তকী খান আর একটি অশ্বে চড়িয়া ভীমবেগে ইংরেজ: সৈন্ব 
আক্রমণ করিলেন । এই সময় আর একটি গুলি তাহার স্বদ্ধাদেশ বিদীর্ণ করিল। 
ক্ষতস্থানের রক্ত কাপড়ে ঢাঁকিয়া অন্ুচরগণের নিষেধ না শুনিয়া তকী খান 
পলায়নপর ইংরেজদিগকে অন্থদরণ করিয়া একটি নদীর খাতের কাছে পৌছিলেন। 
সেখানে রোপের আড়াঁলে কতকগুলি ইংরেজ সৈন্য লুকাইয়া ছিল। তীহাঁদেরই 
একজন তকী থাকে লক্ষ্য করিয়া গুলি ছুঁ ডিল---তকী খানের মৃত্যু হইল। অমনি 
তাহার সৈম্তদল ইতন্তত পলাইতে লাগিল। মুঙ্গের হইতে ঘে তিন দল সৈন্ক 
আসিয়াছিল তাহার যুদ্ধে কোন অংশ গ্রহণ না করিয়া দূরে ধ্াড়াইয়াছিল। 
'ভীহারাও এবারে পলায়ন করিল । ইংরেজের! কাটোয়ার যুদ্ধে জয়লাভ করিলেন। 

এই যুদ্ধে নবাব-সৈম্তের পরাজয় হইলেও তকী খান যে সাহস, সমরকৌশল ও 
প্রভূভক্তি দেখাইয়াছেন তাহা এঁ যুগে সত্য সত্যই দুর্লভ ছিল। মুঙ্গের হইনে 
আগত সেনাদলের নায়কের যদি তাহার সহায়তা করিতেন তবে যুদ্ধের ফল 
অন্তরূপ হইত। তীহাঁদের সহিত তুলন1 করিলে তকী খানের বীরত্ব ও চরিত্র 
আরও উজ্জল হইয়া উঠে। ছুঃখের বিষয় সাহিত্য-সম্রাট বস্কিমচন্্র চন্দ্রশেখর 
উপন্থাদে তকী খাঁনের একটি অতি জঘন্য চিত্র আকিয়াছেন। ইহা সম্পূর্ণ অলীক 
€ অনৈতিহাসিক। এই বীরের ললাটে যে কলঙ্ক কালিম! বদ্ছিমচন্ত্র লেপিয়া 
দিয়াছেন তাহ কথঞ্চিং দূর করিবার জন্যই তকী খানের কাহিনী সবিস্তারে 
বিবৃত ছইল। 

কাটোয়ার যৃদ্ধক্ষেত্র হইতে বিজয়ী ইংরেজ সৈন্য যুশিদাবাদের দিকে অগ্রসর 
হইল। মুশিদাবাদ রক্ষার জন্য যথেষ্ট সৈম্ত ছিল; কিন্ত অযোগ্য ও অপদার্থ 
নায়েবন্নবাব সৈয়ম মুহন্মঘ মুঙ্গেরে পলায়ন করিলেন। এক রকম বিনা যুদ্ধেই 
ঘুশিদাবাদ ইংরেজের হস্তগত হইল। মুরিদাবাদের অধিবাসীরা--বিশেষত হিন্ুগণ 
মীর কাশিমের হস্তে উৎ্পীড়িত হইয়াছিলেন। জগংশেঠ, যহারাজ। রাজবন্জত 


নবাবী আমল ইজ৭ 


“প্রভৃতি সন্াস্ত হিন্দুগণকে মীর কাশিম মৃদ্ধেরে কারারুদ্ধ করিয় রাখিয়াছিলেন। 
কান্ণ তাহার যনে সন্দেহ হইয়াছিল যে ইহার] ইংরেজের পক্ষতৃক্ত । স্ৃতরাং 
মৃশিদাবাদে মীরজাঁকর ও ইংরেজ সৈগ্ভ বিপুল সংবর্ধন! পাইলেন । 

কাটোয়ার যুদ্ধে ইংরেজদের বহু লোঁকক্ষয় হইয়াছিল--হুতরাং তাঁহারা ছুই 
পণ্টন নৃতন সৈম্ত সংগ্রহ করিয়া পুনরায় অগ্রসর হইলেন। গিরিয়ার প্রীস্তরে 
'ছুই দলে যুদ্ধ হইল (২রা আগষ্ট )। আঁসাছুল্লা ও যীর বদরুদ্দীন প্রভৃতি মীর 
কাঁশিমের কয়েকজন সেনানায়ক অতৃপপ বিক্রমে যুদ্ধ করিলেন। মীর বদরুদ্দীন 
ইংরেজ সৈন্যের বামপার্্ ভেদ করিয়া! অগ্রসর হইলেন ; এবং তখন ইংরেজ সৈন্ 
জলে বাঁপ দিয়! পড়িতে লাগিল । এই সময়ে ইংরেজ দৈন্যের দক্ষিণ পার্খ্ব আক্রমণ 
করিলেই জয় স্বনিশ্চিত ছিল। কিন্তু তাহার পূর্বেই বদরুদ্দীন আহত হওয়ায় 
তাহার দৈম্তদের অগ্রগতি থামিয়া গেল। এই অবসরে মেজর আযাডাম্স্‌ প্রবল- 
বেগে আক্রমণ করায় নবাবসৈন্য ছত্রভঙ্গ হইয়! পলায়ন করিল। আশ্চর্যের 
বিষয় এই যে, নবাবসৈন্ের ছুই প্রধাঁন নাঁয়ক সমরু ও যাঁ্কার এ যুদ্ধক্ষেত্রে 
উপস্থিত থাকিয়াও যুদ্ধে'বিশেষ কোন অংশ গ্রহণ করেন নাই। অনেকে মনে 
করেন তীহীর1 নবাবের সহিত বিশ্বীঘাতকত! করিয়াছেন কিস্ত'এ সম্বন্ধে স্পষ্ট 
কোন প্রমাঁণ নাঁই। 

গিরিয়ার যুদ্ধে পরাজিত নবাবসৈম্ত কিছুদূর উত্তরে উধুয়ানালীর দুর্গে আশ্রয় 
লইল। ইহার একধারে ভাগীরঘী ও অপর পাশে উধুয়া নামক নালা এবং 
ইছারই মধ্য দিয়া মুশিদাবাঁদ হইতে পাঁটনা যাইবার বাঁদশাহী রাজপথ । রাজপথের 
পার্্দেশেই গভীর জলগণ্ড এবং তাঁহার পাশেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্বতমালা! ক্রমশ 
বিস্তারিত হইতে হইতে উত্তরাভিমূুখে চলিয়া গিয়াছে। এই ছুর্ভেস্য গিরিসঙ্বটে 
একটি ক্ষুদ্র হূর্গ ছিল। ম্রীর কাশিম নৃতন ছুর্গ-প্রাচীর নির্মাণ করিয়া! তছুপরি সারি 
সারি কামান সাজাইম্াছিলেন। এই প্রাচীর এত হুদৃচ ছিল যে দীর্ঘকাল 
গোলাবর্ধণেও তাহ ভগ্ন হইবার সম্ভাবন। ছিল না। বহু সংখ্যক নবাবী সৈগ্ত 
এই হুর্গরক্ষার জগ্ত পাঠান হইয়াছিল। 

ইংরেজরা বহু গোলাবর্ষণ করিয়াও খন ছুর্গগ্রাচীর তাঙ্গিতে পারিল না তখন 
নবাবসৈস্ের ধারণা হইল ঘে এই দুর্গ জয় করা ইংরেজের সাধ্য নহে। এইজন্ 
তাহার! আ'র পূর্ধের স্থান লতর্কতার সছিত দুর্গ পাছার! দিত না এবং নৃত্যদীতে 
চিত্ত বিনোদন, করিত। এই-সনয্কে এক বিশ্বাসঘাতক নবাবী সৈনিক: ভুর্গ হইতে 


২০৮ বাংলা দেশের ইতিহাস 


গোপনে রাত্রিতে পলাস্বন করিয়া ইংরেজ শিবিরে উপস্থিত হছইল। সে ইংরেজ 
সেনাপতিকে জানাইল যে জলগণ্ডের এমন একটি অগভীর স্থান আছে, যেখানে 
হাটিয়া পার হওয়া যায়। সেই রাত্রিতেই ইংরেজ সেন! অক্ত্রশস্ত্র মাঁথাঘ্র করিয়া 
নিঃশষে এ শ্ব্প গভীর স্থানে জলগণ্ড পার হইয়া দুর্গমূলে সমবেত হইল। নিদ্রামগ্ 
প্রহরীদিগকে হত্যা করিয়া কয়েকজন ইংরেজ সৈনিক প্রাচীর বাহিয়! ছুর্গমধ্যে 
প্রবেশ করিল এবং ছুর্গঘবার খুলিয়া দ্বিল। অমনি বহু ইংরেজ দৈম্ চর ভিতরে 
প্রবেশ করিল ; তখন নিত্রিত নবাঁবী দৈন্ত অতকিত আক্রমণে বিভ্রান্ত হইয়া পলায়ন 
করিতে লাগিল। নবাবের সেনানায়কগণ পলায়নের পথরোধ .করিয়া ঘোষণা 
করিলেনঃ যে পলায়ন করিবে তাহাঁকেই গুলি করা হইবে। নিজ পক্ষের গুলি 
বর্ষণে বহু নবাঁব সৈন্য নিহত হুইল, তথাপি তাহারা ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
করিবার জন্ত অগ্রসর হইল না। আরাটুন, মার্কাট ও গরগিন খা বিনাযুদ্ধে দূর্গ 
সম্পণ করিয়া পলায়ন করিলেন। এইরূপে ৪০১*০০ সৈন্য ও শতাধিক কামান 
দ্বারা রক্ষিত এই হুর্ভেগ্য দুর্গ এক হাজার ইউরোপীয় ও চারি হাজার সিপাহী 
জয় করিল। কোন কোন এতিহাসিকের মতে উল্লিখিত বিদেশী ছুই মেনানায়কের 
বিশ্বাসঘাতকতার ফলেই উধুয়ানালায় মীর কাশিমের পরাজয় হইয়াঁছিল। 
“গরগিন খর ভ্রাতা খোজা পিক্র ইংরেজের বন্ধু ছিলেন-_-তিনি যে ইংরেজ 
সেনানায়ক আ্যাডাম্সের অনুরোধে উধুয়ানালায় মার্কাট ও আরাটুনের নিকট 
ইংরেজকে উপকার করিবার জন্য চিঠি লিখিয়াঁছিলেন, তাহা পরবর্তীকালে নিজেই 
স্বীকার করিয়াছেন । 

এইব্ধপ পুনঃ পুনঃ পরাজয়ে ও সেনানায়কদের বিশ্বাসঘাতকতার কাহিনী 
শুনিয়া মীর কাশিম উন্মত্তবৎ হিতাহিতজ্ঞানশূন্ত হইলেন। তিনি ৯ই সেপ্টে 
ইংরেজ সেনাপতিকে পত্র লিখিয়। জানাইলেন ষে তাহার সৈম্তদের অত্যাচারে 
তিন 'মান যাবৎ বাংলা দেশ বিধ্বস্ত হইতেছে--যদি তাহারা এখনও নিবৃত্ত 
না হয় ভাহ। হইলে তিনি এলিস ও ইংরেজ বন্দীদের হত্যা করিবেন। তাহার 
সেনানায়কগণের বিশ্বাঘাতকতায় তিনি সকলের উপরেই সন্দিহান হুইয়! 
উঠিয়াছিলেন। এবং মুক্সের দুর্গে বন্দী জগৎশেঠ, মহারাজ! রাজবন্পভ, ব্বরূপচাদ, 
রামনারায়ণ প্রভৃতি সম্তরান্ত ব্যক্ষিদিগকে এবং আরও বনু বন্দীকে গলায় বালি বা 
পাথর ভর! বন্ত! বাঁধিয়। দুর্গপ্রাকার হইতে গঙ্গাবক্ষে নিক্ষেপ করিয়া! নির্ধমভাবে 
হত্যা করিলেন। কাহারও কাহারও মতে জগৎশেঠকে গুলি করিক্ন! মায়! হয়। 


নবাবী আমল ২৪৪৯, 


তারপর আরাব আলি খা নামক একজন সেনানায়কের হাতে মুঙ্গের দুর্গের ভার 
অর্পণ করিয়া পটিনায় গমন করিলেন। পথিমধ্যে ছুইজন সৈন্য “গরগিন খা”কে 
হত্যা করে। ইংরেজ দৈম্য ১লা অক্টোবর মুঙ্গের দুর্গ অবরোধ করিল এবং আরা 
আলি খাঁর বিশ্বাসঘাতকতায় এ দুর্গ অধিকার করিল। কতক নবাবী সৈন্ত 
ইংরেজের পক্ষে যোগ দিয়! নবাঁবের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিল। এই সংবাদ শুনিয়াই 
নবাব ইংরেজ বন্দীদিগকে হত্যা করিবার আদেশ দিলেন। নৃশংদ সমকু অভি 
নিষ্টরভাবে এই আদেশ পালন করিল। একমাত্র ভাক্তার ফুলার্টন ব্যতীত 
ইংরেজ নরনারী, বাঁলকবালিক! সকলেই নিহত হইল ( ৫€ই অক্টোবর, ১৭৬৩ )। 
ইংরেজ সৈন্য ২৮শে অক্টোবর পাঁটনার নগরোপকণ্ঠে উপনীত হইল। মীর 
কাশিম ইহার পূর্বেই তাহার স্থশিক্ষিত অশ্বারোহী দৈম্ত লইয়া পলায়ন করিষা- 
ছিলেন। পাটনার দুর্গ রক্ষার যথেষ্ট বন্দোবস্ত থাক সত্বেও ৬ই নভেম্বর ইংরেজ সৈন্য 
এই হুর্গ অধিকার করিল। তখনও মীর কাশিমের শিবিরে তাহার ৩০১০০ 
সুশিক্ষিত সেনা এবং সমরুর সেনাঁদল ও মুঘল অশ্বারোহিগণ ছিল। কিন্তু পুন: 
পুন: পরাজয়ের ফলে ভগ্রোগ্যম হইয়া তিনি বাঁংল। দেশ ত্যাগ করাই স্থির করিলেন 
এবং অযোধ্যার নবাব উজীর শুজাউদ্দৌল্লার আশ্রয় ও সাহাধ্য ভিক্ষা! করিয়া পত্র 
লিখিলেন। কর্মনাশা নদীর তীরে পৌছিয়া তিনি শুজীউদ্দৌলার উত্তর পাইলেন। 
শুজাউদ্দোল্লা স্বহন্তে একখাঁনি কোরাণের আবরণ-পৃষ্ঠায় মীর কাঁশিমকে আশ্রয় 
দানের প্রতিশ্রুতি লিখিয়! পাঁঠাইয়াছেন দেখিয়! মীর কাঁশিম আশ্বস্ত হইয়া বহু ধন- 
রত্বহ সপরিবারে এবং সুশিক্ষিত সেনাদল লইয়া এলাহাঁবাদে শিবির স্থাপন 
করিলেন। এই সময় সম্রাট শাহ আলমও শুজাউদ্দোল্লার আশ্রয়ে বাদ করিতে- 
ছিলেন। এই তিন দল যাহাতে মিত্রতাবদ্ধ ন! হইতে পারে তাহার জন্য মীর 
জার, শাহ আলম ও শুজাউদ্দোন্সা উভয়ের নিকটই গোপনে দূত পাঠাইলেন। 
মীর কাশিম বহু অর্থদানে উভয়ের পাত্রমিত্রকে বশীভূত করিলেন। তাঁহারা 
তাছাকে বাংল! দেশ উদ্ধারের জন্য সাহীষ্য করিবেন, এই মর্মে এক সদ্ধি হইল। 
এদিকে ইংরেজ সেনাপতি আযাডাম্‌সের মৃত্যু হওয়ায় মেজর কারন্তাক এ পদে 
নিযুক্ত হইলেন । তিনি প্রথমে বক্সারে শিবির স্বাপন করিয়াছিলেন, কিন্তু রসদের 
অভাবে পাটনায় ফিরিয়া আলিতে বাধ্য হইলেন। পাটনার পশ্চিমস্থ সমস্ত শদেশ 
বিনা যুজ্ধেই মীর কাঁশিমের হন্তগত হুইল এবং তিনি ও অধোধ্যার নবাব.মিলিত 
হই! পাটনায় ইংরেজ শিবির অবরোধ করিলেন। পরে বর্ধাকাল রি হইলে 
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বঙ্মারে শিবির সন্নিবেশ করিলেন। কিন্তু ইংরেজ সৈহ্য তীহাদের পশ্চাদ্ধাবন 
করিল না। 

বক্সার শ্রিবিরে অবস্থানের সময় সমরু ও অন্যান্য কুচক্রীদের ষড়যন্ত্রে শুজাউদ্দৌল্ল 
মীর কাঁশিমের প্রতি খুবই খাঁরাঁপ ব্যবহার করিতে লাঁগিলেন। যথেষ্ট অর্থ 
ন] দিতে পারায়, মীর কাঁশিমকে ভত্সনা করিলেন । অর্থাভাঁবে সৈন্যদের বেতন 
দিতে না পারায় সমরু তাহার সেনাদল ও অন্্শস্্ লইয়া শুজাউদ্দোল্লার আষ্া় গ্রহণ 
করিল। তারপর সমরু নৃতন প্রভুর আদেশে পুরাতন প্রভুর শিবির লুন করিয়া 
মীর কাঁশিমকে বন্দী করিয়! শুজাউদ্দোল্লার শিবিবে নিয়া গেল। শুজউদ্দোল্লা 
নিরুছেগে বক্সারে নৃত্যগীত্ত উপভোগ করিতে লাগিলেন। 

ইতিমধ্যে মেজর মনরে ক্যারন্যাকের পরিবর্তে সেনাপতি নিযুক্ত হইয়া বন্মার 
অভিমূখে অগ্রসর হইলেন । আরাঁর নিকটে নবাব সৈন্য তাহাকে বাঁধা দিতে গিয়া 
পরাজিত হইল। ইংরেজ মেন! বক্সারের নিকট পৌছিলে শুজাউদ্দোল্লা যুদ্ধের জন্য 
প্রস্তুত হইলেন। ১৭৬৪ গ্রীষ্টাব্বের ২২শে অক্টোবর তারিখের প্রাতে মীর কাঁশিমকে 
মুক্তি দিয়া শুজাউদ্দৌল্ল। ইংরেজদ্িগকে আক্রমণ করিলেন। যুদ্ধে ইংরেজদের জয় 
হইল। শাহ আঁলম অমনি ইংরেজদের সঙ্গে যোগ দিলেন। শুজাউদ্দৌন্লা ও মীব 
কাঁশিম রোহিলখণ্ডে পলায়ন করিলেন । ইংরেজ দৈন্য অযোধ্যা বিধ্বস্ত করিল। 
মীর কাঁশিম কিছুদিন রোহিলখণ্ডে ছিলেন-_-তীহার পরে সম্ভবত ১৭৭৭ প্রীষ্টান্দে 
অতি দরিদ্্ অবস্থায় দিল্লীর এক জীর্ণ কুটিরে তাহার মৃত্যু হয়। 

ইংরেজের সহিত মীর কাশিমের যুদ্ধের একটি বিশেষ প্রতিহাঁসিক গুরুত্ 
আছে। পলাশীতে, ক্লাইব মীর জাফর ও রায়ছূর্লভের বিশ্বাদঘাতকতাঁর ফলেই 
 জিতিয়াছিলেন--এবং সেখানে বিশেষ কোন যুদ্ধও হয় নাই। কিন্ত মীর কাঁশিমের 
সৈন্যদল ইংরেজ 'সৈন্বের তিন চাঁর গুণ বেশী ছিল। তাহারা বীর বিক্রমে যুদ্ধ 
করিয়াছিল । স্থতরাং তাহাদের পুনঃ পুনঃ পরাজয় এই সিদ্ধান্তই সমর্থন করে যে 
ইংরেজব1 সামরিক শক্তি ও নৈপুণ্যে ভারতীয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিল এবং বাহুবলেই 
বাংল] দেশে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াঁছিল। 

মীর কাশিমের পতনের অনতিকাঁল পরে গভর্নর ভ্যান্সিটার্টি তাহার সম্বন্ধে যাহা 
লিখিয়াঁছেন, তাঁহার সারমর্ এই £ “নবাব কোন দিন আমাদের ব্যবসায়ের কোন 
অনিষ্ট করেন নাই। কিন্তু আমরা প্রথম হইতে শেষ পর্যস্ত অতি সামান্য ও তুচ্ছ 
কারণে প্রতিদিন তাহার শালনব্যবস্থায় পদাঘাত করিয়াছি এবং তাহার কর্মচারী- 
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দের যথেষ্ট নিগ্রহ করিয়াছি। বছ দিন পর্যস্ত নবাব অপমান ও লাঞ্ছন! সহ 
করিয়াছেন, কারণ তাঁহার আশা! ছিল ঘে আমি এই সমুদয় দূর করিতে পারিব। 
তিনি প্রতিবাদ করিয়াছেন, কিন্তু গ্রতিশোধ লন নাই। 

“এই যুদ্ধের জন্য ষে আমরাই দাঁয়ী--এলিসের পাটনা আক্রমণই যে এই যুদ্ধের 
কাঁরণ তাহ! কেহই অস্বীকার করিতে পারে নাই। ষে কোন নিরপেক্ষ ব্যক্তি মীর 
কাঁশিমের দিক হইতে ঘটনাগুলি বিচার করিবেন, তিনিই বলিবেন যে এলিসের 
পাঁটনা আক্রমণ বিশ্বীদঘাতকতার একটি চূড়াস্ত দৃষ্টান্ত এবং ইহা! হইতেই প্রমাণিত 
হয় *যে আমরা যে সব সন্ধি ও শাস্তি প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করিয়াছি ভাঁহ! 
স্তোকবাক্য মীত্র এবং মীর কাশিমকে প্রতারিত করিয়া তাহার সর্বনাশ সাধনের 
উপায় মাত্র । 

“ঘখন আমাদের সহিত মীর কাঁশিমের যুদ্ধ বাধিল তখন তিনি ব্যক্তিগত ভাবে 
কোন সাহন ও বীরত্বের পরিচয় দেন নাই । কিন্তু তাহার পৈন্যদল যে সাহস ও 
প্রভ্তক্কি দেখাঈয়াছেন হিন্দুস্থানে তাহার দৃষ্টাস্ত খুবই বিরল। তীহার বাঁজ্যের 
দুরতম প্রদেশে তাহার কোন প্রজা পাটনার যুদ্ধে পরাঁজয় ও তাহার পলায়নের 
চেষ্টার পূর্বে বিদ্রোহ করে নাই বা আমাদের সঙ্গে যোগ দেয় নাই। প্রজারা যে 
তাহাক ভালবাঁসিত ইহ1 তাহারই পরিচয় । 

“মৃঙ্গেরেব হত্যাকাণ্ডের পূর্বে মীর কাঁশিম কোন নিষ্ঠরতাঁর পরিচয় দেন নাই। 
কিন্ধ তিন বতপর পর্যাস্ত তিনি যাহ! সন্য করিয়াছিলেন, তাঁহার কথা এবং তাহার 
গুকতব ভাঁগ্য বিপর্যয়ের কথ ম্মরণ করিলে এই নিষ্ঠুর হত্যাকাগুক্রনিত অপরাধও 
তত গুরুতর মনে হইবে না । ধনসম্পদশালী দেশের আধিপত্য হইতে কপর্দ কহীন 
ভিখানী অবস্থায় প্রাণের জন্য পলায়ন__-এই আকম্মিক ছুর্ঘটনায় মস্তি বিকৃত হইবার 
ফলে ও সাময়িক উত্তেজনার ফলে তিন বৎসরের পুঞ্জীভূত অপমানের প্রতিহিংসা 
গ্রহণে প্রণোদিত হইয়াই তিনি এই ছুদ্ধার্য করিয়াছিলেন, এ কথ! ম্মরপ করিলে 
আমর! তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করিতে পারিব ।” | 

ত্যান্সিটার্টের এই উক্তি মোটামুটিভাবে সত্য বলিয়! গ্রহণ কর! যায়। কিন্ত 
মীর কাঁশিম যে নিষ্ুর-প্রক্ৃতি ছিলেন ন ইহা পুরাপুরি শ্বীকার করা যায় ন!। অর্থ 
সংগ্রহের জন্ত তিনি বছ গিষ্ঠুর কার্ধ করিয়াছিলেন। রামনারায়ণ যতদিন 
ইংরেজের আশ্রিত ছিলেন মীর কাঁশিম তাহার কোন অনিষ্ট করিতে পারেন নাই । 
যে কোন কারণেই হউক, ইংরেজরা ঘখনই রামনারাঁয়ণকে আশ্রয় হতে বঞ্চিত 


২১২ বাংলা দেশের ইতিহাস 


করিল তখনই মীর কাঁশিম তাহার সর্বন্ব লুষ্ঠন করিয়! তাঁহাকে বন্দী করিলেন । 
তারপর ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধে হারিয়! পলায়ন করিবার পূর্বে তিনি কেবল ইংরেজ 
বন্দী্দিগকে নহে, রামনারায়ণ, জগৎ শেঠ, রাজবল্লত প্রভৃতি রাজ্যের কয়েকজন 
প্রধান প্রধান ব্যক্তিকে নির্মমভাবে হত্যা করেন । স্থতরাং তাহার বিরুদ্ধে নিষ্ুর্তার 
অভিযোগ একেবারে অস্বীকার করা যায় না। 

এই প্রসঙ্গে সমসাময়িক মুসলমান এতিহাসিক সৈয়দ গোলাম লৈ 
মন্তব্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি মীর কাশিমের কয়েকজন বিশষ্টাসতাননের 
সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন এবং নবাঁবের অপকীত্তি ও সৎকীতি উভয়েরই 
উল্লেখ করিয়াছেন । তিনি লিখিয়াছেন ঃ 

"মীর কাশিম বঙ্গীয় সেনানায়ক ও সিপাহীদলের প্রভৃভক্তিতে বিশ্বাস 
করিতেন না বলিয়া, অনেক সময়ে সামান্য কারণে অনেকের প্রাণদণ্ড করিতেও 
ইতন্তত করেন নাই। কিন্তু দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচারকার্ষে অথবা পণ্ডিত 
সমাজের মর্যাদা রক্ষা কার্ধে তিনি ষেরূপ ন্যায় বিচারের দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন 
তাহাতে তাহাকে তৎসময়ের আদর্শ নরপতি বলিলেও অতুযুক্তি কর! হইবে ন!। 
তিনি সপ্তাহে দুই দিবস যথারীতি বিচারালনে উপবেশন করিতেন। নিয়পদস্থ 
বিচারকগণের বিচার কার্ষের পর্যালোচনা! করিতেন। হ্বয়ং অর্থাঁ, প্রত্য্থা ও 
তাঁহাদের সাক্ষীগণের বাদান্থবাঁদ শ্রবণ করিয়া বিচাঁর কাঁধ্য সম্পাদনা করিতেন। 
তাঁহার আমলে কোঁন রাজকর্মচীরী উৎকোচ গ্রহণ করিয়া “হা'কে না" করিয়। 
দিতে পাঁরিতেন মা। জমিদারদিগের উৎপীড়ন হইতে দূর্বল প্রজাদিগকে রক্ষা কর! 
তাঁহীর বিশেষ প্রিয় কার্য মধ্যে পরিগণিত হইয়াঁছিল। পিরাজউদ্দৌল্লা বহু ব্যয়ে 
যেছইমাম বাড়ী প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তিনি তাহার গৃহসজ্জা বিক্রপ় করিয়া 
দরিদ্রদ্দিগকে বিতরণ করিয়া দিয়াছিলেন।” 

মীর কাশিম ইংরেজদের হন্তে পদে পদে যে ভাবে লাঞ্ছিত ও অপমানিত 
হইয়াছিলেন তাহাতে স্বত:ই তাহার প্রতি আমাদের সহাম্গভূতি হয়। কিন্ত 
প্রর্ণ রাখিতে হইবে ষে ইংরেজদের যে সকল কার্ষের বিরুদ্ধে তিনি তীত্র প্রতিবাদ ও 
পুনঃ পুনঃ অভিযোগ করিয়াছেন, বেআইনী হইলেও মীর জাফরের আমল হইতেই 
'ভাঁহ! প্রচলিত ছিল। মীরজাফর নবাব হইয়া ষে সমুদয় পরওয়ান! দিয়াছিলেন 
তাহাতে বালা দেশের অভ্যন্তরে বিনা শুক্কে কোম্পাঁনীর বাণিজ্য করিবাঁর অধিকার 
স্বীকৃত হইয়াছে। আর কোম্পানীর কর্মচারীরা মীরজাফরের আমল হইতে 


নবাবী আমল / ২১৩ 


এক্ূপ অবৈধ বাণিজ্য করিয়াছে এবং নবাবের কর্মচারীর! বাঁধা দিলে নিজেরাই 
তাহাদের বিচার করিয়। শাস্তি দিয়াছে। 

মীর কাশিম যখন ইংরেজ কর্মচাপীদিগকে ঘুষ দিয়া তাঁহীদের অনুগ্রহে 
মীরজাফরকে সরাইয়! নিজে নবাব হইয়াছিলেন তখন তাহার বোঝা উচিত ছিল 
যেন্তায় হউক অন্যায় হউক ইংরেজ যে সব সথযোগ স্থবিধা পাইয়াছে তাহ! কখনও 
ত্যাগ করিবে না। বরং নূতন নৃতন স্থবিধার দাবী করিবে। নবাবী লাতের 
মূল্যস্বর্ূপ তিনিও অনেক নৃতন স্থুবিধা ও অধিকার ইংরেজকে দিতে বাধ্য 
হইয়াছিলেন। ইংরেজের বেআইনী ব্যবসায় বন্ধ করিতে হইলে তাহাদের সহিত 
যে সন্ধির ফলে তিনি নবাব হইয়াছিলেন, সেই সন্ধিতেই তাহার উল্লেখ কর! উচিত 
ছিল। তিনি বেশ জানিতেন ইংরেজ কখনও তাহাতে রাজী হইবে না। সন্ধির 
সময়ে এ প্রপঙ্গ না তোলায় তিনি প্রকারাস্তরে ইহ! মানিয়াই লইয়াছিলেন। 
স্ৃতরাং পরে এই বিষয় লইয়া আপত্তি করার স্বপক্ষে যুক্তি থাকিতে পারে, 
কিন্তু ন্যায়ের বা আইনের দোহাই দিয়া নিজেকে সম্পূর্ণ নিরপরাধ ও উৎপীড়িতের 
পর্যায়ে ফেল যায় না। 


নিজের প্রভূ, রাজা ও শ্বগুরের প্রতি বিশ্বামঘাতকতা৷ করিয়া তিনি যে গুরুতর 
অপরাধ করিয়াছিলেন তাহা কোন রকমেই ক্ষম৷ করা যাইতে পারে না। কেহ 
কেহ মনে করেন বাংলার ন্বাধীনত। রক্ষার জন্য তীহার প্রাণপণ চেষ্টা দ্বার! ভিনি 
তাহার অপরাধের ক্ষালন করিয়াছেন। অবশ্ট সিরাজউদ্দৌল্লার পরবর্তী নবাঁবদের 
সহিত তুলনা করিলে এ বিষয়ে তীহার শ্রেষ্ঠত্ব অবিসংবাদিত। বঙ্কিমচন্দ্র মীর 
কাশিমকে “বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব' আখ্যা দিয়া বাঙালীর হৃদয়ে তাহাকে 
উচ্চ স্থান দিয়াছেন। কিন্তু পূর্বে মীর কাশিমের নবাবী সম্বদ্ধে যাহা বল] হইয়াছে 
তাহা ম্মরণ করিলে বলিতে হইবে যে বঙ্বিমচন্ত্রের প্রদত্ত উপাঁধি কেবল আংশিক" 
ভাবে ঈত্য। মীর কাশিমের চার বৎসর নবাবীর মধ্যে প্রায় তিন বৎসর স্বাধীনভাবে 
তিনি বিশেষ কিছুই করিতে পারেন নাই। তিনি স্বাধীনতা লাভের জন্য চেষ্টা 
করিয়াছিলেন? কিন্তু কৃতকাধ হইতে পারেন নাই। ১৭৬৩ খ্রীষটান্বের পূর্বে মীর 
কাশিমকে স্বাধীন নবাব বলিয়! মনে করিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই। 


২১৪ বাংল। দেশের ইতিহাস 


৯1 মীর কাশিমের পর (.১৭৬৪-৬৬) 

মীর কাশিমের সহিত যুদ্ধ ঘোষণার সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরেই কলিকাতা 
কাউনসিল তাহাকে সিংহাসন্চ্যুত করিয়া মীরজাফরকে পুনরায় মসনদে প্রতিষ্টিত 
করিতে সংকল্প করেন। তদনুসাঁরে ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্বের ১০ই জুলাই মীরজাফরের 
সহিত ইংরেজদের এক নূতন সদ্ধি হয়। মীরজাফর ইংরেজ সৈন্যের ব্যয় 
নির্বাহার্থ বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম জেল! ইংরেজদিগকে দিলেন । [ইংরেজ- 
দিগকে বিন? শুক্কে বাঁংলীদেশে বাণিজ] করিতে (কেবল লবণের উপর আঁড়াই টাকা - 
শুন্ক থাকিবে ) অনুমতি দিলেন। ১২,০০০ অশ্বারোহী ও ১২,০০০ পদাঁতিকের 
বেশী সৈন্য ন৷ রাখিতে স্বীকৃত হইলেন। হংরেজের একজন প্রতিনিধিকে মুখিদাবাদে 
স্বায়ীরূপে বনবান করিতে অনুমতি দিলেন ; এবং ইংরেজ কোম্পানীকে ত্বিশ লক্ষ 
টাঁক। দিতে বাজী হইলেন । এই সমুদয় শর্তের বিনিষয়ে ইংরেজগণ মীর কাশিমকে 
পদচ্যুত করিয়া! মীরজাফরকে পুনরায় নবাব করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন । 

সন্ধির শর্ত ব্যতীত মীরজাফরের অনুরোধে কোম্পানী আরও কয়েকটি প্রস্তাবে 
স্বীকৃত হইল। 

১। মীরজীফর খোজা পিদ্রকে সৈন্য বিভাগে এবং মহারাজা নন্দকুমারকে 
দিওয়ানী বিভাগে নিধুক্ত করিতে পাঁরিবেন। 

২। ঘদ্দি নবাবের কোন প্রজা বা কর্মচারী কলিকাতায় আশ্রয় গ্রহ করে, 
তবে নবাঁব দাবী করিলে তাহাকে (নবাবের নিকট) ফেরৎ পাঠাইতে হইবে । 

৩। নবাবের কোন কর্ষচারীর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকিলে ইংরেজরা 
সরাসরি তাহার বিচার করিতে পারিবেন না। 

৪ |. নবাব ইংরেজ গভর্ণরের নিকট সৈম্ত-সাহাধ্য চাহিলে অবিলম্বে তাহ! 
পাঠাইতে হইবে এবং ইহার ব্যয় বাবদ নবাবকে কিছুই দিতে হইবে ন1। 

বল! বানুল্য, এই দ্বিতীয় বার নবাঁবী লাভের জন্যও মীরজাফরকে সন্ধির শর্ত 
অনুযায়ী ত্রিশ লক্ষ ব্যতীত আরও অনেক টাক! দিতে হইল। 

মীরজাফর মেজর আ্যাডম্সের সৈগ্তদলের সঙ্গে ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে ২৪শে জুলাই 
মুপপিদাবাদে পৌছিয়া প্রাসাদে বাঁ করিতে ' লাগিলেন। নগরে বিছু গোলযোগ, 
মারামারি ও লুঠপাঠ আরম্ভ হইল কিন্তু ধনী ও অভিজাত ' সম্প্রদায় স্বস্তির নিঃশ্বাস 
ফেলিলেন এবং যথারীতি নূতন নবাবের দরবারে উপস্থিত হইয়! তাহাকে অভিনন্দন 
জানাইলেন | 


নবাবী আমল ২১৫. 
মীর জাফর ইংরেজ সৈম্যের সঙ্গে পাঁটনাঁয় পৌঁছিলেন এবং স্থবাদারীর সনদ 
পাইবার জঙ্ শুজাউদ্দোল্লার সঙ্কে গোপনে কথাবার্ত। চালাইতে লাঁগিলেন। 
বাদশাহকে বাধিক ২৬ লক্ষ এবং উঞ্জীরকে ২ লক্ষ টাক! দিবার শর্তে তিনি 
প্রাথিত বাদশাহী সনদ প্রাপ্ত ছইলেন। কিন্তু ইংরেজ কাঁউনসিল ইহা! অঙ্থমোদন 
করিলেন ন1। শুজাউদ্দৌল্লা ও বাদশাঁহের সহিত এরূপ গোপন কথাবার্তায় 
সন্দিহান হইয়া ইংরেজরা মীরজাফরের অনিচ্ছা সত্বেও তাহাকে পাটনা 
ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসিতে বাধ্য করিল। তারপর বক্সার যুদ্ধের পর 
শাহ আলম উজীরের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া বারাণদীতে অবস্থান করিতেছিলেন। 
মীরজীফর ইংরেজদের অনুমতি লইয়া! তাঁহার নিকট স্থবাদারীর আবেদন জীনাইয়া 
লোক পাঠাইলেন। বাদশাহ এই আবেদন মঞ্জুর করিয়া স্থবাদীরীর সনদ ও 
খিলাৎ পাঠাইলেন ( জান্গয়ারী, ১৭৬৫ )। অল্পদিনের মধ্যেই মীরজাফরের গুরুতর 
পীড়া হইল। মৃত্যু আপম্ধ জানিয়া তিনি ইংরেজ কর্মচারী ও প্রধান প্রধান 
ব্যক্তির সন্মুখে নাবালক পুত্র নজমৃদ্দৌল্লাকে উত্তরাধিকারী ঘোষণা করিয়! তাহীকে 
মসনদে বসাইলেন এবং নন্দকুমারকে তাহার দিওয়ান মনোনীত করিলেন। 
১৭৬৫ গ্রীষ্টাব্ের ৫ই ফেব্রুয়ারী মীরজাফরের মৃত্যু হইল। কথিত আছে যে 
মৃতার অনতিকাল পূর্বে তিনি মহারাজ! নন্দকুমীরের অনুরোধে মুশিদাবাদের 
নিকটবর্তী কিরীটেশ্বরীর মন্দির হইতে দেবীর চরণামৃত আনাইয়! পাঁন 
করিয়াছিলেন । 
মীরজীফরের মৃত্যুর পর ইংরেজ কাঁউনসিল নজমুদ্দৌলাকে এই শর্তে নবাব 
করিলেন যে তিনি নামে নবাব থাকিবেন, কিন্তু সমস্ত শাসনক্ষমতা৷ একজন নায়েব" 
জুবাদারের হস্তে থাকিবে । ইংরেজের অন্থমৌদন বাতীত তিনি কোন নায়েব 
স্ববাদার নিষুক্ত বা বরখান্ত করিতে পারিবেন না। অর্থাৎ পরোক্ষভাবে ইংরেজই 
বাংলার শাদনভার গ্রহণ করিল। এই শর্তে নবাবী করিবার জন্য নজমু্দোল্লা 
ইংরেজ গভর্ণর ও অন্যান্য সদস্তগণকে প্রায় চৌদ্দ লক্ষ টাকা উপঢৌকন দিলেন । 
অতঃপর গভর্নর ভ্যান্সিটা্ট অনুগত বাদশাহ শাহ আলমকে অযোধ্যা প্রদেশ 
দান করিবেন, এইরূপ প্রতিশ্রতি দিলেন। কিন্তু শীঘ্রই তীহার স্থানে ক্লাইব 
পুনরায় গভর্ণর হইয়া কলিকাতায় আগিলেন ( মে, ১৭৬ থ্রীষ্টাৰ )| তিনি এই 
ব্যবস্থ। উন্টাইয়! শুঞ্জাউদ্দৌল্লার সঙ্গে সন্ধি করিলেন। তীহাকে তাহার রাজ্য 
ফিরাইয়া ওয়! হইল, বিনিময়ে তিনি নগদ ৫০ লক্ষ টাক! এবং এলাছাবাদের, 


২১৬ বাংল! দেশের ইতিহাস 


উপর অধিকাঁর ছাড়িয়া দিলেন। তারপর ক্লাইব শাহ আলমের সহিত সন্ধি 
করিলেন। এলাহাবাদ ও চতুপার্্্তী ভূখণ্ড শাহ আলমকে দেওয়! হইল। 
তৎপরিবর্তে বাদশাহ ইংরেজ কোম্পানীকে বাংলা, বিহার ও উড়িস্তার দিওয়ান 
নিযুক করিয়া এক ফরমান দিলেন। নবাঁবের মহিত সন্ধির ফলে বাংলার সৈন্বল 
ও শামনক্ষমতা পূর্বেই ইংরেজের হম্তগত হইয়াছিল। 

দওযানী পাবার পর রাজস্ব আদায়ের ভারও ইংরেজরা পাইল। স্বির হল 
ষে প্রতি বংসর আদীয়ী রাজস্ব হইতে মুসিদাবাদের নাম-সর্যস্ব নবাব ৫৪ লক্ষ 
এবং দিল্লীর নাম-সরবন্ব বাদশাহ ২৬ লক্ষ টাক! পাইবেন। বাকী টাক! ইংরেজরা 
ইচ্ছামত ব্যয় করিবে। নবাবের বাঁধিক বৃত্তি কমাইয়। ১৭৬৬ ্রীষ্টাষে ৪১ লক্ষ 
এবং ১৭৬৯ খ্রীষ্টা্বে ৩২ লক্ষ কর হইয়াছিল। গ্ররুতপক্ষে বাংলার নবাবী 
আমল ১৭৬৫ শ্রীষ্টাবেই শেষ হইল। 


দশম গরিচ্ছেদ 
মুসাতিম যুগে উত্তত্রা্েত ব্রাজ্যশাসবব্্যবন্থা 


ক। বারো ভূঞ্ার যুগ 

জাহাঙ্গীরের রাজত্বে এবং স্থৃবাদার ইসলাম খাঁর কঠোর নীতিতে, বাংলায় মৃঘল 
শাদনপ্রণালী দৃঢ়রূপে প্রতিঠিত হয়। আকবরের হস্তে দাউদ খান কররানীর 
পরাজয়ের পরে প্রায় চল্লিশ বৎসর পর্যস্ত বাংলায় কোন শৃঙ্খলীবদ্ধ শীসন প্রণালী 
ছিল ন1। বারো ভূঞা নামে পরিচিত বাংলার জমিদারগণ স্বেচ্ছাঁমত নিজের নিজের 
রাজ্য শাসন করিতেন। সুতরাং ইহা! বারে ভূঞার যুগ বলা যাইতে পারে। 
পরবর্তাকালে বাঙালীর কল্পনায় এই যুগ এক নৃতন রূপে চিত্রিত হইয়াছে। মুঘলদের 
সঙ্গে বারে! ভূঞার সংঘর্ষ বাডালীর স্বাধীনতা রক্ষার যুদ্ধ বলিয়া কল্পিত হইয়াছে 
এবং বাংলায় যে সকল জমিদার মুঘলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহাদের 
অপূর্ব বীরত্ব ও স্বদেশপ্রেম রডীন কল্পনায় রঞ্িত হইয়া সাহিত্যে ও 
বাঙালীর মনে উজ্জল রেখাপাত করিয়াছে। 

বারে। তৃঞাদের প্রায় সকলেই এই যুগসদ্ধির অরাঁজকতার স্থযোগ লইয়া 
বাংলার নানাস্থানে স্বীয় আধিপত্য প্রতিঠিত করিয়াছিলেন । ইহারা কোন 
প্রাচীন বংশের প্রতিনিধি নহেন এবং নিজের সম্পত্তি রক্ষার জন্যই যুদ্ধ করিয়া" 
ছিলেন। ইহাদের কেহ কেহ অসাধারণ বীরত্ব দেখাইয়াছেন, কিন্তু বাঙালীর 
কল্পনায় ধাহার! বীর বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, তাহার! মকলেই ইহার যোগ্য 
নহেন। প্রতাঁপাদিত্য অতুলনীয় বীর ও দেশপ্রেমিক বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। 
কিন্তু তিনি কোন যুদ্ধেই বীরত্ব দেখাইতে পারেন নাই এবং বাঁডালী জমিদার- 
দের বিরুদ্ধে যুদ্ধে মুঘল ন্থুবাদারকে লাহাঁধ্য করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। 
ধাহার! বীরত্ব দেখাইয়াছিলেন _-ঈশ! খা, উসমান গ্রভৃতি--তাহাদের অধিকাংশই 
মুললমান। যে অর্থে মুঘলের! বাংলায় বিদেশী, সে অর্থে এই সব পাঠানেরাও 
বিদেশী। পাঠানেরাও হিন্দুদের উপর অত্যাচার কম করেন নাই এবং শ্ার্থের 
খাতিয়ে বাংলার হিন্দুদের লহিত একত্র হইয্না লাধারণ শত্রু মৃঘলের বিরদ্ধে যুদ্ধ 
করিয়াছেন । হুতরাৎ বারো ভূঞর মুগ হিদুশুমলমানের একের উপর: প্রতিষ্ঠিত 


২১৮ বাংল! দেশের ইতিহাস 


বাঙালী জাতির বিদেশী মুঘল শক্রর আক্রমণ হইতে দেশের স্বাধীনতা রক্ষার্থে 
সংগ্রামের যুগ_-এরূপ মনে করিবার কোনই কারণ নাই। মুঘলরা বাংলা দেশ 
অধিকার না করিলে হয় বারো ভূঞ্|র অরাজকতার যুগই চলিত, নয় তে! কোন 
মূনলমান জমিদার বাংলায় একচ্ছত্র আধিপত্য স্থাপন করিয়া! আবার পাঠান যুগের 
প্রবর্তন করিত। কারণ কোন হিন্দুকে যে মুসলমানের! রাজা বলিয়া! ত্বীকার 
করিত না, হিন্দু রাজা গণেশ ও তাহার মুসলমান ধর্মাবলক্বী পুত্রের ইতিহাস স্মরণ 
করিলেই সে বিষয়ে কৌন সন্দেহ থাকে ন1। মুখিদ্ কুলী খার সময় হইতে বাংলার 
মুদলমান নবাবগণ বাংল! দেশেই স্থায্িভীবে বসবাদ করিতেন। সিরাজউদ্দৌলা, 
মীর কাঁশিম প্রভৃতিকেও বাঁডালীরা ইংরেজের বিরুদ্ধে বাংলা দেশের ্বাধীনত! 
রক্ষার সংগ্রামের নায়ক বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। এতিহীপিক তথ্যের দিক 
দিয়া পাঠান জমিদারদের মুঘল শক্কির সহিত যুদ্ধের সঙ্গে ইহার কোন প্রতের 
নাই। সপ্তদশ শতাব্দীতে যে মুঘলরাজ বিদেশী শক্র বলিয়া পরিগণিত হইত-_- 
তাহাঁরাই অষ্টাদশ শতাব্দীতে পাঠান জমিদারদের ন্যায় বাংলার স্বাধীনতা! সংগ্রামে 
স্বদেশ-প্রেমিক বলিয়। খ্যাতি লাভ করিয়াছে। এই দুইয়ের তুলনা করিলেই দেখা 
যাইবে ষে জাতীয়তা এবং স্বাধীনতার সংগ্রামের দিক দিয়া বারো ভুঞার ঘুগের 
সহিত নবাঁবী আমলের বাংলার যুগের বিশেষ কোন প্রভেদ নাই । সিরাজউদ্দৌলা 
ও মীর কাশিমের বিরুদ্ধে ধাহারা ইংরেজের সহিত চক্রান্ত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের 
অধিকাংশই ছিলেন হিন্দু। হ্ৃতরাং হিন্দু-মুদলমানের এঁক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত 
বাঙ্গালী জাতির শ্বাধীনতা সংগ্রামের কল্পন! মুঘল যুগের প্রারস্তের ক্ষেজেও যেরূপ, 
ঈংরেজ আঁমলের প্রথম তাঁগের ক্ষেত্রেও সেরূপ অলীক ও সম্পূর্ণরূপে অনৈতি- 


হাসিক। 


খ। মুঘল শাসনপ্রণালী 


মুঘল সাম্রাজ্য কয়েকটি স্থবায় (প্রদেশে ) বিভক্ত ছিল এবং প্রতি স্থবাঁর শীসন 
প্রণালী মোটামুটি এক রকমই ছিল। ব্রিটিশ যুগের বাংল! প্রদেশ অপেক্ষা! স্থবে 
বাংল। অধিকতর বিস্তৃত ছিল। পুণিয়! ও ভাগলপুর জিলার কতক অংশ এবং শ্রীহট 
জিল! বাংল! গবার অন্তর্গত ছিল। চট্টগ্রাম জিলা প্রথমে আরাকান রাজ্যের 
অন্তর্গত ছিল। ১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ইহ! স্থবে বাংলার সহিত যুক্ত হয়। 


মুসলিম যুগের উত্তরার্ধের রাজ্যশাসনব্যবস্থা ২১৯ 


প্রত্যেক প্রদেশেই একজন মুবাদার ব' প্রধান শাঁসন কর্তা এবং আরও কয়েক- 
জন উচ্চপদস্থ কর্মচারী নিযুক্ত হইতেন। সাধারণ রাজন্যের জন্য দিওয়ান, সামরিক 
বায় নির্বাহের জন্য বখ.শী--এই ছুই বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন এবং তাহার! অনেক 
পরিমাণে সুবাদারের যথেচ্ছ ক্ষমত! নিয়ন্ত্রিত করিতেন। বকাইনবিশ নামে একজন 
কর্মচারী প্রাদেশিক সমস্ত ঘটনার বিবরণ সোজান্বজি বাঁদশাহের নিকট পাঠাইতেন । 
সুবাদাঁর সম্বন্ধে সমস্ত খু*টিনাটি বিবরণ এইভাবে বাদশাহের কাছে পৌঁছিত। এই 
কয়জন কর্মচারীই বাদশাহ কর্তৃক নিযুক্ত হইতেন এবং পরম্পরের কার্ষে ক্ষমতার 
অপব্যবহার অনেকট1 সংযত করিতে পারিতেন । নিম়্তর কর্মচারীদের মধ্যে কতক 
ছিলেন বাদশাহী মনসবদাঁর-_ইহার! স্থুবাদারের নিযুক্ত কর্মচারীদের অপেক্ষা অধিক 
সম্মানের দাবী করিতেন এবং প্রয়োজন হইলে স্থবাদারের বিরুদ্ধে বাঁদসাহের নিকট 
অভিযোগ করিতে পারিতেন। কোন গুরুতর বিষয় উপস্থিত হইলে স্বাঁদারকে 
বাদশাহের উপদেশ, নিদেশ ও মতামত লইতে হইত । কোন স্থবাদার ইহা না 
করিয়। বেণী রকম স্বাধীনতা অবলম্বন করিলে বাদশাহ তাহার বিরুদ্ধে কঠোর 
পরওয়ান। জারি করিতেন এবং কখনও কখনও স্বাদারের কার্য তদন্ত করিবার 
জন্য রাজধানী হইতে উচ্চপদস্থ কোন লোক পাঠাইতেন। 

স্ববাদীরের অধীনস্থ কর্মচারীদের উন্নতি অবনতি বাদশাহের উপর নির্ভর 
করিত। অবশ্য সুবাদারের নিকট হইতে প্রত্যেকের কার্য সম্বন্ধে রিপোর্ট যাইত। 
স্থবাঁদারদের উপর কড়া আদেশ ছিল যে রিপোর্টে ষেন খাঁটি সত্য কথা৷ বল! হয় 
এবং ইহা কোন রকম পক্ষপাতিত্ব দোষে দুষ্ট না হয়। কিন্তু কর্মচারীরাঁও অনেক 
সময় অন্য লোক দিয়া বাদশাহের নিকট অুপারিস করাইতেন এবং বাদশাহের 
দরবারে উপহার বা পেশকাশ পাঠাইতেন। মির্জা নাথান নিজের পদোন্নতির জন্য 
সম্রাট জাহাঙগীরকে উপঢৌকন-স্বরূপ হন্তী ও অন্থান্ত যে ত্রব্যা্দি পাঠাইয়াছিলেন, 
তাহার মূল্য ছিল ৪২, *** টাকা । 

ভূমির রাঁজশ্বই ছিল স্থবার প্রধান আয়। মোটামুটি তিন শ্রেণীর জমি ছিল। 
প্রথম, খালিসা শরিফ? অর্থাৎ, প্রত্যক্ষভাবে নরকারের অধীন । দ্বিতীয়, কর্মচারীদের 
ব্যয় নির্বাহের জন্ত--জায়গীর। তৃতীয়, প্রাচীন জগ্মিদার অথব] লামস্তরাজার জমি। 

খাঁলিস। জমির খাজন। কখনও কখনও সরকারী কর্মচারীরাই আদায় করিতেন 
কিন্ধু বেশীর ভাগ ইজারাদারেরাই আদায় করিত। নিনিষ্ট পরিমাণ টাকা দিবার 
অঙ্গীকারে ইহারা এক একট! পরগন। ইজার1 লইত। 


২২০ বাংলা দেশের ইতিহাস 


দ্বিতীয় শ্রেণীর জমির কতকট! কর্মচারীর ব্যক্তিগত আর কতকটা চাকরাণ 
জমির মত কর্মচারীরিগকে বেতনের পরিবর্তে দেওয়1 হইত। 

বারো ভূঞা ব1 পাঠান যুগের অন্তান্ত যে সকল স্বাধীন রাজ! মুঘলের বস্তা 
দ্বীকার করিয়াছিলেন, তাহার তৃতীয় শ্রেণীভূক্ত ছিলেন। তাহার! অনেকেই 
তাহাদের পৃরতন সম্পত্তি পুরাপুরি বা আংশিকভাবে ভোগ করিতেন এবং নিরিষ্ট 
খাজানা দিতেন। আভ্যন্তরিক শাসন বিষয়ে তীহাদের যথেষ্ট ক্ষমতা ও অনেক 
পরিমাণে স্বাধীনতা ছিল। অধীনস্থ জমিতে শাস্তিরক্ষা, বিচার করা তি 
অনেক ক্ষমতা তাহাদের ছিল। 


গ। নবাবী আমলের শাসনপ্রণালী 


মুশিদ কুলী খানের সময় হইতে এই ব্যবস্থার অনেক পরিবর্তন হয়। তিনি 
দিওয়ান হইয়] যখন বাংলায় আপিলেন, তখন প্রায় সমস্ত খাস জমিই কর্মচারীদের 
জায়গীরে পরিণত হইয়াছে । জমিদারদের মধ্যেও অনেকেই অলস, অকর্মণ্য ও 
বিলাসী হওয়ায় নিয়মিত রাজন্ব দিত না। তিনি এই উভয় প্রকার জমির রাজস্ব 
আদায়ের জন্যই নৃতন ইজারাদার নিযুক্ত করিলেন। জমিদার নাষে মাত্র রহিলেন, 
কিন্ত ইজারাদাঁরদের হাতেই তাহাদের রাজন্ব আদায়ের ভার পড়িল। ইজারাদারের! 
ষে রাঁজন্ব আদায় করিতেন, তাহার জন্য পূর্বেই তাহাদিগকে জামিন স্বরূপ যোটা- 
মুটি সেই টাঁকার পরিমাণ কড়ারী খত সই করিয়া দিতে হইত। সংগৃহীত 
রাঁজন্বের এক অংশ তাহার! পাইতেন। পূর্বেকার মুনলমান ইঞ্জারাদারেরা রাজন্ব 
আদায় করিয়াও ন্তাঘ্য টাক জমা দিতেন না--'অধিকাঁংশই আত্মসাৎ করিতেন । 
এইজন্য মুখিদ কুলী খান বেশীর ভাগ হিন্দুদের মধ্য হইতেই নৃতন ইজারাদার নিযুক্ত 
করিতেন। এই'নৃতন ব্যবস্থার ফলে প্রাচীন জমিদারের! প্রায় লুপ্ত হইল এবং 
নৃতন ইজারাদারেরা তাহাদের স্থান অধিকার করিয়! ছুই তিন পুরুষের মধ্যেই. 
রা্জা, মহারাজ! প্রভৃতি উপাধি পাইলেন । এইরূপে বাংলা দেশে নৃতন এক হিচ্ছু 
অভিজাত সম্প্রদায়ের স্ঠি হইল। ইংরেজ যুগে লর্ড কর্নওয়ালিসের চিরস্থাী 
বন্দোবন্যের ফলে অষ্টাদশ শতাব্দীর এই সব ইজারাদীরের বংশধরেরাই উত্তরাধিকার 
শহরে জমিদার বলিয়া পরিগণিত হইলেন। পরবর্তা কালের নাটোর, দীঘাপতিয়া, 
মুক্তাগাঁছ! প্রভৃতি স্থানের প্রবল জমিদারগণের উৎপত্তি এই ভাবেই হইয়াছিল 


মুসলিম যুগের উত্তরার্ধের রাজাশাসনব্যবস্থা ২২৯ 


অবস্থ বর্ধমান, কৃষ্ণনগর, সুসঙ্গ, বীরভূম, বিষুপুর প্রভৃতির জমিদারগণ মুশিদ কুলী 
থানের সময়ের পূর্ব হইতেই ছিলেন। কুচবিহার, ত্রিপুরা ও জয়স্তিয়া--এই তিনটি 
পুরাতন রাজ্য স্বাধীনতা হাঁরাইয়া নবাবের ব্্ঠতা স্বীকার করিয়া করদ রাজ্য 
পরিণত হইয়াছিল । 

সকল জমিদারই সম্পূর্ণরূপে মুঘল স্থবাদারের আঙ্থগত্য স্বীকার করিত। 
কেবলমাত্র সীতারাম রায় ছিলেন ইহার ব্যতিক্রম এবং পুরাঁতন বারো ভূঞাদের 
মতনই স্বাধীনচেতা । তাহার পিতা ভূষণাঁর মুলমান ফৌজদারের অধীনে একজন 
সামান্য রাঁজম্ব-আদায়কারী ছিলেন। শীতারাম প্রথমে বাংলার স্থবাঁদারের নিকট 
হইতে নলদ্দি ( বর্তমান নড়াইল ) পরগনার রাজন্ব আদায়ের ভার পান (১৬৮৬ 
্বীষ্টাব্ব )। কথ ছিল ঘে তিনি নিয়মিততাবে স্থবাদারের প্রাপ্য রাজস্ব দিবেন এবং 
বিদ্রোহী আফগান ও দন্থ্যর দল হইতে এ অঞ্চল রক্ষা করিবেন। তাহার সততা 
ও দক্ষতার ফলে বাংলার স্রবাদার আরও কতকগুলি পরগণার রাজস্ব আদায়ের 
ভারও তাহার হাঁতে দেন। এইভাঁবে সীতারাম একদল সৈম্ত সংগ্রহ করেন। 
তিনি স্থবাদারকে নিয়মিত টাক পাঁঠাইয়া সন্তষ্ট রাখিতেন এবং প্রবাদ এই ষে, 
তিনি দিল্লীর বাদশীহকে উপঢৌকন পাঠাইয়। রাজ! উপাধি গ্রহণের ফরমাঁন লাভ 
করেন। তাহার খ্যাতি ও প্রতাপে আকুষ্ট হইয়। বহু বাঙ্গালী সৈম্ত তীহার সহিত 
যোগ দেয় এবং তিনি ভূষণ হইতে দশ মাইল দুরে মধুমতী নদীর তীরে বাঁগজানী 
গ্রামে এক সুরক্ষিত ছুর্গ নির্যাণ করিয়। সেখানে রাজধানী স্থাপন করেন। কথিত 
আছে যে, একজন মুসলমান ফকীরের অন্থরোধে তিনি নৃতন রাজধানীর নাম 
রাখেন মহুম্মদপুর | এবং অনেক মন্দির, স্থরম্য হর্ম্য, প্রাসাদ প্রভৃতি নির্মাণ এবং 
বৃহৎ বুহৎ দীঘি কাটাইয়া ইহার গৌরব ও মৌন্দর্য বৃদ্ধি করেন। প্রথমে স্থবাদার 
ইত্রাহিম খানের (১৬৮৭-১৬৯৭) দুর্বলতা ও অকর্মণ্যতা এবং পরে স্থবাদার 
আজিমুস্সানের সহিত মুশিদ কুলী খাঁনের কলহের সুযোগ লইয়া তিনি পার্বতী 
জমিদীরদিগের ধনসম্পত্তি লুঠ করেন এবং সরকারী রাজন্ব (দওয়া বন্ধ করেন। 
অবশেষে ৯৭১৩ খ্রীষ্টাে তিনি হুগলীর ফৌজদারকে হত্যা করেন। এইবার 
মু্িদ কুলী খান সীতারামের শক্তি ও ওদ্বত্য সন্বন্ধে সচেতন হইয়া তাঁহাকে দমন 
করিবার জ্ম ভূষণার ফৌজদারকে একদল সৈশ্তসহ পাঠাইলেন। পার্বর্তী 
জমিদারদের মেনাদলও জুবাদারের ফৌজের সহিত যোগ দিল। এই মিলিত 
বাহিনীর দহিত যুদ্ধে সীতাঁরাম পরাজিত ও সপরিবারে বন্দী হইলেন এবং তাহার 


২২ বাংল! দেশের ইতিহাস 


রাজধানী ধ্বংস করা! হইল। এইরূপে বাংলার শেষ হিন্দু রাজ্যের পতন হইল। 
উপন্যামিক বঙ্কিমচন্দ্র সীতারামকে 'অমর করিয়া গিয়াছেন। 

যে সকল জমিদার নিয়মমত রাঁজন্ব দিতেন মুখিদ কুলী খান তাহাদের প্রতি 
সদয় ব্যবহার করিতেন এবং ণকান উপরি পাওনাঁর দীবী করিতেন ন1। কিন্তু 
নির্ধারিত তারিখে রাজস্ব জম! দিতে না৷ পারিলে তিনি রাঁজন্ব-বিভাগের কর্মচারী 
ও জমিদারদের উপর অকথ্য অত্যাচার করিতেন । তাহাদিগকে কাচ্ারীতে) বন্ধ 
করিয়া রাখা হইত। খাগ্ভ বা পানীয় কিছুই দেওয়! হইত না। এ রুদ্ধ কক্ষেই 
'মলমৃত্র ত্যাগ করিতে হইত। অনেক সময় মাথা শীচু ও পা উপরের দিকে 
করিয়া তাহাদিগকে ঝুলাইয়া রাখিয়া বেত্রাঘাত কর1 হইত। বিষ্টীপূর্ণ গর্তে 
তাহাদিগকে ডূবাইয়া রাখা হইত, এই গর্তের নাম দেওয়া হইয়াছিল বৈকুষ্ঠ ! 
অনেক সময় খাজনা দিতে না পারার অপরাধে হিন্দু আদিল, জমিদার প্রভৃতিকে 
স্ত্রীপুত্রসহ মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করা হইত। বলা বাহুল্য যে এই মব আপিল 
ও জমিদারগণও প্রজাদের উপর নান! রকম অত্যাচার করিয়া খাঁজন। আদায় 
করিতেন। বাদশাহের দরবারে এই সব অত্যাচারের কাহিনী পৌছিত, কিন্ত 
কোন প্রতিকার হইত নাঁ। শুজীউদ্দীন নবাব হইয়া বন্দী জমিদারদিগকে 
মুক্তি দিলেন এবং মুশিদ কুলীব যে ছুইজন অনুচর পৃর্বোক্তরূপ নিষ্ঠুর অত্যাচার 
করিত, তদস্ত করিয়া! তাহাদের দোষ পাব্যন্ত হইলে পর তাহাদের সমস্ত সম্পত্তি 
বাজেয়াপ্ত ও প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন । 

মুশিদ কুলী খাঁন রাজন্বের পরিমাণ অনেক বুদ্ধি করিয়াছিলেন। ইহার ফলে 
প্রজাদের করভাঁর অসম্ভব রকম বৃদ্ধি পাইল। ইহাতে তাহাদের দুর্দশার অস্ত 
ছিল না। ওদিকে প্রতি বৎসর মুখিদ কুলীর কোষাগারে বহু অর্থ সঞ্চিত হইত। 
শশুজাউদ্দীনের আমলেও মোট রাজন্বের পরিমাণ পূর্বের ন্যায় ১,৪২,৪৫,৫৬১ টাকা 
ছিল। কিন্ত তিনি অতিরিক্ত কর (আঁবওয়াব) বাবদ ১৯,১৪,০৯৫ টাকা আদা 
করিতেন । 

মুণিদ কুলী খানের প্রতিষ্ঠিত নবাবী আমলে বাংলায় হিন্দু জমিদারদের উৎপত্তি 
ছাড়াও আর একটি গুরুতর পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। বাঁৰশাহী আমলে সুবাঁগাব, 
উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা ও মনপবদারগণ দিল্লী হইতে নিযুক্ত হইয়া আসিত এবং নির্দিষ্ট 
কার্যকাল শেষ হইলেহবাংল। দেশ ত্যাগ করিয়া চলিয়। যাঁইত। কিন্তু নবাবী 
গ্মামলে বংশাহুক্রসিক 'আজীবন স্থবাদারের! বাঁংল। দেশেরই চিরস্থায়ী বাসিন্দ' 
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হুইলেন। দিল্লীর দরবারের সঙ্গে যোগস্তর ছিন্ন হওয়াঁর ফলে বাংলার অধিবাসীরাই 
সরকারী সকল পদে নিষুক্ত হইলেন। মুশিদ কুলী খান গুণের আদর করিতেন 
এবং তীহার আমলে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ প্রভৃতি শ্রেণীর হিন্দুগণ উত্তমরূপে ফার্সী 
ভাষায় অভিজ্ঞত! অর্জন করিয়৷ কর্মকুশলতাঁর ফলে বহু উচ্চপদ অধিকার করিতে 
লাঁগিলেন। এইভাবে মুঘলমান যুগে সর্বপ্রথম হিন্দুদের মধ্যে এক সম্তাস্ত মধ্যবিত্ত 
শ্রেণীর উদ্ভব হইল। ইহাদের কেহ কেহ নবাবের অন্ুগ্রহে জমিদারী লাভ করিয়! 
অথবা কার্ষে বিশেষ দক্ষত! দেখাইয়া বহু ধন অর্জন করিয়! রাঁজ!, মহারাজ! প্রভৃতি 
খেতাব পাইলেন। জগত শেঠের ন্াঁয় ধনী হিন্দুরীও ক্রমে নবাবের দরবারে খুব 
প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেন । মুখিদ কুলী খানের পরবর্তা নবাবেরাও এই নীতি অন্থুদরণ 
করায় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে এক হিন্দু অভিজাত সম্প্রনায়ের স্থট্টি হইল। 

মৃশিদ কুলীর অধীনে ষোল জন খুব বড় জমিদার ছিলেন এবং ৬১৫টি 
পরগণাঁর খাজনা তাহারাই আদীয় করিতেন। ছোট ছোট জযিদীর ও তালুক- 
দারদের হস্তে আরও প্রায় ১৬০০ পরগণাঁর খাজন1 আদায়ের ভার ছিল। ছোঁট 
বড জমিদারদের প্রায় তিন চতুর্থাংশ এবং তালুকদারদের অধিকাংশই হিন্দু ছিল। 
আজকাল হিন্দুদের মধ্যে দক্তিদার, সরকার, বক্মী, কানুনগো, চাকলাদার, তরফদার, 
লস্কর, হালদার প্রভৃতি উপাধিধারীদের পূর্বপুরুষগণ মুশিদ কুলীর আমলে ব! তাহার 
পরবর্তী কালে এ সকল রাঁজকার্ষে নিধুক্ত হইয়াছিলেন। 

নবাব আলীব্দাীর আমলে *হিন্দুদের প্রতিপত্তি আরও বাড়িয়া যাঁয়। 
মুগিদ কুলী খানের বংশকে রাইয়! তিনি নিজে নবাবী পদ লাভ করিয়াছিলেন, 
এই জন্য সন্তরান্ত মুসলমানেরা তাঁহার প্রতি সদয় ছিল না। স্তরাং তিনি আত্ম- 
রক্ষার্থে হিন্দদিগকে উচ্চপদে নিযুক্ত করিতেন। ইহারাও তাহার খুব অন্তগত 
চিল এবং ইহাদের সাহাষ্য তাঁহার রাজ্যের স্থিতি ও শক্তিবৃদ্ধির অন্যতম কারণ। 
ইহাদের মধ্যে জানকীরাম, ছূর্লভরাম, দর্পনারায়ণ, রাঁমনারাঁয়ণ, কিরীটটাদ, উ্জিদ 
রায়, বিরুদত্ব, রামরায সিং ও গোকুলটাদের নাঁম বিশেষভাবে উল্লেখযোগা। 
অনেক হিন্দু উচ্চ লামরিক পদেও নিষুক্ত হইয়াছিলেন এবং কেহ কেহ সাঁতহাজারী 
মনস্বদণার পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। অনেক হিন্ু সেনানায়ক উড়িস্তার যুছ্ছে 
এবং আফগান বিজ্রোহ দমন করিতে আলীবরণীকে বিশেষ সাহাষ্য করিয়াছিলেন । 

কিন্ত তথাপি হিন্দু জমিদাক়ের! মূসলমান নবাবীর প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন না) 
ভারতচন্ত্রের অল্ননামঙ্গল গ্রন্থের কুচনায় কৃষ্ণচন্দ্র লাঙ্ছনাকারী আলীবর্দাঁর বিকদ্ধে 
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অসস্তোধ পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। ১৭৫৪ খ্রিষ্টাব্দে লিখিত একখানি পন্ত্ে 
কোম্পানীর একজন ইংরেজ কর্মচারী তাহার এক বন্ধুকে লিখিয়াছেন যে “হিন্দু রাজ 
এবং প্রজ] সকল শ্রেণীর লোকই মুদলমান শাঁপনে অমন্তষ্ট এবং মনে মনে তাহাদের 
দাসত্ব হইতে মুক্তি লাভের ইচ্ছ। পোষণ করে এবং ইহার সুযোগ সন্ধান করে।” 

বস্তত এই যুগে কি হিন্দু কি মুনলমান কাহারও দেশের বা নবাবের প্রতি 
কোন ভক্তি বা! ভালবাসার পরিচয় পাওয়া! যায় না। সরফরাজ নবাবীর জন্য 
তাহার পিতার সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। মুখিদীধাদের শেঠেরা 
নবাব সরফরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়া আলীবর্দীকে পিংহাঁদনে বলাইয়াছিলেন, 
আবার আলীব্ার দৌহিত্র ও উত্তরাধিকারী সিরাজউদ্দোল্লার বিরূদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়া 
মীর জাফরকে সিংহাসনে বসাইলেন। মীর জাফরের প্রতি অনেক জমিদারই 
অসন্তুষ্ট ছিলেন । মীর কাশিম বহু হিন্ু জমিদারকে সন্দেহের চক্ষে দেখিতেন এবং 
অনেককে নির্মমরূপে হত্যা করেন। হিন্দু জমিদারেরাও তাহার প্রতি বিরূপ ছিল। 
বহু হিন্দু জমিদার ও মুঘলমান সেনানায়ক মীর কাঁশিমের সহিত বিশ্বামঘ(তকতা 
করিয়াছিলেন । দেশের এই অবস্থার জন্য শাসনপ্রণালীই যে অনেক পরিমাণে দায়ী, 
তাহ! অস্বীকার করা কঠিন। অতিরিক্ত করভারে প্রগীড়িত জমিদার ও প্রজাদের 
মনে সর্বনাই অসস্তোষের আগুন জলিত--নবাবের ব্যবহার তাহাতে ইন্ধন 
যোগাইত। অস্থিরমতি স্বেচ্ছাচারী নবাব কখন কাহার কি সর্বনাশ করেন সেই 
ভয়েই দকলে অস্থির থাকিত। মৃষ্িদ কুলী খান যে কোন কোন সময়ে স্বণিত 
উপায়ে জমিরারদিগের নিকট হইতে টাকা আদায় করিতেন, তাহা পূর্বেই বণিত 
হুইয়াছে। এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নবাব আলীবদর্ণ উড়িস্যয় ঘে অত্যাচার করিয়া 
ছিলেন ( বিশেষত ভূবনেশ্বরে ), হিন্দুধর্মের উপর ষে দৌরাত্ম্য করিয়াছিলেন, 
তাহ! ভাঁরতচন্দ্র কয্পেকটি পংক্তিতে বর্ণনা করিয়াছেন । “এই ছুরাত্মা ঘবনের” 
দৌরাত্বা দেখিয়া নন্দী £ 

“মারিতে লইল হাঁতে প্রলয়ের শুল। 
করিব যবন সব সমূল নিমূল |” 
কিন্ত শিব বারণ করিলেন, বলিলেন মাঁরাঠারাই এই অত্যাচারের শান্তি দিবে। 
কবি লিখিয়াছেম বাংলায় মারাঠাদের অত্যাচার নবাঁবের ছুষ্কৃতিরই ফল £ 
"লুঠিয়! ভৃবনেশ্বর যবন পাতকী । 
সেই পাঁপে তিন সুধা! হইল নাঁরকী ।” 
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১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ আলীবর্ধীর জীবিতকালেই এই গ্রন্থ রচিত হ্ইয়াছিল। 
, স্থতরাং তিনি ঘে হিন্দুর্দিগের খুব প্রিয্ব ছিলেন না, তাহা সহজেই অঙ্মান, 
করা ঘায়। 
মুঘল সাম্রাজ্য হুইতে ম্বাতন্ত্র ও স্বাধীনতা লাভ করিবার পর বাংলায় ষে 
নব নবাব রাজত্ব করিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে মুখিদ কুলী ও আলীবর্দাই 
ঘষে সর্বশ্রেষ্ঠ, তাহাতে সন্দেহ নাই। অথচ তীহারাঁও প্রজাগণের শ্রদ্ধা ও 
বিশ্বাদ অর্জন করিতে পারেন নাই। তাহাদের তুননাক্প অন্ত তিনজন নবাব 
শাদন ব্যাপারে নিতান্ত অযোগ্য এবং প্রত্যেকেই অত্যন্ত ইন্দড্রিয়পরায়ণ ছিলেন । 
সুতরাং স্বার্থান্বেষী অনুগৃহীত দলের হাতেই শাসনভাঁর ন্যস্ত থাকিত। ইহার 
কলে শাপন-ব্যবস্থা বিশৃখপ হইল এবং রাজ্যে দুর্নীতির ত্রোত বহিতে 
লাগিল। 
দেশের সামরিক ব্যবস্থাও অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। নবাবের প্রকা 
সৈম্ভদল পুধিতেন কিন্তু তাহাদের বেতন নিয়মিত ভাবে দেওয়ার কোন ব্যবস্থ। 
ছিল না। বেতন বাকী পড়ায় তাহারা পর্বদাই অপন্তষ্ট থাঁকিত এবং কখনও 
কখনও বিদ্রোহী হইয়া উঠিত। শিক্ষা ও কৌশলে ইউরোপীয় সৈম্তের 
তুলনায় তাহার! প্রায় নগণা ছিল। পুনঃ পুনঃ স্বপ্নদংখ্যক ইংরেজ ট সন্তের 
হৃত্তে বিপুল নবাবী সৈন্যদলের পরাজয়ই তাহার প্রকুষ্ট প্রমাণ। অবশ্ত বিশ্বীন- 
ঘাতকতাও এই সমুদয় পরাজয়ের অন্যতম কারণ। মীর কাশিম ইউরোপীয় 
প্রথায় তাহার একদল সৈন্তকে শিক্ষিত করিয়াছিলেন। কিন্তু সেনানীয়কর্দের 
বিশ্বাসঘাতকতা ও কর্তব্যে অবহেলায় তাহার পুনঃ পুন: পরাঁজয় ঘটিয়াছে। 
পিরাজউদ্দোল্লার যুদ্ধবিগ্ঠ।য় কিছুমাত্র জন থাকিলে তিনি মোহনলালকে ফিরিতে 
আদেশ দিতেন না। আঁশ্চর্ষের বিষয় এই যে, একটির পর একটি যুদ্ধে মীর 
কাশিমের ভাগ্য শির্ণয় হইতেছিল _কিন্ত তিনি ইহার কোন যুদ্ধেই উপস্থিত 
ছিলেন ন|। 
আলীবর্দীর মৃত্যুর পর দশ বমরের মধ্যে ষে ইংরেজ শক্তি বাংলা স্থপ্রতিষ্ঠিত 
হইল, তাহার প্রধান কারণ-_সমরকৌশলের অভাব, নবাবদের চরিত্রহীনতা, 
প্রধান প্রধান বাঙালী নায়কদের মধ্যে প্রায় সকলেরই মন্থয্যত্বের অভাব, 
্বার্পরতার চরম বিকাশ ও সাধারণ লোকের রাজনীতি-বিষয়ে গভীর 
গুদাশীন্ত। অনত্য, বিশ্বাসঘাতকতা, ক্রুরতা, স্বার্থপরতা, বিলাস-ব্যঘন ও 
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সপ্তদশ শতকের আরস্তেই মুঘল শাসন বাংল! দেশে দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হয় 
এবং ইছা মুঘল সাম্রাজ্যের একটি হৃবায় পরিণত হয়। ইহার পূর্বে চারি' 
শতাব্দীতে বাংলা দেশ অধিকাংশ সময়ই স্বাধীন রাষ্ট্র ছিল। এই সময় বাংলার 
ধন-সম্পদ বাংলায়ই থাকিত। স্তরাঁং বাংলা দেশ খুবই সম্পদশালী ছিল। 

অপর দিকে মুঘল যুগে যুদ্ধ বিগ্রহ বন্ধ হইয়া শাস্তি স্থাপন ও উৎকষ্্র শাদন 
ব্যবস্থার ফলে কৃষি, বাণিজ্য, শিল্প প্রভৃতির উন্নতি হইয়াছিল। ইউরোপীয় 
বিভিন্ন জাতি--ইংরেজ, ফরাসী ওলন্দাজ প্রভৃতি বাংল! দেশে বাণিজ্য বিস্তার 
করায় বহু অর্থাগম হইত ॥ ১৬৮০-_-১৬৮৪ এই চারি বৎসরে কেবলমাত্র ইংরেজ 
ব্যবসায়ীরা ষোল লক্ষ টাকার জিনিষ কিনিয়াছিল। ওলন্দাজেরাঁও ইহার চেয়ে 
বেশী ছাড়া কম জিনিষ কিনিত না। স্তরাৎ এই ছুই কোম্পানীর নিকট হুইতে 
গ্রুতি বংসর আঁট লক্ষ রূপার টাকা বাংলায় আসিত। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে দ্রব্যের যে মূল্য ছিল সেই অনুপাতে প্রতি 
বৎসর এক কোটি ষাট লক্ষ টাঁক। এই দুইটি ইউরোপীয় কোম্পানী ধিত। 
ইহ! ছাড়া অন্ত দেশের সহিত বাণিজ্য তো ছিলই । 

কিন্তু সম্পদ যেমন বাড়িল, সঙ্গে সঙ্গে তেমন কমিবারও ব্যবস্থা হইল। 
মুঘল শাসনের যুগে ছুই কারণে বাংলার ধন শোষণ হইত। প্রথমত বাঁংদরিক 
রাজন্ব হিসাব বছ টাক দিল্লীতে যাইত। দ্বিতীয়ত স্থবাদার হইতে আর্ত 
করিয়া বড় বড় কর্ষচারিগণ দিল্লী হইতে নিযুক্ত হইতেন এবং অধিকাংশই 
ছিলেন অবাঙালী ! তাহারা অবসর গ্রহণ করিবার সমক্ম সং ও অসৎ 
উপায়ে অজিত বহু অর্থ সঙ্পে লইয়! নিজের দেশে ফিরিয়া যাইতেন। 

বাংলাদেশ হইতে মুর্শিদ কুলী খাঁর আমলে উদ্বত্ত রাজন্ব গড়ে এক কোটি 
টাকা প্রতি বর বাদশাহের নিকট পাঠান হইত। শুজাউদ্দীন প্রতি বৎসর এক 
কোটি পচিশ লক্ষ টাকা পাঠাইতেন। তাহার ১২ বৎ্সর রাজত্বকালে মোট 
১৪৬২১৭৮১৫৩৮ টাকা দিলীতে প্রেরিত হয়। পূর্বেকার স্থবাদারগণও এইরূপ 
রাজস্ব পাঠাইতেন এবং পদত্যাগ করিয়া যাইবার সময় সঞ্চিত বহু টাঁকা সঙ্গে 
লইয়া যাইতেন। শায়েস্তা খা বাইশ বৎসরে আটত্রিশ কোটি এবং আজিমুদ্দীন 
(আজিমুসসান) নয় বংসরে আট কোটি টাঁকা সঞ্চয় কয়িয়াছিলন এবং এই টাকাও 
বাংল! দেশ হইতে দিল্লীতে গিয়াছিল। অন্তান্য স্থবাঁদার ও কর্মচারীরা কত টাকা 
বাংল! দেশ হইতে লইয়া গিয়াছিলেন তাহা সঠিক জান যাঁয় না। এই পরিমাণ 


অর্থনৈতিক অবস্থা ২২৯ 


এূপাঁর টাঁক! গাড়ী বোঝাই হইয়া! দিল্লীতে চলিয়া যাইত। এইরূপ শোষণের ফলে 
রৌপ্যমুদ্রার চলন অত্যন্ত কমিয়া যায় এবং ভ্রব্যাদির মৃল্য হাসের ইহাই প্রধান 
কারণ। সাধারণ লোকে টাকা জমাইতে পারিত না ঃ ফলে, তাহাদের মূলধনও 
ক্রমশ কমিতে লাগিল। সম্ভবত এই কারণেই বিনিময়ের জন্ত কড়ির খুব প্রচলন 
ছিল। অবশ্ঠ কড়ি ইহার পূর্ব হইতেই মুদ্রাবূপে ব্যব্বত হইত। 
বাংলাদেশে নানাবিধ উৎকৃষ্ট শিল্প প্রচলিত ছিল। বস্ত্র শিল্প খুবই উন্নত 
ছিল এবং ইহা! দ্বারা বহু লোক জীবিক1 অর্জন করিত। বাংলার মসলিন 
জগদ্বিখযাত ছিল। এই স্ুস্্ শিল্পের প্রধান কেন্দ্র ছিল ঢাঁকা। এখান হইতে 
প্রচুর পরিমাণে মসলিন বিদেশে রঞ্চানি হইত। ইরাক, আরব, ত্রদ্ষদেশ, মলাকা 
ও সথমাত্রায় বাংলার কাঁপড় যাইত। ইউরোপে খুব সুক্ম মলিন বস্রের বিস্তর 
চাহিদা ছিল । ইহা] এমন স্বক্ম হইত ষে ২* গজ মসলিন নম্তের ডিবাঁয় ভরিয়া 
নেওয়া যাইত। ইহাঁর বয়ন কৌশল ইউরোপে বিস্ময়ের বিষয় হইয়া উঠিয়াছিল। 
মসলিন ছাড়া অন্তান্ত উৎকষ্ট বন্মও ঢাঁকায় তৈয়ারী হইত। ইংরেজ কোম্পানীর 
চিঠিতে ঢাঁকায় তৈয়ারী নিম্নলিখিত বন্ত্রসমূহের উল্লেখ আছে-_সরবতী, মলমল, 
আলাবাঁলি, তথ্ীব, তেরিন্নাম, নয়নস্থখ, শিববান্ধানি (পাঁগড়ি)ডূরিয়া, জামদাশী* । 
অতি ুল্ম্ম মনলিন হইতে গরীবের জন্য মোটা কাপড় সবই ঢাকায় তৈরী হইত। 
বাংলার বন্ুস্থানে বন্ত্র বয়নের প্রধান প্রধান কেন্দ্র ছিল। 
মির্জা নাথান মালদহে ৪,০*০ টাক দিয়! একথপ্ত বস্ত্র ক্রয় করেন। সে আমলে 
বাংলার উৎকৃষ্ট বন্ত্রসমূহের মূল্য ইহা! হইতে ধারণা করা যাইবে । বাংলাদেশে 
বু পরিমাণ রেশম *ও রেশমের বস্ত্র প্রস্তুত হইত। নৌকা-নির্মাণ আর একটি 
ঝড় শিল্প ছিল। ট্যাভানিয়ারের বিবরণ হইতে জানা যাঁয় ষে ঢাকায় নদীতীরে ছুই 
ক্রোশ স্থান ব্যাপিয়া কেবলমাত্র বড় বড় নৌকানি্মীণকারী ুত্রধরেরা বা করিত। 
শঙ্খ ঢাকার একটি বিখ্যাত শিল্প ছিল। ইহা ছাড়া সোণারূপা ও দামী 
পাথরের অলঙ্কার নিশ্মীণেও খুবই উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল । 
অষ্টাদশ শতাঁবীতে 'বিদেশী লেখকদের বিবরণে লৌহ শিল্পের বহু উল্লেখ 
আছে। বীরভূষে লোহার খনি ছিল। রেনেল লিথিয়াছেন যে সিউড়ি হইতে 
১৬ মাইল দুরে খনি হইতে লৌহপিগু নিষ্ধাশিত করিয়! দামরা ও ময়সারাতে 
কারখানায় লৌহ প্রস্তুত হইত। মুল্লারপুর পরগণায় এবং কষ্ণনগরে লোহার 
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খনি ছিল এবং দেওচা ও মুহদ্মদ বাজারে লৌহ টৈরীর কারখানা ছিল? 
কলিকাতা ও কাঁশিমবাঁজারে এ দেশী লোকেরা কামান তৈরী করিত। কামানের 
বারুদও এদেশেই তৈরী হইত ।+ 

শীতকালে বাংলাদেশে কৃত্রিম উপাঁয়ে বরফ তৈরী হইত। গরম জল সারা 
রাত্রি মাটির নীচে গর্ত করিয়া রাখিয়া বরফ প্রস্ততের ব্যবস্থা ছিল।২ 

চীনা পর্যটকের! লিখিয়াছেন যে বাংলায় গাছের বাকল হুইতে উৎ্ট 
কাগজ তৈরী হইত। ইহার রং খুব সাদা এবং ইহা মুগ-চর্মের মত ক্ষণ 
লাক্ষা এবং রেশম শিল্পেরও উল্লেখ আছে। 

চতুর্দশ খ্রীষ্টাব্দে ইব্‌ন্‌ বতুতা! লিখিয়াছেন যে বাংল! দেশে প্রচুর ধান দঃ | 
সঞ্চদশ থ্রীষ্টাবে বাঁণিয়ার লিখিয়াছেন যে অনেকে বলেন পৃথিবীর মধ্যে মিশর 
দেশই সর্বাপেক্ষা শস্তশালিনী ৷ কিন্ত এ খ্যাতি বাংলারই প্রাপ্য । এদেশে এত প্রচুর 
ধান হয় যে ইহ নিকটে ও দুরে বহু দেশে রপ্তানি হয়। সমুদ্রপথে ইহা মঘলিপত্তন 
ও করমগুল উপকূলের অন্তান্ত বন্দরে, এমন -কি লঙ্কা ও মালদ্বীপে চাঁলান হয়। 
বাংলায় চিনি এত প্রস্তুত হয় যে দক্ষিণ ভারতে গোঁলকুণ্া ও কর্ণাটে, এবং আরব, 
পাঁরস্ত ও মেসোঁপটে মিয়ায় চালান হয় । যদিও এখানে গম খুব বেশী পরিমাণে হয় 
না; কিন্তু তাহা এ দেশের লোকের পক্ষে পর্যাপ্ত । উপরস্ তাহা হইতে সমুদ্রগামী 
ইউরোপীয় নাবিকদের জন্য সুন্দর সম্ বিস্কুট তৈরী হয়। এখানে স্থতা ও রেশম 
এত পরিমাণে হয় যে কেবল ভারতবর্ষ ও নিকটবর্তী দেশ নহে সুদূর জাপান 
এবং ইউরোপেও এখানকার বস্ত্র চাঁলাঁন হয়। এই দেশ হইতে উৎকৃষ্ট লাক্ষা, 
আফিম, মোমবাতি, মুগনাঁভি, লঙ্কা এবং ম্বৃত সমুদ্রপথে বু স্বানে চালান হয়। 

মধ্যযুগে এমন কয়েকটি বিদেশী কৃষিজাত দ্রব্য বাংলায় প্রথম আমদানি 
হয় যাহাঁর প্রচলন পরবর্তী কালে খুবই বেশি হইয়াঁছিল। ইহার মধ্যে তামাক 
ও আলু আমেরিক1 হইতে ইউরোপীয় বণিকেরা সপ্তদশ শতকে এদেশে আনেন । 
বাংলার বর্তমান যুগের ছুইটি বিশেষ স্থপরিচিত রপ্টানী দ্রব্য পাট ও চ] সপ্তদশ 
ও,অষ্টাদশ শতকের প্রথমে বিদেশে পরিচিত হয়। যে নীলের চাষ উনবিংশ 
শতাব্বীতে প্রাধান্ত লাভ করিয়াছিল তাহাও অষ্টাদশ শতাব্ধীর শেষ দিকে আরম্ভ 
হয়। অষ্টাদশ শতাবী শেষ হইবার পূর্বেই নীল ও পাটের রপ্তানী আরস্ হয়। 
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অর্থনৈতিক অবস্থা ২৩৯. 


অন্তান্ঠ কযিজীত-জ্বব্যের মধ্যে গুড়, মুপারি, তামাক, তেল, আদা, পাঁট, মরিচ৮ 
ফল, ভাড়ি ইত্যাদি ভারতের অন্ান্ত প্রদেশে ও বাহিরে চালান যাইত। ১৭৫৬ 
ৃষ্াব্দের পূর্বে প্রতি বৎসর ৫*১০০* মণ চিনি রপ্তানী হইত। মীখনও বাংলাদেশ 
হইতে রপ্তানি হইত। বাংলার ব্যবসায় বাণিজ্যও যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছিল। 
ইউরোপীয় বণিকের প্রতিযোগিতা, শাসকদের উৎ্পীড়ন ও রৌপ্য মুদ্রার অভাব 
ইত্যাদি বহু গুরুতর বাঁধা সত্বেও বাংলার অনেক দ্রব্য ভারতবর্ষের অন্যান্ত প্রদেশে 
ও ভারতের বাহিরে রপ্তানি হইত। পূর্বোক্ত শিল্প ও কৃষিজাত দ্রব্য ছাড়াও, 
বাংলা হইতে লবণ, গালা, আফিম, নানা প্রকার মসলা, ওষধ এবং খোজা 
ও ক্রীতদান জল ও স্থল পথে ভারতের নান। স্থানে এবং সমুব্দ্রর পথে এশিয়ার 
নানা দেশে বিশেষতঃ লঙ্কা ঘ্বীপ ও ব্রদ্মদেশে রগ্ধানি হইত। স্ুপ্ম মসলিন 
নাশের চোঙ্কায় ভরিয়া! অন্তান্ত দ্রব্যসহ সদ্াগরেরা খোরালান, পারস্য, তুরস্ক ও 
নিকটস্থ অন্যান্ত দেশে রপ্তানি করিত । এতদ্বযতীত ম্যাঁনিলা, চীন ও আফ্রিকার 
উপকূলের সহিতও বাঁঙালী বাণিজ্য করিত। বাঁঙালী সওদাগরদের সমুদ্র পথে 
দূর বিদেশে বাণিজ্য যাত্রার কথা বৈদেশিক ভ্রমণকারীরা উল্লেখ করিয়াছেন এবং 
মধ্যযুগের বাঁল! আখ্যানে ও সাহিত্যে তাহার বহু উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যাঁয়। 
বিজরগুপ্ত ও বংশীদাসের মনসামঙ্গল এবং কবিকম্কণ চণ্ডীতে বাঁঙীলী সওদাগরের! 
যে বনুমংখ্যক অতিবৃহত বাণিজ্য তরী লইয়! বঙ্গোপমাগরের পশ্চিম কুল ধরিয়া 
সিংহলে এবং পরে উত্তর দিকে আরবসাগরের পূর্ব কুল বাহিয়! নাঁন! বন্দরে 
সওদা করিতে করিতে পাটনে € গুজরাট ) পৌছিতেন তাহার বিশদ বিবরণ 
আছে। 

বাঙালী বণিকের! বঙ্গোপসাগর পার হইয়! ব্রন্মদেশ, ইন্দোচীন ও ইন্দো- 
নেশিয়াতে যাইত। চতুর্দশ শতাব্দীতে ইবলূ বতুতা! সোণারগীাও হইতে চট্লিশ 
দিনে সুমাত্রায় গিয়াছিলেন। সুদুর সমুদ্র যাত্রার বর্ণনায় পথিমধ্যে কয়েকটি 
বন্দরের নাম পাঁওয়। যায়__পুরী, কলিঙ্গপত্তন, চিন্কাচুলি (চিকাঁকোল ), বাণপুর, 
সেতুবন্ধরামেশ্বর, লক্কাপুরী, বিজয়নগর। ই! ছাঁড়া অনেক দ্বীপের নামও আছে। 

অনেক 'মঙ্জলকাব্যেরই নায়ক একজন সওদাগর-_যেমন, চাদ, ধনপতি ও 
তাহার পুর শ্রীমস্ত। ইহাদের বাণিজ্য বাজার বর্ণনা উপলক্ষে বাঁণিজ্য-তরীর 
বিস্তৃত বর্ণনা পাওয়া যায়। ঠীদ সদাগরের ছিল চৌদ্দ ডিঙ্গা আর ধনপাতির 
ছিল সাত ভিঙ্গা। প্রত্যেক নৌকারই এক একটি নাম ছিল। এই দ্বই বহরেরই 


২৩২ বাংল! দেশের ইতিহাস 


প্রধান তরীর নাম ছিল মধুকর--লম্ভবতঃ সদাগর নিজে ইহাতে ফাইতেন। 
নৌকাগুলি জলে ভোবান থাঁকিউ, ঘাত্রার পূর্বে ভূবারুরা নৌক1 উঠাইত। 
কবিকন্ধণ চণ্তীতে ডিঙগ! নির্মাণের বর্ণনায়১ বল! হইয়াছে, কোন কোন ভিঙ্গ! দৈর্থে 
শত গজ ও প্রস্থে বিশ গজ। এগুলির মধ্যে অত্যুক্তিও আছে, কারণ ছ্বিজ বংশী 
দাসের মনসামঙ্গলে হাজার গজ দীর্ঘ নৌকারও উল্লেখ আছে। এই সব নৌকার 
সামনের দিকের গলুই নানারূপ জীব জন্তর মুখের আকারে নিমিত এবং বু 
মূল্যবান প্রস্তর গজনস্ত ও স্বর্ণ রৌপ্য দ্বারা খচিত হইত । কীঠাল, পিয়াল, শাল, 
গাস্ভারী, তমাল প্রভৃতির কাঠে নৌকা তৈরী হইত। ভারতবর্ষে মধ্যযুগে যে 
বৃহৎ বৃহৎ বাঁণিজ্য-তরী নিমিত হইত, “যুক্তি কল্পতরু' নামক একখানি সংস্কৃত 
গ্রন্থে এবং বৈদেশিক পর্যটকগণের বিবরণে তাহার প্রকষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। 
পঞ্চদশ শতাব্দীতে নিকলো কট্টি লিখিয়াছেন যে ভারতে প্রস্তুত নৌকা 
ইউরোপের নৌক1 অপেক্ষা বৃহত্তর এবং বেশী মজবুৎ। সঞ্দশ শতান্দে ঢাঁক1 নগরীর 
এক বিস্তৃত অংশে নৌবহর নির্মাণকারী স্ত্রধরের! বাঁস করিত। * সম্ভবত্তঃ বর্তমান 
ঢাকার স্ুত্রাপুর অঞ্চল তাহার স্মৃতি রক্ষা করিতেছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যস্তও 
চট্টগ্রামে সমুদ্্রগাঁমী নৌবহর নিমিত হইত। স্বতরাঁং বাংল! সাহিত্যে ডিঙ্গীর বর্ণন1 
অতিরঞ্জিত হইলেও একেবারে কাল্পনিক বলিয়৷ উড়াইয়া দেওয়! যায় না। 
নৌবহরের সঙ্গে যে সকল মাঝিমাল্লা প্রভৃতি যাইত মঙ্গলকাব্যে তাহাদের উল্লেখ 
আছে। প্রধান মাঝির নাম ছিল কীড়ারী--কাগ্ডারী শব্বের অপত্রংশ। 
সাবরগণ সারিগান গাহিয়! দীড় টানিত। স্থত্রধর, ডুবারী ও কর্মকারেরা সঙ্গে 
থাঁকিত এবং প্রয়োজনমত নৌকা মেরামত করিত। ইহ ছাড়া একদল পাঁইক 
থাকিত--সম্ভবতঃ জল দন্থ্যদিগের আক্রমণ নিবারণের জন্য এই ব্যবস্থা ছিল । 

সে যুগে ভারতে চুম্বক দিগদর্শন যন্ত্রের ব্যবহার প্রচলিত ছিল না। স্বতরাং 
সূর্য ও তারার সাহায্যে দিও. নির্ণয় কর! হইত। বংশদাসের মনসামঙ্গলে আছে : 


অন্ত যায় যথা ভান্ব উদয় যথ! হনে। 

ছুই. তাঁর! ডাইনে বামে রাঁখিল সন্ধানে ॥ 

তাহার দক্ষিণ মুখে ধরিল কাড়ার। 

সেই তারা লক্ষ্য করি বাছিল নাওয়ার ॥ 
১1 বজ সাহিত্য পরিচয়--২১৯-২* পৃঃ 


২। কবিকম্কণ চণ্তী-্ঘিতীয় ভাগ ৭৩৯ পৃঃ 
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অর্থ নৈতিক অবস্থা ২৩৬. 


এই অমুদ্য় বর্ণন] সমুদ্রধাত্রার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার পরিচায়ক । 
কবিকম্কণ চণ্ডীতে আছে £ 

ফিরিঙ্গির দেশখান বাহে কর্ণধারে । 

রাত্রিতে বাহিয়। যায় হারমাদের ডরে ॥ 


হারমাদ পতুগিজ আরমাডা* শব্দের অপত্রংশ ৷ পতু্গীজ বণিকেরা থে 
বাঙালীর তথা ভারতীয়ের ব্যবসায়বাণিজ্যে বু অনিষ্ট করিত তাঁহার প্রমাণ আছে। 
বস্তুতঃ পরিজ বণিকেরা ভারত মহাসাগরে ও বঙ্গোপসাগরে এদেশীয় বাণিজ্য 
জাহাজের উপর জলদস্ত্যর ন্যায় আচরণ করিত এবং তাহার ফলেই বাংলার 
জলপথের বাঁণিজ্য ক্রমশঃ হাস পাইতে থাকে । আরাকান হইতে মগদের 
অত্যাচারে দক্ষিণ বঙ্গের সমুদ্রতীরবর্তা বিস্তৃত অঞ্চল ধ্বংস হইয়াছিল। 
পতুগীজরাঁও তাহাদের অনুকরণে নদীপথে ঢুকিয়া দক্ষিণ 'বঙ্গে বহু অত্যাচার 
করিত! 


ইউরোপীয় বণিক ও মগ জলদস্যুরা বন্দুক ব্যবহার করিত; কিন্তু বাঙালী 
বণিকের৷ আগ্রেয়ান্ত্রের ব্যবহার জানিত ন]1 বলিয়াই তাহাদের সঙ্গে আটিয়া উঠিজে 
পারিত না। বংশীদাস লিখিয়াছেন__ 


মগফিরিঙ্গিযত বন্দুক পলিতা হাত 
একেবারে দশগুলি ছোটে ॥ 


বাঙালী বণিকের। কিরূপে ভ্্রবয বিনিময়ে ব্যবসায় করিত; কবিকম্বণ. 
চণ্তীতে তাহার কিছু আভাস পাওয়া যাঁয়। ধনপতি সওদাগর সিংহলের ব্বাজাকে 
ইহার এইক্প বিবরণ দিয়াছেন £ 


বদলাশে নান! ধন আন্তাছি সিংহলে । 

যে দিলে ষে হয় তাহ! শুন কুতৃহলে ॥ 

কুরঙ্গ বদলে তুরঙ্গ পাব নারিকেল বদলে শঙ্খ । 

বিরঙ্গ বদলে লবজ দিবে হুঁটের বদলে ডঙ্ক (টক্ক?) 
পিড়ঙ্জ (প্রবঙ্গ ?) বদলে মাতঙ্গ পাব পায়রার বদলে শুয়। 
গাছফল বদলে জায়ফল দিবে বয়ড়ার বদলে গুয়া ॥ 


১) 42100505.স্রণতরী বহর 


২৪ বাংলা দেশের ইতিহাল 


সিন্দুর বদলে হিহগুল দিবে গুঞ্জার বদলে পল]। 

পাঁটশন বদলে ধবল চামর কাচের বদলে নীল! । | 

লবণ বদলে সৈম্ধব দিবে জোয়ানি বদলে জির1। 

আঁতঙ্গ (আকন্দ) বদলে মাতঙ্গ (মাঁকন্দ) দিবে হরিতাল বদলে হীরা ॥ 

চঞ্জের বদলে চন্দন দিবে পাগের বদলে গড়া । 

শুক্তার বদলে মুক্ত1 দিবে ভেড়ার বদলে ঘোড়। ॥ | 

এই স্থদীর্ঘ তালিকায় অনেক কাল্পনিক উক্তি আছে। কিন্তু এই সমূদয় 

বাণিজ্যের কাহিনী যে কবির কল্পনা মাত্র নহে, বাস্তব সত্যের উপর প্প্রত্তিষ্ঠিত, 
বিদেশী ভ্রমণকারীদের বিবরণ তাহা সম্পূর্ণ সমর্থন করে। ষোড়শ শতকের প্রথমে 
( আহ্মানিক ১৫১৪ গ্রীষ্টাব্ ) পর্তুগীজ পর্যটক বারবোসা বাংল দেশের যে একটি 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিয়াছেন, তাহাঁর সার মর্ম এই ১-_ 

“এদেশে সমুদ্রতীরে ও দেশের অভ্যন্তর ভাগে বু নগরী আছে। ভিতরের 
নগরগুলিতে হিন্দুরা বাস করে। সমৃদ্রতীরের বন্দরগুলিতে হিন্দু মুসলমান 
ছুইই আছে--ইহারা জাহাজে করিয়। বাণিজ্য দ্রব্য বু দেশে পাঠায়। এই দেশের 
প্রধান বন্দরের নাম “বেঙগগল' (86068)) | আরব, পারস্ত, আবিসিনিয়! ও 
ভারতবাসী বহু বণিক এই নগরে বাম করে। এদেশের বড় বড় বণিকর্দের বড় 
বড় জাহাজ আছে এবং ইহা নান! দ্রব্যে বোঝাই করিয়। তাহারা করমগ্ডল 
উপকূল, মাঁলাবার, ক্যান্থে, পেগু, টেনাসেরিম, হুমাজ্জা, লঙ্কা এবং মলাক্কায় যায়। 
এদেশে বহু পরিমাণ তুলা, ইস্ষু, উৎকৃষ্ট আদা ও মরিচ হয়। এখানে নান। 
রকমের হুক্ষ বস্ত্র তৈরী হয় এবং আরবে ও পারস্তে ইহাদ্বারা এত অধিক পরিমাণে 
টুপি তৈরী করে যে প্রতি বদর অনেক জাহাজ বোঝাই করিয়া এই কাপড়ের 
চালান দেয়। ইহা ছাড়! আরও '.অনেক রকম কাপড় তৈরী হয়। মেয়েদের 
ওড়নার জন্য “পরবতী, কাপড় খুব চড়! দামে বিক্রয় হয়। চরকায় সত! কাটিয়া 
এই সকল কাপড় বোন! হয়। এই শহরে খুব উৎকৃষ্ট সাদা চিনি তৈরী হয় 
এবং অনেক জাহাঁজ বোঝাই করিয়। চালান হয়। মালাবাঁর ও ক্যাম্থেতে চিনি ও 
মলিন খুব চড়া দামে বিক্রয় হয়। এখানে আরা, কমলাল্লেবুং বাতাবী 
লেবু এবং আরও অনেক ফল জন্মে। ঘোড়া, গরু, মেষ ও বড় বড় মুরগী 
প্রচুর আছে। 

বারবোসার সমসাময়িক ইতালীয় পর্যটক ভার্থেমাগ (১৫৭৫ শ্রীষ্টান্ছে ) উক্ 
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অর্থনৈতিক অবস্থা, .. ২৩৫ 


বন্দরের বর্ণশা করিয়াছেন এবং ইহার বিস্তৃত, বাঁণিজ্যসস্তার বিশেষতঃ সুতা ওঁ 
রেশমের কাপড়ের উল্লেখ করিয়াছেন । 

ভার্থেমা বলেন যে বাংল! দেশের মত ধনী বণিক আর কোন দেশে তিনি দেখেন 
নাই। আর একজন পতুগিজ, জায় দে বারোস ( ১৪৯৬-১৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে), 
লিখিয়াছেন যে, গৌড় নগরী বাণিজ্যের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। নয় মাইল 
দীর্ঘ এই শহরে প্রায় কুড়ি লক্ষ লোক বাস করিত এবং বাণিজ্য দ্রব্য সম্ভীরের জন্য" 
সর্বদাই রাস্তায় এত ভিড় থাকিত যে লোকের চলাচল খুবই কষ্টকর ছিল। 
সোনার গাঁও, হুগলী, চট্টগ্রাম ও সপ্তগ্রামেও বাণিজ্যের কেন্দ্র ছিল। 

যোঁড়শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে সিজার ফ্রেডারিক (€ ১৫৬৩ থ্রীষ্টা্ব ) সাঁতরগীওকে 
( প্চগ্রাম ) খুব সমৃদ্ধশালী বন্দর বলিয়! বর্ণন1 করিয়াছেন । কিন্তু তিনি “বেঙ্গল” 
বন্দরের নাম করেন নাই। বিশ বৎসর পরে রাল্ফ ফিচ লাতগীও ও চাটগাও 
এই ছুই বন্দরের বর্ণনা দিয়াছেন এবং চাটগাও ব] চট্টগ্রামকে প্রধান বন্দর ( 1১০৫০ 
0757)06 ) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু তিনিও “বেঙ্গল' বন্দরের উল্লেখ 
করেন নাই। হাঁমিলটন ( ১৬৮৮-১৭২৩) হুগলীকে একটি প্রসিদ্ধ বন্থর 
বলিয়৷ বর্ণন। করিয়াছেন কিন্ত সাতর্গাও এর উল্লেখ করেন নাই । তিনি “চিটাগাং, 
বন্দরেরও বিস্তারিত বর্ণন। দিয়াছেন, কিন্তু “বেঙ্গল' বন্দরের নাম করেন নাই। 
১৫৬১ স্ত্রীষ্টান্ষের অধিক একটি মানচিত্রে বেঙ্গল ও সাতর্গ। উভয় বন্দরেরই নাম 
আছে। 

রাল্ফ. ফিচ আগ্রা হইতে নৌকা করিয়া যমুনা! ও গঙ্গ! নদী বাহিয়া বাংলায়, 
আসেন। তাঁহার সঙ্গে আরও ১৮* খানি নৌকা ছিল। হিন্দু ও মুসলমান 
বণিকের। এই সব নৌকায় লবণ, আঁফিং, নীল, সীঘক, গাঁলিচ। ও অন্যান্য ভ্রব্য 
বোঝাই করিয়! বাংল!, দেশে বিক্রয়ের জন্য যাইতেছিল। বাংল দেশে তিনি প্রথমে 
টা্ডায় পৌছেন। এখানে তুলা ও কাপড়ের খুব ভাল ব্যবসায় চলিত। এখান 
হইতে তিনি কুচবিহারে যান- সেখানে হিন্দু রাজা এবং অধিবাসীরাও হিন্দু; 
অথবা! বৌদ্ধ--মুসলমান নহে। ফিচ হুগলীরও উল্লেখ করিয়াছেন_এখানে 
পতুগিজের! বাম করিত। ইহার অল্প একটু দূরে দক্ষিণে অঞ্জেলি (১0861) নামে 
এক বন্দর ছিল। এখানে প্রতিবৎসর নেগাপটম,. নুমাত্রা, মালা এবং আরও. 
অনেক স্থান হইতে বনু বাণিজ্য-জাহাঙ্জ আমিত। 

লমসামস্মিক বৈদেশিক বিবরণ হইভে জান! যায় যে ভারতবর্ষের বিভিন্ন 


২৩৬ বাংল! দেশের ইতিহাস 


প্রদেশের বণিকেরা বাংলায় বাণিজ্য করিতে আসিত। ইহাদের মধ্যে কাশ্মীর, 
যুলতানী, আফগান বা পাঠান, শেখ, পগেয়া, ভূটিয়। ও সন্ন্যাসীদদের বিশেষ 
উল্লেখ পাওয়া যাঁয়। পগেয়া সম্ভবতঃ পাঁগড়ীওয়াল! হিন্দুস্থানীদ্দের নাম এবং 
কলিকাতা বড়বাজারের পগেয়াঁপটি সম্ভবতঃ তাহাদের শ্থতি বজায় রাখিয়াছে। 
সন্ন্যাসীর! সম্ভবতঃ হিমালয় অঞ্চল হইতে চন্দন কাঠ, তূর্জপত্র, রুদ্রাক্ষ ও লতাগুল 
প্রসূতি ভেষজ দ্রব্য আনিত। বর্ধমান সম্বন্ধে হলওয়েল লিখিয়াছেন ষে দিলী ও 
আগ্রার পগেয়! ব্যাপারীর প্রতি বৎসর এখান হইতে সীসক, তাঁমা, টিন, লঙ্কা 'ও 
বন্ত্র প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে কিনিত এবং তাহার পরিবর্তে নগদ টাকা অথবা 
আফিম, সোর1 অথব! অশ্ব বিনিময় করিত। কাশ্ীরী বণিকেরা আগাঁম টাকা 
দিয়া স্বন্দর বনে লবণ তৈরী করাইত। কাশ্মীরী এবং আর্মেনিয়ান বণিকেরা 
বাংল! হইতে নেপালে ও তিব্বতে, চর্ম, নীল, মণিমুক্তী, তামাক, চিনি, মাঁলদহের 
সাটিন প্রভৃতি ন।না রকমের বস্ত্র বিক্রয় করিত। 

বাঙালী সদাগরেরাও ভারতের সর্বত্র বাণিজ্য করিত। ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্ষে রচিত 
জয়নারায়ণের হরিলীলা নামক বাংলা গ্রন্থে লিখিত আছে যে একজন বৈশ্য বণিক 
'নিয্লিখিত স্থানে বাণিজ্য করিতে যাইতেন £ “হন্তিনাপুর, কর্ণাট, বঙ্গ, কলিঙ্গ, 
গুর্জর, বারাণসী, মহারাষ্ট্র, কাশ্মীর, পঞ্চাল, কাম্বোজ, ভোজ, মগধ, জয়ন্তী, দ্রাবিভ 
নেপাল, কাঞ্ধী, অযোধ্যা, অবস্তী, মথুরা, ক-্পিল্য, মায়াঁপুরী, দ্বারাবতী, চীন, 
'মহাঁচীন, কামরূপ ।” চন্দ্রকাস্ত নামে প্রায় সমসাময়িক আর একখানি বাংলা 
গ্রন্থে লিখিত আছে যে চন্দ্রকাস্ত নামে মল্লভূম নিবাঁণী একজন গন্ধবণিক সাতথানি 
তরী বাণিজ্য দ্রব্যে বোঝাই করিয়া গুজরাঁটে গিয়াছিলেন। 

ব্যবসায়-বাণিজ্যের খুব প্রচলন থাকিলেও, বাঁখলায় কষিই ছিল জনসাধারণের 
উপজীব্য । প্রাচীন একথানি পুঁথিতে আছে যে আত্মমর্াদাজ্ঞানসম্পন্ন লোকের 
পক্ষে কৃষিই প্রশত্ত | কারণ বাণিজা করিতে মূলধনের প্রয়োজন এবং অনেক জাল- 
প্রতারণ1 করিতে হয়। চাঁকুপীতে আত্মসন্মীন থাকে না এবং ভিক্ষাবৃতিতে অর্থ 
লাভ হয় না। নানাবিধ শশ্য, ফল, শাক-সবজীর চাষ হইত--এবং এ বিষয়ে 
বাঙালীর ব্যবহারিক অভিজ্ঞতাঁও বহু পরিমাণে ছিল। মুকুন্দরাঁম চক্রবর্তী ব্রাহ্মণ 
হুইয়াও চাব দ্বারা জীবিক! অর্জন করিতেন । বাংলার অতুলনীয় কৃষিসম্পদের 
কথ! সমসাময়িক সাহিত্যে ও বিদেশী পর্যটকগণের ভ্রমণ বৃত্তাস্তে উল্লিখিত 
হুইয়াছে। একজন চীনা পর্যটক লিখিয়াছেন যে বাংলঃ দেশে বছরে তিনবার 


অর্থনৈতিক অবস্থা ২৩৭ 


ফসল হয়--লোকেরা খুব পরিশ্রমী ; বু আয়া লহকারে তাহারা জঙ্গল কাটিয়া: 
জমি চাষের উপযোগী করিয়াছে । সরকারী রাজস্ব মাত্র উৎপন্ন শস্তের এক 
পঞ্চমাংশ । 

মধ্যযুগে বাংলার এশ্বর্ ও লম্পদ প্রবাদ বাক্যে পরিণত হইয়াছিল। বাংল! 
সাহিত্যে ধনী নাগরিকদের বর্ণনায় বিস্তৃত প্রাসাদ, মণিমুক্তাথচিত বদনভূষণ, 
এবং দ্বর্ণ, রৌপ্য ও মূল্যবান রত্বের ছড়াছড়ি। €বদেশিক বর্ণনায়ও ইহার সমর্থন 
পাওয়] যায়। পঞ্চদশ শতকে চীন! রাজদূতেরা বাংলায় আসিয়াছিলেন। তাহাদের 
বিবরণ হইতে এদেশের সম্পদ্দের পরিচয় পাওয়া ষায়। তোজনাস্তে চীন রাজ- 
দূতকে সোনার বাটি, পিকদানি, সুরাপাত্র ও কোমরবন্ধ এবং তাহার সহকারীদের 
এ সকল রৌপ্যের দ্রব্য, কর্মচারীদিগকে লোনার ঘণ্ট। ও সেন্তগণকে রূপার মুদ্রা 
উপহার দেওয়া হয়। এদেশে কষিজাত সম্পদের প্রাচুর্য ছিল এবং ব্যবসায় 
বাণিজ্যে বু ধনাগম হইত। পোধাঁকপরিচ্ছদ ও মণিমুক্তাথচিত অলঙ্কারেই এই 
এ্বের পরিচয় পাইয়। চীনাদূতের। বিশ্মিত ইয়াছিলেন | 

“তাঁরিখ-ই-ফিরিশ.তা'ও “রিয়াজ-উপ সলাতীনে” উক্ত হইয়াছে ষে প্রাচীন যুগ 
হইতে গৌড় ও পূর্ববঙ্গে ধনী লোকের! সোনার থালায় খাইত। আলাউদ্দীন 
হোসেন শাহ ( ষোড়শ শতক ) গৌড়ের লু্ঠনকারীদের বধ করিয়া ১৩০০ সোনার 
খাল! ও বহু ধন রত্ব পাইয়াছিলেন। ফিরিশতা সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে 
এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে এ যুগে যাহার বাড়ীতে যত বেশী সোনার 
বালনপত্র থাকিত সে তত বেশী মর্যাদার অধিকারী হইত এবং এখন পর্যস্তও' 
বাংল দেশে এইরূপ গর্বের প্রচলন আছে। 

এই এরর প্রধান কারণ বঙ্গদেশের উর্বরাভূমির প্রাকৃতিক শশ্কসম্পদদ এবং 
বাঙালীর বাণিজ্য বুত্বি। জঞ্তগ্রামে বহু লক্ষপতি বণিকেরা বাস করিতেন। 
চৈতন্ত-চরিতাম্বতে আছে £ 

“হিরণ্য-গোবর্ধন নাঁম ছুই সহোদর । 
সপ্তগ্রামে বার লক্ষ মুদ্রার ঈশ্বর |” 

ষে ষুগে টাকায় ৫।৬ মণ চাউল পাওয়া যাইত সেধুগে বার লক্ষ টাকার 
মূল্য কত সহজেই বুঝা যাইবে । কবিরুক্কণের সমসাময়িক বিদেশী পর্যটক পিজার 
ফ্রেডারিক সগ্তগ্রামের বাঁণিজ্যও এইর্ষের বিবরণ দিয়াছেন। প্রতি বদর এখানে 
৩০1৩৫ থানা বড় ও ছোট জাহাজ আদিত এবং মাল বোঝাই করিয়। ফিরিয়া যাইত) 


২৩৮ বাংল! দেশের ইতিহাস 


মধ্যযুগে বাংল! দেশে খাগ্যত্রব্য ও বস্ত্র খুব সম্ভা ছিল। চতুর্দশ শতাব্দীর 
মধ্যভাগে ইব্্‌ বতুতা বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন। তিনি তৎকালীন স্রব্যমূল্যের 


-নিয়লিখিত ভালিকা দিয়াছেন । 

জ্্রবা পরিষাশ মূলা বর্তমানের ( নয়। ) পরস! 
চাউল বর্তমানকালের একমণ ১২ 
ঘি ৪ । ১৪৫ 
চিনি ১৪৫ 
তিল তৈল টা ৭৩ 
উত্তম কাপড় ১৫ গজ ২০০ 
'ছপ্ধবতী গাভী ১টি ৩০০ 
স্বষ্টপুঈ মুরগী ১২টি ২০ 
ভেড়া ১টি ২৫ 


এক বৃদ্ধ বাঙালী মুসলমান ইবন্‌ বতুতাকে বলিয়াছিলেন যে তিনি, তাহার 
স্রীও একটি ভৃত্য--এই তিন জনের খা্চের জন্য ব্সরে এক টাকা ব্যয় হইত। 
€ ম্বর্ণমানের হিসাবে সাত টাক! )1 

ইবজ বতুতা আফ্রিকা মহাদেশের অন্তর্গত টেঞ্জিয়ারের অধিবাপী। তিনি 
আফ্রিকার উত্তর উপকূল ও এশিয়ায় আরব দেশ হইতে ভারতবর্ষ ও ইন্দোনেশিয়া 
হুইয়! চীন দেশ পর্যন্ত ভ্রমণ করিয়াছিলেন ৷ তিনি লিখিয়াছেন যে সার পৃথিবীতে 
বাঁংল৷ দেশের মত কোথাও জিনিষপত্রের দাম এত সন্ত নহে । 

সপ্তদশ খ্রীষ্টাব্দে বাণিয়ার লিখিয়াছেন ষে সাধারণ বাঙালীর খাগ্য--চাউল, স্বৃত 
ও তিনচারি প্রকার শাঁকসজজী-_নামমাত্র মূল্যে পাওয়া যাইত। এক টাকায় 
কুড়িটা বা তাহার বেশী ভাল মৃগী পাওয়া যাইত। হাসও এইরূপ সম্তা ছিল। 
ভেড়া এবং ছাগলও প্রচুর পাওয়া যাইত। শুকরের মাংস এত সস্তা ছিল যে 
এদেশবাসী পতুগীজর। কেবল তাহ! খাইয়াই জীবন ধার করিত। নানারকম 
মাছও প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইত। 

ষোড়শ শতান্বীতে রচিত কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে “ছুর্বলার বেসাতি* বর্ণনাও দ্রব্যের 
মূল্য এইরূপ দত্ত! দেখা যায়। রাজধানী মুশিদাবাদে ১৭২৯ খ্রীষ্টান খান্ছপ্রব্যে 
গুল্য এইরূপ ছিল।, 
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আর্থ নৈতিক অবস্থ। ১৩৯ 
প্রতি টাকায় খুব ভাল চাউল (কাশফুল ) প্রথম শ্রেনী ১ মণ ১০ সের 


এ এ. দ্বিতীয় « ১ মণ ২৩ সের 
এ এ তৃতীয় « ১ মণ ৩৫ সের 
এ মোট! ( দেশনা ও পূরবী ) চাউল ৪ মণ ২৫ সের 
এ মোটা ( মুশসার] ) £ মণ ২৫ সের 
এ মোটা ( কুরাশালী ) ৭ মণ্র ২০ সের 
এ উতকুষ্ট গম প্রথম শ্রেণী ৩ মণ 

এ দ্বিতীয় শ্রেণী ৩ মণ ৩০ সের 
এ তেল প্রথম শ্রেণী ২১ সের 
এ এ দ্বিতীয় শ্রেণী ২৪ সের 
এ স্বত প্রথম শ্রেনী ১০॥ মের 
এ দ্বিতীয় শ্রেণী ১১ সের 


কাপান (তুলা) প্রতি মণ ২ কি ২।০ টাকা। 

মধ্য যুগের শেষভাগে, অষ্টাদশ শতাব্দীতে সরকারী কাগজপত্রে বাংলাদেশকে 
বল হইত ভারতের স্বর্গ । এশ্র্য ও সমৃদ্ধি, প্রাকৃতিক শোভা, কৃষি ও শিল্পজাত 
দ্রব্যসস্তার, জীবন যাত্রীর শ্বচ্ছলতা প্রভৃতির কথা মনে করিলে এই খ্যাতির 
সার্থকতা! সহজেই বুঝা যায়। 

দেশে এশ্বর্শালী ধনীর পাশাপাশি দারিদ্রের চিত্রও সমসাময়িক বাংল! 
সাহিত্যে ফুটিয়! উঠিয়াছে | কারণ দ্রব্যার্দির মূল্য খুব সস্তা হইলেও সাধারণ কষক 
ও প্রজাগণের দুঃখ ও দুর্দশার অবধি ছিল না। ইহার অনেকগুলি কারণ ছিল। 
তাহাদের মধ্যে অন্ততম রাজকর্মচারীদের অথ! অত্যাচার ও উত্গীড়ন। কবিকম্ধণ 
চণ্তীর গ্রন্থকার মুকুন্দরাম চক্রবর্তী দ্ামিন্ায় ছয় সাঁত পুরুষ যাবৎ বাঁ করিতে- 
ছিলেন--কধিদ্বারা জীবন যাপন করিতেন। ডিহিাঁর মামুদের অত্যাচারে যখন 
তিনি পৈতৃক তিট] ছাড়িয়! অগ্তন্র বাইতে বাধ্য হইলেন তখন তিন দিন ভিক্ষাররে 
জীবন ধারণের পর এমন অবস্থা হইল যে-- 

"তৈল বিনা কৈল ম্বান করিলু' উদক পান 
শিশু কাদে ওদনের তরে" 

ক্ষেমানন্দ কেতকদালেরও এইন্প দুরবস্থা হইয়াছিল। কবিকস্কণ-চণ্তীতে 

সতীনের কোপে খুক্পনার কষ্ট ও ফুল্পরার বার মাসের ছুঃখ বর্ণনায় এই দারিজ্্া 


; ২৪০ বাংল! দেশের ইতিহাস 


দুঃখ প্রতিধ্বনিত হইয়াছে । ঘিজ হরিরামের চণ্তীকাব্যেও খুল্লনার ছুঃখ বর্ণিত 
' হুইয়াছে।১ শাসনকর্তার অত্যাচরে স্বচ্ছল গৃহস্থের কিরূপ ছুরবস্থা হইত 
মাণিকচন্ত্র রাজার গানে তাহ! বর্ণনা! পাই । 

“ভাটি হইতে আইল বাঙ্গাল লম্বা লম্থা দাড়ি । 

সেই বাঙ্গাল আসিয়! মূলুকৎ কৈল্ল কড়ি ॥ ' | 

আছিল দেড় বুড়ি খাজনা, লইল পনর গণ্ডা।  * 1 

লাঙ্গল বেচায় জোয়াল বেচায়, আরো বেচায় ফাল। 

খাজনার তাপতে বেচায় ছধধের ছাওয়াল ॥ 

রাট়ী কাঙ্গাল ছুংখীর বড় দুঃখ হুইল। 

খানে খানে তালুক সব ছন হৈয়া গেল ॥” 

কিন্তু স্থশাসনে প্রজার! চাষবাস করিয়াও, কিরূপ স্থথে স্বচ্ছন্দ জীবন যাপন, 

করিত তাহারও উজ্জ্বল অতিরঞ্জিত বর্ণনা ময়নামতীর গানে আছে £-- 

“সেই যে রাজার রাইঅত গ্রজ! দুষখু নাহি পাএ। 

কারও মারুলি (পথ) দিয়া কেহ নাহি যায়॥ 

কারও পুফ্ষরিণীর জল কেহ নাহি খাএ। * 

আথাইলের ধন কড়ি পাথাইলে শুকায় ॥ 

সোনার ভেট। দিয়া রাইঅতের ছাওয়াল খেলায় |” 


বিদেশী পর্যটক মানরিক লিখিয়াছেন যে খাজনার টাঁক না দিতে পাঁরিলে 
হিন্দুদের স্ত্রী ও সন্তানদের নিলামে বিক্রর করা হইত । কর্মচারীর! কুষকঘের নারী 
ধর্ষণ করিত এবং পিয়াদার! নান! প্রকার উতগীড়ন করিত। ইহার কোন প্রতিকার 
ছিল না। অথচ ইহারাই ছিল শতকরা নব্বই জন । 
লোকেদের দুর্দশার আর একটি কারণ ছিল যুদ্ধের সময় সৈন্যদলের লুঠপাট। 
দুই পক্ষের সৈন্যেরাই লুঠপটি, নারীধর্ষণ প্রভৃতিতে এত অভ্যন্ত ছিল ধে, 
সৈম্তের আগমনবার্তা শুনিলেই রাস্তার ছুই পার্শবের গ্রাম ছাড়িয়া লোকে দুরে 
পলাইয়া। যাইত। যুদ্ধের বিরতির পরেও বিজয়ী দৈস্তেরা লুঠপাট করিত। 
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প্রতাপাদিত্যের আত্মলমপ্ূণের পর বিজয়ী মৃঘল সেনানায়ক এক দিন উদয়াদিত্যকে 
বলিলেন “মীর্জা মন্ধী তোমাদ্দের দেশ লুট করিতেছে আর তোমরা তাহাকে থলে 
তন্তি সোনা দিতেছ। আমি চুপ করিয়া আছি বলিয়া আমাকে একটা আম 
কাঠালও পাঠাও না। আচ্ছা, কাল ইহার শোধ নিব ।” সেনানায়কের আজ্ঞায় 
রাত্রি দ্বিপ্রহরে জল ও স্থলের সৈম্ত ঘোড়ায় চড়িক্1 রাজধানী যশোহর যাত্রা করিল 
এবং এমন ভাবে লুঠপাঁট করিল ঘে পূর্বের কোন অভিযানে আর সেরূপ হয় নাই। 
উক্ত সেনানায়ক নিজেই ইহা! লিপিবদ্ধ করিয়াছেন । 

মগ ও পতুগীঞ্জ জলদন্থ্যর অত্যাচারে দক্ষিণ বঙ্গের সমুদ্র উপকূলের অধিবাসীর! 
সর্বদা সন্ত্রস্ত থাকিত। ইহারা নগর ও জনপদ লুঠপাট করিত ও আগুন লাগাইয়। 
ধ্বংস করিত, স্ত্রীলোকদের উপর অত্যাচার করিত এবং শিশু, যুবক, বৃদ্ধ বনু নর-- 
নারীকে হরণ পূর্বক পশুর মত নৌকার খোলে বোঝাই করিয়া! লইয়া দানরূপে 
বিক্রয় করিত। ১৬২১ হইতে ১৬২৪ খ্রীহ্নান্ধের মধ্যে পতুগিজেরা ৪২,০০০ দাঁস 
বাংলার নানা স্থান হইতে ধরিয়া চট্টগ্রামে আনিয়াছিল | অনেক দাস পততৃগীজেরা 
গৃহকার্ষে নিযুক্ত করিত। 

স্থলপথে অভিযানের সময়ও সৈন্যের! গ্রাম লুঠপাট করিয়া বু নর-নারীকে 
বন্দী করিয়। দাদরূপে বিক্ুয় করিত। শাস্তির সময়েও সাধারণ লোককে কর্মচারী- 
দের হুকুমে বেগার (অর্থাৎ বিনা! পারিশ্রমিকে) খাটিতে হইত । মোটের উপর 
মধাযুগে সাধারণ লোকের অবস্থা! খুব ভাল ছিল এরূপ মনে করিবার কারণ নাই । 
তবে ভাতকাপড়ের ছুংখ হয়ত বর্তমান যুগের অপেক্ষা কম ছিল। 
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ছাদশ পরিচ্ছেদ 
ধর্ম ও সমান্ট 
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। 
বাংলার প্রাচীন ও মধ্যযুগের ধর্ম এবং সমাঁজের মধ্যে একটি গুরুতর প্রভেদ 
আছে। প্রাচীন যুগে হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায় থাকিলেও 
মূলতঃ ইহারা একই ধর্ম হইতে উদ্ভূত এবং ইহাদের মধ্যে প্রভেদ ক্রমশঃ 
অনেকটা! ঘুচিয্বা আমিতেছিল। প্রাচীন যুগের শেষে বৌদ্ধধর্মের পৃথক সন্তা ছিল 
ন1 বলিলেই হয়। জৈন ধরমর প্রভাবও প্রায় বিলুপ্ত হইয়াছিল। স্ৃতরাং 
মুনলমানের! ষখন এদেশে আপিয়। বলবা করিল তখন “হিন্দু এই একটি সাধারণ 
নামেই এদেরেশ 'তাহার। তখনকার ধর্ম ও সমাজকে অভিহিত করিল। মুসল- 
মানের ধর্ম ও সমাঁজ সমস্ত যৌলিক বিষয়েই ইহ1 হইতে এত স্বতন্ত্র ছিল যে 
তাহার! কোন দিনই হিন্দুর সঙ্গে মিশিয়! যাইতে পাঁরে নাই । মুসলমানদের পূর্বে 
গ্রীক, শক, পহলপ, কুষাঁণ, ছুণ প্রভৃতি বহু বিদেশী জাতি ভারতের অল্প বা অনেক 
অংশ জয় করিয়া সেখানেই স্যায়িভীবে বপবাঁপ করিয়াছে এবং ক্রমে বিরাট হিন্ম 
সমাজের মধ্যে এমন ভাঁবে মিশিয়া গিয়াছে যে আজ তাহাদের পৃথক সত্তার চিন্ন- 
মাত্র বিদ্যমান নাই । কিন্তু মুললমাঁনের] মধ্যযুগের আরম্ভ হইতে শেষ পর্যস্ত স্থল 
বিশেষে ১৩০০ হইতে ৭০০ বৎসর হিন্দুর সঙ্গে পাশাপাশি বাঁস করিয়াও ঠিক 
পূর্বের মতই স্বতন্ত্র আছে। ইহীর কারণ এই যে, এই ছুই সম্প্রদায়ের ধর্মবিশ্বীন ও 
সমাঁজ-বিধাঁন সম্পূর্ণ বিপরীত। মন্দিরে দেবতার মৃততি প্রতিষ্ঠিত করিয়! নানা 
উপচারে তাহার পুজা কর! হিন্দুদিগের ধর্মের প্রধান অঙ্গ। কিন্তু মুসলমান 
ধর্মণান্তে দেবমৃত্তি পৃক্কা যে কেবল অবৈধ তাহ! নছে মন্দির ও দেবযৃতি ধ্বংস করা 
অত্যন্ত পুণের কার্ধ বলিয়! গণ্য হয়। আবার হিন্দুশান্ত্রমতে মুসলমানের! গ্রেচছ 
ও অপবিত্র, তাহীদের সহিত বিধাহ, একত্র পানভোজন প্রভৃতি সামাজিক সক্বনধ 
সবে! দৃংরর কথ! তাহাদের স্পর্শও দুষিত বলিয়া গণ্য কর! হয়--তাহাদের প্গ 
অন্ঙ্গল গ্রহণ করিলে হিন্দু ধর্মে পতিত ও জাতিচ্যুত হয়। গোমাংস তক্ষণ। 
বিধবাবিবাহ প্রভৃতি যে সমুদয় আঁচার ব্যবহার হিন্দুর দৃষ্টিতে অতিশয় গঠিত, 
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মুসলমান সমাজে তাহা সর্যজন স্বীকৃত। এইরূপ অশন বলন ভোজন ও জীবনযাপন 
প্রণালী সম্পূর্ণ ভিন । « হিন্দুরা বাংল সাহিত্যের প্রেরণা পায় সংস্কৃত হইতে, 
মুদলমানেরা পাঁয় আরবী ফারসী হইতে। বিবাহাদির ও উত্তরাধিকারের আইন 
হিন্দু ও মুসলমানদের মধো সম্পূর্ন বিভিন্ন। এই সমুদয় প্রডের লক্ষ্য করিয়াই 
মুদলমান পণ্ডিত আল্বিন্ধণী (১০৩০ ্বীন্টা্) বলিয়াছিলেন যে “হিন্দুরা যাঁহা 
বিশ্বাম করে আমর] তাহা করি না--মামরা যাহ বিশ্বাপ করি হিন্দুরা তাহা 
করে না। নয় শত বংনর পরে যে মুললমাঁনের। পাকিস্থানের দাবী করিয্লাছিল 
তাহারাঁও এই কথাই বলিয়াছিল। তাহারা পূর্বোক্ত ও অন্যান্য প্রভেদের বিষয় 
সবিস্তারে উল্লেখ করিয়া! তাঁহাদের উক্তির সমর্থন করিত। অষ্টম শতাব্বের 
আরন্তে মুনলমানেরা যখন পিন্কৃত্দশ জয় করিয়৷ ভারতে প্রথম বলতি স্থাপন 
করে তখনও হিন্দু-মুপলমাননের মধ্যে যে মৌলিক প্রভেদগুপি ছিল সহত্র বৎসর 
পবেও এক ভাষার পার্থকা ছাঁড়া আর সমস্তই ঠিক সেইকপই ছিল । হিন্টুর 
সর্বপ্রকার রাজনীতিক অধিকার লোপ এবং এই ধর্ম ও সমাঁজগত প্রভেদ ও 
পার্থক্যই মধ্যযুগের বাংলার ইতিহাঁপের সর্বপ্রধান ছুইটি ঘটনা । রাঁজনৈতিক 
ইতিহানে কেবল মুনলমান রাজাদের সম্বদ্ধেই আলোচনা কর! হইয়াছে কারণ 
মুনলমানেরাই ছিল রাজপদের অধিকারী --হিন্দুবা ছিল তাহাদের দাস মাত্র । 
কোন হিন্দুব পক্ষে রাঁজপদ অধিকার করা ষে কত অনম্ভব ছিল রাজ! গণেশের 
কাহিনীই তাহীর প্রকুষট প্রমাণ। কিন্তু শুরুতর গুভে সত্বেও হিন্দু ও মুসলমান 
উভয়েরই বিধিবন্ধ ধর্ম ও পমাঁজ ছিস-_হৃতরাং পৃথকভাবে এই ছুইয়ের আলোচনা 
করিতে হইবে । 
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মুনলমাঁনের ধর্ম ইনাম নামে পরিচিত এবং ইহার মৃলশীতিগুপি কোরাণ 
প্রভৃতি কয়েকখানি ধর্মশাস্থের অন্থখ।লন দ্বারা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত। সুতরাং 
পৃথিবীর সর্বসজই মুদলমানণের ধর্মবিশ্বাসে ও ধর্মাচরণে সাঁধারণভাঁবে একটি মূলগত 
এক্য দেখা যাঁয়। বাংল! দেশেও এই নিয়মের ব্যত্যয় হয় নাই। 

যে সকল তুকাঁ দৈন্য প্রথমে বাংল! দেশ জয় করিয়া এখানে বদ্বান করিতে 
আন্ত করে তাঁহীর! বিক্ষ ও সংস্কৃতির দিক দিয়। খুব নিম্নন্ত;ররই ছিল। অতনক 
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নিয়শ্রেণীর হিন্দু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়! বাংলায় মুসলমানের লংখ্য1 বৃদ্ধি করিয়া 
ছিল। হিন্দু সমাজে নিয়শ্রেণীর লোকের! নানা অস্থ্বিধা ও অপমান মহ্‌ করিত। 
কিত্ত ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিলে যোগ্যত অন্থুলারে রাজ্য ও সমাজে সর্বোচ্চ স্থান 
অধিকার করার পক্ষেও তাহাদের কোন বাধ। ছিল না। বখতিয়ার খিলজীর 
একজন মেচজাতীয় অন্থচর গৌড়ের সঙ্জাট হইয়াছিলেন। এই সকরা দৃষ্টান্ত 
উৎসাহিত হইয়া ষে দলে দলে নিম্নশ্রেণীর হিন্দু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিত! ইহাতে 
আশ্চর্য বোধ করিবার কিছু নাই। অপর পক্ষে হিন্দুর উপর নানাবিধ অত্যাচার 
হইত। তাহাদিগকে জিজিয়! কর দিতে হইত, উচ্চপদে নিয়োগের কোন আশা 
তাহাদের ছিল না এবং রাজনৈতিক নকল অধিকার হইতেই তাহারা বঞ্চিত হিল । 
এই সব কারণে হিন্দুদের ইসলাম ধর্ম গ্রহণের প্রলোভন খুবই বেশী ছিল। ষোড়শ 
শতাৰের প্রারস্তে পতুগীজ পর্যটক ছুয়ার্তে বারবোস! বাংলা দেশ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন 
ষে রাজ-অন্ুগ্রহ পাইবার জন্য প্রতিদিন হিন্দুরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। আবার, 
জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে মুসলমানদের স্পৃষ্ট পানীয় গ্রহণ ও দ্রব্য তোজন এমন কি 
নিষিদ্ধ ভোজ্জের গন্ধ নাকে আসিলেও হিন্দুর জাতিচ্যুতি হইত। মুসলমান কোন 
হিন্দু নারীর অঙ্গ স্পর্শ করিলে সে স্বয়ং এবং কোন কোন স্থলে তাহার পরিবার ও 
আত্মীয়স্বজন জাতি ও ধর্মে পতিত বলিয়া গণ্য হইত । এই সমুদয় হিন্দুর ইসলামধর্ম 
গ্রহণ কর! ছাড়া আর কোঁন উপায় ছিল না। অনেক সময় জোর করিয়া হিন্দুকে 
মুদলমান কর! হইত--আবার কোন কোন মময়ে কেহ কেহ স্বেচ্ছায় ফকীর ও 
দরবেশদের প্রভাবে ইসলাম ধম গ্রহণ করিত। এই সকল কারণে বাংলায় 
মুদলমানদের সংখ্যা অনেক বাড়িয়! গেল। কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই যে 
ধর্মান্তরিত নিম্বশ্রেণীর হিন্দু সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। 

বাংল। দেশে বৌদ্ধ পাল রাজত্বের সময় অনেক বৌদ্ধ ছিল। সেন রাজারা 
্রাঙ্মণ্য ধর্মের প্রাধান্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন; তাহার ফলে'অনেক প্রাক্তন বৌদ্ধ 
সমাঁজের নিয়স্তরে পতিত হয়। তাহার! মুসলমানদিগকে ত্রাণকর্তা বলিয়াই মনে 
করিত। তাহাদের বিশ্বাস হইয়াছিল যে ত্রান্ধণদের অত্যাচার বন্ধ করিবার জন্যই 
দেবতার! মুসলমানের মুতিতে ভূতলে আসিয়াছেন। এ সম্বন্ধে *্ধর্ষপূজা বিধান” 
নামক গ্রন্থথানি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। ধর্মপূজা বাংলায় বৌদ্ধধর্মের শেষ স্ববতি- 
চিহ্ু রক্ষা! করিয়াছে এবং তান্ত্রিক ও ব্রা্ষণ্য মতের সহিত সংমিশ্রিত হইয়া! এখনও 
পশ্চিমবঙ্গে নিয়শ্রেণীর মধ্যে প্রচলিত আছে । উল্লিখিত গ্রন্থে 'নিরঞ্চনের বদনা 
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নামে একটি কবিতা আছে। ব্রাহ্মণের ধর্মঠীকুরের ভক্তদের সহিত কিন্ধপ 
দুর্ব্যবহার করিত প্রথমে তাহার বর্ণনা আছে। দক্ষিণা না পাইলেই তাহারা 
-শাঁপ দেয়__সন্বমীদের বিনাশ করে- ব্রাক্ষণদের ভয়ে সকলেই কম্পমান ইভ্যাঁদি। 
ইহাতে বিচলিত হইয়৷ ভক্তের] ধর্মঠাকুরের নিকট প্রার্থনা করিল £-_ 

“মনেতে পাইয়। মরা সভে বলে রাখ ধর্ম 
তভোম] বিনে কে করে পরিজ্রাণ। 
এইরূপে দ্বিজগণ করে স্যট্টি সংহরণ 
এ বড় হইল অবিচার ॥* 
ভক্তের প্রার্থন! শুনিয়। বৈকুণে ধর্মঠাকুরের আন টলিল £-_ 
“বৈকুষ্ঠে থাকিয়া ধর্ম. মনেতে পাইয়া মর্ম 
মায়ারূপে হইল খনকার। 
ধর্ম হইলাযবনরূপী শিরে নিল কাল টুপি 
হাতে শোভে ত্রিকচ কামান । 
যতেক দেবতাঁগণ সবে হয়ে একমন 
আনন্দেতে পরিল ইজার। 
বিষণ হৈল পয়গ্ঘর ব্রহ্মা হৈল পাকান্বর ( হজরৎ মহশ্মদ ) 
আস্ত হইল! শূলপাঁণি। 
এইরূপে গণেশ হইলেন গাজী, কাত্তিক কাজী, চ্ডিক? দেবী হাঁয়্যা বিবি, ও 
পদ্মাবতী বিবি নূর হইলেন। এইভাবে দেবগণ মুললমানের রূপ ধারণ করিয়া 
জাজপুরে প্রবেশ করিল এবং মন্দিরাঁদি ভাঙ্গিয়।৷ অনর্থ স্থন্তি করিল। 
এই কবিতাটি কোন্‌ সময়ের রচন] তাহা জানা নাই। ব্রাহ্মণদের অত্যাচারে 
সমাজের নিষ্নশ্রেণীভৃক্ত প্রান্তন বৌদ্ধগণ মুললমানদিগকেই হিন্দুর উপাস্য 
দেবতার স্থানে বলাইয়াছিল অর্থাৎ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল উক্ত কবিতায় 
তাহাই প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। 
প্রথম যুগের 'তুকাঁ সেনাগণ ও ধর্যাস্তরিত নিয়শ্রেণীর হিন্দুদিগকে লইয়াই 
বাংলার মুগলমান সমাজ সর্বাগ্রে গঠিত হয়। কিন্তু ক্রমে ক্রমে বাহির হইতে 
উচ্চ শ্রেণীর মুসলমানও আসিয়া বাংলাদেশে স্থায়ীভাবে বমবাস করে । 
অয়োদশ শতাবীতে মোঙ্গলরাজ চেস্বিম খ। সমগ্র মধ্য এশিয়ায় তুকাঁ মুগলমানদের 
রাজ্য এখং বোখারা, লমরধন্থ গ্রন্ভৃতি ইসলাম সংস্কৃতির প্রধান প্রধান কেলি 
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ধ্বংস করেন। ইহার ফলে এই অঞ্চল হইতে গৃহহীন পলাতকের1 দলে দলে, 
ভারতে তৃকী মুসলমানদের রাজে) আশ্রয় গ্রহণ করে। পরে তাহাদের অনেকে 
বাংলাদেশে বসতি স্থাপন করিল এবং বাংলার মুদলমান সুলতানগণ জ্ঞাশী-গুণ 
মুমলমানদিগকে অর্থ ও সম্মান দিয়া নানা স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। পরবতী- 
কালে দিল্লীতে বিভিন্ন তুকী রাজবংশের উত্থান ও পতনের ফলে বিতাড়িত অনেক 
তুকণ সম্তাস্ত লোক বাংলায় আশ্রয় লইলেন। বাংলায় মুঘল রাজ্ব। প্রতিষ্ঠিত 
হইলে অনেক সম্তাস্ত মুসলমান রাজব মচারীরূপেও বাংলায় আদিতেন, ফলে 
বাংলার বাহরের ইসলাম সভ্যতার সহিত পরিচয় ঘনিষ্ঠ হইল। এইরূপে কাল- 
ক্রমে বু পণ্ডিত ও উচ্চশ্রেণীর মুসলমান বাংলায় আসলেন এবং সংখ্যায় অল্প 
হুইলেও ইহারা বাংলার মুসলমান সমাজে উচ্চতর শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রবর্তন 
করিলেন। আরথা ও ফাপা সাহিত্যের উন্নতি হইল এবং ইসলাম ধর্মেরও ত্রুত 
প্রসার হইতে লাগল। 

এই প্রসঙ্গে হুফী ও দরবেশ নামে পরিচিত একটি মুনলমান পীর বা ফকির 
সম্প্রদায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ) + কারণ প্রধানতঃ হহাদের চেষ্টায়ই 
বাঙালা মুদলমানদের উন্নত ধমভাব ও সংখ্যা বুদ্ধি সম্ভব হ্হয়াছিল। স্থফীগণ 
মধ্য. ও পশ্চিম এঁশয়। হইতে উত্তর ভারতবষের মধ্য দিয়া বাংলায় আগমন 
করেন। খ্রীচিয় পঞ্চদশ শতাবীতে বাংলার সবত্র- শহরে ও গ্রামে-স্ুফীর! 
দরগা প্রতিষ্টা করিয়াছিলেন। ইহারা ইসলামীয় ধর্মশাস্ত্রে হুপপ্ডিত ছিলেন 
এবং আধ্যাত্মিক সাধনায়ও উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন। প্রত্যেক স্থফীরই 
বহু শিষ্য ছিল। ইহারা তাহাদিগকে ইসলামী শাস্ত্রে শিক্ষা ও আধ্যাত্মিক 
উন্নতি বিষয়ে দীক্ষা! দ্রিতেন। এই শিষ্যেরাও আবার ঝড় হইয়া দর্গ। প্রতিষ্ঠা 
করিয়! নৃত্ন নৃত্তন শিষ্কে শিক্ষাণীক্ষা দিতেন। রাজা প্রজা সকলেই 
স্থফীদিগকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করিতেন। স্মুফীর দর্গা ও কবর পবিত্র বলিয়া 
গণ্য হইত । এই লব দর্গীয় শিক্ষা-দীক্ষ1 ব্যতীত দরিদ্রের 'অন্নদখন ও চিকিৎস! 
প্রভৃতির ব্যবস্থা ছিল। 

অ-মুসলমানকে ইসলাম ধর্মে দীর্মিত কর! মুসলমান শাস্রমতে পুণ্য কাধ 
বলিয়া! বিবেচিত হইত। স্ুফীগণ এই ব্ষিয়ে অতিশয় তৎপর ছিলেন। সুফীদের 
মধ্যে অনেকে পণ্ডিত ও সাধু ছিলেন এবং ধর্মনীতি অন্ুদরণ করিয়া 
জীবনযাপন করিতেন। তাহাদের উপদেশে ও দৃষ্টাত্তে অনেক হিদু 
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ইসলাম ধর্ষ গ্রহণ করিত । মুললমীন আক্রমণের অব্যবহিত পূর্বে বাংলায় 
তান্ত্রিক ধর্মের খুব প্রভাব ছিল। সাধারণ লোকে বিশ্বাম করিত ষে তঁস্ত্রক 
সাধু বা গুরুর বহুবিধ অলৌকিক ক্ষমতা আছে। হ্থতরাং তাহাদিগকে 
অত্যন্ত ভক্তি শ্রদ্ধা করিত এবং তাহাদের বাসস্থান তীর্ঘক্ষেত্র বলিয়।৷ গণ্য 
হইত। মুসলমানেরা বাংল! জয় করিবার পর অনেক স্থফী দরবেশ ও পীর এই 
সব তান্ত্রিক সাঁধুকে স্থানচাত করিয়া তাহাদের বাদস্থানেই দরগা প্রতিষ্ঠা করিতেন । 
ক্রমে পীরগণও অলৌকিক শক্তি-সম্পন্ন বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন । লোকে 
মনে করিত পীরেরা ইচ্ছ। করিলেই লোকের দুঃখ ছুর্দণা মোচন করিতে পারেন, 
মৃত লোককে বাঁচাইতে পারেন আবার জীবস্ত মান্ুষকেও জাদুবলে মারিতে 
পারেন। একই সময়ে বিভিন্ন স্থানে থাকিতে পারেন এবং লোকের ভবিষ্যৎ 
বলিয়া দিতে পারেন । ফলে তান্ত্রিক সাধুর শিষ্কেরাও অনেকে স্থান মাহাজ্ম্যে এবং 
এই সব অলৌকিক ক্ষমতার খ্যাতিতে আকৃষ্ট হইয়া পীরের দর্গায় আসিত ও 
ইসলাম ধর্মগ্রহণ করিত । 

আবার পীর ও দরবেশ স্থফীর! অনেক সময় হিন্দুরাজ্য জয় করিবার জন্য যুদ্ধও 
করিতেন। মুনলমানদের মধ্যে প্রবাদ আছে যে শাহ জালাল নামে এক সুফী 
দরবেশ তাহার পীর অর্থাৎ গুরুর আদেশে এবং উক্ত গুরুর ৭০০ শিষ্তুপহ বহু যুদ্ধ 
করিয়া অনেক ক্ষুত্র ক্ষুদ্র হিন্দুরাজ্য জয় করেন এবং সেখানে ইসলাম ধর্মের প্রতিষ্টা 
করেন। পরিশেষে শ্রাহট্রের রাজাকে পরাজিত ও এ দেশ অধিকার করিয়! 
অনুচরগণপহ সেখানে বসবাম করেন । সম্ভবতঃ বাংলার স্থলতানের সৈন্যদের 
সহায়তায়ই তিনি এই যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিলেন । কোন কোন পীর স্থলতান 
কর্তৃক শাপনকর্তা নিযুক্ত হইয়াঁছিলেন এবং মুঘলমাঁন সেনাপতি হিন্দু রাঁজ্য জয় 
করিয়া! পীর উপাধি এবং পীরের খ্যাতি ও লম্মীন লাভ করিয়াছেন এব্প 
এঁতিহাপিক দৃষ্টান্তও আছে। স্থৃতরাং পীরেরা শস্তর ও শাস্ত্র ছুইটিতেই সমান দক্ষ 
ছিলেন। ধর্মপ্রচার ও শত্ত্রগালন1 এই ছুই উপায়েই বাংলায় মুনলমান রাজ্য ও 
ইপলাম ধর্মের বিস্তারে তাহারা সহায়ত। করিতেন । 

যে সকল নিয়শ্রেণীর হিন্দুরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল তাহারা আরবী 
জানিত না এবং যদিও কেহ কেহ সামাগ্য ফাঁদি জানিত, তথাপি মুনলমান ধর্মশাস্ 
সন্ধে তাহাদের বিশেষ কোন জানও ছিল না। ষোড়শ শতাবী পর্যন্ত যে এই 
অবস্থা ছিল দুইজন মুমলযাঁন লেখকের রচন। হইতে তাহা জান! যাক্স। একজন 


২৪৮ বাংল। দেশের ইতিহাস 


লিখিয়াছেন যে বাঙ্গালী মুনলমীনেরা না বোঝে আরবি, না বোঝে নিজের ধর্ম-- 
শাঙ্প কাহিনী প্রভৃতি লইয়াই তাহারা মত্ব থাকে। আর একজন মহাঁভ।রতের 
বাংল। অন্বাদ-সন্বদ্ধে লিখিয়াছেন £ 
হিন্দু মোছলমান তাহ ঘরে ঘরে পড়ে। 
খোদা রন্থলের কথা কেহ না সোঙরে ॥ ১ ূ 

তবে ইললাম ধর্মের ষে পাঁচটি মূল তথ্য বা তত্ব, তাহার মধ্যে প্রথম চাঁরিটি-_ 
ইমান ( ঈশ্বরে ও পয়গন্থরে বিশ্বাস ), নমাঁজ, রোজা ও হজ (মন্কা প্রভৃতি তীর্থ 
দর্শন ) বাঙালী মুসলমানেরাও যথারীতি পালন করিত। পঞ্চম--জকাৎ অর্থাৎ 
নিজের আয়ের এক নির্দিষ্ট অংশ গরীব ছুঃখীকে নিয়মিত দান-_-কতদুর 
গ্রতিপালিত হইত তাহা বল! যায় না। 

খাঁটি ইস্লামের অতিরিক্ত এবং অননুমোদিত কতকগুলি সংস্কার ও প্রথা! 
বাংলায় মুলমাঁন সমাজে প্রচলিত ছিলঁ। কারণ নিয় শ্রেণীর হিন্দুরা বহু সংখ্যায় 
ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিলেও তাহাদের কোন কোন বিশ্বাস ও সংস্কার ছাঁড়িতে পারে 
নাই। ম্ুুতরাং তাহ! ধীরে ধীরে মুনলমীন লমাঁজে প্রবেশ করিয়াছে । ইহার 
কয়েকটি দৃষ্টাস্ত দিতেছি । 

হিন্দুদের গুরুবাঁদ অর্থাৎ গুরুর প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধা ও ভক্তি মুসলমান 
পীরের প্রতি ভক্তিতে রূপাস্তরিত হইয়াছিল ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে । কিন্তু 
ক্রমশঃ ইহ! পঞ্চপীর--সত্যপীর, মীণিকপীর, ঘোড়াপীর, কুস্তীরপীর, মদারী (মতশ্ব 
ও কচ্ছপ) পীর-_ প্রভৃতির পূজায় পর্যবসিত হইল । বন্ধ্যার পুত্র লাভের জন্য নান 
অনুষ্ঠীন, কুস্ভীরের কৃপায় সন্তান লাভ হইলে প্রথম সন্তানটি কুন্তীরকে দান, 
মদণারীকে ভোজ্য দান, বৃক্ষে স্থত্র বন্ধন ইত্যাদি নিক্মশেণীর হিন্দুদের কুসংস্কার 
তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান নমাজেও প্রবেশ করিল । 

মোল্লা নামে আর একটি নৃতন যাঁজকশ্রেণীর আবির্ভীবও উল্লেখযোগ্য। ইহারা 
হিন্দুদের পুরোহিতের মতন গ্রামবাসীর নিত্যনৈমিত্তিক ধর্মামুষ্ঠান এবং বিবাহা্ি 
ক্রিয়া অনুষ্ঠিত করিত। লোকের গলায় পুতি ঝুলাইয়৷ তাহাঁকে ভূতের উপক্রব 
হুইতে রক্ষা করিত এবং সঙ্গ সঙ্গে কপাইয়ের ব্যবসা অর্থাৎ মুরগী, বকরী ইত্যাদি 
জবাই করিত) এই সমুদয় হইতে থে অর্থলাঁভ হইত তাহাই ছিল তাহাদের 
উপজীব্য । 


১। স্মরণ করে। 


ধর্ম ও সমাজ, ২৪৯ 


ষোড়শ শতাব্দীতে লিখিত কবিকঙ্বণ চণ্ডীতে মোল্লার একটি বংক্ষিপ্ত বর্ণনা 
আছে £ 


মোল্ল1 পড়ায়্যা নিক! দান পায় সিকপিকা 
পদোয়। করে কলম! পড়িয়া । 
করে ধরি খর ছুরি কুকুর জবাই করি 


দশ গণ্ডা দান পাঁয় কড়ি ॥ 

পীরের ন্যায় মোল্লাও ইসলামের অনন্থমোদিত ধর্মযাঁজক এবং হিন্দু সমাজের 
গরু পুরোহিতের অন্থকরণ। 

প্রাচীন মুমলমান সাধুসস্তদের ও পীরদের সমাধির প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং 
তাহাদের কৃপায় ব্যারাম-পীড়া হইতে আরোগ্যল।ভ হইতে পারে এইরূপ বিশ্বাসও 
প্রচলিত ছিল। এরূপ বিশ্বাম ইসলাম ধর্মের অননুমোদিত ৷ অতএব ইহা সম্ভবতঃ 
হিন্দু সমাজের প্রভাব স্থচিত করে । এইরূপ আরও অনেক কুসংস্কার মুসলমান 
সমাজে প্রচলিত ছিল। 

হিন্দু সমীজে জাতিভেদের কিছু প্রভাবও মুসলমান সমাজে দেখা যায়। কারণ 
বাংলার মুমলমাঁন সমাঁজে কয়েকটি বিশিষ্ট শ্রেণীর উদ্ভব হইয়াছিল। ইহাদের 
মধ্যে সৈয়দ ( অর্থাৎ ধাহারা হজরৎ মুহম্মদের বংশধর বলিয়া দাবি করেন ), 
আলিম ( পণ্ডিত ও শিক্ষাব্রতী ), শেখ (পীর) ছিলেন উচ্চশ্রেনীভৃক্ত এবং 
বিশেষ শ্রদ্ধ। ও সম্মানের পাত্র । কাঁজীও উচ্চপদস্থ কর্মচারী এবং মোল্লারাও 
জনসাধারণ অপেক্ষা কিছু উচ্চস্তরের ছিল। ইহ] ছাঁড়া তুকাঁ, পাঠান, মোগল 
প্রভৃতিও বিভিন্ন শ্রেণী বলিয়া বিবেচিত হইত। কিন্তু এই শ্রেণী-বিভাগ হিন্দুদের 
জাতিভেদের ন্যায় কঠোর ছিল না ইহাদের মধ্যে পাঁন ভোজনের বা স্পর্শদোষের 
বাল'ই ছিল না এবং বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বিবাঁহাদিও একেবারে অপ্রচলিত 


ছিল না। 
নি়শ্রেণীর মুসলমানের মধ্যেও বংশাহ্ক্রমিক বৃত্তি অনুসারে অনেক শ্রেণী 


বিভাগ ছিল। কবিকষ্কণ চণ্ডীতে ইহাদের একটি স্থদীর্ঘ তালিকা আছে। যথা 
গোলা, জোলা, মুকেরি*, পিঠারি, কাবাড়িং, সানাকাঁর, হাজাম, তীরকর, 
কাগজীণ) দরজি, বেনটা*; রংরেজৎ,হালান ও কসাই। 


১। হাছার! বলদে করিয়] হিক্রের জিনিষ নেয়। ২। মহগ্ত (বিতেতা অথবা কসাই 
৩। যেফাগজ তৈরী করে) ৪1 ঘযেষযর়নকরে। ৫। ঘেরংলাগায়। 


২৫০ বাংল] দেশের ইতিহাস 


কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে নৃতন নগরপত্বনের যে বিস্তৃত বিবরণ আছে তাহা হইতে 
অনুমান করা যায় ষে ঝড় বড় নগরে মুসলমানেরা একটি ম্বতন্তর পাড়ায় বাম 
করিত। এই গ্রন্থের নিম্নলিখিত কয়েকটি পংক্কিতে ষোড়শ শতাব্দীতে মুনলমান 
সমাজের একটি মনোরম চিত্র পাওয়! যায় £-_ 
“ফজর+ সময়ে উঠি বিছাঁয়ে লোহিত পাটা 
পাচ বেরিং করয়ে নমাজ। 
ছোলেমানী মাঁলা করে জপে গীর পগম্বরে 
পীরের মৌকামে দেয় সাজ ॥ 
দশ বিশ বেরাদরে বসিয়৷ বিচার করে 
অন্ুদিন কেতাঁব কোরাঁণ। 
কেহ বা বমিয়! হাটে গীরের শীরিণি বাটে 
সাঝে বাজে দগড়ত, নিশান ॥ 
বড়ই দানিসবন্দৎ ন৷ জানে কপট ছন্দ 
প্রাণ গেলে রোজ! নাহি ছাড়ি। 
যার দেখে খালি মাথা তাঁর সনে নাহি কথা 
সারিয়! চেলার মারে বাড়ি ॥ 
ধরয়ে কঙ্ধোজ বেশ মাথাতে না রাখে কেশ 
বুক আচ্ছাদিয়া রাখে দাঁড়ি। 
না ছাড়ে আপন পথে দশ রেখা টুপি মাথে 
ইজার পরয়ে দৃঢ় দড়ি (করি?) 
আপন টোপর নিয়! বসিল। গায়ের মিয়! 
তুপ্বিয়া" কাপড়ে মোছে হাত ।” 
ষোড়শ শতকের প্রথম পাঁদে পতুর্গীজ বারবোপ বাংল! দেশের প্রধান একটি 
বন্দরের সম্তাস্ত মুসলমানদের সম্বন্ধে লিখিয়াঁছেন, মুমলমানের! পায়ের গোড়ালি 
পর্ষস্ত ল্ব। সাদা জোব্বা পরে--ইহার তলে লুঙ্গির মত কোমরে জড়ান কাঁপড় এবং 
উপরে কোমরে রেশমের কোঁমরবন্ধ হইতে রৌপ্যথচিত তরবারি ঝুলান থাকে । 
হাতে মণিমাঁণিক)খচিত অনেকগুলি আংটি এবং মাথায় ক্স তুলার কাপড়ের 
টুূপি। তাহার! খুব বিলাদী-মেয়ে পুক্রুষ উভয়ই উৎকৃষ্ট খাদ্য ও মন্তপাঁনে 


১। প্রাতঃকাল। ২। পাঁচবার । ৩। দীমামা ৪। পণ্ডিত, ধাগিক। ৫। আহার করিয়া। 


ধর্ম ও সমাজ ২৫১ 


অভ্যন্ত। প্রত্যেকের ৩৪ বা ততোধিক স্ত্রী। তাহাদের পরণে মূল্যবান বস্ত্র ও 
অলঙ্কার কিন্ত তাহারা পর্দানসীন। নৃত্য গীত তাহাদের খুব প্রিয়। প্রত্যেকেরই 
অনেক ভৃত্য । সাধারণ লোকের! খাটো কুর্তা ও মাথায় পাগড়ী পরে। সকলেই 
জুতা ব্যবহার করে। ধনীদের জুতায় রেশম ও সোনার স্ৃতার কাজ । 

মুসলমানদের মধ্যে উচ্চশিক্ষা সাধারণতঃ ফাঁসী ভাষার সাহাষ্যেই হইত। 
অনেকে আরবী ভাষারও চর্চ/ করিতেন । বিদ্যাশিক্ষার জন্য মক্তব ও মাদ্রাসা 
ছিল। অনেক সুলতান এইরূপ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করিতেন। ন্থফীদের 
দ্গীতেও শিক্ষার বাবস্থা ছিল। প্রাথমিক শিক্ষা বাংলাভাষায় হইত । সাধারণতঃ, 
বিদেশী ও স্বপ্পসংখ্যক অভিজাত মুসলমান উর্ঘ ব্যবহার করিতেন তাছাড়। 
সকলেই বাংল! ভাষায় কথাবার্ত। বলিত। মুসলমান সমাজে অবস্থাপমন লোকের 
ছেলেমেয়েদের শিক্ষা! সম্বন্ধে বিশেষ যত্ব নেওয়া হইত । মমজিদেও শিক্ষার ব্যবস্থা 
ছিল। সকলেই কোরাণ শরীফ পড়িত এবং অন্ত এক ব| একাধিক বিষয় 
শিখিত | 

অমেক সময় অল্পবয়সেই ছেলেমেয়েদের বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইত কিন্ত 
বয়ঃপ্রাঞ্ত হওয়ার পূর্বে বিবাহ হইত না। বর ঘোড়ায় চড়িয়া শোতাঁধাত্রা করিয়! 
কনের বাড়ীতে যাইত--সেখানে কাজীর সামনে মোলা বিবাহ দিতেন। ধনীর 
বাড়ীতে ভোজ নৃত)গীতাঁদি একাধিক দিন চলিত । বিবাহ সম্বন্ধে হিন্দুর অনেক 
লৌকিক আচার অনুষ্ঠান মুসলমান সমাঁজেও প্রচলিত ছিল। 

ধনী পুরুষের বন বিবাহ করিত এবং বিবাহবন্ধন ছেদও খুবই হইত । 
ধনীলোকের স্ত্রীদের সঙ্গে বহু দাসদাঁসপী আসিত। পর্দার ব্যবস্থা খুব কড়া ছিল 
এবং বড়লোকের হারেমে খোজ প্রহরী নিযুক্ত হইত। নর্তকীর নৃত্য ও সঙ্গীত, 
মুনলমাঁন সমাজে খুবই আদৃত হইত। 


৩। স্মতিশান্ত্র অনুমোদিত আদর্শ রক্ষণশীল হিন্দুধর্ম ও সমাজ 


হিন্দু সংস্কৃতির দুইটি বিশেষত্ব আছে। প্রথমত: ইহা ধর্মকেন্দিক--অাৎ, 
ধর্মকে কেন্দ্র করিয়াই ইহার সাহিত্য সমাজ শিল্প প্রভৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে। 
দ্বিতীয়তঃ প্রাচীন যুগের সহিত ষোগস্ুত্র রক্ষা । অর্থাৎ অতীতে যাহা ছিল তাহা 
সহস1 ব সরালরি অন্বীকাঁর ন! করিয়া যথাঁপভ্তব তাহার লহিত অস্ততঃ বাহক 


২৫২ বাংল! দেশের ইতিহাস 


একটি সামগ্ুস্ত রক্ষার চেষ্টা । অল্লবিস্তর পরিবর্তন প্রতি সমাঁজেই যুগে যুগে ঘটে _ 
উহা! লমর্থনের জন্য শীস্ববচন অগ্রাহ না করিয়া তাঁহার টীকা টিগ্রনী--অনেক 
লময় অসঙ্গত ব্যাখ্যান্থারা তাহার একর্সপ অর্থ কর হইত যাঁহাতে পরিবত্তিত লোক- 
মতের বা লৌকিক আচরণের সহিত সঙ্গতি রক্ষা! হইতে পারে৷ এই জম্যই গুরুতর 
পরিবর্তন ঘটিলেও হিন্দুরা প্রাচীন স্থৃতির মর্ধাদা রক্ষা করিয়া চলিয়াছে-অথচ 
সঙ্গে সঙ্গে নৃতন নৃতন 'ীক1 রচনা করিয়া কাঁলের অবশ্ঠস্ভাবী পরিবর্তনের ঙগ 
প্রাচীন শান্ের প্রতি বিশ্বাসের অভাব ঘটিতে দেয় নাই। স্বতরাং মধাযুগে মনু 
যাজ্জবন্ধ্য প্রভৃতি প্রামাণিক শ্মৃতিগ্রস্থের নৃতন নৃতন টাকা হইয়াছে এবং স্মার্ড 
পণ্ডিতগণ নৃতন নূতন নিবন্ধ লিখিয়া প্রতি অঞ্চলে যে সব নূতন প্রথা প্রচলিত 
হইয়াছে তাহার সহিত শাস্ত্রের সঙ্গতি রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন । ফলে 
একই ম্বৃতির বিভিন্ন ব্যাখা। অথবা বিভিন্ন প্রদেশে বা বিভিম্থ অঞ্চলে বিভিন্ন শ্বৃতির 
নিবন্ধ প্রামাণিক বলিয়া গৃহীত হইয়াছে । বাংল! দেশেও মধ্যযুগে, শুলপাণি, 
রঘুনন্দন প্রভৃতি ম্মার্ত পপ্ডিতগণ এই শ্রেণীর গ্রন্থ লিখিয়াছেন। স্থতরাঁং বাংলার 
ধর্ম ও সমাজ মধ্যযুগে কি আদর্শে পরিচালিত হইত এই সমুদয় সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে 
তাহা জানিতে পার! যাঁয়। দুঃখের বিষয় বাংলাদেশের কয়েকজন বিখ্যাত 
নিবন্ধকারের জীবনকল অগ্যাপি নিশ্চিতরূপে নির্ধারিত হয় নাই; তথাপি অধিকাংশ 
পণ্ডিতের মতে ১২০০ খৃষ্টাব্ব এবং উহার কিঞ্চিৎ পূর্ব বা পর হইতে যে সকল ন্থৃতি 
*৪ অন্যান্ত শাস্ত্গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, এগুলি অবলম্বন করিয়া এবং সংশ্লিষ্ট 
অপরাপর বিষয়ক সংস্কৃত গ্রস্থাবলীর সাহায্যে মধ্যযুগে বগদেশের আদর্শ রক্ষণশীল 
সমাজের চিত্র অন্কন করিতেছি। সম্মতি ও নিবন্ধ ভিন্ন বঙ্গদেশে রচিত বলিয়' 
অনুমিত বৃহগ্ধ্্পুরাঁপ ও ব্রহ্ষবৈর্বত পুরাণ১, কষ্ঠানন্দের তন্ত্রার; প্রভৃতি গ্রন্থেও 
-কিছু সামাজিক তথ্য আছে। 
এখানে একটি কথা বলা আবশ্তক। শ্বতি নিবন্ধ্যাদিতে যে সকল বিধিনিষেধ 
আছে, উহাদের কতটুকু প্রাচীনতর শাস্ত্রের প্রতিধ্বনিমীত্র এবং কতটুকু তদানীন্তন 
সমাজের প্রতিচ্ছবি তাহ! নির্ণয় কর! দুরূহ এবং প্রীয় অসম্ভব ধলিলেও অততযুক্তি 


হয় না। 
স্থতরাঁৎ সমসাময়িক বাংল৷ সাহিত্যে হিন্দুধর্ম ও সমাজের ষে বাস্তব চিত্র 


প্রতিফলিত হইয়াছে তাহা পৃথকভাবে পরে আলোচিত হইবে। 
১। বাংলা দেশের ইতিহাস--গুধস ভাগ--৩য় সংস্করণ, ১৭৬ পৃ! জবা 


ধর্ম ও সমাজ ২৫৬. 


(ক) ধর্মচর্যা 


স্বতিনিবন্ধগুলি হইতে মনে হয়, বাঙালীর জীবনে বাঁর মাসেই পূজা পার্বপ' 
লাগিয়া থাকিত। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই ষে, বাংলাদেশে মধ্যযুগে বৈদিক 
ষাগযজ্ঞাদির বিশেষ প্রচলন দেখ যায় না। সমাজে ব্রতাহ্ষ্ঠানের খুবই প্রচলন 
ছিল; এই ব্রত সংক্রান্ত আচার আচরণ বিশেষতঃ ন্নানদানাদির মধ্যে পুরাণের 
যথেষ্ট প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। বঙ্গীয় ম্বৃতিনিবন্ধসমূহে, বিশেষত 
শূলপাঁণি হইতে রঘুনন্দন ও গোবিন্দানন্দের কাঁল পর্যস্ত রচিত গ্রন্থ গুলিতে, তস্ত্রে 
প্রগাঢ় প্রভাব দেখা যায়। বাংলাদেশের পৃজাপার্বণে তান্ত্রিক মন্ত্রের প্রয়োগ, 
তান্ত্রিক মণ্ডল, মুদ্রা, ষন্থ প্রভৃতির ব্যবহার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য । জীবনে তান্ত্রিক 
নীক্ষার অপরিহার্যতাঁও এই দেশে স্বীকৃত হইয়াছিল। 


সমাজে যে সকল সম্প্রদায়ের প্রভাব ছিল, তন্মধ্যে প্রধান শৈব, শাক্ত ও বৈষব । 
এই তিনটি প্রধান সম্প্রদায় ছাড়াও বাংল! দেশে সৌর, গাঁণপত্য, পাঁশুপত, পাচ- 
রাত্র, কাপালিক, কৌলর্ক প্রভৃতি বহু সম্প্রদায় বিদ্যমান ছিল। কোন কোন 
গ্রন্থে বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি ধর্মাবলম্বিগণেরও উল্লেখ আছে। চিরপ্রীবের ( ১৭শ--১৮শ 
শতক ) “বি্ম্মোদতরঞ্ষিণী” নামক চম্পুকাব্য হইতে মনে হয়, কোন স্থানে 
নিমন্ত্রণ উপলক্ষ্যে মমবেত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্ন সংক্রান্ত তর্ক বিতর্ক হইত। 
প্রত্যেক সম্প্রদায়েরই বিশিষ্ট আচার আচরণ এবং ন্বকীয় পৃজাপার্বণ পদ্ধতি 
প্রচলিত ছিল । শাক্তগণের মধ্যে দেবী বা শক্তির পৃজ! প্রধান বলিয়া গণ্য হইত । 
“দেবীপুরাণে শক্তিপূজার বিধান বিস্ততভাবে আলোচিত হইয়াছে। রঘুনন্দন 
এই পুরাণের প্রামাণিকত্ব স্বীকার করিয়াছেন। 'বৃহঙ্ধর্শপুরাণ', “দেবীভাগবত' 
মহাভাগবত পুরাণ” প্রভৃতিতে শাক্তগণের ধর্মচর্যা সম্বন্ধে বহু তথ্য নিহিত আছে। 

বাংল! দেশে প্রচলিত কালীপৃজাব প্রবন্তক ছিলেন “তন্ত্রপার'-প্রণেত। কুষণীনন্দ 
আগমবাসীশ । এই দেশে প্রচলিত কালী মূর্তির পরিকল্পনা করিয়াছিলেন কৃষ্ণনন্দ। 
উক্ত 'বৃহদ্ধমগপুরাণে, কালীর স্ততিচ্ছলে (৩/১৬/৩৭-৪৫ ) তীহাকে “মঙ্গলচগ্ডিক। 
আখ্যায় অভিহিত কর! হইয়াছে। দেবীভাগবতে ও ১।১/৮৩ প্রভৃতিও (৯/৪৭।১-৩৭) 
দেবীর এক বূপহিসাবে অঙ্গলচণ্ীর গ্রশন্তি ও পৃজীর উল্লেখ আছে। পরবর্তী 
বাংল সাহিতো মঙ্গলচণ্ডী অবলম্বনে বহু আখ্যান উপাখ্যান রচিত হইয়াছিল এবং 
সঙ্গলচণ্ডীর পূজা অগ্ভাবধি এই দেশে ব্যাপকভাবে প্রচলিত । 


২৫৪ বাংল। দেশের ইতিহাস 


সম্ভবতঃ এই দেশে রচিত 'পল্পপুরাঁণ' এবং 'ত্রহ্ধবৈবর্তপুরাঁণে বৈষ্বগণের 
ধর্মকর্ম সন্বদ্ধে বহু তথ্য পাওয়া যাঁয়। গৌড়ীয় বৈষ্বগণের নিকট রাঁধাকফেের 
পূর্ণ শক্তি। কিন্তু, ইহাদের অধান উপজীব্য “ভাঁগবতপুরাঁণে' বাঁধার স্পষ্ট 
উল্লেখ নাই। 'ব্রহ্ধবৈবর্তপুরাণে' রাঁধাকে কৃষ্ণের বিলাদকলার কেন্দ্রগত বুস- 
স্বরূপ বলিয়! বর্ণনা কর! হইয়াছে। ূ 

পৃজীপার্ণের মধ্যে বাংলাদেশে শারদীয়া পূজা বা ছৃর্গাপূ্জ র্বাপেক্ষা 
প্রাধান্য লাত করিগ়াছিল। এই দুর্গাপূজার পদ্ধতি 'বুহন্নন্দিকেশ্বর' ও 
“নন্দিকেশ্বরপুরাঁণ' দ্বার! প্রভাবিত। স্ব-গৃহ, জীর্ণন্থান, ইষ্টকরচিত স্থান ও 
“দীপস্থিতিবিবজিত” স্থান প্রভৃতিতে দুর্গাপূজা নিষিদ্ধ; ন্বগৃহ' শব্ধের অর্থ 
বোধ হয় নিজের বাসের ঘর। শুলপাঁণির মতে, ইষ্টকরচিত স্থানে মৃত্তিকাবেদির 
'উপরে দুর্গাপূজা! হইতে পাঁরে। 

দুর্গার মৃতি হইবে দণভূঙ্গা এবং সিংহোপরি স্থাপিতা। মৃত্তি সাধারণত: 
সৃন্ময়ী হইত। কিন্তু অন্য উপাদানের দ্বারাও উহ? নিমিত হইত বলিয়া মনে 
হয়? কারণ শৃলপাণি বলিয়াছেন যে, সুশ্রী প্রতিমাপক্ষে দেবীর নান দর্পণে 
বিধেয় এবং মৃতি স্সানযোগ্য হইলে দ্সান প্রতিমাতেই করণীয়। সাত্বিকী, 
রাজসী ও তামপী-_এই ত্রিবিধ পৃজাই বঙ্গীয় স্থবতিকারগণের অনুমোদিত 
বলিয়। মনে হয়। সাত্বিকী পৃজায় থাকিবে জপ, যজ্ঞ ও নিরামিষ পুজোঁপকরণ। 
রাজসী পৃজাতে পশ্তবলি হইবে এবং পুজৌপকরণ হইবে আমিষ। তাঁমসী 
পূজার ব্যবস্থা কিরাতগণের জন্য ঃ এইরূপ পুজায় জপ, যজ্ঞ বা মন্ত্র নাই এবং 
পুজোপকরণ মগ্য মাংস প্রভৃতি । 

'কালিকাপুরাণের প্রমাণবলে শুলপাঁণি একপ্রকার সংক্ষিপ্ত দুর্গাপৃজার 
ব্যবস্থা করিয়াছেন ; এই ব্যবস্থাচুসারে মাত্র পঞ্চোপকরণের দ্বার! দেবীপূজা হইতে 
পারে, ষথা__পুষ্প, চন্দন, ধৃপ, দ্বীপ ও নৈবেগ্য। প্রতিকূল আঘিক অবস্থাদি 
হেতু যে বছ ত্রব্যার্দি দ্বারা প্জা করিতে অক্ষম, তাহার পক্ষে কেবল ফুল্স 
জল অথব শুধু জলের ঘ্বার! পৃ্জার বিধান আছে। 

বাংল! দেশে প্রচলিত ছূর্গাপুজ! সংক্রান্ত আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে শক্রবলি 
এবং শবরোৎসব কৌতৃহলোদ্বীপক 1 “দেবীপুরাণ, 'কাঁলিকাঁপুরাণ প্রতৃতিতে 
শক্রবলির উল্লেখ আছে। লাধারণতঃ মান্কচুর :পাতায় ঢাঁকা একটি পুতুগকে 
লি দেওয়া হয়। প্রচলিত বিশ্বান এই যে, ইহা খ্বারা একবৎসর পর্যন্ত 


ধর্ম ও সমাজ ২৫৫ 


শত্রুতয় হুইতে মুক্ত থাকা যাঁয়। দদুর্গোৎসববিবেক", “দুর্গাপূজাতত্ব" প্রভৃতি 
নিবন্ধগুলিতে শক্রবলির উল্লেখ নাই, কিন্তু পরবর্তা কালের বিদ্যাড়ষণ ভট্টাচার্য 
নামক জনৈক অপ্রনিদ্ধ ব্যক্তি কর্তৃক রচিত 'ছুর্গাপৃক্জাঁপদ্ধতি'তে এই প্রথার 
উল্লেখ আছে। ইহা হইতে মনে হয়, এই প্রথ বালা দেশে কখনও বিলুপ্ত হয় 
নাই। শৃলপাণি, রঘুনন্দন প্রভৃতি নিবন্ধকারগণ সম্ভবতঃ এই অনুষ্ঠানটিতে 
বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন নাই। 

বঙ্গীয় শ্বৃতিনিবন্ধপমূহে বিবিধ দ্শমীকুত্যের মধ্যে শবরোৎসবের ব্যবস্থা 
আছে। এই ব্যবস্থানুদারে পরস্পর অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি করিবে। যে 
এইরূপ গালাগালি অপরকে করিবেনা এবং যাহাকে অপরে গালাগালি 
করিবেন, তাহারা উভয়েই দেবীর বিরাঁগভাজন হইবে । শিবরোৎসব* শব্টির 
তাৎপর্য বিশ্লেষণ প্রপঙ্গে জীমুতবাঁহন বলিয়াছেন যে, ইহাতে শবরের ন্যায় 
সমস্ত শরীর পত্রাদি দ্বারা আবৃত ও কর্দণমলিপ্ত করিয়া গীত ও বাগ্ধ করিতে হ্য়। 

বঙ্গীয় শ্বতিশাত্মকারগণের মতে, বিভিন্ন মাঁসে নিয়লিখিত ধর্মহুষ্ঠান ও 
আচার প্রধান 

বৈশাখ--প্রাতঃম্ান, ত্রাঙ্মণকে জলঘটদান, মস্থরপহ নিম্বপত্র ভক্ষণ, বিষুরকে 

শীতলজলে সান করান । 

জ্যৈষ্ট-আরণ্যযঠী, সাবিত্রীব্রত ও দশহরা। 

আধাঁট-_চাঁতুর্মীস্ত ব্রত । 

শ্রাবণ--মনসাঁপূজা। 

ভাদ্র--জন্মাষ্টমীত্রত ও অনস্তত্রত | 

আশ্বিন দুর্গাপূজা, কৌজাগরী লক্ষ্মীপূজা । 

কাতিক- প্রাতঃক্সান, দীপান্বিতায় দিনে উপবাস ও পার্বণশ্রা্ধ, সন্ধ্যায় 

পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে উক্ধাদান প্রভৃতি; দুতপ্রতিপদ, ভ্রাতৃদ্ধিতীয়া। 

অগ্রহায়ণ--নবার়শ্রাদ্ধ। 

পৌধ--এই মানে উল্লেখযোগ্য কোন অনুষ্ঠানের বিধান নাই। 

মাঘ-- রাটক্তীচতুর্দশী, শ্রীপঞ্চমীতে সরস্বতীপুজা, মাঘী সপ্তমীতে প্রাতিঃান ও 


কুর্ধোপাঁসনা, বিধান সপ্তমীত্রত। আরোগ্যপণ্থমীত্রত, তীন্মাষ্টমীতে 
ভীগ্মপৃ্জা। 


ফাস্কন --শিধরাত্রিত্রত | 


২৫৬ বাংলা দেশের ইতিহাস 


চৈআ্--শীতলাপুজা, বারুণীন্গান, অশোকাষ্টমী, রামনবমীবত্রত, মদনত্রয়োদশী ও. 
মদনচতুর্দণী তিথিতে পুত্রপৌত্রাদির সৌভাগ্য কামনায় এবং সমস্ত 
বিপদ হইতে ত্রাণলানভের আকাজ্ষায় মদনদেবের পূজ! কর্তব্য । 
রঘুনন্দনের মতে এই পুজায় মদনদেবের প্রীত্যর্থে অঙ্লীল ভাষার 
প্রয়োগ বিধেয়। । 

বর্তমান প্রনঙ্জ শেষ করিবার পূর্বে কয়েকটি তান্ত্রিক অনুষ্ঠানের কথ! বলা; 

আবশ্যক । “তন্ত্রানে' এক্রর অনিষ্ঠকল্পে বিদ্বেণ, উচ্চাটন, অভিচার প্রভৃতি 
কতক অন্ুষ্ঠানপদ্ধতি লিপিবদ্ধ আছে। বশীকরণ পদ্ধতিও এই গ্রন্থে আলোচিত 
হইয়াছে। এই মকল অনুষ্ঠানে জনপাধারণের বিশ্বাস ও আচার-আচরণ 
প্রতিফলিত হইয়াছে । 

শ্রাদ্ধ হিন্দুদের একটি বিশেষ ধর্মানুষ্ঠান । শ্রাদ্ধ বলিতে ঠিক কি বুঝায়, এই 

সম্বন্ধে বাঙালী ম্বতিকারগণ প্রাচীন স্বতির বচনার্দি আলোচন! করিয়! 
উহাদের মধ্যে ত্রুটি প্রদর্শন করিয়! নিজন্ব সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন। 
শূলপাঁণির মতে, সম্বোধন পদের দ্বারা আহত উপস্থিত পিতৃপুরুষগণের উদ্োস্টে 
হবিত্যাগের নাম শ্রা্ধ। রঘুনন্দন বলিয়াছেন যে, বৈদিক প্রয়োগাধীন আত্মার 
উদ্দেন্তে শ্রদ্ধাপূর্বক অন্না্দি দানের নাম শ্রাদ্ধ। আদ্বের'উপযুক্ত স্থান ও সময়, 
শ্রান্ধকর্তার পক্ষে কোন্‌ ঃকোন্‌ কর্ণ বর্জনীয়, শ্রাঙ্ধে কাহাকে এবং কত জনকে 
নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে, এবং কোন্‌ খাগ্ছা্রব্য দেয় অথব] বর্জনীয়, শ্রান্ধের অধিকারী, 
কে- ইত্যাদি বিষয়ে নিয়মাবলী স্বৃতিশান্ত্রে বিস্তুতভাবে লিখিত আছে। 


(খ) নীতিবোধ 


বঙ্গীয় স্থতিকারগণ বিবিধ ব্যসনকে তীত্রভাবে নিন্দ৷ করিয়াছেন। অবৈধ 
ঘৌনসন্বন্ধের প্রতি তীহাদের দৃষ্টি সতর্ক। এইরূপ নম্বদ্ধের মধ্যে গুরবক্গনাগমন 
সর্বাপেক্ষা নিন্দিত। গুর্বঙগনা' শবের অর্থ, বাংলাদেশের স্বতিকারগণের মতে, 
মাতা । মাতার সপত্বী, ভন্্লী, আচার্যকন্া, আচাানী এবং স্থীয্প কন্তা প্রভৃতির 
সহিত যৌনসংনর্গও গুরঙ্গনাগমনের তুল্য। যে কোন লোকের পক্ষে 
নিঃসম্পফিত ব্যক্ষির স্ত্রী, নিম্নতরবর্ণের স্ত্রীলোক, রজকপত্ী, রজন্বল1 নারী ও 
গর্তবতী নারীর লহিত লহবান এবং ত্রদ্ধচারীর পক্ষে েকোন নারীর সহিত 
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সহবাস প্রায়শ্চিত্তার্থ ; কিন্ত গুর্বঙ্গনীগমনজনিত পাঁপের তুলনায় ইহাদের 
সঙ্গে যৌনসম্পর্কের পাপ লঘুতর। গো! প্রভৃতি ইতর প্রাণীর সহিত ধোনি- 
সম্পর্কও পাপজনক বলিয়। গণ্য হইয়াছে । 

আধুনিক দৃষ্টিতঙীতে যাহা নীতিবিগহিত এমন কতক ব্যাপার এই দেশের 
শ্বতিকারগণের সমর্থন লাঁভ করিয়াছিল বলিয়া! মনে হয়। দাসী ও অবিবাহিতা! 
নারীর সহিত যৌনসংযোগ অন্ততঃ শূদ্রের পক্ষে অবৈধ বিবেচিত হইত না 
বলিয়া মনে হয়; কারণ দায়ভাগে (৯1২৯) জীমৃতবাহন শুদ্রের ওরসে 
ও দাসীর অথবা অপর অবিবাহিতা নারীর গর্ভে জাত পুত্রের জন্য পিতার 
অনুমতিক্রমে পৈতৃক সম্পত্তির একটি ভাগের ব্যবস্থা করিয়াছেন । সুতরাং 
(দখা! যায় এরূপ জারজ পুত্র সমাজে স্বীকৃত হইত । 

প্রাচীন স্বৃতির অনুসরণে বঙ্গীয় স্থতিতেও বিবাহ-বন্ধন অত্যন্ত স্দৃঢ় বলিয়। 
বিবেচিত হইয়াছে । একমাত্র স্ত্রীর অসতীত্ব ভিন্ন অপর কোন কারণে পতি 
তাহাকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিতে পারিতেন না। স্ত্রীর অপর কতক 
অপরাধে তিনি পতির সহাবস্থানে বঞ্চিত হইতেন বটে, কিন্তু গ্রাঁসাচ্ছাদনে 
বঞ্চিত হইতেন না। 

ছুর্গাপূজ। প্রসঙ্গে শবরোৎ্সবের উল্লেখ পূর্বে কর? হইয়াছে। অশ্রীব্য ভাঁষায়: 
গালাগালি এই উৎমবের অঙ্গ । মনে হয়, ইহা অনার্য প্রভাবের একটি নিদর্শন । 

জ্যেষ্আাতাঁর পূর্বে কনিষ্টভ্রাতার বিবাহ বাঙালী ম্থতিকারগণ গুরুতর 
অপরাধ বলিয়! গণ্য করিয়াছেন। এইরূপ বিবাহ এত পাঁপজনক যে, ইহার 
সঙ্গে সংযুক্ত সকলেই, এমন কি পুরোহিত পর্যস্ত, পতিত হুইবেন। জ্ঞোষ্ট ভ্রাতা 
যর্দ পতিত বা বেস্তাসক্ত, ছুশ্চিকিতন্ত ব্যাধিযুক্ত এবং বোবা, অন্ধ, বধির প্রভৃতি 
ন] হন, তাহা হইলে তাহার অন্মতিক্রমে বিবাহ করিলেও কনিষ্ঠ ভ্রাতা অপরাধী 
হইবেন। বিধবা-বিবাহ ত দুরের কথা । একজনের উদ্দেশ্যে বাগদত্া! কন্তাও 
অপরের বিবাহের অযোগ্যা। 


(গ) পাপও প্রায়শ্চিত্ত 


পাপ.দছুই প্রকার-বিহিত কর্ম না কর! এবং নিন্দিত কর্ম কর1। পাপের 
ফলও ছুই গ্রকাঁর--মৃত্যুর পর নরকে বাদ অথবা. জীবিত কালে পান, ভোজন 
১৭ 


২৫৮ ংল! দেশের ইতিহাস 


ও বিবাহাদি ব্যাপারে সমাজে অচল হুইয়! থাকা |” ইচ্ছাঁরুত বা অনিচ্ছাকৃত 
এই উভয়বিধ পাঁপের প্রায়শ্চিত্তের ফল সন্বদ্ধে "যাঁজ্জব্ধ্যস্বতি'র একটি বচন 
€ ৩৫।২২৬ ) বিতর্কের স্যঙি করিয়াছে । বচনটি এই £ 
প্রায়শ্চিত্ৈরপৈত্যেনে৷ ষদজ্ঞানকূতং ভবেৎ। 
কামতো বাবহার্যস্ত বচনাদিহ জায়তে ॥ 
দ্বিতীয় পংক্তিতে “ব্যবহার্য পদের স্থলে “অব্যবহার্ধ' পাঠ ধরিয়া পানি 
শ্লোকটির অর্থ করিয়াছেন যে, অজ্ঞানকৃত পাপ প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা দূরীভূত হয়; 
কিন্ত জ্ঞানাকত পাঁপ ইহ] দ্বারা অপগত হইলেও পাঁপকর্মকারী সমাজে অব্যবহাধ 
থাঁকিবে। 
প্রায়শ্চিত্ত শব্দটি শূলপাণির মতে, প্রায় ও “চিত্ত' এই ছুইটি পদের দ্বারা 
গঠিত; “প্রায়? অর্থাৎ তপ ও “চিত্ত বলিতে বুঝায় নিশ্চয় । অতএব প্রীয়শ্চিত্ত 
শবে বুঝায় এমন তপশ্চর্যা যাহাদ্বারা পাঁপক্ষালন হইবে বলিয়! নিশ্চিতভাবে 
জানা যাঁয়। প্রাচীন শান্ীয় প্রমাঁণমূলে রঘুনন্দন মনৌজ্ঞ উপমার সাহায্যে 
প্রায়ন্চিত্তের ফল বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন । তিনি বলিয়াছেন-_ 
ক্ষার, উত্তাপ, প্রচণ্ড আঘাত ও প্রক্ষালনের ফলে যেমন মলিন বস্ত্র পরিষ্কৃত 
হয়, তেমন ভাবেই তপশ্চর্ধা, দান ও যজ্ঞের দ্বারা পাপী পাপমুক্ত হয়। 
পাঁপকাঁরীর বয়স, বর্ণ, সে পুরুষ বাঁ শ্বী--এই সকল বিবেচনায় প্রাঁয়শ্চিত্তের 
তারতম্য হয়। 
্রন্মত্যা, স্বরাপাঁন, ন্ডেয়, গুর্বঙ্গনাগমন এবং এই চতুবিধ পাঁপাঁচরণকাঁরীর 
সহিত সংপর্গ_-এই পাঁচটি মহাপাতক বাগুকতম পাঁপ বলিয়! স্বীকৃত হইয়াছে। 
ঘ্িজবর্ণের কোন বাক্তি সঙ্জনে সুরাঁপান করিলে মৃত্যুই তাঁচার প্রায়শ্চিত্ত; 
বিকল্প বাবস্থানছদারে চতুবিংশতিরাধিক ব্রত অনুষ্ঠেযম। ব্রাহ্মণ কর্তৃক অজ্ঞানে 
ক্থরাপানের প্রায়শ্চিত্ত দ্বাদশবাধিক ব্রত; তাহা সম্ভবপর না হইলে ১৮০টি 
দুগ্ধবতী গাভী দান । 
নরহত্যা৷ প্রণঙ্গে বল! হইয়াছে যে, শুধু হত্যাকারীই দোঁধী নহে। নিম্নলিখিত 
ব্যক্তিগণও অপরাধী £-- 
(১) অন্ুমস্ত1--'ক) যে হত্যাকারীকে এই বলিয়া আশ্বাস দেয় যে, অপর যে 
ব্যক্তি বাধা দিলে হত্যা সম্ভবপর হইবে না তাহাকে সে বাধা দিবে। 
(খ) যে হত্যাকারীকে বিরত করিবার চেষ্টা করে না। 
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€২) অনুগ্রাহক--(ক) য়ে বধ্য ব্যক্তিকে অন্যমনস্ক করে। 
(খ) বধ্যব্যক্তির সাহাঁষ্যার্থে আগমনকারী ব্যক্তিকে যে 
বাঁধ! দেয় । 
(৩) নিমিত্ী_(ক) যৎকর্তৃক ক্রোধোৎপাদন হেতু কোন ব্যক্তি স্বীয় 
প্রাণনাশে কৃতসম্কল্প হয়। 
(8) প্রযোঞ্জক--(ক) যে অনিচ্ছুক ব্যক্তিকে হত্যায় প্রবৃত্ত করে। 
(খ) হত্যায় প্রবৃত্ত ব্যক্তিকে যে উৎসাহ দেয়। 
কোন ব্যক্তি কর্তৃক সছুদ্দেশ্যে কৃতকর্মের ফলে কেহ নিহত হইলে এ ব্যক্তি 
নরহত্যার অপরাধে অপরাধী হয় না; অর্থাৎ হত্যা মাত্রই গুরুতর অপরাধ নহে, 
যদি তাহাতে হত্যার অভিসদ্ধি না থাকে । 
প্রায়শ্চিত্ত প্রসঙ্গে বঙ্গীয় স্বৃতিশাস্ত্ে তন্বতা ও প্রনঙ্গ নামক ছুইটি নীতি 
্বীরত হইয়াছে । একই প্রকার পাঁপাচরণ পুনঃ পুনঃ করিয়া একবার মাত্র 
প্রায়শ্চিত্ত করিলেই পাপমুক্ত হওয়া যায়-_-এই নীতির নাম তন্তা। এক বাক্তি 
গুরুতর ও লঘুতর পাঁপ করিয়। গুরুতর পাঁপের প্রায়শ্চিত্ত করিলেই লঘৃতর পাপ 
হইতেও মুক্ত হইবে-_-এই নীতির নাম প্রসঙ্গ । 
পূর্বে বলা হইয়াছে যে মহাঁপাতকীর সংসর্গেও মহাঁপাতক জন্মায়। নিয়লিখিত 
রূপ সংলর্গ পাপজনক £-_ 
এক শধ্যায় শয়ন, একাসনে উপবেশন, এক পংক্তিতে অবস্থান, ভা ব৷ 
পক্কামের মিশ্রণ, পাতকীর জন্য যজ্ঞলম্পাদন, অধ্যাপন, সহভোজন, 
বৈবাহিক বা যৌনসম্পর্ক, ভাষণ, স্পর্শন, সহযান ইত্যাদি। 
পাতকীর জন্য ঘজ্ঞসম্পাদন, পাতকীর সহিত বৈবাহিক বা যৌন সংসর্গ, 
পাততকীর উপনয়ন 'ও পাতকীর সহভোজন--এইরূপ সংসর্গ সদ্য পাঁতিত্য- 
জনক। নিম়লিখিতরূপ সংসর্গ একবৎসর কালের জন্য হইলে পাতিত্যজনক 
হয়ুঃ 
পাতকীর সহিত এক পংক্তিতে ভোজন, একাঁননে উপবেশন, এক শয্যায় 
শয়ন ও সহযাঁন। 
প্রাচীন শ্বৃতির প্রমাণান্ুলীরে বঙ্গীয় শ্বতিতে অতিকুদ্ু, চান্দ্রায়ণ, তগ্তকদ্ধু, 
পরাক, প্রাজাপত্য, সাস্তপন প্রভৃতি বিবিধ প্রায়শ্চিত্মূলক ব্রতের ব্যবস্থা আছে। 
নানা কারণে এইন্সপ ব্রতাকঠান মকলের পক্ষে সম্ভবপর নহে বলিয়) ধেস্ুসন্কলন 


২৬০ বাংল! দেশের ইতিহাস 


বা ত্রতের পরিবর্তে ত্রাহ্মণকে ধেছ্দানের ব্যবস্থা আছে ; ত্রতভেদে দেয় 'ধেনুরা 
সংখ্যা বিভিন্ররূপ। 


(ঘ) বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থা 


হিনদুসমাজ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চতুরর্ণের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত 
এই চারিবর্ণের জন্যই বঙ্গীয় স্থৃতিনিবন্ধলমূহে বিধিনিষেধ লিপিবদ্ধ আছে । এই' 
প্রসঙ্গে বিশেষভাঁবে লক্ষণীয় এই যে, জীবনের প্রতি পদক্ষেপেই ব্রাহ্মণবর্ণের 
প্রাধান্য স্থাপনের প্রয়াস স্বতিনিবন্ধগুলির পাতায় পাঁতীয় রহিয়াছে। ব্রাহ্মণ: 
উচ্চতম বর্ণ। কিন্তু অপর ছুইটি ছ্বিজবর্ণের, অর্থাৎ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্ঠের, তুলনায়ও' 
শূদ্রের স্থান সমাজে অতিশয় হেয়। 

শূদ্রের বেদপাঠের অধিকাঁর নাই এবং বিভিন্ন সংস্কারের মধ্যে এক বিবাহ 
ভিন্ন অন্য কোন সংস্কারে শৃদ্র অধিকারী নহে । অপর সকল বর্ণেরই স্বকীয় গোত্র 
আছে, কিন্ত শৃদ্রের নিজস্ব কোন গোত্র নাই ।*উচ্চবর্ণের কোন ব্যক্তি কতক প্রকার 
হেয় কার্য করিলে শূদ্রবৎ পরিগণিত হইবেন। যেমন, খতুমতী কন্যাকে বিবাহ 
করিলে তাঁহার পতি শূদ্রতুল্য বলিয়া পরিগণিত হইবেন; তাহার সহিত 
কথোঁপকথনও নিন্দনীয় হইবে। কয়েকটি মাত্র দ্রব্য ভিন্ন শৃদ্র কর্তৃক প্ররস্তত 
খাদ্াদ্রব্য ব্রাহ্মণের পক্ষে নিধিদ্ধ। বিন! জলে শৃদ্রপক্ দ্রব্য এবং শূক্র কর্তৃক প্রস্ত 
ক্ষীর ব্রাহ্মণ ভোজন করিতে পারেন। রঘুনন্দনের মতে, শূদ্র কর্তৃক প্রস্তত 
দধি ও শক্ত, ব্রাহ্মণের ভোজ্য । 

আইন কানের ক্ষেত্রেও ব্রাক্ষণগণের স্ববর্ণ-পক্ষপাতিত্ব এবং শুদ্রের প্রতি 
অবজ্ঞ! পরিস্ফুট । রাজ! বিচাঁর কার্য স্বয়ং পরিদর্শন করিতে অক্ষম হইলে তিনি 
প্রতিনিধি নিযুক্ত করিবেন। শাস্ত্রীয় প্রমাণ উদ্ধার করিয়া রঘুনন্দন বলিয়াছেন যে, 
“ছুঃশীল? হইলেও ছিজ এইকপ প্রতিনিধি হইতে পারেন, কিন্তু শূদ্র “বিজিতেন্রিয়' 
হইলেও এই কার্ষের অযোগ্য। 

বিচারে খন দিব্য গ্রমাণের প্রয়োজন হয়, তখন সর্বাপেক্ষা কষ্টকর দিব্যের 
ব্যবস্থা শুদ্রের জন্য এবং ঘিজগণের পক্ষে অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য দিব্য প্রযোজ্য। 

পুরাণ ও তন্ত্রের প্রভাবে বঙ্গীয় স্বৃতিকারগণ ধর্মাচরণে দ্রীলৌক এবং শৃদ্রকে 
কিছু কিছু অধিকার দিয়াছেন। তান্ত্রিক দীক্ষালাভের অধিকার স্ত্রীলোক ও শুদ্র 


ধর্ম ও সমাজ ২৬১ 


উিভয়েরই আছে। “দেবীপুরাণে' চণ্ডাল, পুন্ক প্রভৃতি অন্ত জাতিকে দেবীপূজার 
অধিকার দেওয়। হুইয়াছে। “দেবীপুরাণে'র মতে, দেঁবীপুজায় উচ্চতর নিগুপ 
ব্যক্তি অপেক্ষা গুণবান্‌ শুদ্রও শ্রেয়। বঙ্গীয় ম্থৃতিকারগণ দুর্গাপূজায় শুদ্রের 
'মধিকাঁর স্বীকার করিয়াছেন। এই প্রলঙ্গে উল্লেখযোগ্য এই যে, বর্ণাশ্রম বহির্ভতি 
্চ্ছগণ হিন্দুর অপর কোন পুজাপার্বণের অধিকারী ন1 হইলেও দুর্গাপূজায় 
তাহাদিগকে অধিকার দেওয়া হইয়াছে। 

চারিটি প্রধান বর্ণ ছাড়াও বাংলাদেশে বহু সঙ্কর বর্ণের বাস ছিল। গ্রীচীয় 
ত্রয়োদশ শতকের শেষভাগে বা তাহার কিঞ্চিৎ পরবর্তী কালে বাংল! দেশে রচিত 
বলিয়! খিবেচিত 'বৃহ্ধর্মপুরাণে” (৩১৩) ছত্রিশটি সঙ্কর বর্ণ বা মিশ্র জাতির উল্লেখ 
আছে।; 

্রহ্মচর্ধ, গারস্থ্য, বানগ্রস্থ ও সব্যাঁস--চতুরাশ্রম, এই ক্রমই বঙ্গীয় ম্তৃতি- 
গ্রন্থমূহে স্বীরুত হইয়াছে। কোন একটি আশ্রমে মী্ুষকে থাকিতে হইবে, 
কারণ অনাশ্রমী ব্যক্তি অনেক ধর্মকার্ধাদি করিবার অযোগ্য । এই প্রপর্গে 
রঘুনন্দনের একটি বিধাঁন উল্লেখযোগ্য । গৃহিণীই গৃহ; স্থতরাং, বিবাহের দ্বারা 
গাহস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ লাভ করা যায়। তাহা হইলে দেখ যায়, বিপত্বীক ব্যক্তি 
গাহ্‌স্থযাশ্রমচ্যুত হয়। কিন্তু, পরিণত বয়সে কেহ বিপত্বীক হইলে তিনি বিবাহ 
করিতে পারিবেন না) ফলে আমরণ তীহাকে অনাশ্রমী থাকিতে হইবে । এই 
সমস্তার সমাধানকল্পে রঘুনন্দন শাস্ত্রীয় প্রমাণবলে বিধান করিয়াছেন যে, আটচল্িশ 
বৎসর বয়ঃক্রমের পরে কেহ বিপত্বীক হইলে তাঁহাকে বলা হইবে 'বগ্াশ্রমী” | 
অতএব তিনি অনাশ্রমী বলিয়! পরিগণিত হইবেন না এবং গৃহস্থের কর্তব্যে তিনি 
অধিকারী হইবেন। এই ব্যবস্থা হইতে মনে হয়, উক্ত বয়দের পরে বিপত্বীক 
ব্যক্তির বিবাহ তাহার অনুমোদিত ছিল না। 


(ও) নারীর স্থান 
বৈদিক যুগে শাস্মাদির চর্চা! এবং ধর্মানু্ঠান প্রভৃতি কিছুতেই নারীর অধিকরি 
পুরুষের তুলনায় কম ছিল বলিয়া! মনে হয় না। বেদে বছ ব্রদ্ষবাদিনী স্ত্র-ধাধির 
মাম ও তাহাদের নামাহ্কিত শৃক্তা্দি পাওয়া ঘাঁয়। উপনিষদেও বিছুষী মহিলাগণ 
১। বাংল! দেশের ইতিছাস ১ষ খণ্ড (তৃতীয় সং ) ১৭৩ পৃষ্টা। 


২৬২ বাংল। দেশের ইতিহাস 


পুরুষগণের সঙ্গে শাস্ত্রীয় বিচারাদিতে অংশ গ্রহণ করিতেছেন দেখ! 'যায়। পরবর্তী 
কালে কিন্ত এই সকল ব্যাপারে স্ত্রীলোকের অধিকার সম্বন্ধে বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা 
সহজেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ধণ করে। স্তৃতিশান্ত্রের প্রামাণ্য গ্রন্থ “মহসংহিত! তেই. 
বল! হইয়াছে যে, নারীর পৃথকৃভাঁবে করণীয় কোন যাগ যজ্ঞ ব্রত উপবাসাি 
কিছুই নাই; একমাত্র পতিসেবাই তাহার পরম ধর্ম এবং পতি ভিন্ন তাহায় যেন 
কোন সত্বাই নাই। পুরাণগুলিতে আবার অধিকাংশ ব্রতাহৃষ্ঠানে স্রীলৌকেরই 
অধিকার ঘোষণ। করা হইয়াছে ১ ইহার যথেষ্ট এতিহাসিক কারণও বিদ্যমান'। 

অন্যান্ত প্রদেশের শ্বতিনিবন্ধগুলির ন্যায় বনীয় স্মৃতিগ্রন্থসমূহেও একাঁদকে 
যেমন আছে প্রাচীন স্থাতর প্রভাব, অপরদিকে তেমনি রহিয়াছে পুরাণের প্রভাব। 
সুতরাং ব্রতাদি ব্যতীত অন্তপ্রকার ধর্মানুষ্টানে শ্বতিনিবন্ধকার স্ত্রীলাককে অধিকার 
দিয়াছেন বলিয়। মনে হয় না। ব্রতাদিতে পতির অন্থুমতিক্রমে নারীর আধিকার 
বঙ্গীয় স্থতিশাস্ত্রে স্বীকৃত হইয়াছে। 

তান্ত্রিক দাক্ষায় কিন্তু বাঙালী শাস্ত্রকার স্ত্রীলোকের অধিকার স্বীকার 
করিয়াছেন। বাংল] দেশে কুমারীপুজার প্রথা এখনও প্রচলিত আছে। ইহা 
তান্ত্রিক প্রথা। '“তন্ত্রারে' কুষ্ণানন্দ প্রমাঁণবলে বলিয়াছেন যে, কুমারীপুজা 
ব্যতিরেকে হোমাদির সম্পূর্ণ ফল পাওয়া ঘায় না। এক বৎসর হইতে ফোড়শবর্ধ 
পর্যন্ত বয়স্কা কুমারী পুজিতা হইতে পারে। মহাপর্বদিনে, বিশেষতঃ মহা নবমী 
তিথিতে, কুমারীপৃজা অবশ্য কর্তব্য। “দেবীপুরাণের মতে, কুমারী কন্তাম্বয়ং 
দেবীর মৃত্ধ প্রতীক ? সুতরাং, দেবীপুজায় কুমারীপৃজা অবশ্য করণীয়। এই পুরাণে 
নারী মাত্রেই সবিশেষ শ্রদ্ধার পান্র। 

নারীর প্রতি সমাজের ষে চিরন্তন শ্রদ্ধা ও অন্ুকম্পা বঙ্গীয় স্বৃতিশাস্ত্রে তাহার 
ব্যতিক্রম দেথা যায় না। একই অপরাধের জন পুরুষ অপেক্ষা নারীর লঘুতর 
দণ্ডের বিধান দেখা ঘায়। পাপক্ষয়জনক প্রায়শ্চিত্তও স্ত্রীলোকের পক্ষে লঘুতর। 

বঙ্গীয় স্বতিনিবন্ধে রজোদর্শনের পূর্বেই কন্তার বিবাহ অবশ্যকরণীয় বলিয়া 
নির্দেশ আছে ; রজোদর্শনের পরে কন্যার পিত্রালয়ে বান অতিশয় পাপজনক বলিয়! 
নিন্দিত হুইয়াছে। কিন্তু, ইহাও বলা হইয়াছে যে অপাঞ্রে বিবাহ অপেক্ষা কন্যার 
আমরণ পিআলয়ে বানও শ্রেয়। সাধারণতঃ জ্োষ্ঠা কন্তার পূর্বে কনিষ্টা কন্তার 
বিবাহ তীব্রভাবে নিন্দিত হুইয়াছে। কিন্তু রঘুনন্দন স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, কুরূপত্থাদির 
হেতু জ্যেষ্টা কন্ঠার বিবাছে বিলম্ব হইলে কনিষ্টার বিবাহে কোন দোষ নাই। 


ধর্ম ও সমাজ ২৬৩ 


প্রাচীন স্থতির প্রমাণ অনুনরণে জীমৃতবাহন “আধিবেদনিক' নামক একপ্রকার 
স্্রীধনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। পতি অপর পত্রী গ্রহণ করিলে পূর্ব পত্বীকে যে অর্থার্দি 
অবশ্ঠ দান করিবেন উহার নাম “আধিবেদনিক'। জীমৃতবাহনের পরবর্তী কোন 
বাঙালী শ্বৃতিনিবন্ধকার এই শ্রেণীর স্ত্রীধনের উল্লেখ করেন নাই। অধিকাংশ 
বাঙালী নিবন্ধকাঁর বল্লালসেনের (প্রীষ্টীয় ১২শ শতক ) পরবর্তী । বল্লাল-গ্রবতিত 
কৌলীন্তপ্রথার প্রবর্তনের ফলে সমাজে কুলীনগণ যে মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া- 
ছিলেন, তাহার জন্য একজন কুলীননন্দন অপদার্থ হইলেও বহুস্ত্রী বিবাহ করিতেন । 
বহু বিবাহ এত ব্যাপক হইয়া পড়িয়াছিল বলিয়াই বোধহয় *আধিবেদনিক-এর 
প্রচলন লুপ্ত হইয়াছিল এবং নিবন্ধকারগণও ইহার বিধান করেন নাই৷? 

প্রাচীন শ্বৃতির ন্যায় বলীয় স্ৃতিশান্ত্রেও অনেক ক্ষেত্রেই পতি হইতে পত্বীর 
পৃথক সত্তা ম্বীকৃত হয় নাই। পতির সহিত বিবাহ-জনিত সন্বন্ধ ব্যতিরেকে 
স্থাবর সম্পত্তিতে স্ত্রীলোকের কোন অধিকার নাই। উত্তরাধিকারস্ত্রে পতির 
সম্পত্তিতে স্ত্রীর যখন অধিকার জন্মে, তখনও তিনি মাত্র ভোগের অধিকারিণী 
এ লম্পত্তিতে তাহার দান বিক্রয় করিবার অধিকার থাকে না। বিশিষ্ট কতক 
প্রকার স্ত্ীধনে স্ত্রীলোকের সম্পূর্ণ স্বত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। 

কোন কন্তা ষ্দি বিবাহের পূর্বেই পিতৃহীন হন, তাহ! হইলে তাহাকে বিবাহ 
দেওয়ার দায়িত্ব তাহার ভ্রাতার। এইবপ ক্ষেত্রে, প্রাচীন ম্বৃতি অনুসারে, ভ্রাতা 
বা ভ্রাতৃগণ 'তুরীয়ক অংশ" দীন করিয়া বিবাহের ব্যয়ভার বহন করিবেন। 
যাঁজ্বন্ক্যের টাকাঁকার বিজ্ঞানেশ্বরের মতে “তুরীয়ক' শব্দের অথ কন্তা পুত্র হইলে 
পৈতৃক সম্পত্তির ঘে অংখ লাভ করিতেন তাহার চতুর্থাংশ । “তুরীয়"পদের আতি- 
ধানক অর্থ এক চতুর্থাংশ । জীমৃতবাহন ও রঘুন্দন “তুরীয়ক' পদের অর্থ 
করিয়াছেন বিবাহোচিত ভ্রব্যাদি। ইহা। হইতে মনে হয়, বাঙ্গালী স্মার্ত পৈতৃক 
সম্পত্তিতে কন্তার কোন প্রকার অংশের কল্পনা করিতেও কুষ্ঠিত। 

স্বামীর নিকট হইতে পৃথক্‌ অবস্থান, ঘুরিয়া বেড়ান, অনময়ে নিদ্রা, অপরের 
গৃহে বাম প্রভৃতি স্ত্রীলোকের পক্ষে অতিশয় নিন্দনীয় পতি বিদেশে থাকিলে 
নারী তাহার মঙ্গল প্রার্থনা করিধেন এবং অতিরিক্ত সাজসজ্জা বর্জন করিবেন 
কিন্তু সম্পূর্ণরূপে অসজ্জিত! থাঁকিবেন না, কারণ এরূপ অবস্থায় থাকিলে তীহাকে 
বিধবার সভায় মনে হইবে । 

দ্রীলোকের স্বাতঙ্কয নাই_মন্গর এই নির্দেশ অগ্ুমারে শ্মতিকারগণ ষে শুধু 


২৬৪ বাংল। দেশের ইতিহাস 


ইহলোৌকে নারীর পতি হইতে স্বাতস্ত্য অন্বীকার করিয়াছেন, তাহা নহে, 
পরলোকেও পতি-পত্বীর আত্মার শ্বতন্ত্র সত্তা স্বীকার করিতে তাহার! কুষ্ঠিত। 
প্রমাণবলে বলীয় স্মার্তগণ ব্যবস্থা করিয়াছেন ফে, স্ত্রীলোকের মৃত্যুতিথি ভিন্ন অন্ত 
সময়ে তীয় আত্মার উদ্দেস্তে পৃথক্‌ পিগুদান বিধেয় নহে। মৃত্যুতিথি ভিন্ন অন্য 
সময়ে নিজ নিজ পতির উদ্দেস্টে প্রদত্ত পিও হইতেই তাহারা স্বীয় অংশ গ্রহণ 
করিবেন। | 

বঙ্গীয় স্বতিনিবদ্ধকীরগণের মধ্যে রঘুনন্দনপূর্ব-যুগের শৃলপাঁণি ও: শ্রীনাথ 
“ভ্রাতৃমতী' কন্তাকে বিবাহ করিতে বলিয়াছেন ; ইহার তাৎপর্য এই যে, কন্| 
জাতৃমতী হইলে তাহার পু্রিকাপুত্র হইবার আশঙ্কা থাকে না। 'পুনত্রিকাপুত্র' 
শবটির অর্থ দ্বিবিধ। একটি অর্থে, যে পুত্রিক! সেই পুত্র ; অর্থাৎ পুত্রহীন ব্যক্তি 
কন্ঠাকেই স্বীয় পুত্ররূপে মনোনীত করিতে পারেন। অপর অর্থে, তিনি সঙ্কন্ 
করিতে পারেন যে, কন্যার গর্ভে যে পুত্রসস্তান জন্মিবে সেই তাহার পুত্রন্বরূপ 
হইবে। মনে হয়, শূলপাঁণি শ্রীনাথের যুগেও বাংলাদেশে পুত্রিকাপুত্রের প্রচলন 
ছিল। ইহাদের মতে, পুত্রিকাপুত্রত্বের আশঙ্কা না থাঁকিলে ভ্রীতৃহীনা কন্া 
বিবাহযোগ্য1। 

প্রাচীন শ্বতির অনুসরণক্রমে বঙ্গীয় স্মার্ভগণ পৌনর্ভবা কন্যাকে বিবাহে 
বর্জনীয়! বলিয়া ব্যবস্থা করিয়াছেন। নিয্রলিখিত সাত প্রকার কন্যা পৌন্র্ভবা 
বলিয়া অভিহিত--(১) বাগদা, (২) মনৌদভা, (৩) কৃতকৌতুকমঙ্গলা, 
(৪) উদকম্পশিতা, (৫) পাণিগৃহীতী, (৬) অগ্রিপরিগতা, (৭) পুনর্ভূপ্রভবা । 
এই বিধান হইতে দেখ যায়, বিধবা ত দুরের কথা, একজনের উদ্দেশে বাগত্বত্তা 
কন্তাও অপরের পক্ষে বিবাহের অযোগ্য! । 

বঙ্গীয় ম্বৃতিকারগণের মতে, স্ত্রীর কয়েকটি গুরুতর অপরাধ ছাড়া তাহার 
সঙ্গে স্বামীর সম্পূর্ণরূপে বিবাহবিচ্ছেদ হয় না। সগোত্র! কন্তার বিবাহ তীব্রভাবে 
নিন্দিত হইয়াছে । অজ্ঞতাঁবশতঃ সগোত্রা কন্যাকে বিবাহ করিলে তাহার উপর 
স্বামীর দাম্পত্যাধিকার থাকিবে না। সঙ্ঞানে এইরূপ বিবাহের জন্য পত়ীর বর্জন 
ও চান্দ্াক়প প্রায়শ্চিত বিধেয়। কিন্তু এই সকল ক্ষেত্রেই স্ত্রীর ভরণপোষণ শ্বামীর 
অবশ্ঠ কর্তব্য; স্থতরাং বিধাহবন্ধন "সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন হয় না। নিম্নতর বর্ণের 
ব্যক্তির সহিত সহবাসের ফলে স্ত্রীর গর্ভোৎ্পত্তি, শিষ্য বা পুত্রের সহিত সহবাস 
হেতু স্ত্রীর গর্ভোৎপতি, স্ত্রীর অগ্তবিধ হীন ব্যসনে আসক্তি বা তৎকর্ভৃক ধননাশ 


ধর্ম ও সমাজ ২৬৫ 


এই কয়েকটি ক্ষেতে বিবাহবদ্ধনের সম্পূর্ণ ছেদন বঙ্গীয় শ্মীর্তগণের অন্থমোদিত 
বলয়! মনে হয়। প্রথমোক্ত অপরাধের জন্য স্ত্রী পরিত্যজ্যা এমন কি বধ্যাও। 
উক্তরূপ সহ্বাসার্দির ফলে স্ত্রী যতক্ষণ গর্ভবতী না! হইবেন, ততক্ষণ তিনি 
প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা দোষমুক্ত হইতে পারেন। ব্যাভিচারিণী পত্বীর ভরণপোঁধণের 
কোন ব্যবস্থা দেখা যায় না। ইহা হইতে মনে হয় স্ত্রীর ব্যভিচাঁরই একমাত্র 
অপরাধ যাহার ফলে সম্পূর্ণরূপে বিবাহবিচ্ছেদ সম্ভবপর । 


(চ) খাগ্ভ ও পানীয় 


বঙ্গদেশের যে সকল ন্বতিনিবদ্ধ প্রায়শ্চিত্ববিষয়ক, উহ্নাদের মধ্যে নিষিদ্ধ খা 
ও পানীয় সম্বন্ধে বু তথ্য পাওয়া যায়। শাব্ীয় প্রমাণবলে শূলপাঁপি নিষিদ্ধ খাগ্ঠ 
দ্রব্যগুলিকে নিম্নলিখিত শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন £-- 

(১) জাতিহৃষ্ট-_ স্বভীবতঃ অপকারী ; যথা-_রন্থন, পেঁয়াজ প্রভৃতি । 

(২) ক্রিয়াঁদু্ট-_ পতিত ব্যক্তির স্পর্শ প্রভৃতি কোন কারণে দৃষিত। 

(৩) কালদূষিত--পর্যুষিত। 

(৪) আশুয়দুষিত-- ইহার অর্থ স্পষ্ট নহে। মনে হয় ইহা মন্দ আশ্রয় বা 

পাত্রে রক্ষণ হেতু দূষিত বস্তুকে বুঝাঁয়। 

(৫) সংসর্গদুষ্ট--সুরা, রশুন, প্রভৃতি নিষিদ্ধ দ্রব্যের সংসর্গে দৃষিত। 

(৬) শহল্লেখ-_ঝিষ্ঠাতুল্য ; যে পদার্থের দর্শনে মনে ত্বণার উদ্রেক হয়। 

'বৃহদ্ধর্মপুরাঁণে (৩/৫।৪৪-৪৬) অমাবস্তা, পৃণিমা, চতুর্দশী, অষ্টমী, দ্বাদশী 
তিথি, রবিবার এবং রবিসংক্রাস্তি ভিন্ন অন্যান্ত দিনে মংস্যতক্ষণের বিধান আছে। 
এই পুরাণের মতে, রোহিত, শকুল, শফরাি মত্ত এবং শুক্লবর্ণ সশক্ক মত্ত 
ব্রাঙ্মণের ভক্ষ্য। 

সিদ্ধ চাউল, মুস্থরির ডাল ও মস্ত ভক্ষণ অন্যান্থ প্রদেশের ব্রাহ্মণদের পক্ষে 
নিষিদ্ধ হইলেও শ্মার্ড রঘুনন্দন ইহা! অন্থমৌদন করিয়াছেন। হিন্দু যুগে ভবদেব 
তটুও ব্রাহ্মণদের মাছ মাংস থাওয়। সমর্থন করিয়াছেন।” ন্ুতরাং বাংলা দেশে 
আমিষ ভক্ষণ বরাবরই প্রচলিত ছিল। 

বাংলা দেশের স্থতিশাস্তরে সথরাঁপান তীব্রভাবে নিষিদ্ধ হইয়াছে। ইহা! পঞ্চবিধ 

১। বাংল! দেশের ইতিহাস প্রথম খণ্ড (তৃতীয় সং) ১৯৪ পৃঃ। 


২৬৬ বাংল। দেশের ইতিহাস 


মহাপাতকের অগ্তম। পৈষ্টী, গৌড়ী ও মাধবী-এই জ্রিবিধ মগ্য সরা নামে 
অভিহিত। এই তিন প্রকার স্থরা যথাক্রমে, অন্ন, গুড় এবং মধু হইতে জাত। 
সুরা শৰের মুখ্যার্থ পৈষ্টী স্বরাঃ ইহা পান কারলে ছ্িজগণের মহাপাতক হয়। 
অপর ছ্বাবধ সুর! শুধু ব্রাহ্মণের পক্ষে নিষিদ্ধ, অপর ছুই ছিজবর্ণের পক্ষে নহে। 
হুরাপান সংক্রান্ত ব্যবস্থ। হইতে মনে হয়, সমাজে ইহা। বহুল পরিমাণে প্রচলিত 
[ছল । 'পান” শব্দের অর্থ, শূলপাণর মতে, কগুদেশাদখোনযম্‌” অথাৎ গলাধঃকরপ; 
সুতরাং স্থরার স্পর্শে, এমন 1ক মুখে লইম্বা গিলিয়া শা ফেলা পধ্যস্ত, কোন 
পাতকের সম্ভাবন। ছল বালয়া মনে হয় না। | 


(ছ) বিবিধ আচার অনুষ্ঠান 


প্রাচীন শ্বতিতে বছুসংখ্যক সংস্কারের উল্লেখ আছে। মধ্যযুগে ঠিক 
কয়টঢ সংস্কার সমাজে গ্রচালত [ছল, তাহা বল! কঠিন। হলাযুধের 'ত্রাহ্ণসবন্ব' 
নামক গ্রন্থে একট তা।লকায় (নম্মালাখত দশাঢ লংস্কারের ডলি আছে *-- 

গভাধান, পুংসবনঃ পামন্তোলয়ন, জাতকম্, নামকরণ, [নঙ্রমণ, অন্প্রাশন” 
চুড়াকরণ, ডপনয়ন ও াববাহ। এহ তাপকার রধুনন্ধন যোগ কাগয়াছেন 
সামস্তোন্নয়নের পরে শেষ্যস্তাহোম এবং উপনয়নের শরে সমাবতন। হলাযুধও 
এহ দুহাটর উল্লেখ কারয়াছেন $কন্ত ডক্ত তালকার অস্তভূ'স্ত করেন সশাহ। 
হহ। হহুতে মনে হয়, এহ দুহাচ সংঞ্কারকে তেমন গ্রাধান্ত দেওয়া হহত না। 

[ববাহ সন্ধে কয়েকাচ বাঁধানষেখ এহরূশ। সাধারণত: অশৌচ ধর্মাহুষ্টানের 
প্রতিবন্ধক। 1কন্ত,ববাহ আরন্ধ হহবার পরে অশো5 কোন বাধা স্থঞ্ি কারতে 
পারে না। মলমামে ধমকাষধনাষদ্ধ। কস, 1ববাহারস্তের পরে মলমান 
ববাহের অন্তরায় হইতে পারে না। রঘুনন্দন বালয়াছেন, বিবাহারস্তের পরে 
কন্তার রজোদরশন হহ্‌লে ীববাহ পণ্ড হম্জ না। নান্দীমুখ বা বুঁদ্শ্রান্ধের দ্বার! 
বিবাহাশুষ্টানের সথচন। হয়। 

ক্কৃত বা হাঁচি সাধারণতঃ অশুভস্থচক বলিয়! বিবেচিত হইলেও বিবাছে ইহা 
শুভস্চক। বিবাহে বস্ত্রসঙ্গীত ও স্ত্রীলোকের বঠসঙ্গীত এবং উলুধ্বনি শুভাবহ। 

বিবাহস্থলে একটি গাঁভী বীধা থাঁকিবে। অর্হীন্তে বর পূর্বনিযুক্ত একজন 
নাপিতের অন্থুরোধে উহাঁকে মুক্ত করিবেন । 


ধরন ও সমাজ ২৬৭ 


যদিও দানমাত্রেই দাতা বসিবেন পূর্বমুখ হইয়া এবং গ্রহীতা হইবেন উত্তরমুখ, 
তথাপি বিবাহে এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয়। ব্যতিক্রম শবের অর্থ কেহ কেহ 
করিয়াছেন এই যে, দাতা হইবেন উত্তরমুখ এবং গ্রহীতা পূর্বমুখ । রঘুনন্দনের 
মতে, দাতা পশ্চিমমুখ হইবেন । 

বিবাহা্ষ্টানের অন্বন্বরূপ রঘুনন্দন জন্বলমালিকা বা মুখচন্দিকার উল্লেখ 
করিয়াছেন। প্রমীণ উদ্ধৃত করিয়া রঘুনন্দন বলিয়াছেন যে জগ্নুলমাঁলিক! শবে 
বুঝায় সেই প্রথা যাহাতে বর ও কন্তাকে পরস্পরের সম্মুখীন করিয়1 তাহার্দিগকে 
পুষ্পমাল্যে ভূষিত করা হয়। ইহা হইতে মনে হয়, জম্বলমালিক1 শব্দটি প্রথমে 
মালা বুঝাইলেও পরে যাহাতে এঁ মালা ব্যবহ্থত হইত সেই অনুষ্ঠানকেই 
বুঝাইত। 

বিবাহ সংক্রান্ত সকল অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইলে দম্পতি ক্ষাব ও লবণবজিত 
ভোজ্যন্রব্য গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মচর্য অবলম্বনপূর্বক তিন রাত্রি একত্র হইয়া, 
ভূমিতে শয়ন করিবেন। 

বিবাহের পরে পিত্রালয় হইতে শ্বশুরালয়ে পৌছিয়া কন্তা' সেইদিন' সেখানে 
অন্নগ্রহণ করিবে না। বিবাহিত কন্তাঁর পুত্র না হওয়া পর্যস্ত কন্তার পিত! 
কন্তাগৃহে আহীর করিবেন ন1। 

বঙ্গীয় স্বৃতিশান্ত্রে বু ত্রতের বিধান আছে । ত্রতের সংজ্ঞা নির্দেশ করিতে 
গিয়া শূলপাণি বলিয়াছেন যে, যাহার মূলে আছে সঙ্কল্প এবং যাহ! 'দীর্ঘকালাঙ্গু- 
পালনীয়” তাহ! ত্রত। জ্ঞাতিগণের জাতাশৌচ ও ম্বতাশৌচ ধর্মকার্ষের প্রতিবন্ধক 
হইলেও ব্রত আরন্ধ হইলে উহা! কোন বাধা হ্ষ্টি করিতে পারে না; সন্কল্পই 
ব্রতের আরম্ভ। উপবাস ব্রতের অপরিহার্ষ অঙ্গ হইলেও অশক্তপক্ষে নিয়লিখিত 
ভ্রব্যতক্ষণে কোন দোষ হয় নাঃ 

জলঃ ফল, মৃল, দ্বৃত, ছুগ্ধ, আচার্ষের অন্ুমতিক্রমে ষে কোন খাগ্দ্রব 
এবং শধধ । 

উপবাসে অক্ষম ব্যক্তির বাঁত্রিতে ভোজনে কোন পাপ হয় না। খতুমতী, 
অস্তঃসত্বা বা অগ্থপ্রকারে অশুদ্ধ! নারী স্বীয় ত্রতের জন্য প্রতিনিধি নিযুক্ত 
করিবেন এবং উপবাসার্দি কায়িককৃত্য স্বয়ং সম্পাদন করিবেন। ব্রতদ্দিনে 
নিরলিখিত কর্ম বর্জনীয় £ | 

পতিত ও নাস্তিক ব্যক্তির দহিত আলাপ, অস্তাজ, পতিত ও রজংস্বল? 


-২৬৮ বাংল! দেশের ইতিহাস 


নারীর দর্শন, স্পর্শন ও উহাদের সহিত কথোপকথন, গান্রাভ্যঙ্গ, তাত্বুলভক্ষণ, 
দস্তধাবন, দিবানিদ্রা» অক্ষক্রীড়। ও স্ত্রীসক্ভোগ । 

যদিও মন্ধর মতে (61১৫৫ ) ব্রতে ও উপবাসে স্ত্রীলোকের অধিকার নাঁই, 
তথাপি বাংল দেশের শ্বতিকারগণ পতির অন্গমতিক্রমে এই সকল কার্ষে পত্তীর 
অধিকার স্বীকার করিয়াছেন | 

প্রতি পক্ষের একাদশী তিথিতে গৃহস্থের ও বিধবার উপবাস করণীয়। 
পুত্রবাঁন্‌ গৃহী কৃষ্ণপক্ষে এই উপবাদ করিবেন ন1। ধাহার পুত্র রা 
কুষ্ণপক্ষে একাঁদশীর উপবানম করিতে পারেন। অষ্টম বর্ষের উধের্ব ও অশীতিতম 
বর্ষের নিম্নে যাহাদের বয়স, তাহাদের উপবাঁস অবশ্ঠ করণীয় । একাদশীতে 
নিরম্ু উপবাসই বিধেয়। কিন্তু, অশক্তপক্ষে রাত্রিতে নিয়লিখিত যে কোন ত্রব্য 
ভক্ষণ করা যাঁয় : 

হবিষ্তান্ন ফল, তিল, দুগ্ধ, জল, ঘ্বৃত, পঞ্চগব্য। এই তালিকায় পূর্ব পূর্ব 
দ্রব্য অপেক্ষা পর পর ব্্ব্য প্রশস্ততর | 


৪ | বাস্তব জীবনে ধর্ম ও নীতি 


মধ্য যুগে বাংলায় যে হিন্দু ধর্ম প্রচলিত ছিল তাহা প্রাচীন যুগের 
পৌরাণিক ধর্মেরই স্বাভাবিক বিবর্তন। সাধারণতঃ উপাস্ত দেবতা অন্গসারে 
হিন্দুদিগকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত কর! হয়--বৈষণব, টৈব, শাক্ত, সৌর ও 
গাণপত্য। যদিও অনেকেই পৃথকভাবে বিধু» শিব, শক্তি, স্র্য ও গণপতিকে 
ইষ্টদেব জ্ঞানে পুজা করিতেন তথাপি সাধারণতঃ ব্যবহারিক জীবনে প্রায় 
সকলেই শ্মতিশাস্ত্রের নিয়ম অনুযায়ী একত্রে এ পঞ্চ দেবতারই পুজা 
করিতেন । ম্ুতরাৎ বৈষ্ব, শৈব ও শান্ত এই তিনটি প্রধান এবং 
সৌর ও গাণপত্য এই ছুইটি অপ্রধান সম্প্রনায় থাকিলেও সাধারণতঃ 
হিন্দুদের মধ্যে বেশীর ভাগকেই ন্মার্ত পঞ্ষোপাসক বলাই যুক্তিসঙ্গত। 
নিত্য ও নৈমিত্তিক ধর্মকার্ধে পঞ্চদেবতাভ্যো নমঞ+্ € পঞ্চদেবতাকে প্রণাম ) 
মন্ত্র পাঠ করিয়া ফুল জল অর্থ, প্রভৃতি হবার! পঞ্চদেবতার পুজ। করিতেন । 
সাধারণতঃ ইঠ্টদেবতার মুতি বা প্রতীক কেন্দ্রস্থল এবং অন্য চাঁরি দেবতার 
কৃতি ও প্রতীক চারি কোণে রাখিয়া পূজা করা হুইত। এখনও যে 


ধর্ম ও সমাজ ২৬৯ 


গৃহস্থের বাড়ীতে প্রত্যহ নারায়ণ-শিল! ও মৃৎ্ণশিবলিঙ্গের পৃজ। হয় ইহা 
পঞ্চোপাসনারই চিহৃ। 
এই ধর্মাহুষ্টানের পদ্ধতি সাধারণভাবে সকল হিন্দুদের সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। 
তবে মধ্যযুগে ঘে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য বিশেষাবে রূপায়িত হইয়াছিল, অতঃপর. 
তাহার সম্বন্ধে আলো চন। করিব। 
মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্তদেবের আবিতাঁবের ফলে ষোঁড়শ শতকে বাংলায় এক 
অভিনব বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অত্যুখান হয়। গোপীগণের কিশোর কৃষ্ণের নহিত 
ও রাধার লাপ্য ও মাধূর্ধভাবপূর্ণ লীলাকে কেন্দ্র করিয়া ভগবনস্তক্তি ও ঈশ্বর 
প্রেমের বিকাশ- ইহাই ছিল এই সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য। চৈতন্তের পূর্বেও যে 
এই বৈষ্ণব ধর্ম বাংল দেশে প্রচলিত ছিল জয়দেবের প্গীতগোবিন্দ ও' 
চণ্ডীদাসের “পদাবলী” তাহার সাক্ষ্য দিতেছে । চৈতন্যের জন্মের অল্প কিছুকাল 
পূর্বে শ্রীমাধবেন্্র পুরী এই প্রেমধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার উনিশ 
জন শিষ্ের মধ্যে ঈশ্বরপুরী, পরমানন্দপুরী, শ্রীরঙগপুরী, কেশবভারতী ও 
অদ্বৈত আচার্য প্রতি কয়েকজনের সঙ্গে চৈতন্তের সাক্ষাৎ হইয়াছিল ও ঘনিষ্ঠ 
সম্বন্ধ জন্মিয়াছিল। কিন্তু তথাপি কৃষ্ণভক্তিমূলক বৈষ্কবধর্ধ চৈতন্যের পূর্বে 
বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে নাই। “চৈতন্য ভাগবতে' ১ এ সম্বন্ধে চৈতন্যের 
অব্যবহিত পূর্বেকার নবদ্বীপের অবস্থা এই ভাবে বণিত হইয়াছে :-- 
পকুষ্ণনীম ভক্তি শৃম্ত সকল সংসার । 
প্রথম কলিতে হৈল ভবিষ্য-আচার ॥ 
ধর্মকর্ম লোক সবে এই মা জানে । 
মঞ্গলচণ্ডীর গীতে করে জাগরণে ॥ 
দস্ত করি বিষহরি পূজে কোন জন। 
পুত্তলি করয়ে কেহ দিয়! বহু ধন ॥”* 
ভট্টাচার্য, চক্রবর্তী, মিশ্র কলে শাস্ত্র পড়ায় কিন্তু, 
*ন1 বাখানে রে কৃষ্ণের কীর্তন ॥ 


যেবা সব জী টি অভিমানী | 
ত। সবার মুখেতেও নাহি হুরিধ্বনি ॥ 
১। আদি, ২য় অধ্যায়। 
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গীতা ভাগবত যে যেজনে ব। পড়ায় । 
ভক্তির ব্যাখ্যান নাহি তাহার জিহ্বায় ॥ 


সকল সংসার মত্ত ব্যবহার-রসে । 
কৃষণ-পূজা বিষুভক্তি কাঁরো নাহি বাসে ॥ 
বাশুলী পৃজয়ে কেহে। নানা উপহথারে। 
মগ্যমাংস দিয়! কেহে। যক্ষ পূজা করে ॥” 
তবে হরিতক্তিপরায়ণ কয়েকজন বৈষ্ণব নবদ্বীপে ছিলেন-_তাহাদের অগ্রনী 

অইৈতাচার্য কৃষ্ণের ভক্তিবিহীন নগরবাসীদের দেখিয়া নিতাস্ত ছুখ পাইতেন। 
চতম্যদেব € ১৪৮৬-১৫৩৩ খ্রীষ্টান ) তাহার ছুঃখ দূর করিলেন। তিনি নবদ্ধীপে 
জন্মগ্রহণ করেন, ২২ বৎপর বয়সে ঈশ্বর পুরীর নিকট দশাক্ষর কুষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত হন, 
এবং ইহার ছুই বৎসর পরে কেশব ভারতীর নিকট জঙন্গ্যাস গ্রহণ করেন (১৫১০ 
শ্রীঃ)। তাহার গাহস্থ্য আশ্রমের নাম ছিল শ্রীবিশ্বস্তর। দীক্ষাঁকালে নাম হইল 
শ্রীকষ্“চৈতন্ত, সংক্ষেপে চৈতন্য । সন্ন্যাস গ্রহণের পর তিনি অধিকাংশ সময় পুরীতেই 
থাকিতেন; কিন্তু উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের বহু তীর্ঘও ভ্রমণ করিয়াছিলেন। 
শ্রীকষ্ণের লীলাভূমি বৃন্দাবন তখন প্রায় জনশূন্য হইয়া কোনক্রমে টি কিয়াছিল-_ 
তিনি আবাঁর ইহাকে বৈষ্ণব ধর্মের একটি প্রধান কেন্দ্রে পরিণত করিলেন । দীক্ষা 
গ্রহণের পরেই নিত্যানন্দ, অছৈত প্রভৃতি ভক্ত ও পার্ধদগণ চৈতন্তকে ঈশ্বরের 
অবতার বলিয়া ঘোঁষণা৷ করেন। বৈষ্ণবগণের মতে তগবানে ভক্তি ও সম্পূর্ণরূপে 
তাহার পদে আত্মসমর্পণ ( প্রপত্তি ) ইহাই মোক্ষলাভের একমাত্র পন্থা । কিন্তু এই 
নিফাম ভক্তি শান্ত, দাস্ত, সখ্য, বাৎসল্য ও মাধুর্য এই পাচটি ভাবের মধ্য দিয়! 
আত্মপ্রকাশ করে। এই মাধুর্য ভাবের প্রতীক 'রুষ্খের প্রতি গোপীদের ও 
রাধার প্রেম। এই প্রেমের উম্মাদনাই চৈতন্যের জীবনে প্রতিভাত হইয়াছিল। 
এই প্রেমের উচ্ছ্বাসে তিনি সত্য সত্যই সময় সময় উন্মাদ ও সংজ্ঞাশুন্ত হইয়া 
পড়িতেন এবং এই প্রেম-রন আম্বাদনের প্রকৃষ্ট উপায় ম্বক্ধপ হরিকুষ্চ নাম 
সগ্বীর্তনের গ্রচলন করিয়াছিলেন । সপরিকর চৈতন্য বু লোকজন লমভিব্যাহারে 
খোল করতালের বাছা সহযোগে গৃহে বা রাজপথে নামকীর্তন করিয়। বেড়াইতেন 
এবং অনেক সময় ভাবাবেগে মৃছিত হইয়া পড়িতেন। কৃষ্ণের প্রতি রাধিকার প্রেম 
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তিনি নিজের জীবনে আস্বাদন করিতেন । কিন্তু এ প্রেম দিব্য ও দেহাতীত। 
ইহাই সংক্ষেপে এই অভিনব বৈষ্ণব ধর্মের মূলকথ।। শ্রীচৈতন্য নিজে কোন 
তত্বমূলক গ্রন্থ রচনা! করেন নাই। ত্ীহার সমসাময়িক বুন্দাবনবাঁপী ছয়জন 
গোম্বামী শাস্তরগ্রন্থ রচনা করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতকে একটি দার্শনিক ভিত্তির 
উপর স্থাপিত করিয়া ইহাঁকে বিশিষ্ট মর্ধাদা দান করিয়াছেন। এই ছয়জন গোশ্বামীর 
নাঁষ রূপ, সনাতন, জীব, রঘুনাথ দাস, রঘুনাথ ভষ্ট ও গোপাল ভট্ট। 

এই ছয় গোস্বামী ও অন্যান্য বৈষ্বগণের রচিত অসংখ্য সংস্কৃত গ্রন্থে গৌড়ীয় 
বৈষ্ণব মতবাদ লিপিবদ্ধ আছে। এই সম্প্রদায়ের মূলকথা “গোৌরপারম্যবাঁদ? অর্থাৎ 
চৈতন্যই চরম সত্বা ও পরম উপেয় $ চৈতন্য একাধারে কৃষ্ণ ও রাধা । এই দেশে 
“গৌরনাঁগরভাঁব'ও প্রচলিত ছিল; ইহাতে রাগাশ্ুগা ভক্তির সাহায্যে ভক্তগণ 
চৈতন্তকে নাগর এবং নিজেকে নাগরীবূপে কল্পন1 করিয়া উপাপনায় প্রবৃত্ত হন। 
বাঙ্গালী বৈষ্ণবগণের মতে, গোপীগণ কিষ্ণবধৃ কৃষেের স্বকীয়া নারী; ত্ুতরাং 
গো'গীগণের সঠিত পবকীয়াবাদ বিলাঁদ নহে। গোপগণের সহিত গোগীগণের 
বিধাহ ও ফৌনসন্বদ্ধকাঁলে গোঁপীগণ কৃষ্ণের মীয়াশক্তিবলে প্রচ্চন্গ ভিলেন এবং 
তাহাঁদের পরিবর্তে তদন্ুকাঁবী কাঁয়িকরূপ গোপগণের সংস্পর্শে আসিয়াঁছিলেন। 

গোঁভীয় বৈষ্ণবগণ ভক্কিকে অতি উচ্চ স্থান দিয়াছেন। ভক্তি হইতে পাঁরে-_- 
শুদ্ধা, জ্ঞানমিশ্রা, যোগমিশ্রা ও কর্মমিশ্রা ; শুদ্ধা ভক্তি সর্বশ্রেষ্ঠ । অকৈতব! 
ভক্তির দুইটি অবস্থা-_-বৈধী ও রাগান্ুগা। শান্ধোক্ত বিধিদ্বার প্রবর্তিত হয় 
বলিয়! বৈধী ভক্তির ঈদৃশ নামকরণ হইয়াছে । রাগ বা সহজ চিত্তবুত্তির অন্থগমন 
করে বলিয়। দ্বিতীয় অবস্থার নাম রাঁগান্থগা ; ইহাতে শাস্ত্রীয় বিধির কোন 
প্রয়োজন নাই । 

জীবকর্তক ভগবানের সাক্ষাৎকার বা ভগবৎ প্রার্ধিই মৃক্তি। একমাত্র 
প্রীতির দ্বারাই এই সাক্ষাৎকার সম্ভবপর ; স্থতরাং, ভগবতপ্রীতিই চরম কামা। 
শান্ত, দাল্য, মৈত্রা, বাঁৎসলা ও মাধূর্ষ_এই পাঁচটি ভগবতগ্রীতির মূলীভূত 
ভাব; উহার! উত্তরোত্তর শ্রেয়। 

উল্লিখিত সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে বাংলা দেশের বৈষ্ণবগণের ধর্মমত সন্বন্থে 
মোটামুটি ধারণা করা যাঁয়। তীহাদ্ের আচার, আচরণ ও ধর্মানুষ্ঠান সন্বদ্ধে বু, 
তথা লিপিবদ্ধ আছে “হরিভক্তিবিলাস” ও সৎক্রিয়াসারদীপিকা” নামক ছুইখানি 
গ্রন্থে । এই ছুই গ্রন্থে পুরাণ ও তন্ত্রের গভীর প্রভাব ধিষ্ভমান ; কিন্ত প্রচলিত 
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স্থৃতিশাস্ত্রের অন্গসরণ ইহাদের মধ্যে নাই । 'হরিভক্কিবিলাসে' গুরু, শিল্তু, দীক্ষা, 
দৈনন্দিন ধর্মাচুষ্ঠান, বিষ্ুতক্তির ম্বরূপ, তক্তিতত্ব, পুরশ্চরণ, মুতিনির্মাণ, মন্দির 
নির্মীণ. প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হইয়াছে; ইহাতে স্থৃতিশাস্ত্রের সংস্কারগুলির 
কোন উল্লেখ নাই। “সৎক্রিয়াসারদীপিকা"য গ্রন্থকার বলিয়াছেন ষে, শ্বৃতিশাস্ত্রোক্ত 
বিধান বৈষ্ুণবগণের পক্ষে প্রযোজ্য নহে। কিন্তু, এই গ্রন্থে প্রাচীনতর কতক, 
স্বৃতিগন্থের, বিশেষতঃ বাঙালী ম্বৃতিকার ভবদেব ভট্ট ও অনিরুদ্ধ ভট্ের স্মৃতি-, 
নিবন্ধের অনুসরণ লক্ষণীয় । ইহা হইতে মনে হয় যে, সামাজিক ব্যাপারে গৌড়ীয় 
বৈষ্কবগণ সনাতন স্তিশাস্ত্রকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করেন নাই । উক্ত উভয় গ্রন্থে 
পূর্বপুরুষের আত্মার উদ্দেশ্তে শ্রান্ত্রপ্রসঙ্গ বজিত হইয়াছে । “হরিভক্তিবিলাসে" 
সংস্কারের উল্লেখ না থাকিলেও অপর গ্রন্থে সংস্কারসমূহের ব্যবস্থা আছে; তবে 
সংস্কারগুলির অনুষ্ঠানপদ্ধতি চিরাচরিত ন্মার্ত মত অনুযায়ী নহে। “সৎক্রিয়া- 
সারদীপিকা"য় ভগবদ্ধর্মের আচরণ অন্যান্য দেবদেবীর উপাসনা, পূর্বপুরুষের পূজা, 
এবং নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য অনুষ্ঠানাদি অপেক্ষ। শ্রেয় । কৃষ্ণপূজ! সকল পূজা 
অপেক্ষা! শ্রেষ্ঠ। বিবাহপ্রপঙ্গে গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে, বর ন্মৃতিশাস্ত্োক্ত 
পঞ্চোপাসনা অর্থাৎ গণেশ, শিব, ছুর্গা, সুর্য ও বিষ্ণুর পূজা সযত্বে পরিহার 
করিবেন। নবগ্রহ, লৌকপাল এবং ষোঁড়শমাতৃকার পুজাঁও তাহার পক্ষে 
বর্জনীয় । ইহাদের পরিবর্তে বিশ্বকূসেন, সনক প্রভৃতি পঞ্চ মহাঁভাগবত তাহার 
পৃজ্য। এততঘ্যতীত কবি, হবি, অস্তরীক্ষ প্রভৃতি /ঘোগীন্ত্র, ব্রহ্মা, শুকদেব প্রভৃতি 
তাগবত, পৌর্শমাসী, লক্ষ্মী প্রভৃতি বৈষ্ণবীও তৎকত্ৃক পৃজনীয়। তিনি যদি 
রাধা কৃষ্ণ বাঁ বিষ্ণুর কোন অবতারের উপাঁসক হন তাহা হইলে আনুষঙ্গিক 
দেবতাগণের পুজাও তীহার পক্ষে বিধেয়। 

কিন্তু এই সমুদয় শান্ রচনার পূর্বেই চৈতন্যের সাত্বিক ভাবধুক্ত দিব্য 
প্রেমোন্সাদনাপূর্ণ রাধাকুষ্ণের আদর্শান্যাঁয়ী ভগবদ্ভক্তির ও প্রেমের তরজ 
সার! দেশে এক অপূর্ব উন্মাদনার স্্টি করিল-রাঁধাকুষ্ণের লীলা ও হরিনাম 
কীর্তনে বাংলাদেশ প্রেমের ও ভক্তির বন্যায় যেন ডুবিয়া গেল। ইহাতে 
আহ্ষ্ঠানিক হিন্দুধর্মের আঁচাঁর বিচারের এবং জাতিভেদের বিশেষ কোন 
চিহ্ন ছিল না। স্ত্রীলোক, শুদ্র এবং আচগ্ডাল দকলকেই প্রেমের ধর্মে দীক্ষিত 
করিয়।৷ তাহাদের মনে ভগবতপ্রেম ও সারিকভাব জাগাইয়া তোলাই ছিল 
চৈতন্যের আদর্শ ও লক্ষ্য। 


ধর্ম ও সমাজ ২৭ 


রাধাকৃষ্ণের প্রেমের মহান আদর্শ চৈতন্তের পূর্বেও এ দেশে প্রচলিত ছিল 1 
কিন্তু তাহা বহুল পরিমাঁণে সাত্বিক ভাব শূন্য হইয়া নরনারীর দৈহিক সম্ভোগের 
প্রতীক হইয়া উঠিয়ছিল। জয়দেবের গীতগোবিন্দ কাঁব্য সমগ্র ভারতে নমাঁদর লাঁত 
করিয়াছিল। কিন্তু লাধারণ নরনারীর দৈহিক সম্ভোগের ঘষে বাস্তব চিত্র বর্তমান 
যুগে সাহিত্যে ও সমাজে হেয় ও অশ্লীল বলিয়! পরিগণিত হয়, তাহার নগ্নরূপও 
জয়দেব অঙ্কিত করিয়াছেন। গীতগোবিন্দের দ্বাদশ সর্গে রাধাকৃষ্জের কামকেলির 
যে বর্ণনা আছে বর্তমান কালে কোন গ্রন্থে তাহ! থাকিলে গ্রন্থকার ছূর্নীতি প্রচারের 
অপরাধে আদীলতে দণ্ডিত হইতেন। চণ্ীদাঁনের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সম্বন্ধে একজন 
বৈষ্ণবসাহিত্যের মহারথী লিখিয়াছেন যে “আদিরমের ছড়াছড়ি থাঁকায় কাব্যথানি 
প্রায় 8০709818209) পর্যায়ে পড়িয়াছে।”১ শুধু তাহাই নহে । এই কাব্যে বণিত 
কুষ্ণের চরিত্র বিশ্লেষণ করিয়া! তিনি লিখিয়াছেন--কবির কৃষ্ণ কামুক, কপট, 
মিথ্যাবাদী, অতিশয় দাম্ভিক এবং প্রতিহিংসা পরায়ণ। "*"রাধাকৃষ্ণের প্রণয় 
কাহিনীর ইহা অত্যান্ত বিকৃত রূপ । এমন কি কৃষ্ণকীর্তনের নাঁয়ক কৃষ্ণ বারংবার 
রাধাকে বলিয়াছেন ঘষে তাহার দেহসস্ভোগের জন্তই তিনি ( কৃষ্ণ) পৃথিবীতে 
অবতার হইয়া জন্মিয়াছেন ( অবতার কৈল আছেন তোর রতি আঁসে )। অনেক 
পণ্ডিতের মতে এই কৃষ্ণকীর্তন চৈতন্যের জন্মের অল্প পূর্বেই রচিত । স্থৃতরাঁং জয়দেব 
হইতে আরম্ভ করিয়া! তিনশত বৎসর যাবং রাধাকৃষ্ণের প্রেমের ছদ্ম আবরণে কামের 
নগ্রক্ূপ ও পরকীয়া প্রেমের মাহাত্ম্য বৈষ্ণব ধর্মকে কলুধিত করিয়াছিল | অবশ্য 
চণ্তীদাদের পদ্দাবলীতে ও অন্থত্র বিশুদ্ধ উচ্চপ্রেমের আদর্শও চিত্রিত হইয়াছে। 
তবে উচ্চাঙ্গ ভক্তিরসেরও যে অভাব আছে এমন নয়। অর্থনীতির একটি মৃলব্ত্ঞ 
এই যে যদি খাঁটি ও মেকী টাঁক। একত্র বাজারে চলে তবে ক্রমে ক্রমে খাঁটি টাক! 
লোপ পায়। চণ্ডীদা গাহিয়াছেন *রজকিনী প্রেম নিকধিত হেম কামগন্ধ নাহি 
তাহে।” কিন্ত সাধারণ মানুষ “রজকিনী প্রেম* এই ছুটি কথার উপর যতট1 জোর 
দিয়াছে, 'কাঁমগন্ধহীন প্রেমের" উপর ততটা নহে। চত্তীদাঁসের পদাবলী ও শ্রীকৃষণ- 
কীর্তন একসঙ্গে প্রচারিত ও এক কবির লেখা হইলেও (এ বিষয়ে কেহ কেহ সন্দেহ 
করেন) কৃষ্ণকীর্তনের রাধারুষ্ণই জনপ্রিয় হইবেন ইহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। 

এই কলুষতার মূর্ত প্রতিবাদ ছিলেন শ্রীচৈতন্ত । চৈতন্তের বলিঠ পৌরুষ. 

১। ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার--যোড়শ শতাব্দীর পদাবলী সাহিত্য, ২৮৪ পৃঃ 


২) শ্রী ২৬৪-৫ পৃঃ 
১৮ 





-২৭৪ বাংল! দেশের ইতিহাস 


'ববিশুদ্ধ সাত্বিক ভাব ও অনন্যাধারণ ব্যক্তিত্ব, রাঁধা-কষ্ণের প্রেমমূলক বৈষ্ণব ধর্মকে 
এক অতি উচ্চ স্তরে তুলিল। পবিত্র ভক্তির প্রকাশ্ত অনুভূতি, প্রাণোন্মাদকারী 
কীর্তন এবং রাধাকৃষ্ণের প্রেমের ঘে দিব্য আদর্শ তিনি নিজের জীবনে রূপাঁয়িত 
. করিয়াছিলেন, তাহার প্রবাহ সমস্ত কলুষতা৷ ধুইয়! ফেলিল। বৈষ্ণবধর্মে তখন নৃতন 
প্রাণপ্রতিষ্ঠঠ হইল। এই প্রসঙ্গে চৈতন্যদেবের প্রবর্তিত একটি নিয়ম বিশেষভাবে 
স্মরণীয়। তাহার আজ্ঞায় বৈষ্ণব ভক্তগণের নারীর সহিত কথাবার্তা নিষিদ্ধ হইল। 
তাঁহীর প্রিয় শিশ্ক হরিদাস তাঁহারই ভোজনের জন্ত একজন বয়সী তক্তিমতী 
মহিলার নিকট ইইতে উৎকৃষ্ট চাউল চাহিয়া আনিয়াছিলেন। এই নিয়মতজের 
অপরাধে তিনি হরিদাসকে ত্যাগ করিলেন । 
“হরিদাস কৈল প্রকৃতি সম্ভাষণ । 
সঃ রা কঃ 
হেরিতে ন। পারি মুই তাহার বদন ॥” 

অন্যান্য ভক্তগণের অন্তরোধ উপরোধেও তিনি বিন্দুমাত্র টলিলেন না। বলিলেন, 
প্মান্সুষের ইন্দ্রিয় দুর্বার, কাঁষ্ঠের নারীমূতি দেখিলেও মুনির মন চঞ্চল হয়। 
অসংযত-চিত্ত জীব মর্কট-বৈরাগ্য করিয়া স্্ী-সম্ভাষণের ফলে ইঞ্জিয় চরিতার্থ করিয়া 
বেড়াইতেছে ।* মনের দুঃখে হরিদাস প্রয়াগে ত্রিবেণীতে ডূবিয়া আত্মহত্যা করিল। 

এএই নৈতিক উন্নতির ফলে এবং চৈতন্যের আদর্শ ও দৃষ্টাস্তে বাক্গীলী হিন্দু যেন 
এক নবীন জীবন লাভ করিল । পবিত্র প্রেমের সাধক যে চৈতন্য কৃষ্ণ নাম করিয়! 
খুলায় গড়াগড়ি দিতেন তিনিই বাঙালীর সম্মুখে যে পৌরুষের আদর্শ তুলিয়া ধরিলেন 
অধ্যযুগে তাঁহার তুলনা মিলে না। নবদ্বীপের মুঘলমান কাজির হুকুমে যখন 
তন্ত্র প্রবত্তিত কীর্তন গান নিষিদ্ধ হইল এবং কীর্ভনীয়াদের উপর বিষম 
অত্যাচার আরম্ভ হইল, তখন অনেক বৈষ্ণব ভয় পাইয়া! নবদ্বীপ ছাড়িয়া অন্থাত্র 
াইবাব প্রস্তাব করিলেন। অবৈষ্ণব নবদ্বীপবালী কেহ কেহ খুলি হইয়া বলিলেন 
*এই্বর নিমাই পণ্ডিতের দর্প চূর্ণ হইবে--বেদের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিলে এইবূপই 
"শাস্তি হয়।” কিন্তু চৈতন্য দৃঢস্বরে ঘোষণা! করিলেন, কাজীর আদেশ অমান্য 
ক্করিয়! এই নবদ্বীপে থাকিয়াই কীর্তন করিব। 

*ভাঁঙ্গিব কাজীর ঘর কাজীর দুয়ারে । 
কীর্তন করিব দেখি কোন্‌ কর্ম করে ॥ 
তিলার্ধেকো ভয় কেহ না করিও মনে। 


ধর্ম ও সমাজ ২৭৫ 


তিন শত বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালী ধর্মরক্ষার্থে মূঘলমানের অত্যাগরের বিরুদ্ধে 
মাথ! তুলিয়া! দাড়ায় নাই-_মন্দির ও দেবমৃতি ধ্বংসের অসংখ্য লাঞ্ছনা! ও অকথ্য 
অপমান নীরবে সহা করিয়াছে । চৈতন্তের নেতৃত্বে অলম্ভব সম্ভব হইল । চৈতন্য 
কীর্ভনীয়ার দল লইয়া কাজীর বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইলেন। কাজী ক্রুদ্ধ হইয়া 
বাধা দিতে অগ্রনর হইল। কিন্তু বিশাল জনপমুদ্র মার মার কাট কাট শব্দে 
তাহার বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইতেছে দেখিয়। কাঁজী পলাঁইল এবং সংকীর্তন 
নিষেধের আজ্ঞা প্রত্যান্হত হইল। 

ঠৈতন্যের আদর্শে ভক্তগণ ব্যক্তিগতভাবেও অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। তাহার 
ভক্ত বৈদ্য চন্ত্রশেখরের বাড়ীতে ঘে দেবমূতি ছিল তাহা স্বর্ণ নিগ্রিত মনে করিয়া 
যবন সৈন্ত তাহা কাড়িয়। নিতে আসিল । 


“বক্ষে রাখিল ঠাকুর তবু ন! ছাঁড়িল। 

চন্দ্রশেখবের মুণ্ড মৌগলে কাঁটিল ॥” 
কিন্তু চৈতন্তের এই পৌরুষের আদর্শ বাঙালীর চিত্তে স্ায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় 
নাই । কারণ টৈষণব সম্প্রদায় দাস্ত ও মাধুর্য ভাবেই বিভোর ছিলেন-__পৌরুষকে 
মর্যাদা দেন নাই। এই বৈষ্ণবদ্দের হাতে চৈতন্যের আদর্শের কিরূপ বিকৃতি ঘটিয়াঁছিল 
কাজীর সহিত বিরোধের বিবরণ হইতেই তাহা প্রমাণিত হয়। উপরে যে বিবরণ 
দেওয়া হইয়াছে তাহ! সমদাময়িক চৈতন্ত-চরিতকার বুন্দাবনদীসের চৈতন্য ভাগবত 
গ্রন্থে বিস্তৃত ভাঁবে উল্লিখিত্ত আছে।১ চৈতন্যের আদেশে তীহাঁর অন্ুচরেরা যে 
কাজীর ঘর ও ফুলের বাগান ধ্বংস করিয়াছিল তাহার স্পষ্ট উল্লেখ আছে। কিন্তু 
বৈষ্বদের দাসবৃত্তিস্থলভ মনোভাবের সহিত চৈতন্যের এই ডিদ্ধত' ও “হিংসাত্মক' 
আচরণ স্থুসঙ্গত হয় না--সম্ভবত কতকটা এই কারণে &এবং কতকট! মুমলমান 
রাজা ও রাজকর্মচারীর ভয়ে তাহার। চৈতন্তের জীবনের এই ইতিহাস-প্রসিছ্ধ 
ঘটনাটিকে প্রীধান্ত দেন নাই এবং বিকৃত করিয়াছেন । সমসাময়িক বৃন্দাবন দাস 
ছিলেন গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী--কাহাকেও ভয় করিতেন না। সবিস্তারে তিনি সব 
লিখিয়াছেন। কিন্তু মুরারি গুগ্ধ ছিলেন গৃহী। তিনি হ্থুলতান হোসেন শাহের 
পুত্র নমরৎ শাহের রাজত্বকালে চৈতন্যের জীবনী লেখেন। কাজীর ব্যাপারটা 
ঘটয়াছিল হোঁদেন শাহের রাঙ্জত্বকাল্পে। সতরাং যদিও বৃন্দাবন দাস লিখিয়াছেন 


১। চৈতলা ভাগবত ( মধ্য খড) ২১ অধ্ার়। 


২৭৬ বাংল! দেশের ইতিহাস 


যে কাঁজীর ঘর ভাঙ্গার ব্যাপারে মুরারি গুপ্ত একটি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন তথাপি মুরাঁরি গুপ্ত এই ঘটনার বিন্দুমান্ত্র উল্লেখ করেন নাই। পরবর্তী 
চৈতন্ত-্চরিতকার কবিকর্ণপূর পরমানন্দ দেনও তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছেন। 
চৈতন্যের সমসাময়িক জয়ানন্দ মাত্র ছুই ছত্রে কাজীর ঘর ভাঙ্গা ও পলায়নের উল্লেখ 
করিয়াছেন। ঘটনাটির প্রায় একশত বৎসর পরে বুদ্ধ কৃষ্ণা কবিরাজ বুন্দাবনে 
বসিয়! তাহার প্রসিদ্ধ বিরাট গ্রন্থ “চৈতন্তচরিতামৃত” রচনা করেন। তখন আঁক- 
বরের রাঁজ্য কেবল শেষ হইয়াছে । সুতরাং স্থান ও কালের দিক দিয়! মুসলমাঁন 
সরকারের ভীতি অনেকটা কম থাকিবার কথ1। এই কারণে তিনি কাঁজীর ঘটনা, 
তাহার ঘর, বাগান ধ্বংলের কথা সবিস্তারে বর্ণন। করিয়ান্েন। কিন্তু তখন বৈষ্ণব- 
দের মধ্যে দীন দাস্ত ভাবের মহিমা! পৌরুষের স্থান অধিকার করিয়াছে। অতএব 
তিনি লিখিয়াছেন যে, এই হিংসাত্সক ব্যাপারে চৈতন্টের কোঁন হাত ছিল না, 
ইহ1 কয়েকটি উদ্ধত প্রকৃতি লোকের কাজ। চৈতন্য কাঁজীকে ডাঁকাইয়! 
আনিলেন। 
বিনম্র বচনে “প্রভু কহে--এক দাঁন মাগি হে তোমায়। 
সংকীর্তন বাদ যৈছে ন1 হয় নদীয়ায় ৮ 
কৃষ্ণদাঁস কবিরাঁজ কাজীর ঘটন1 সংক্ষেপে বলিয়া! তারপর লিখিয়াছেন £-_. 
“বুন্দাবন দাঁন ইহা চৈতন্য মঙ্গলে। 
বিস্তারি বলিয়াছেন প্রভু কৃপাঁবলে ॥”১ 
অথচ তাহার মতে চৈতন্য কাজীর ঘর ও বাগান ধ্বংস করার আঁদেশ দেন 
নাই। কিন্তু চৈতন্য ভাগবতে স্পষ্ট আছে £₹ 
“ক্রোধে বলে প্রভু “আরে কাঁজি বেট! কোথা । 
ঝাট আন ধরিয়। কাটিয়া ফেলে 1 মাথা ॥ 
প্রাণ লঞ্া! কোথা কাজী গেল দিয়া ছার । 
ঘর ভাঙগ তাঙ্গ প্রভূ বলে বার বার ॥” 
এই কথা শুনিয়া “ভাঙ্গিলেক যত সব বাহিরের ঘর । 
প্রভূ বলে অগ্নি দেহ বাড়ীর ভিতর ॥ 
পড়িয়া মরুক সব গণের লহিতে। 
সর্ব বাড়ী বেটি অগ্নি দেহ চারি ভিতে |” 


১। চৈতন্-চিতান্বত, আদি, ১৭ অধ্যায়। 


ধর্ম ও সমাজ ২৭ 
চৈতন্তের সহিত কাজীর সাক্ষাৎ বা তাহার কাছে কীর্তনের অনুমতি ভিক্ষা, শ্বপ্র- 
দর্শনে কাঁজীর ভয় ও তজ্জন্য কীর্তনের নিষেধাজ্ঞ। প্রত্যাহার, কাঁজীর বৈষ্ণব ধর্মে 
ভক্তি প্রভৃতি কৃষ্ণদাসের অস্বাভাবিক ও অসম্গতিপূর্ণ কাহিনীর কিছুই 'চৈতন্য- 
ভাগবতে নাই। সমসাময়িক বুন্দাবনদাসও প্রায় শতবর্ষ পরে বুন্দাবনের গৌসাই 
শীকষ্খাস কবিরাজ রচিত চৈতন্যের জীবনীতে ঘে সম্পূর্ণ পরস্পর বিরুদ্ধ দুইটি চিত্র 
অস্কিত হইয়াছে তাহ! হইতে বুঝ! যায় শ্রীচৈতন্য সম্বন্ধে বাঁঙালীর ধারণা কিরূপ 
পরিবতিত হইয়াছিল। গ্রথমটিতে পাই চৈতন্য যাহ! ছিলেন, দ্বিতীয়টিতে পাই 
চৈতন্য যাহা হইয়াছেন। গত তিন শতাঁধিক বৎসর বাংলার বৈষুবগণ চৈতন্ের 
কেবল একটি মৃতিই ধ্যান ও ধারণা করিয়াছেন-_কৃষ্ণ নাঁম জপিতে জপিতে ভাবা- 
বেশে সংজ্ঞাহীন ভূলুষ্ঠিত ধূলিধৃূনরিত দেহ। কিন্তু তাহার যে দৃঢ় বলিষ্ঠ পৃত চরিত্র 
ভক্তের সামান্য শীতিভ্রষ্টতাঁও ক্ষমা করে নাই এবং যিনি ছুরাচারী যবনকে শাস্তি 
দিবার জন্য সদলবলে অগ্রসর হইয়! বলিয়াছিলেন “নির্ধতন করেখ আজি সকল 
ভুবন”-স্বাঁডালী তাঁহা মনে রাখে নাই । বাংলার পরাক্রান্ত সুলতান হোঁসেন শাহের 
রাজ্যে মুনলমান অত্যাচারের বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়! দীড়াইয়া তিনি ষে সাহস ও 
ধর্মনিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছিলেন বাঙালী তাঁহ! অচিরেই ভুলিয়া গিয়াছিল । 

বস্তত চৈতন্যের আদর্শ ও প্রভাব কোন দিক দিয়াই বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই। 
তিনি সংকল্প করিয়াছিলেন ষে, দ্্ী, শূত্র, মূর্খ আদি আচগ্ডাঁলে প্রেম তক্তকি দান 
করিয়া তাহাদের জীবন উন্নত করিবেন। এই উদ্দেশ্টে তিনি অবধৃত নিত্যানন্দকে 
পুরী হইতে বন্গদেশে পাঠাইলেন । বলিলেন “তুমি যদি লন্ন্যাসীর জীবন যাঁপন কর, 
তবে মূখ, :নীচ, দরিদ্র, পতিতকে আর কে উদ্ধার করিবে ।” ইহার ফলে জাঁতি- 
ভেদের কঠোর নিগড় ভাঙ্গিয়া গেল এবং হিন্দু সমাজের নিম়স্তরের যে সমুদয় 
এঅণী এতদিন উপেক্ষিত ও লাঞ্চিত জীবন যাপন করিতেছিল তাহাদের এক বড় 
অংশ বৈষ্কব ধর্মে দীক্ষিত হইল। পূর্বে বল হইয়াছে যে নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুরা দলে 
দলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিতেছিল। নিত্যানন্দ এবং তাহার সহচর ও অনুবরতীদের 
প্রচারের ফলে তাহ! সম্ভবত অস্তত আংশিক পরিমাণে রহিত হইয়াছিল। 

চৈতন্য যে আনুষ্ঠানিক বিধি বিধান বাদ দিয়! স্ত্রী পুরুষ ও উচ্চ নীচ জাতি 
নিবিশেষে সকলকে কেবল প্রেমভক্তিমূলক ধর্মে দীক্ষা দিবার প্রথা প্রচলিত 
করিয়াছিলেন তাহাতে তৎকালীন হিন্দু সমাজে এক বিপ্লবের সুচনা দেখ! দিল। 
বহু শুত্র এবং খুব অল্প সংখ্যক হইলেও মুদলমানেরাও বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করিল। 


২৭৮ বাংল দেশের ইতিহাস, 


জাতিভেদের ব্যবধান শ্রিথিল হইল। হরিদাস ঠাকুরের ধবন' সংসর্গ থাঁকা সত্বেও 
অদ্বৈত আচার্য তাঁহাকে শ্রাদ্ধের অগ্রভাগ প্রদান করিয়াছিলেন । ত্রাক্ষণ, বৈদ্য, 
কায়স্থ ও অন্তান্ত জাতির সঙ্গেও কীর্তনে “যবনেহ নাচে গায় লয় হরিনাম । 
ব্রা্ষণেতর জাতির সাধকেরা নিঃসক্কৌোচে ব্রাহ্ষণকে মন্ত্র দিতে আরম্ভ করিল। 
রঘুনাথ দাঁস কায়স্থ হইয়া! গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের নিয়ামক ছয় গোস্বামীর মধো স্থান 
পাইলেন। কালিদাস নামে রঘুনাথ দাসের জ্ঞাতি খুড়া শূদ্র ও অন্ান্ত নীচ জাতীয় 
বৈষ্কবের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিলেন । অসংখ্য ব্রাহ্মণ কায়স্থ নরোত্তম ঠাকুরের শিল্প 
হইলেন। শ্রীথণ্ডের নরহরি মরকারের বংশে এই প্রথা এখনও প্রচলিত অর্থাৎ 
ব্রাহ্মণেরা তাহার বংশধরদের নিকট দীক্ষা লইয়া থাকে । 

স্ীলোকের অবস্থারও উন্নতি দেখা দিল। বলরাম দাঁসের পদে আছে, “সংকীর্তন 
মাঝে নাচে কুলের বৌহারি” অর্থাৎ কুলবধূরাও প্রকাশ্তে সংকীর্তনে যৌগ দিতেন। 
শিবানন্দ সেনের স্ত্রী ও পরমেশ্বর মদকের মাতার দৃষ্টাস্ত হইতে মনে হয় বছ নারী 
প্রতি বৎসর রথধাত্রার সময় শ্রীচৈতন্তকে দর্শন করিতে পুরী যাইতেন ।-নিত্যানন্দের 
পত্ধী জাহৃবী দেবী খেতুড়ি মহোঁৎ্সবের সময় গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের নেতৃত্ 
গ্রহণ করিয়াছিলেন । তিনি বহু শিষ্বুকে মন্ত্রবানও করিয়াছিলেন। অগ্ৈত-পত্তী 
সীতা! দেবী পুরুষের প্রকৃতি ও বেশ ধারণ করিয়৷ যে সাধনার রীতি প্রবতিত করেন 
তাহা তাহার শিশ্তা নন্দিনী ও জঙ্গলীর বিবরণ হইতে জান। যায়। শ্রনিবাস 
আচার্ষের কন্তা হেমলতা। ঠীকুরাণীও বহু শিষ্যকে মন্ত্র দিয়াছিলেন 1১ 

কিন্তু এই সমুদয়ের মধ্য দিয়! যে ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের একটি মহৎ সম্ভাবনা 
দেখা দিয়াছিল এক শতাব্দীর বেশী তাঁহা স্থায়ী হয় নাই । বরং নৃতন ভাবে 
নানংবিধ কলুষতার আবির্ভাব হইল। 

বৌদ্ধ সহজিয়া ও তান্ত্রিকদল পূর্বেই এদেশে ছিল । বৈষ্ণব ধর্মের প্রচারে 
এগুলির প্রভাব অনেকটা কমিয়াছিল কিন্তু শীঘ্রই বৈষ্ণব সহজিয়ারা তাহাদের 
সহিত যোগ দিয়া দল বুদ্ধি করিল। ইহার! প্রচলিত ধর্মমত এবং সামাজিক রীতি- 
নীতি ও অনুষ্ঠানের ধার ধারিত না । বিভিন্ন পথে মুক্তিলাভের সন্ধান করিত। 
ইহাদের ধর্মীচরণের একটি বিশিষ্ট অঙ্গ ছিল পরকীয়! প্রেম অর্থাৎ বর্তমান 
যুগের ভাষায় পরকস্ত্রীর সহিত অবৈধ প্রণয় ও ব্যভিচার । বর্তমান কালের রুচির 
অমর্যাদা না করিয়! ইহার বিস্তৃত বর্ণনা কর! অসম্ভব। আশ্চর্যের বিষয় এই ফে 

১। ডঃ বিমানবিহারী মনুমদার--পদ্াবলী সাহিত্য পৃঃ ৩১৫-৬, 
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এই পরকীয়। প্রেম যে ম্বকীয়া প্রেম অর্থাৎ পরিণীতা স্ত্রীর সহিত বৈধ প্রেম অপেক্ষা 
আধ্যাত্মিক হিসাঁবে অনেক শ্রেষ্ঠ -- ইহা! বাংলার বৈষ্ণব সমাঁজেও গৃহীত হইয়াছিল । 
১৭৩১ শ্রীষ্টান্দে জয়পুরের মহারাজ! এই মত খগুন করিবার জন্য কয়েকজন বৈষ্ব 
পণ্ডিত পাঁঠাইয়াছিলেন। তাহার! নানা দেশে স্বকীয়! প্রেমের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন: 
করিয়া অবশেষে বাংল! দেশে আসিলেন। ছয়মাস বিতর্কের পরে গৌড়ীয় বৈষ্বগণ 
তাহাদিগকে পরাঁজিত করিয়! পরকীয়া প্রেমের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ইহার 
ফলে উনবিংশ শতাব্দী পর্যস্ত কর্তাতজা প্রভৃতি বহু সহজিয়] সম্প্রদায় এবং কিশোরী, 
ভজন প্রভৃতি এমন নান প্রকার অনুষ্ঠান বাংলায় প্রচলিত ছিল, স্থরুচি লঙ্ঘন না 
করিয়৷ তাহার বর্ণনা কর! অসম্ভব। 

প্রীচৈতন্থদেব যে বিশুদ্ধ সাত্বিক প্রেম ও ভক্কিবাদের উপর বৈষ্ণব ধর্ম গ্রতিঠিত, 
করিয়াছিলেন কালক্রমে তাহার এই পরিণতি হইয়াঁছিল। তবে ইহ কেবল সহজিয়! 
ও বৈষ্ণব ধর্মে সীমাবদ্ধ ছিল না । তান্ত্রিক ধর্মেও বীভতৎদতা চরমে উঠিয়াছিল। 
আনষ্ঠ।নিক ত্রাক্গণ্য ধর্মেও ইহার প্রভাব দেখা যায়। বৃহন্ধর্মপুরাণে উক্ত 
হইয়াছে থে মানবদেহের অঙ্গ্থচক অশ্লীল কথা ছুর্গা পৃজায় উচ্চারণ করিবে, কারণ 
দুর্গা ইহা! উপভোগ করেন । কালবিবেকে নির্দেশ আছে যে কাম-মহোত্সবে 
অশ্লীল বাক্য উচ্চারণ করিবে। দুর্গাপূজার বর্ণন' প্রসঙ্গে নরনারীর যে সব ক্রীড়া 
ও বাক্য কালবিবেকে লিখিত আছে তাহা বর্তমান যুগে ভদ্র সমাজে উচ্চারণ কর! 
ঘায় না কিন্তু ইহা! না! করিল বা না বলিলে নাকি ভগবতী ক্রুদ্ধ! হইবেন । রাধা 
কৃষ্ণের লীলা বর্ণনায় গীতগোঁবিন্দ, কৃষ্ণকীর্তন প্রভৃতি গ্রন্থে যে নরনারীর দেহ 
সম্তোগের নগ্রচিত্র প্রকটিত হইয়াছে তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। পরব 
অনেক পদাবলীতেও ইহার অনুকরণ দেখিতে পাওয়া যায়। মোটের উপর একথা 
নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে সাহিত্যে ও সমাজে যে শ্রেণীর অশ্লীলত 
আজকাল ভব্য সমাজে নিন্দনীম্ এবং আইনে দণ্ডনীয়_মধ্যযুগ ধর্মের শুক, 
আবরণে তাহ] ভদ্র ও শিক্ষিত সমীজে দৌষাবহ বলিয়া মনে হইত না। 

কিন্ত কেবল এই এক বিষয়েই ঠতন্যদেবের চেষ্ট। ব্যর্থ হয় নাই। জাতি- 
ভেদের কঠোরতা দূর করিয়। নিয়শ্রেণীর উন্নয়নের যে চেষ্টা তিনি করিয়াছিলেন 
এক শতাব্দীর বেশী তাহা স্থায়ী হয় নাই। ছয় গোস্বামীর অন্যতম গোপাল ভট্টের- 
মতে কেবল ব্রাক্মণেরাই ত্রাক্মণ জাতিকে দীক্ষা দিতে পাঁরেন। নীচ জাতীয় লোঁক 
উচ্চ জাতিকে দীক্ষা দিতে পারেন ন1। মধ্যযুগে বাংলার বাহিরে রামীনন্ব, কবীর» 


২৮০ বাংল৷ দেশের ইতিহাস 


নানক প্রভৃতি যে প্রচলিত ধর্মবিশ্বাম ও সংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়। হিন্দু 
মুসলমান নিবিশেষে অসাম্প্রদায়িকতাঁবে কেবলমাত্র এক ভগবানে বিশ্বাস ও ভক্তির 
উপর প্রতিষ্ঠিত সার্বজনীন ধর্মের প্রচার করিতেছিলেন। বাংলাদেশে ইহাঁদের 
পূর্বেই চর্ধাপদে তাহার স্ষঠ ইঙ্গিত দেখিতে পাওয়া! যায়। চৈতন্যদেবও এই প্রকার 
সার্বজনীন ধর্মই প্রচার করিয়াছিলেন--তবে তিনি কবীর ও নানকের মত প্রাচীন 
ধর্ম ও আচারের সহিত যোঁগস্ত্র একেবারে ছিন্ন করেন নাই। কিন্তু চৈতন্যের 
পরবর্তী কালে এবং কতকটা পূর্বেও বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব সহজিয়া এবং তান্ত্রিক মতের 
প্রভাবে এমন কতকগুলি সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিল বা প্রভাবশালী হইল যাহার 
উপাসকেরা শাস্ত্োন্ত ধর্মমত ও আচার অনুষ্ঠান বর্জনপূর্বক কেবলমাত্র গুরুর 
নির্দেশে অথবা স্বীয় অন্তরের অনুভূতিজাত প্রেম, বৈরাগ্য, ভক্তি প্রভৃতি দ্বারা 
আধ্যাত্মিক প্রগতির পথ নির্ণয় করিত। গুরুর প্রতি অবিচলিত নিষ্ঠঠ ও ভক্তি 
এবং নিবিচারে তাহার আদেশ পাঁলন এই সকল সম্প্রদায়ের অনেকেরই বিশিষ্ট 
লক্ষণ ছিল। 

বর্তমান যুগের আদর্শ ও সংজ্ঞা অনুসারে এই সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে যে 
অক্গীলতা, ছুর্নীতি ও ব্যভিচার ছিল এবং স্ত্রীপুরুষের অবাধ মিলনে তাহা অনেক 
স্ময় উৎকটরূপে দেখা দিত সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই । ইহাদের মতামত ও 
সাধন প্রণালী অনেকট! গুহা রহন্টে আবুত থাকিলেও ইহাদের বাহ্থিক ও আচাঁর- 
ব্যবহার সম্বন্ধে যেটুকু বিবরণ পাওয়া যায় তাহা হইতেই ইহ! প্রতীয়মান হইবে। 
'কিন্তু তথাপি মধ্যযুগের বাংলার সংস্কৃতিতে ইহাদের যে একটা বিশিষ্ট স্থান আছে 
এবং অনেকগুলির একট! ভাল দিকও আছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। 
এজন্য ইহাদের কয়েকটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দ্িতেছি। 

তান্ত্রিক সাধন প্রণালী বনু প্রাচীন এবং একটি স্বতন্ত্র ধর্মনাধনার ধারা । পরবর্তী 
কালে বৌদ্ধ, শৈব, বৈষ্ণব প্রভৃতি সকল ধর্মসন্প্রদায়ের মধ্যেই ইহার প্রভাবযুক্ত 
এক বা একাধিক ছোটখাট দল গড়িয়া উঠিয়াছে। স্থতরাং সাধারণত তাম্তিক 
সম্প্রনায় শাক্ত বলিয়া গণ্য হইলেও তান্ত্রিক, শৈব, বৈষ্ণব, বৌদ্ধ সম্প্রদায়ও আছে। 
তন্ত্রশান্ত্রের কথ। পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে । এই শাস্ত্রে তাস্ত্িকদিগকে বেদাচারী, 
বৈষ্ণবাচারী, শৈবাচারী, দক্ষিণাচাবী, বামাচারী, নিদ্ধাস্তাচারী এবং কৌলাঁচারী 
প্রভৃতি ক্রমোচ্চ নানা পর্যায়ে বিভক্ত কর! হইয়াছে । স্ৃতরাং ইহাদের মধ্যে 
.একৌলাচারীই সর্বশ্রেষ্ঠ । কেহ এই সম্প্রদায়ে প্রবেশ করিতে ইচ্ছুক হইলে তাহাকে 
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এ সম্প্রদায়তূক্ত একজনের নিকট দীক্ষা নিতে হয় এবং দিবাভাগে নানাবিধ 
অনুষ্ঠানের পর ঘোষণ! করিতে হয় ষে সে পূর্বেকার ধর্মসংস্কার সমস্ত পরিত্যাগ 
করিল এবং ইহার প্রমাণস্বরূপ তাহার বুদ্ধিশ্রান্ধ ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। রাত্রিকালে 
গুরু ও শিশ্ আটজন বামাচারী তান্ত্রিক পুরুষ এবং আটটি স্ত্রীলোক (নর্তকী ও 
তাতির কন্তা, গণিকা, ধোপানী, নাঁপিতের স্ত্রী বা কন্তা, ত্রাক্মণী, একজন ভূত্বামীর 
কন্তা ও গোয়ালিনী ) সহ একটি অন্ধকার কক্ষে প্রবেশ করে এবং প্রতি পুক্ষষের 
পাশে একটি স্ীলোক বসে । গুরু তখন শিষ্তকে নিয়নলিখিতরূপ উপদেশ দেন। 
“আজি হইতে লজ্জা-ঘ্বণা, শুচি-অশুচি জ্ঞান জাতিভেদ প্রভৃতি সমস্ত ত্যাগ করিবে। 
মগ, মাস, স্ত্রীসম্ভোগ প্রভৃতি দ্বার! ইন্জিয়বুত্তি চরিতার্থ করিবে কিন্তু সর্বদা] ইষ্ট- 
দেবতা শিবকে স্মরণ করিবে এবং মগ্ মাংস প্রভৃতি ত্রহ্মপদ্ে লীন হইবাঁর উপাদান 
ক্বরূপ মনে করিবে । ইহার পর নান প্রত্রিয়া ও মন্ত্র হকাঁরে সকলেই মগ পাঁন 
ও মাংস ভক্ষণ করে-গোমাংসও বাদ যায় না। মগ্য পান করিতে করিতে চেলা 
সম্পূর্ণ বেহছু স হইয়া পড়ে তখন সে অবধৃত সংজ্ঞা পাঁয় এবং তাহার নৃতন নাম- 
করণ হয়। তারপর গুরু ও অন্যান্ত সকলে চলিয়া যায় কেবলমীত্র চেল] ও 
একটি স্ত্রীলোক থাকে । তান্ত্রিকেরা' অনেক বীভৎস আঁচরণ করে যেমন মানুষের 
মৃতদেহের উপর বসিয়া মড়ার মাথার খুলিতে উলঙ্গ স্ত্রী-পুরুষের একত্র স্থরাপাঁন 
ইত্যাদি । 

তাস্্রিকেরা তাহাদের এই সমুদয় আচাঁবের সমর্থনকল্লে যে দার্শনিক তথ্যের 
অবতারণা করে তাহার মর্ম এই £ কাঁম, ক্রোধ ইত্যাদি ব্যপন মানুষকে পাপের 
পথে চালিত করে। এই সমুদয় দূর না করিতে পারিলে মোক্ষ লাভ হয় ন1। 
শাস্ত্রকারেরা এই জন্য কঠোর তপন্তা ও ইন্দ্রিয় সংযমের বিধান দিয়াছেন। কিন্ত 
ইহা খুবই কষ্টকর--প্রায় অসাঁধা বলিলেই হয়। তান্ত্রিক বামাচারীরা এইজন্ত 
প্রলোভন পরিহার ও ইন্দ্রিয় নিরোধের পরিবর্তে অপরিমিত ও যথেচ্ছ ইক্জরিয় 
বৃত্তির চরিতার্থ দ্বারা মানুষের মনকে ইহা হইতে বিমুখ করেন। অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ 
অভ্যাসের ফলে এই সমুদয়ের প্রতি আর কোন আকর্ষণ থাকে না এবং এই ভাবে 
ইন্জিয় বৃত্তির নিরোধ হয়। বামাচারীর! বলে ষে সাধারণ সন্গ্যামীরা কঠোঁরত। 
অবলম্বন করিয়া অর্থাৎ সংসার হইতে দূরে থাঁকিলেই নিরাপদ থাকেন। কিন্ত 
বাশাচারীর। প্রলোভন সম্মুখে থাকিলেও ইন্দ্রিয় বৃত্তি নিরোধ করিতে সমর্থ হন । 

বৈষ্ণব সহজিয়ার! এই তান্ত্রিক দর্শনের ভিত্তিতেই পরকীয়| প্রেমের প্রতিষ্ঠা 


২৮২ বাংল! দেশের.ইতিহাস 


করে। প্রেমের ছ্বারা ভগবানকে লাভ করাই তাহাদের চরম লক্ষ্য। সুতরাং 
প্রথমে নর-নারীর প্রেমের মধ্য দিয়াই এই প্রেমের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে হইবে। 
নিজের স্ত্রী অপেক্ষা অন্ত নারীর প্রতি আপক্তিই বেশী প্রবল হয় স্থতরাঁং ইহাই 
এই প্রেমের প্রথম সোপান এবং প্রথমে স্থূল দেহজাত ও নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি হইলেও 
ক্রমে ইহা ভগবানের প্রতি প্রেমে পরিণত হয়। কেহ কেহ আবার ইহার 
সঙ্গে আর একটু যোগ করে। মাহ্ছষের মন কাম প্রবৃত্তিতে চঞ্চল হয়। তাহ! 
চরিতার্থ হইলেই মন শাস্তভাব অবলম্বন করে এবং তাহাকে ভগবানের ধ্যানে 
সমীহিত করা যায়। কেহ কেহ মানবদেহের শিরা উপশিরাঁর উপর ইচ্ছাব প্রভাব 
অর্থাৎ কুগুলিনী শক্তির জাগরণ প্রভৃতি নান! ব্যাখ্যা করেন । 

সহজিয়ারা অনেক শাখায় বিভক্ত-যমন আউল, বাউল, শাহ, দরবেশ, নেড়া, 
সহজিয়' প্রভৃতি । ইহ ছাঁড়। কতাভজা, স্পষ্টদাঁয়ক, মখীভীবক, কিশোরী ভজনী, 
রামবল্লতি, জগন্মোহিনী, গৌড়বাদী, সাহেবধানী, পাঁগলনাঁথি, গোবরাই প্রভৃতি 
সম্প্রদায়ও অনেকে সহজিয়া শ্রেণীর অস্ততূক্তি করেন। এই সমুদয় বিভিন্ন শাখার 
সহজিয়াদের ধর্মমত, সাঁমাঁজিক প্রথা ও সাধন প্রণালীর মধ্যে যথেষ্ট প্রভেদ 
থাকিলেও গুরুবাদ, স্ত্রী পুরুষের অবাধ মিলন ও পরকীয়া! প্রেমের মাহাত্য সকলেই 
স্বীকার করে। ইহাদের উৎসবে স্ত্রীলোকেব সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাঁকায় বহু শ্লোক 
ইহাঁতে যৌগ দ্রেয়। (ঘাঁষপাড়া, রাঁমকেলি, নদীয়া, শান্তিপুর, খডদহ, কেন্দুলি, 
এবং বীরভূম, বাঁকুডা ও মেদিশীপুর জিলায় সহজিয়াদদের বহু কেন্দ্র আছে। 
মহজিয়াদের শাদ্প সবই প্রায় হাতে লেখা পুঁথিতে পাওয়া যায় _ কিন্ত ইহাব ভাষা 
সান্ধ/তাঁষা- সাংকেতিক ও ছূর্বোধ্য। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে সহজ 
বাংল! ভাষায় লিখিত কষেকখানি পুথি আছে। এই নকল শান্মে পরকীয়া 
প্রেমের সমর্থনে কেবল তন্থশান্্ নহে, অথর্ব-সংহিতা, ছান্দোগ্যোপনিষৎ ও বৌদ্ধ 
কথাবত্,র উল্লেখ করা হইয়াছে । অরর্বের উক্তি এস্থলে প্রযোজ্য নহে- কারণ 
ইহাতে স্ত্রীলোকের সহিত একাধিক ভূতপুধ স্বামীর মিলনের কথ! আছে। ইহাতে 
স্রীলোকের বু বিবাহ প্রমাণিত হয় কিন্তু পরকীয়। প্রেম মমধিত হয় না। 
ছান্দোগ্যোপনিষদে দ্বিতীয় প্রপাঠকে ত্রয়োদশ খণ্ডের নি কাঞ্চন পরিহরেৎ" এই 
বচনে পরস্ত্রী সংগমের অনুমোদন আছে। শঙ্করাচার্ষের ভাঙ্কে ইহ! বিশদরূপে 
ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তবে তিনি লিখিয়াছেন "পরক্ত্রাগমনের নিষেধ বিধায়িকা 
শ্থৃতি এই বামদেব্য সামোপসন] ভিন্ন অন্য স্থানেই বুঝিতে হইবে” কিন্তু ইহা খুব 


ধর্ম ও সমাজ ২৮৩ 


প্রবল যুক্তি নহে--কারণ একথানি শ্রেষ্ট প্রামাণিক উপনিষদ যদি কোন, 
উপাসনায় পরজ্ত্রীগমন অন্থমোদন করে তবে তান্ত্রিক ও সহজিয়ার] সেই দৃষ্টান্ত দ্বারা 
নিজেদের সমর্থন করিতে পারে । 

ঝৌদ্ধগ্রস্থ কথাবত্ততে “একাধিপ্লয়ো” নামক একটি প্রথার উল্লেখ আছে। ঘে 
কোন স্ত্রী-পুরুষ পরস্পরের প্রতি আকুষ্ট হইলে তাহাদের দৈহিক মিলন হইতে পারে ।' 

এই সকল দৃষ্টাস্তের উল্লেখ দেখিয়া মনে হয় ঘষে পরকীয়া-প্রেমের ভিত্তিতে 
তগবশ্প্রাপ্তির সাধন হয়ত একটি প্রাচীন সাধনার ধারার অনুকরণ ব1 উদর্তন 
মাত্র। অন্ততঃ বর্তমান যুগে আমর! ইহাঁকে যে চক্ষে দেখি মধ্য ও প্রাচীন যুগের 
দৃষ্টিভঙ্গি তাহা হইতে অন্যরূপ ছিল। এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখ! কর্তব্য যে মধ্য- 
যুগের কয়েকজন প্রধান স্মার্ত পণ্ডিতও তন্ত্রৌক্ত সাধনার ধারাকে স্বীকার করিয়। 
লইয়াছেন। প্রাচীন যুগের শেষ পর্যন্ত শাসম্্কারের। ইহাকে ধর্মানুষ্ঠান বলিয়া 
স্বীকার করেন নাই। 

এই সহজিয়! সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকগুলি মধ্যযুগের শেষ পর্যস্ত সুপরিচিত 
ছিল। কয়েকটি এখনও আছে । দু একটির বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করিতেছি । কর্তাভজ।, 
সম্প্রদায় আউলচাঁদ নামক এক সাঁধু অষ্টাদশ থুষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি 
নদীয়া জিলার নানা স্থানে ইহা প্রচার করেন। ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে তাহার মৃত্যু 
হইলে নৈহাটির নিকট ঘোধপাড়া নিবাসী সদ্‌গোৌপ জাতীয় রাঁমশরণ পাঁল ইহার 
কর্তা হন। তিনি জাতিভেদ মানিতেন না এবং হিন্দু মুললমান উভয়ই তাহার 
শিব ছিল। এই সম্প্রদায়ের লোক কর্তা বা গুরুকে সাক্ষাৎ ভগবান বা কৃষ্ণ 
বলিয়া মনে করিত এবং তাহাকেই ইঠ্টদেবতা জ্ঞানে পূজা করিত। ক্রমে এই 
সম্প্রদায়ের খুব সমৃদ্ধি হয় ও ভক্তের সংখ্যা অসম্ভব বৃদ্ধি হয়। এই দলের মধ্যে 
নিম্নজাতীয়। স্ত্রীলোকের সংখ্যাই ছিল খুব বেশি এবং গোপীরা কুষ্ণকে যেমন 
ভাবে কায়মনপ্রাণে ভজন করিত ইহারাও সেইরূপ করিত। ঘোষপাড়ার মেলায় 
লক্ষাধিক লোকের সমাগম হইত, ইহার মধ্যে স্্ীলোকের সংখ্যাই ছিল অত্যন্ত 
অধিক। উনবিংশ শতাব্দীতেও রাঁমশরণ পাঁলের পুত্র রামছুলাল পালের 
অধ্যক্ষতীয় এই সম্প্রদায় খুব প্রভাবশালী ছিল কিন্তু এ যুগের নীতির আদর্শ 
অনুসারে ইহাদের নীতি ও আচরণ খুব নিন্দনীয় বলিয়া পরিগণিত হইত। ইহার! 
ফলেই এই সম্প্রদায়ের প্রতিপত্তি নষ্ট হয়। 

»স্সষ্্রদায়ক” সম্প্রদায় ছিল কর্তীভজার ঠিক বিপরীত। এই সম্প্রদায়ের 


২৮৪ বাংল। দেশের ইতিহাস 


লোকেরা গুরুকে ভগবানের অবতার মনে করিত না এবং তাহার কর্তৃত্বও খুব 
সীমাবদ্ধ ছিল। মুশিদাবাদ জিলার অন্তর্গত সৈনাবাঁদনিবাসী কৃষ্ণচন্দ্র চক্রবর্তীর 
শিষ্য ব্ূপরাম কবিরাজ ইহার প্রতিষ্টা করেন। কর্তাভজ দলের ন্যায় ইহারও বহু 
সংখ্যক গৃহস্থ শিষ্য ছিল। কিন্তু কর্তৃত্ব ছিল একদল সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীর হাতে। 
ইহারা এক সঙ্গে এক মণঠে ভ্রাতা ভগিনীর স্তায় বাস করিত। ইহারা কৃষ্ণ ও 
চৈতন্যের স্ততিমূলক গান গাহিয়া নৃত্য করিত। দন্গ্যাসিনীরা ভদ্রঘরের মেয়েদের 
আধ্যাত্মিক উপদেশ দ্িত। এই নকল মেয়েরাও মঠে আপিত। কলিকাতাই 
ইহাদের প্রধান কেন্দ্র ছিল। | 

সখীভাবক সম্প্রদায়ের পুরুষ তক্কেরা স্ত্রীলৌকের পোষাক পরিত, স্বীলোকের 
নাম ধারণ করিত, এবং স্ত্রীলোকের ন্যায় কৃষ্ণ ও চৈতন্তের নামে নৃত্য গীত করিত। 
নিম্বশ্রেণীর লোকের! ইহাদের শিশ্বাত্ব গ্রহণ করিত। মালদহ জিলার জঙ্গলিটোলা 
ইহাদের প্রধান কেন্দ্র ছিল। জয়পুর ও কাশীতেও এই সম্প্রনায়ের কিছু 
প্রতিপত্তি ছিল। 

বর্তমান যুগের দৃষ্টিতে এই সকল সম্প্রদায়ের অনেক প্রথা ও ব্যবস্থা আপত্তি- 
জনক ও অশ্লীল বলিয়া মনে হইলেও ইহাদের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য বিশেষ লক্ষণীয়। 
মধ্যযুগে কবীর, নানক প্রভৃতি লাঁধুসন্তের! যেমন প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্রের বিধি ও 
হিন্দুর প্রচলিত ধর্মানুষ্টান ও সাঁমাজিক বিধান সম্পূর্ণ অগ্রাহা করিয়া এক উদার 
বিশ্বজনীন ধর্মের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং ইহাঁর মূল ভিত্তি ছিল কেবলমাত্র 
ভগবান ও ভক্তের মধ্যে একান্তিক প্রেম ও ভক্তি বাংলার সহজিয়াদের মধোও 
সেই ভাবের বিকাশ দেখিতে পাঁওয়া! যায়। কিন্ত ইহার উৎস ছিল বাংলার বৌদ্ধ 
সহজিয়া মতের গ্রস্থ। এই সমুদয় গ্রন্থ মধ্যযুগ বা ইহার অনতিপুর্বে রচিত 
হইয়াছিল এবং এই প্রাচীন সহজিয়। সাধনার ধারাই যে বৈষ্ণব সহজিয়াদের মধ্যে 
প্রবাহিত হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। স্থতরাৎ বাংলার 
এই সাধনা ষে মধ্যযুগে ভারতের অন্যান্য স্থানের অনুরূপ সাধনার পূর্ববর্তী এবং 
কবীর, নানক প্রভৃতির দৃষ্টান্ত বা ইসলা মীয় সুফী প্রভাবের ফল নছে তাহা সহজেই 
অনুমান কর যায়। ইহার প্রমাণম্বরূপ সরোরুহপাদদের (অর্থাৎ সরহ-পাদের ) 
“দোহাঁকোষ' নামক গ্রন্থের সারমর্ বর্ণনা করিতেছি । 

“ধর্মের সুম্্ উপদেশ গুরুর মুখ হইতে শুনিতে হইবে, শাস্ত্র পড়িয়। কিছু জান 
লাভ হইবে না। গুরু যাহা বলিবেন, নিবিচারে তাহ পালন করিবে ।” 


ধর্ম ও সমাজ ২৮৫. 


ষড়ার্শন খগ্ডন করিয়া সরোরুহ জাঁতিভেদের তীব্র ও বিস্তৃত প্রতিবাদ করিয়া- 
ছেন। তিনি বলেন, "ব্রাহ্মণ ব্রহ্মার মুখ হইতে হইয়াছিল ; যখন হইয়াছিল, তখন 
হইয়াছিল, এখন ত অন্যে যেরূপে হয় ব্রাহ্মণ সেরূপে হয়, তবে আর ব্রাহ্মণত্্‌ 
রহিল কি করিয়া? যদি বল, সংস্কারে ব্রাহ্মণ হয়, চগালকে সংস্কার দেও, সে 
্রাঙ্গণ হোক; যদি বল বেদ পড়িলে ত্রাণ হয়, তাঁরাও পড়ুক” । “হোম: 
করিলে মুক্তি যত হোঁক ন1 হোক, ধেশয়ায় চক্ষের পীড়া হয় এই মাত্র।” 

বেদ সম্বন্ধে উক্তি :-- 

“বেদ ত আর পরমার্থ নয়, বেদ কেবল বাজে কথা বলে।” 

বিভিন্ন ধর্মের সাধু সন্র্যাসীর সম্বন্ধে উক্তি £₹__ 

ঈিগ্বরপরায়ণেরা গায়ে ছাই মাঝে মাথাঁয় জটা ধরে, প্রদীপ জালিয়া ঘরে বসিয়া 
থাকে, ঘরে ঈশান কোণে বপিয়া ঘণ্টা! চালে, আসন করিয়া বসে, চক্ষু মিটম্িট 
করে, কানে খুস্‌ খুস্‌ করে ও লোককে ধাবধন দেয়।? 

'ক্ষপণকেরা ( জৈন সাধু) আঁপনার শরীরকে কষ্ট দেয়, নগ্ন হইয়া থাকে এবং 
আপনার কেশোঁৎপাটন করে। যদি নগ্ন হইলে মুক্তি হয় তাহা! হইলে শৃগাঁল- 
কুকুরের মুক্তি আগে হইবে, ঘ্দি লোমোত্পাটনে মুক্তি হয় তবে... (“তা জুবই 
নিত্যন্থহ' ইতি), ময়ুরপুচ্ছ গ্রহণ কগগিলে যদি মুক্তি হয় তবে মমূর ও মুগের মুক্তি 
হওয়া উচিত, তৃণ আহার করিলে যদি মুক্কি হয় তাহ! হইলে হাতী-:ঘাড়ার আগে 
মুক্তি হওয়া উচিত।' 

“যে বড় বড় শ্রমণ (বৌদ্ধ) স্থবির আছেন, কাহারও দশ শিল্ু, কাহারও কোটি 
শিষ্ক সকলেই গেকুয় কাঁপড় পরে, সন্গ্যাসী হয় ও লোক ঠকাইয়া খ'য়।” 

“সহজ পন্থা ভিন্ন পন্তাই নাই। সহজ পন্থা গুরুর মুখে শুনিতে হয়। যে যে 
উপায়েই মুক্তির চেষ্টা করুক না কেন, শেষে মকলকে নহজ পথেই আসিতে হইবে ॥ 

এই সমুদয় উক্তির এঁতিহাসিক মূল্য খুবই গুরুতর। প্রচলিত সংস্কার, 
আঁচার ও ধর্মানুষ্ঠানের বিরুদ্ধে যুক্তিমূলক বিদ্রোহ আমাদিগকে বাংলার উনবিংশ 
শতাব্দীর নব জাগরণ বা রেনেক্সীলের (90981559008) কথা স্মরণ করাইয়। দেয়। 
আর এই লাধনের ধারা যে মধ্যযুগে অব্যাহত গতিতে প্রবাহিত হইয়াছিল বৈষ্ব 
সহজিয়াদের অন্থরূপ ধর্মমত তাহা প্রতিপন্ন করে। এই সহজিয়াদের একটি 
প্রকৃষ্ট নিদর্শন--বাউল সম্প্রদীয়। ইহা? এখনও একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই এবং 
ইহাদের অনেক গানের মধ্য দিয়া আমরা সহজিয়া মতের প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই। 


২৮৬ বাংল। দেশের ইতিহাস 


ধর্ম সম্প্রদায়ে সাধারণত যেবূপ প্রথাবন্ধতা, গতান্ুগতিকতা, এবং রীতিপ্রবণতা 
দেখ যায়, বাউলের! তাহ! হইতে অনেকটা মুক্ত ৷ 
ভক্ত ও ভগবানের সম্বন্ধ ব্যক্তিগত অগ্কভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত; দলবদ্ধ 
আচার অনুষ্ঠান পৃজাপদ্ধতির সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই__-বরং এগুলি 
তাহাদের মধ্যে ব্যবধানের স্থষ্টি করে মাত্র এবং মানুষ ষে অনুষ্ঠানের ও ধর্মমতের 
অপেক্ষা অনেক বড় এই গানগুলির মধ্য দিয়া তাহ। অতি সুন্দর ও সহজভাবে 
.ফুটিয়! উঠিয়াছে। এ বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞের মত সংক্ষেপে উদ্ধত করিতেছি £* 
“বাউলের! জাতি, পঙ.ক্তি, তীর্থ প্রতিমা, শাস্ত্রবিধি, ভেখ-আচরণ মানেন ন1। 
মানবতত্বই তাদের সাঁর। মানবের মধ্যে সর্ববিশ্বচরাচর, সেখানেই সাধনা। 
তাদের সাধনার মূল তত্ব হল প্রেম । কাজেই ভগবানের সঙ্গে সান হতে হবে। 
ভগবানও এই্বরযময়, বিশ্বপতি হলে হবে কি, প্রেমে তিনি ধরা দিতেই ব্যাকুল। 
তাই বাউল'বলেন-__ 
'জ্ঞানের অগম্য তুমি প্রেমেতে ভিখারী 1 
এই বাউলের! শাস্ত্রবিধি মানেন না ।'-*আর পাগল তে। কোন নিয়মের ধার ধারে 
না। তাই তার! দেওয়ান1 বা! পাগল। বাউল বা বাতুল কথার অর্থও পাঁগল। 
বাউলের! ভাই গান করেন - 
“তাই তো বাউল হৈ ভাই। 
এখন বেদের ভেদ বিভেদের 
আর তো দাবি দাওয়া নাই ।' 
'€লাক চলাচলের পথ বন্ধ্যা । তাঁতে ঘাসটুকুও জন্মাতে পারে না। _ 
'গতাগতের বাংঝ। পথে 
আজায় না! ঘাম কোনমতে ।' 
এই লোঁকাচারের বন্ধ্যা পথে বাউলের! অগ্রসর হতে নারাজ । তাই তারা লোক 
প্রচলিত বিধিও মানেন না, আবার প্রাণহীন অবাস্তব তত্বও বোঝেন না। তারা 
চান মানুষ, কিন্তু সে মান্গষ আস্ত মানুষ, যে সমাজের ভগ্নাংশ নয়। সেই পরিপূর্ণ 
মানুষই ব্যক্তি, ইংরেজীতে যাকে বলে পার্সনালিটি। তার মধ্যেই যে লব-- 
'আগ্ অস্ত এই মানুষে, বাইরে কোথাও নাই" ।* 
১1 ক্ষিতিমোহন সেন, বাংলার সাধন! ৭৬--৮৪ পৃঃ। 
২। চণ্ীদাসের উকি স্মরণীয়--“সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই ।” 


ধর্ম ও সমাজ ২৮৭ 


লোকমত এবং সম্প্রদায়গুলিই তে! ভগবানের দ্িকে যাবার প্রেমপথের সব বাঁধা-- 
তোমার পথ।ঢাইক্যাছে মন্দিরে মসজেদে । 
তোমার ডাক শুনি সাঁই, চলতে ন1 পাই 
কুথে দাড়ায় গুরুতে মরশেদে ॥+ 

এই জীবন্ত প্রেম কি মৃত শাস্ত্রের কাছে মেলে? তার খবর মেলে জীবন্ত মানুষের 
কাছে। তীরাই গুরু । শাস্্রভারগ্রন্ত গুরু হলে চলবে না, চাই প্রেমেন্প্রাণে-রসে 
ভরপুর গুরু । তিনি ষে বিশেষ একটি মানুষ তা নয়। নিখিল চরাঁচরের সব- 
কিছুই গুরু হয়ে আমার অন্তরে দিনের পর দিন অনস্তকাল ধরে সেই দীক্ষ! 
দিচ্ছেন । তাই বাঁউলদের-_ 

অধিক গুরু, পথিক গুরু, গুরু অগণন । 

গুরু বলে কারে প্রণাম করবি মন ?, 
“আমাদের জীবন থেকে ভগবানকে নির্বাসিত করে রেখেছি । সেই জেলখানার 
নামই ঠাকুর ঘর। (সেখানে দিনের মধ্যে এক আধটুকু সময় গিয়ে ঠাকুরের সঙ্গে 
দেখা বা মোলাকাত করে আসি । এইটুকু মোলাকাতেই মন তৃপ্ধ হবে! যদ্দি 
তিনি প্রেমময় প্রাণেশ্বর, তবে তাঁকে সর্বকাল ও জীবনের সর্বস্থান ছেড়ে দিতে 
হবে না? 

£ও [তার কিসের ঠাকুর ঘর ? 

(যারে) ফাটকে তুই রাখলি আটক 

তারে আগে খালাদ কর। 
সহজিয়! বৈষ্বদের সহিত বাউলদের কিছু প্রভেদ আছে। সহজিয়া বৈঞ্ুবগণ 

রাধা ও কৃষ্ণের প্রেমের মধ্য দিয়া পরমাত্মার উপলব্ধি করেন। বাউলদ্বরে মতে 
প্রত্যেক ব্যক্তির অস্তরেই পরমাত্বা আছেন তাঁহার সহিত যোগাযোগ স্থাপন 
করিতে পারিলেই পরমাত্মা। বা ভগবানের উপলব্ধি হয়। এই “মনের মানুষই 
বাউলের ভগবান এবং তাহার সহিত প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ স্থাপনই বাউলের চরম ও পরম 
লক্ষ্য এবং এই সম্বন্ধ প্রেমের মধ্য দিয়াই স্থাপিত হয়। অনেকে মনে করেন 
যে বাঁউলদের উপর স্থফী সম্প্রদায়ের প্রভাব আছে । কিন্তু স্থফীমতের উপর থে 
উপনিষদ ও সহজিয়ার যথেষ্ট প্রভাব আছে এবং সুফীদের চিন্তা ও সাধনার ধারা 
ষে ভারতবামীদের নিকট কোন নৃতন তথ্য উপস্থিত করে নাই, ইহাও অনেকেই 
স্বীকার করিয়াছেন। 


২৮৮ বাংল! দেশের ইতিহাস 


ভারতবর্ষের মধ্যদুগে ঘে বিশিষ্ট ধর্ম সম্প্রনায় নিরপেক্ষ, যুক্তিমূলক, আচার- 
অনুষ্ঠানবজিত, জাঁতিভেদ ও লর্বপ্রকার শ্রেণী: 5দরহিত, কেবলমাত্র ব্যক্তিগত ও 
বিশুদ্ধ অস্তনিহিত প্রেম ও ভক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এই উদার সার্বজনীন ধর্মমত 
ভগবানকে লাভ করিবার প্রকৃষ্ট পথ বলিয়া কবীর, নানক, চৈতন্য প্রভৃতি বহু 
সাধুসন্ত প্রচার করিয়াছিলেন তাহা এই যুগের ধর্মের ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট মর্যাদা! 
লাভ করিয়াছে । অনেকেই মনে করেন যে ইসলামের সহিত ঘনিষ্ট সন্বন্ধ ইহার, 
উৎপত্তির অন্ততম কারণ। কিন্তু বাংলাদেশের বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব সহজিয়ারা ষে 
মুদলমান লংস্পর্শে আপিবার বহু পূর্ব হইতেই এই পাধনার ধারার মহিত পরিচিত 
ছিল তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই । স্থৃতরাৎ ইহ। বাংলার সংস্কৃতির নিজস্ব 
বৈশিষ্ট্য বলিয়। গ্রহণ করাই যুক্তিনঙ্বত। কবীর বা নানকের উপর ইপলাম 
কতটা প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, এই গ্রন্থে তাহার আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক । কিন্তু 
চৈতন্যের জীবনী ও ধর্মমত সম্বন্ধে যতটুকু জানিতে পারা যায় তাহাতে ইসলামের 
কোন প্রভাব কল্পনা করার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই। চৈতন্যের সহিত 
কবীর, নানক প্রভৃতির প্রভেদও বিশেষ লক্ষণীয় । ঠৈতন্য কৃষ্ণকে ঈশ্বর বলিয়া 
স্বীকার করিতেন। পুরীতে জগন্নাথ মূতি দেখিয়। তাহার ভাবাবেশ হইয়াছিল। 
তিনি বুন্দাবন প্রভৃতি তীর্থের মাহাত্থ্য স্বীকার করিতেন। জাতিভেদ না মানিলেও 
তিনি ইহা কিংবা প্রাচীন হিন্দৃপ্রথা ও অনুষ্ঠান একেবারে বর্জন করেন নাই। 
কিছুকাল পরেই তাহার সম্প্রদায় জাতিভেন ও ব্রাহ্মণদের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়া 
লইয়াছিলেন। এই সমূদয়ই কবীর, নানক ও ইসলামীয় ধর্মমতের সম্পূর্ণ খিরোধী। 
চৈতন্যের ধর্মমতের সহিত ইহাদের যে সাদৃশ্ত পরিলক্ষিত হয়, তাহা প্রীচীন বৌদ্ধ 
সহজিয়ার প্রভাবেরই ফল এই মত গ্রহণ করাই অধিকতর যুক্কিসঙ্গত। অর্থাৎ 
চৈতন্য ও বৈষ্ণব সহজিয়াগণ সকলেই প্রাচীন বৌদ্ধ সহজিয়ার সাধনা দ্বারাই অল্প 
বা! বেশী পরিমাণে প্রভাঁবান্বিত হইয়াছিলেন। অন্য কোন বিদেশী প্রভাব স্বীকার 
করিবার প্রয়োজন নাই এবং ইহার সপক্ষে কোন যুক্কি বা প্রমাণও নাই । নাথ 
সম্প্রদায়ও অনেকটা সহজিয়াদের মতন-_কেহ বৌদ্ধ ধর্ম হইতে কেহ বা হিন্দুধর্ম 
হইতে নাথ পন্থ গ্রহণ করেন। 

এই নাথ বা যুগী সম্প্রদায়ও বাংলাদেশে থুব প্রভাবশালী হইয়াছিল এবং ক্রমে 
ভারতবর্ষের নানাস্থানে ছড়াইয়া' পড়িয়াছিল। কায়-দাধন, হঠযোগ প্রভৃতি 
ক্রিয়ার সাহায্যে নানারূপ অলৌকিক শক্তি অর্জন এবং মৃত্যুর হাত হইতে. 


ধর্ম ও সমাজ ২৮৯ 


পরিত্রাণ লাভ করাই ছিল ইহাদের লক্ষ্য। এই সম্প্রদায়ের গুরু গোরক্ষনাঁথ এবং 
শিশ্কা। রাণী ময়নামতী ও তাহীর পুত্র গোঁপীচান্দের কাহিনী বাংল] সাহিত্যের 
মাধ্যমে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে । এই সম্প্রদায় এখন কানফাটা যোগী 
নামে পরিচিত এবং বাংলার বাহিরে বিহার, নেপাল, উত্তর প্রদেশ, পঞ্জাব, 
গুজরাট ও মহারাষ্টে এখনও ইহারা! বহুসংখ্যায় বিগ্যমাঁন। সংস্কৃত, হিন্দী, পঞ্জাবী, 
মারাঠি ও ওড়িয়! ভাষায় রচিত ধর্মশান্্র এককাঁলে এই সম্প্রনায়ের বিস্তৃতি ও 
প্রাধান্তের সাক্ষ্য দিতেছে । 

ধর্মঠাকুরের পূজা এখনও পশ্চিমবঙ্গে কোন কোন স্থানে প্রচলিত আছে। 
শন্যপুরাণ ও ধর্মপূজা বিধান নামে এই সম্প্রদায়ের দুইথানি বাংল! ভাষায় রচিত 
বর্শশাস্ত্রে এই লুপ্তপ্রায় সম্প্রদায়ের পরিচয় ও পুজার অনুষ্ঠান বিবৃত হইয়াছে। 
বর্তমানে হাঁড়ী, ভোম, বাঁগদী প্রভৃতি নিম্শ্রেণীর মধ্যেই ইহা প্রচলিত। কিন্তু 
ধর্মমঙ্গল নামক এক শ্রেণীর গ্রন্থ হইতে ইহার পূর্বপ্রভাব ও অনেক কাহিনী জানা 
যায়। এক অমিতবলশালী যোদ্ধা লাউসেনের যুদ্ধবিজয়কে কেন্দ্র করিয়াই এই 
নমুদয় কাহিনী রচিত হইয়াছে। ইহাঁদের মতে লাউসেন পাঁলরাজগণের সমসামস্ষিক 
ছিলেন $ কিন্তু ইহার কোন প্রমাণ নাই। স্থতরাং ল[উসেন কাল্পনিক" ব্যক্তি 
বলিয়াই মনে হয়। কেহ কেহ ধর্মঠাকুরের পৃজাঁকে বাংলায় বৌদ্ধধর্মের শেষ নিদর্শন 
বলিয়া মনে করেন কিন্তু বৌদ্ধধর্মের স্পষ্ট উল্লেখ থাকিলেও ধর্মঠাকুরের পৃজায় 
হিন্দুদের দেবী, তান্ত্রিক ধর্মমত এবং অনার্য আর্দিম জাতির ধর্মবিশ্বাসেরও যথেষ্ট 
নিদর্শন পাঁওয়! যায়৷ উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের বিরুদ্ধে এই সপ্প্রদায়ের আক্রোশ এবং 
বিজেত। মৃসলমানদের প্রত্তি সহামভূতির কথা৷ পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে ।১ 

এইরূপ আরও :অনেক ধর্মমত প্রচলিত ছিল যাহ ব্রাক্ষণ্য-ধর্মের অন্তর্বতা 
শহে এবং ন্বৃতিশান্ত্র অমোধিত আচার ব্যবহাঁরেরও বিরোধী । দ্বাদশ শতাব্দী 
হইতেই বাংলায় বেদের পঠন-পাঠন এবং বৈদিক ক্রিয়াকর্মের প্রচলন অনেক 
কমিয়। গিয়াছিল এবং তান্ত্রিক মতের প্রভাব বাঁড়িয়াছিল। এমন কি, এই 
সকল মতের সমর্থনে পুরাণের অনুকরণে তাক্ষ্য ব্রাহ্মণ, আগ্নেয়, বৈষ্ণব প্রভৃতি নাষে 
কত্রিম পুরাণ গ্রন্থ রচিত হুইম়[ছিল। তারপর মুদলমান আক্রমণের ফলে ত্রয়োদশ 
শতাব্বীতে হিন্দুসমাজে অনেক বিপর্যয় ঘটে। বিশেষত অনেক লৌকিক ধর্ম 
প্রভাবশালী হইয়া উঠে এবং অনেক অনাচার সমাজে প্রবেশ করে। লমাজের 





১। ২৪২-২৪৪ পৃষ্ঠা জষ্টব্য। 
২৯ 


২৯০ বাংল৷ দ্লেশের ইডিহাস 


নায়ক ম্মার্ত পণ্ডিতগণের উপর ইহার গ্রতিক্রিয়৷ ছুই বিপরীত রকমের হয়। এক 
দল এই নৃতন ভাবধারা ও আচার ব্যবহার কতক পরিমাণে শ্বীকার করিয়া 
প্রাচীনের সহিত নৃতনের সামগ্রস্ত সাধন করিতে চাহেন। অপর দল ইহার্দিগকে 
“আধুনিক” এই আথা দিয়া ব্যঙ্গ-বিদ্রপ করেন। প্রথম শ্রেণীভুক্ত দুইজন 
প্রধান ন্মার্ত ছিলেন শূলপাণি ও শ্রীনাথ আচার্য চুড়ামণি। শুলপাঁপি তান্ত্রিক [ধর্ম 
এবং ইহার শান অপ্রামাণিক বলিয়া! একেবারে ত্যাগ করেন নাই বরং পুরাণ ও 
প্রাচীন শ্বৃতির অনুমোদন না থাকিলেও দল, রাসলীলা প্রভৃতি বিধিসঙ্গত হিন্দু 
আচরণ বলিয়া গ্রহণ করেন । শ্রীনাথ আচার্ষ আবও অনেক দূর অগ্রসর হইলেন । 
তিনি বলিলেন যে শাম্ম বহির্ভত হইলেও দেশপ্রসিদ্ধ আচার বাবহারও প্রামাণিক 
বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। ছিনি এই সুত্র অনুযায়ী মতস্তভক্ষণ প্রভৃতি 
অন্পমোদন করিলেন । র 
তান্ত্রিক ধর্ম ও আচাঁর পুরাপুরি সমথন ন! করিলেও তিনি তানস্্রিকগ্রন্থ--গারুড় 
তন্ত্র, রুদ্র-যামল, শৈবাগম প্রভৃতি হইতে অনেক শ্লোক উদ্ধীত করিয়াছেন । বল্লীল- 
পেন তাহার 'দানসাগরে তান্থ্িক ও এই শ্রেণীর অরবাচীন গ্রন্থ গুলিকে ভগ্ 
প্রতারকের লেখ! বলিয়া একেবারে বর্জন করিয়াছিলেন । স্থতরাং দেখা ধায় যে 
মধ্যযুগের প্রথম ভাগেই গৌড়। হিন্দুদের ভিতরেও পরিবর্তনের সুত্রপাত হইয়াছিল । 
কিন্তু ইহা বেশীদূর অগ্রনর হয় নাই, কারণ প্রাচীনপন্থী ম্মার্ত গোবিন্দানন্দ, অচ্যুত 
চক্রবর্তী, প্রভৃতি এই নৃতন পন্থার তীত্র প্রতিবাদ করেন। এমন কি শ্রীনিবাস 
আঁচার্ষের শিষ্ঠু রখঘুনন্দন ভট্রীচার্ধও গুরুর অনেক মত খণ্ডন করিয়! প্রাচীন পদ্ধতি 
লমর্থন করিয়াছেন । বঘুনন্দন অগাধ পণ্ডিত ও স্থনিপুণ নৈয়ায়িকের কৌশল- 
সহকারে যে সমুদয় মত প্রতিষ্ঠা করিলেন বাংলার রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ তাহাই গ্রহণ 
করিল। পরে আধুনিক স্মার্তদের প্রতিপত্তি ধীরে ধীরে কমিয়া গেল। কিন্তু 
রঘুনন্দনও তত্ত্রশান্ সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করেন নাই এবং কোন কোন বিষয়ে তঙ্ের 
সাহায্যে স্বৃতির ব্যাখ্যা করিয়াছেন । ইতাঁও বিশেষ দ্রষ্টব্য যে কলিষুগে যে সমস্ত 
আচার বর্জনীয়, রঘুনন্দনের তালিকায় তাহার মধ্যে সমুদ্রযাত্রার উল্লেখ নাঁই। 
কিন্ত সমাজে ত্রাক্ষণ্য ধর্মের প্রাচীন আদর্শও অনেক পরিমাণে খর্ব হুল । 
বুহদ্ধর্মপুরাঁণ সম্ভবত ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকের বাংলাদেশের ধর্ম ও সামাজিক 
“পরিরর্ভনের নিদর্শন বলিয়া গ্রহণ কর! যাইতে পাঁরে। ইছাতে বলা হইয়াছে যে 
র্রাঙ্ছণের মদ্য, মাংস, মৎস্য সহকারে দেবপুজা করিতে পারে, শান্তান্মদারে নরবলি 
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দিতে পারে, আপৎকালে শূত্রদ্দিগকে ধর্দোপদেশ ও মন্ত্র দীন করিতে পারে এবং 
পুরাঁণ পাঠ করিয়া শুনাইতে পারে । 
যবন অর্থাৎ মুসলমানদের প্রতি তীব্র বিদ্বেষ এবং দ্বণাঁও এই গ্রন্থে পরিস্ফুট 
হইয়াছে । উক্ত হইয়াছে যে যবনের সংস্পর্শ ও তাহাঁদের ভাঁষ৷ ব্যবহাঁর স্বরাঁপানের 
ভুলা দুষশীয়। তাহাদের অন্ন গ্রহণ আরও দৃষণীয় এবং শ্রেচ্ছ ষবনী সংপর্গ সর্বথা 
পরিত্যজ্য। ্‌ 
মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে যে ধর্মজীবনের চিত্র দেখিতে পাই তীহাঁও শ্বৃতি- 
শান্বের আদর্শ হতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন | চৈতন্য ভীগবতকাঁর ছুঃখের সহিত বলিয়াছেন 
য ভক্তিমূলক বৈষ্ণব ধর্ম লোপ পাইয়াছে ৷ ধর্মের নাঁমে যাহা প্রচলিত তাহ! হয় 
তাস্ত্িক সাধনা! অথবা লৌকিক দেবদেবীর পৃজা । এক তীন্ত্রিক সাধনার কথা তিনি 
লিখিয়াছেন £ 
“রাত্রি করি মন্ত্র পড়ি পঞ্চ কন্যা আনে । 
নানাবিধ দ্রব্য আইসে তা সবার স্নে ॥ 
ভক্ষ্য ভোজ্য গন্ধমাঁল্য বিবিধ বসন । 
খাইয়া তা সব! সঙ্গে বিবিধ রমন ॥” 
“মা, মীহস দিয়া যক্ষ পৃজাঁর' কথাঁও লিখিয়াছেন। শ্রীকুষ্ণকীর্তনে নর-কপাল হস্তে 
'যাগিনীর ভিক্ষা কবার কথ! আঁছে। পূর্বে সহজিয়া প্রসঙ্গে তীস্তিক অনুষ্ঠানের 
দাঙ্গুত দেওয়া হইয়াছে । শক্তিতত্বমূলক তাস্ছিক সাধন? ষে প্রাচীন কাল হইতেই 
প্রচলিত এবং মধাযুগে ইহা বদেশীয় স্মার্তগণের স্বীরূতি লাভ করে তাহা পূর্বেই 
বলা হুইয়াছে। তান্বিক শান্ত সাধনার প্রভাব বৌদ্ধ, শৈব, বৈষ্ণব সকল ধর্মেই 
দখা যাঁয়। মূলতঃ বেদান্তের ব্রদ্ধ ও মায়া, সাংখোর পুরুষ ও প্রকৃতি এবং তন্ত্রের 
শিব ও শক্তি একই তত্বের বিভিন্ন দিক বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে । ক্রয়ে 
কমে বিষণ ও লক্ষী, কৃষ্ণ ও রাঁধা এবং রাম ও সীতা-_-এই সকল যুগলও এই 
নত্তের অস্তভূর্ত হইয়াছেন । মধাযুগের বাংল! সাহিত্যে ইহারা সকলেই অভিন্ন 
এনং আজ পর্যস্তও রাঁধা-শ্তাম, ভবানী-শঙ্কর, সীতা-রাঁন প্রভৃতি একই ভগবানের 
বিভিন্ন মুত্তিরূপে পৃঙ্জা পাইক্কা আিতেছেন। নানারূপে বিভিন্ন ধর্মমতের এই 
অপূর্ব সমন্বয় ব! সামগ্রন্ত বাংলায় মধ্যযুগের হিন্দুধর্মের একটি বৈশিষ্ট্য । 
চৈততগ্ ভাগবতকার বণিত মঙ্গলচণ্ডী, মনসা ব1 বাঁশ্তুলী প্রভৃতি লৌকিক দেবী- 
গণের পূজা এই যুগের আর একটি বৈশিষ্ট্য। এই সক্ষল দেবীর মাহাস্-বর্ণন ও 
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পৃজা গ্রচলনের জন্য এক শ্রেণীর কাব্যের উদ্ভব হয়। এইগুলি মঙ্গল-কাব্য নামে. 
পরিচিত। সেকাঁলে পাঁচালী গায়কর। ইহ অবলম্বন করিয়া গান গাহিত। 

মঙ্গলকাব্য বাংলার নিজন্ব সম্পদ, ভারতবর্ষের অস্ত কোন প্রদেশে নাই। 
বাংলা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যে সমুদয় অখ্যাত বা অল্পখ্যাত দেবদেবীর পুজা 
প্রচলিত ছিল, অথবা যে সব দেবদেবী প্রসিদ্ধ হইলেও সমাজের উচ্চকোটিতে 
স্বীকৃতি বা সম্মানের আলন পান নাই, প্রধানত তাহারাই মঙ্গলকাব্যের উপজীব্য। 
ইছাঁদের মধ্যে মনসা, মঙ্গলচণ্ডী, শীতলা, কালিকাঁ, যগ্ঠী, কমলা, বাণ্তুলী, গঙ্গা, 
বরদা, গোসানী, ঘণ্টাকর্ণ প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে । এই সকল মঙ্গলকাবা 
ও তাহাদের কাহিনী পঞ্চম অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে মনমা ও 
মঙ্গলচণ্তিকাঁদেবীর মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়া কয়েকজন প্রসিদ্ধ কবি কাব্য রচন' 
করিয়াছেন । এগুলি পাচালীগানের বিষয়-বস্ত হওয়ায় এই দুই দেবী লমাজেব 
সর্বশ্রেণীর জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছেন। কাজেই তাহাদের মর্যাদা ও ভক্তের 
সংখ্যাও বাড়িয়াছে। 

শুধু দেবীমাহাত্ম্য বর্ণনা করাই প্রসিদ্ধ মঙ্গলকাব্যগুলির উদ্দেশ্য নছে। সনে 
আত্তাশক্তি স্থস্থির মূল কারণ, ধিনি চণ্ডীরূপে মার্কণ্ডেয় পুরাঁণে পৃজিতা এবং সাংখো 
প্রকৃতি বলিয়া অভিহিত, সেই মহাঁদেবী আর উন্নিখিত লৌকিক দেবীগণ যে 
অভিন্ন ইহা প্রতিপাদন করা তাহাদের অন্যতম উদ্দেশ্য । মনসা ও মঙ্গলচণ্ডা 
সম্পকাঁয় কাব্যে ইহা পরিস্ফুট হইয়াছে। মনসা প্রাচীন পৌরাণিক যুগের দেবী 
নহেন। সর্প-দেবী নামে তিনি নানা স্থলে পুজিতা৷ হতেন এবং ক্রমে শিবের 
কগ্া বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন। শ্িবক্ত চাঁদ সাগর যখন অবজ্ঞাভরে মনসাঁকে 
পুজা করিতে কিছুতেই রাজী হইলেন না তখন দববাণী হইল ষে মনসা ও 
ভগবতী একই দেবী। টার সাগর ইহ। মানিয়! লইয়া মন্সাকে পূজা করিয়া 
,স্তধ করিলেন ; ”আগছ্যাশক্তি সনাতনী, মুক্কিপদ-প্রদাফ্রিনী, জগতে পুজিত! 


তুমি জয়! 
মনসাঁও তখন তাহার স্বরূপ প্রকট করিলেন £ 
“আকাশ পাতাল ভূমি জন সফল আমি 
শক্তিরূপ। নবাকার মাতা | 


মহেশের মহেম্বরী মনোরূপ। অুকুমারী 
লক্্মীরূপ! নারায়ণ যথা ॥” 


ধর্ম ও সমাজ ২৯৩ 


মঙ্গলচণ্তী কাঁব্যের আরাধ্য দেবী অস্পৃশ্ত ব্যাধ সমাজের দেবী। তিনি বনে 
গোধিকারূপে ব্যাধ কালকেতুকে দেখ! দেন এবং শূকর মাংস তাহার পূজায় ব্যবহৃত 
হয়। খুল্লনার আরাধ্যা দেবী এই দেবী হইতে ভিন্ন এবং সভ্য ভব্য সমাজে 
মেয়েদের ত্রতের দেবী । কিন্তু মঙ্গলচণ্ডী কাব্যের প্রপাদে এই ছুই দেবী মিলিয়া 
গিয়াছেন এবং পুরাণোক্তা মহাঁদেবী দুর্গা ও চণ্তীদেবীর সহিত অভিন্ন বলিয়া 
পরিগণিত হইয়াছেন। 

এইরূপে যী, শীতল প্রভৃতি মঙ্গলকাব্যে শঙ্কর গৃহিণী শৈলম্থৃতা রূপে বণিত 
হইয়াঁছেন। ব্যান্রভয় নিবারণী কমল! দেবীও “সকলের শক্কি ও জগতেব মাতাঃ 
'পরম ঈশ্বরী জগতের মা” এবং 'রদ্ধা। বিষুঃ হর তাহাকে নিত্য পূজা করেন । 

আজ পর্যন্ত এই সকল দেবদেবী প্রায় সর্বশ্রেণীরই পূজা পাইয়া! আঁসিতেছেন। 
বাংলা সাহিত্যের মাধ্যমে ও পাচালীর গানে এই সকল দেবীর মাহাত্ম্য প্রচারই 
£হাঁর পথ প্রশস্ত করিয়াছে । সম্ভবত আর একটি কারণও ছিল। যখন দলে দলে 
নিষ্শ্রেণীর হিন্দুর! ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিতেছিল তখন এই বিপর্যয়ের প্রতিকার 
স্বরূপ উচ্চশ্রেণীর হিন্দুর এই সকল দেবীকে সম্মান ও স্বীকৃতি দিয়া নিমনশ্রেণীরদিগকে 
হিন্দুত্বের গণ্তীর মধ্যে বাখিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। মনে হয় এই কারণেই 
্মার্ত রঘুনন্দন কৃত্য-তত্ব অধ্যায়ে এই সকল লৌকিক দেবীদের পুজার বিধি 
দিয়াছেন। চণ্ডীমঙগলের কালকেতু আখ্যানেও নিন্নশ্রেণীর আধিক, সামাজিক ও 
আবাত্মিক উন্নতির কথাই ঘোষিত হইয়াছে। সংস্কৃত সাহিত্যে যে শ্রেণীর 
অধিকার ছিল না, বাংল! সাহিত্যের উদ্চবে সেই শ্রেণীর দাবি ও সংস্কৃতি সমাজের 
পকল স্তরের কর্ণগোচরে আনার সুযোগ মিলিয়াছিল। 

এই বাংলা সাহিত্যের কলাণেই আমরা ম্বৃতি-বহিভূতি ধর্মের আরও কিছু 
বববণ পাই। ব্যান্ত্র কুস্তীরাদিকে দেবতা শ্রেণীর পর্যায়তুক্ত করা ও তৎসংশ্রিষ্ট 
বত কুসংস্কারপূর্ণ অনুষ্ঠানের কথ! পৃরেই বলা হইয়াছে । হিন্দু ও মুসলমান উভয় 
মথাজেই ইহ] প্রচলিত ছিল। 

জলদেবতা কুস্তীরবাহন কালুরায় ও অরণ্যদেবতা শাদূর্লবাহন দক্ষিণরায়__ 
এই ছুই দেবতার পুজা এখনও প্রচলিত আছে। 

মধ্যযুগের শেষে যে হিন্দুদের মধ্যে সতীদাহ, গঙ্গায় সস্তানবিসর্জন, চড়কের 
মাত্মঘাতী বীভৎস যন্ত্রণা প্রভৃতি নিষ্ুর প্রথা প্রচলিত ছিল তাহাও এই সংস্কারেরই 
পরিপতি মাত্র । 


৯৪ বাংল! দেশের ইতিহাস 


মধ্যযুগে প্রবত্তিত ষে কয়েকটী নৃতন ধর্মাহুষ্ঠান এখনও বাংলাদেশে বিশেষ 
প্রভাবশালী, তাহাদের মধ্যে হূর্গাপৃজা ও কাঁলীপৃজা এই ছুইটিই প্রধান। ইহার 
মুখ্য কারণ তান্ত্রিক সাধনার সহিত এই ছুই অনুষ্ঠানের নিগুঢ় সংযোগ । 

বর্তমানকালে যে পদ্ধতিতে দুর্গাপূজা হয় চতুর্দশ শতীন্ধী বা তাহার কিছু পূর্বেই 
তাহার স্থত্রপাত হইয়াছিল; কিন্তু সম্ভবত ষোড়শ শতকের পূর্বে তাহা রি 
বর্তমান আকার ধারণ করে নাই। 

চৈতম্যভাঁগবতে১ আছে ঃ 

“মৃদঙ্গ মন্দিরা শঙ্গ আছে সর্ব ঘরে। 
দুর্গোৎসব কালে বাচ্য বাঁজাবার তরে ॥” 

ইহা হইতে বুঝা যাঁয় যে ষোড়শ শতাব্দীর পূর্বেই দুর্গীপূজ! খুব জনপ্রিয় হইয়া 
উঠিয়াছিল । প্রচলিত প্রবাঁদ এই যে মন্ুসংহিতাঁর বিখ্যাত টীকাকার কুললুক ভটের 
পুত্র রাজা কংস নারায়ণ নয় লক্ষ টাঁকা বায় করিয়া ছূর্গাপূজা করেন এব" 
রাঁজসাহী জেলার অন্তর্গত তাহিরপুরের রাঁজপুরোহিত পশ্ডিত রমেশ শান্্ী ঘে 
হুর্গাপূজাপদ্ধতি রচনা? করেন তাহাই এখন পর্যস্ত প্রচলিত । অবশ্য ইহার সপক্ষে 
কোনও প্রমাণ নাই এবং অন্যমতও আছে। তবে ছূর্গাপূজা প্রথম হইতেই সাত্বিক 
ভাবে সাধনার অপেক্ষা রাঁজসিক সমারোহ ও জাকজমক পূর্ণ উত্নবৰ বলিয়া 
পরিগণিত হইত। 

মিথিলার কবি বিগ্যাপতি দুর্গাভত্ততরঙ্গিনীতে কাতিক, গণেশ, জয়া-বিজয়। 
( লক্ষমী-সরম্বতী ) এবং দেবীর বাহন সিংহ সমেত প্রতিমায় শারদীয়া দুর্গাপূজার 
উল্লেখ করিয়াছেন। স্থতরাং মিথিলায়ও চতুর্ঘশ শতকে অনুরূপ ছূর্গাপূজাব 
প্রচলন ছিল। ভারতের আর কোনও অঞ্চলে এই প্রকার ছূর্গাপূজা প্রচলিত ছিল, 
এরূপ কোন প্রমাণ নাই। 

মধ্যযুগের প্রথম ভাগে ছুর্গীপূজার সহিত সংশ্লিষ্ট অশ্লীল বাক্য উচ্চারণ ও 
ক্রিয়াদির সম্বন্ধে কালবিবেক ও বৃহদ্ধর্মের উক্তি পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি । মধ্যযুগের 
শেষ পর্যস্ত যে এই সমুদয় অল্লীলত! ছুর্গাপূজার অঙ্গীভূত ছিল বিদেশীয় একজন 
প্রত্যক্ষদর্শার বিবরণ হইতে তাহ! জান! যায়। উনবিংশ শতাবীর গোঁড়ার দিকে 
লিখিত এই বিবরণের সার মর্ম দিতেছি। 

“দিনের পুজা শেষ হইলে ধনী জোকের বাড়ীতে দেবীর মৃত্তির সম্মুখে এক? 


(১) শধ্য "২৩ অধ্যায়। 





ধর্ম ওমা . ২৯৫ 

'বেশ্টার নৃত্যগীত আঁরস্ত হয়। তাহাদের পরিধেয় বস্ত্র এত সুত্র যে তাহণকে 
দেহের আবরণ বল। যায় না। গানগুলি অতিশয় অশ্লীল এবং নৃত্যতঙ্গী অতিশয় 
কুখসিত। ইহা! কোন ভদ্র সমাঁজে উচ্চারণ ব বর্ণনার যোগ্য নহে। অথচ দর্শকেরা 
সকলেই ইহা উপভোগ করেন--কোন রকম লজ্জা বোধ করেন না।” লেখক 
১৮০৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় রাজা রাঞ্জকৃষ্ণের বাড়ীতে এই দৃশ্ঠ প্রত্যক্ষ করিয়া- 
ছিলেন। 

পৃজাঁয় পাঠা ও মহিষ বলি সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন, “নদীয়ার বর্তমান মহারাঁজার 
পিতা পূজার প্রথম দিন একটি পাঠা বলি দেন। তারপর প্রতিদিন পূর্বদিনের দ্বিগুণ 
সংখ্যা এবং এইরূপে ১৬ দিনে ৩৩,৭৬৮ পাঠা বলি দেন। একজন সন্তান্ত হিন্দু 
আমাকে বলিয়াছেন যে তিনি এক বাড়ীর পূজায় ১০৮ টি মহিষ বলি দেখিয়াছেন। 

“বলি শেষ হইলে ধনী-দরিদ্র নিবিশেষে উপস্থিত দর্শকবুন্দ নিহত পশুর রক্ত- 
লিগ্ক কর্দম গায়ে মাথিয়া উন্মন্তের মত নাচিতে আর্ত করে এবং তারপর রাস্তায় 
বাহির হইয়া অঙ্গীল গীত ও নৃত্য করিতে করিতে অন্যান্য পৃজা-বাড়ীতে গমন 
করে ।” 

মোটের উপর একথা বলিলে অতুযান্তি হইবে না' ঘে দুর্গাপূজায় রাঁজপিক ও 
ভাঁমসিক ভাবের যেরূপ প্রাধান্য ছিল তদ্‌ন্থুপাতে সাত্বিক ভাবের পরিচয় বিশেষ্ব 
কিছু পাওয়া যায় ন1। 

বাংলাদেশে প্রচলিত কালীপুজার প্রবর্তক ছিলেন সম্ভবত কৃষ্ণনন্দ আগম- 
বাগীশ। তাহার তত্তরপার গ্রন্থে কাঁলীপুজার বিধান সংগৃহীত হইয়াছে । অনেকে 
মনে করেন কৃষ্ণানন্দ চৈতন্যদেবের সমসাঁময়িক। কিন্তু অনেকের মতে “ত্ন্ত্রসার, 
নামক তন্ত্রশাস্ত্রের সার-সহ্কলন-গ্রন্থ পরবর্তী কালে রচিত। 

দীপাপি উৎসবের দিনে কালীপুজার বিধান ১৭৬৮ ্তরীষ্টান্বে রচিত কাশীনাথের 
'কালীসপর্ধাবিধি” গ্রন্থে পাওয়া যায়। ইহাঁর খুব বেশী পূর্বে কালীপৃজা সম্ভবত 
বাংলাদেশ স্থপরিচিত ছিল না । প্রচলিত প্রবাদ অনুসারে নবদ্বীপের মহারাজা 
রুষ্ণচন্ত্রই কাঁলীপৃজার প্রবর্তন করেন এবং কঠোর দণ্ডের ভয় দেখাইয়া তাহার 
প্রজাদিগকে এই পৃজা করিতে বাধ্য করেন। 

ততন্ত্রপারে কালী ব্যতীত তারা, ষোড়শী, ভূবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, বগলা 
প্রভৃতি মহাবিস্তাগণের সাঁধনবিধিও সংকলিত হুইয়াছে। এই সমুধয় দেবীকে 
অবলম্বন করিয়! বাংলায় তঙ্রনাঁধন বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। রুষ্ঠানন্দ, 


২৯৬ বাংল! দেশের ইতিহাস 


্রদ্ধানন্দ, পূর্ণীনন্দ ও সর্বানন্দ ঠাকুর প্রভৃতি বিখ্যাত শান্ত সাঁধকগণ ফোড়শ- 
সগুদরশ শতাবীতে বর্তমান ছিলেন। অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে আর একজন 
বিখ্যাত কালীসাধক বরামপ্রনাদ সেন তাহার গানের মাধ্যমে প্রসিদ্ধি লাভ 
করিয়াছেন । | 

দুর্গাপূজা কালীপুজা অপেক্ষা প্রাটীনতর। কিন্তু দুর্গাপূজা সাত্বিক সাধনার 
বিকাশ হিসাবে কাঁলীপূজা অপেক্ষা অনেক নিয়ন্তরের। এইজন্য দুর্গাপূজার 
প্রচলন ও জাঁকজমক বেশী হইলেও বাংলাদেশে শক্তি সাধকের নিকট কালী- 
পুজাই অধিকতর উচ্চস্তরের বলিয়া গণ্য হয়। 


৫1 বাস্তব সমাজের চিত্র 
(ক) নানা জাতি 


স্বৃতিশাস্ত্রে হিন্দুর সামাজিক ও গার্তস্থ্ায জীবন এবং লৌকিক ধর্মসংস্কার ও 
ধর্মানুষ্ঠীনের বিধান আছে । এই সমুদয় ও অন্যান্য সংস্কৃত গ্রন্থে যে আদর্শ হিন্দু 
সমাজের চিত্র পাঁওয়া যায়-_বাস্তব জীবনে তাঁহ! কতদূর অন্ুস্থত হইত তাহা বল! 
শক্ত। সমাজের বান্তব চিত্র পাওয়া যায় সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যে । যোডশ 
শতাব্দীতে (আঃ ১৫৭৯ শ্রীষ্টাবব ) রচিত মুকুন্দরামের কবিকন্বণ চণ্তীতে কালকেতুর 
নৃতন রাজধানী বর্ণনা উপলক্ষে এবং অন্যান্য প্রসঙ্গে যে সামাজিক চিত্র অস্থিত 
হইয়াছে তাহ! বাংলাদেশের মধ্যযুগের বাস্তব চিত্র বলিয়া গ্রহণ কর] যাইতে 
পাঁরে। ষোড়শ ও সঞ্চদশ শতাব্ধীর ন্যস্ত কয়েকখানি গ্রন্থে বিশেষত বৈষ্ণব 
সাহিত্যে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত সমাজ চিত্রও এ বিষয়ের মুল্যবান উপকরণ । এই 
সমূদয়ের সাহায্যে বাঁড়ালী সমাজের যে চিত্র আমাদের মানসচক্ষতে ফুটিয়া ওঠে 
তাহার কয়েকটি প্রধাঁন বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করিতেছি । 

বাংলার হিন্দু সমাঁজে ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য সাধারণত এই তিন জাতিরই 
প্রাধান্য ছিল। মুকুন্দরাম তাঁহার নিজের জন্পস্থান দামুন্তা গ্রামের বর্ণনা আরস্তে 
লিখিয়াছেন : 

কুলে শীলে নিরবছ্য ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য 
দামুন্যায় সজ্জন-প্রধান। 
প্রায় একশত বৎসর পূর্বেও যে হিন্দু সমাজে এই তিন জাতিরই প্রীধান্ত ছিল 
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বিজয় গুপ্তের মনসামজল হুইতেও আমর] তাহা জানিতে পারি। ব্রাহ্মণের! নানা 
শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন। বাংল! দেশের ইতিহাসের প্রথম ভাগে ত্রাঙ্মণদের মধ্যে 
শ্রেণী বিভাগ, কৌলীন্তপ্রথা ও কুলীনদের বাসস্থানের নাম অনুসারে গীঁঞ্ীর স্থ্টি, 
এবং এ বিষয়ে কুলজীর উক্তি সবিস্তারে আলোচিত হইয়াছে। মুকুন্দরাম প্রায় 
চল্লিশটি গাঞ্ীর উল্লেখ করিয়াছেন -_চাঁটুতি, মুখটী, বন্দ্য, কাঞজিলাল, গাঙ্গুলি, 
ঘোষাল, পুতিতুণ্ড, মতিলাল, বড়াল, পিপলাই, পাঁলধি, মাঁসচটক প্রভৃতি । ইহার 
অনেকগুলি এখনও বাঁডালী ব্রাহ্মণের উপাধিস্বর্ূপ ব্যবহৃত হয়। এই ইতিহাসের 
প্রথম ভাগে মধ্যযুগের কুলজী বণিত ব্রাহ্মণের শ্রেণী বিভাগ সম্বন্ধে যাহা বল! 
হইয়াছে কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে তাহার সমর্থন পাওয়া যাঁয়। 
ব্রাহ্মণদের মধ্যে একদল ছিলেন খুব সাত্বিক প্ররুতির ও বিদ্বান । বেদ, আগম, 
পুরাণ, স্থৃতি, দর্শন, ব্যাকরণ, অলঙ্কার প্রভৃতি শাস্ত্রে তাহাদের পারদশিতা৷ ছিল ও 
নানা স্থান হইতে বিগ্তার্থীগণ তাহাদের নিকট পড়িতে আিত। কিন্ত মূর্খ বিপ্রেরও 
অভাব ছিল না, সম্ভবত ইহাদের সংখ্যাই বেশী ছিল; তাই মুকুন্দরাম ইহার 
সবিষ্তার বর্ণন1! করিয়াছেন 2-- 
“মূর্খ বিপ্র বৈসে পুরে নগরে যাঁজন কবে 
শিখিয়া পূজার অনুষ্ঠান । 
চন্দন তিলক পরে দেব পুজে ঘরে ঘরে 
চাঁউলের কোঁচড় বান্ধে টানি ॥ 
ময়রাঘরে পায় থণ্ড গোপঘরে দধিভাও 
তেলি ঘরে তৈল কুপী ভরি। 
কেহ দেয় চাল কড়ি কেহ দেয় ডাল বড়ি 
গ্রাম যাজী আনন্দে সাতরি ॥৮ (৩৪৯ পৃঃ) 
বিবাহাদি অনুষ্টান শেষ হওয়ামাত্্ ত্রাক্ধণ এক কাহন দক্ষিণা আদায় করিত। 
ঘটক ত্রাক্ষণেরা উপযুক্ত পুরস্কার না পাইলে বিবাহ-সভা মধ্যে কুলের অখ্যাতি 
করিত। | 
গ্রহ-বিপ্র অর্থাৎ দৈবজ্ঞ ত্রাহ্ণের! শিশুর কোঁষি তৈরী করিত এবং গ্রহদোষ 
কাটাইবার জন্য শাস্তি স্বন্তযয়ন করিত । মুকুন্দরাম মঠপতি, বর্ণবিপ্রগণের উল্লেখ 
করিয়্াছেন। সম্ভবত যে সব বৌদ্ধ ত্রাঙ্গণ্য ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল তাহার! হিন্দু 
সমাজে পুরাপুরি গৃহীত হইত না এবং সাধারণ ত্রাহ্মণেরা তাহাদের পৌরোছিত্য 
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করিত না। এইজন্ত বৌদ্ধমঠের শ্রমণেরাই তাহাদের পৌরোহিত্য করিত এবং 
বর্ণশবপ্র নামে পরিচিত হইত । 
অগ্রদানী ব্রাক্মণেরও উল্লেখ আছে। ইহারা শ্রাদ্ধ ও মৃত্যুকালীন দান গ্রহণ 
করিত, এই কারণে “পতিত” বলিয়। গণ্য হইত। 
'ধৈগ্চ জাতির মধ্ো বর্তমান কালের ন্যায় সেন, গুপ্ত, দান, দত্ত, কর প্রভৃতি 
উপাধি ছিল। 
“উঠিয়া প্রভাত কালে উর্ধা ফট! করি ভালে 
বসন-মণ্ডিত করি শিরে। 
পরিয়া লোহিত ধুতি  কীখে করি খুঙ্গি পুঁথি 
গুজরাটে বৈদ্ধজন ফিরে ॥” (৩৫২ পৃঃ) 
বৈস্থগণ সম্বন্ধে বল! হইয়াছে : 
“বটিকায় কার ষশ কেহ প্রয়োগের বশ 
নান। তন্ত্র করয়ে বাখান ।” 
ইহার অর্থ সম্ভবত এই যে কোন কোন বৈদ্য ওঁষধের অর্থাৎ বটিক। সেবনের 
ব্যবস্থা করিতেন, আবার কেহ কেহ ঝাড়ফুঁক তন্তমন্ত্রের সাহায্যে ব্যাধির উপশম 
করিতেন। রোগ কঠিন দেখিলে €ৈচ্যেরা রোঁগীর বাড়ী হইতে নানা ছলে 
পলাইতেন। চিকিৎস! বৈগ্যদের প্রধান বৃত্তি হইলেও অন্যান্ত শান্কেও তাহাদের 
পারদশিতা ছিল। ঠবষ্কবগ্রন্থে চৈতন্তের ভক্ত বৈদ্য চন্দ্রশেখরকে ত্রীক্ষণ বলা 
হইয়াছে এবং বৈচ্জাতীয় পুরুষোত্তম “হরিভক্তি তত্বসাঁর সংগ্রহ” গ্রস্থের উপ- 
সংহারে নিজে শর্ম! উপাধি ব্যবহার করিয়াছেন । 
কায়স্থগণের মধ্যে ঘোষ, বনু, মিত্র উপাধিধারীর ছিল কুলের প্রধান। ইহ ছাড়া 
পাল, পালিত, নন্দী, সিংহ, সেন, দেব, দত্ত, দাম, কর, নাগ, সোম, চন্দ, ভঞ্জ, বিধুঃ 
রাহা, বিন্দ প্রভৃতি উপাধিধারীরাঁও ছিল। বর্তমান কালে রথযাত্রার জন্ত প্রসিদ্ধ 
মাহেশ গ্রামের ঘোষেদের বিশেষ উল্লেখ দেখিয়া মনে হয় ইহা! কারস্থদ্ের একটি 
প্রধান সমাজ স্থান ছিল। ইহারা লেখাপড়া জানিত এবং কৃষিকার্য করিত। 
বৈষ্ণর পদ্কর্তাদ্দের মধ্যে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্ত এই তিন জাতির লোঁকই 
দেখিতে পাওয়া ঘায়। 
, মধ্যযুগে ব্রাহ্মণ, বৈগ, কায়ন্ত প্রভৃতি জাতির উৎপত্তি, ইতিহাস ও শ্রেণীভেদ, 
এবং, বিভিন্ন শ্রেণীর সখা ও তাস্তর্গত পরিবারের কুলের উৎকর্ষ ও অপকর্ষ বিচার, 
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ওদন্থপারে তাহাদের মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধ, ভোজ্যান্নতা প্রভৃতির বিস্তারিত 
আঁলোচন' এবং সামাজিক বহু খুঁটিনাটি বিবরণ লইয়! অনেক গ্রন্থ রচিত হুইয়াছিল। 
ইহাদের নাঁম কুলজী অথবা কুল-শাস্্ এবং.গ্রস্থকর্তারা ঘটক নামে পরিচিত ছিলেন। 
এই ইতিহাসের প্রথম ভাগে* এই শ্রন্থগুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনা আছে। বঙ্গে 
বিভিন্ন শ্রেণীর ত্রাহ্মণার্দি জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে ইহাদের বিবরণের ঘে কোন 
এতিহাসিক ভিত্তি নাই তাহা স্পষ্ট বলা হইয়াছে । কিন্তু ষে শ্রেণীভেদের বর্ণনা 
আছে এবং বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে পরস্পর আহার ও বৈবাহিক সম্বন্ধ প্রভৃতি 
পরিচালনা করার জন্য ষে সমুদয় রীতিনীতির উল্লেখ আছে তাহ! মধ্যযুগের বাংলার- 
সম্বন্ধে মোটামুটি সত্য বলিয়া গ্রহণ কর! যাইতে পারে । বহু সংখ্যক কুলজী গ্রন্থের 
মধ্যে নিয়লিখিত কয়েকখানি সবিশেষ প্রপিদ্ধ £ 
১। হরিমিশ্রের কাঁরিকা 
২। এডুমিশ্রের কাঁরিক! 
৩। ক্রবানন্দের মহাবংশাঁবলী 
৪1 মুলে পঞ্চাননের গোগীকথা 
৫। বাচম্পতি মিশরের কুলরাঁম 
৬। বরেন্দ্র কুলপঞ্ভিক! (এই নামে অভিহিত বহু ভিন্ন ভিন্ন পু'খি পাওয়! গিয়াছে) 
৭। ধনঞ্জয়ের কুলপ্রদীপ 
৮। রামানন্দ শর্মীর কুলদীপিক। 
৯1 মহেশের নির্দোষ কুলপঞ্জিকা 
১০। সর্বানন্দ মিশ্রের কুলতত্বার্ণব 
৩ নং পুথি ছাপ! হইয়াছে এবং ইহ! সম্ভবত পঞ্চদশ শতাবীর শেষে রচিত। 
৬, ৭ ও ৮ নং গ্রন্থের নির্ভরষোগ্য কোন পুঁথি পাওয়া ঘায় নাই। অন্তগুলি ষোড়শ 
ও সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্বে রচিত এরূপ মনে করিবার কারণ নাই । ১০ নং গ্রন্থ 
ছাঁপ! হইয়াছে কিন্ত ইহ! ষে পুঁথি অবলম্বন করিয়] রচিত তাহার কোন উল্লেখ 
নাই । ৬নগেন্্র নাথ বন্থুর মতে ১ ও ২ নব গ্রন্থ ত্রয়োদশ ও দ্বাদশ শতাববীতে 
রচিত এবং ১ নং গ্রন্থ হরিমিশ্রের কারিক সর্বাপেক্ষা প্রীমীণিক গ্রস্থ। তিনি 
এই ছুই গ্রন্থ হইতে অনেক উক্তি উত্ধৃত করিয়! বাংলার জাতি সম্বন্ধে একটি মতবাদ 
প্রচার করিয়াছিলেন; কিন্তু বছ অনুরোধ-উপরোধসত্বেও এ ছুইখানির পুথি 


১। বিশ্বৃত বিবরণ 'ভারতবর্ধ', ১৩১৬ ফাতিক সংখ]1-৬1৭ পুষ্ট 


২৩০৩ বাংল! দেশের ইতিহাস 


কাহাকেও দেখান নাই । তাহার মৃত্যুর পরে অন্যান্য কুলজীর সহিত এই পু'ঘিও 
ঢাঁকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্রয় করে । তখন দেখ! গেল ষে এই গ্রস্থও প্রাচীন নহে এবং 
বন্থ মহাশয়ের উদ্ধৃত অনেক উক্তিও এই পুঁথিতে নাই। ম্ুতরাং এই ছুই পু'খির 
মূল্য খুব বেশী নহে। 

কুলশাস্ত্রের সংখ্যা অনস্ত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না); কারণ, ঘটকগণের বংশ- 
ধরগণ এইগুলি রক্ষা করিয়াছেন ও প্রয়োজনমত পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিয়াছেন । 
মধাযুগে বাংলায় সাঁয়াজিক মর্ধীদালাভ যেরূপ আকাজ্ষণীয় ছিল, সামাজিক গ্লানি 
এবং অপবাঁদও সেইরূপ মর্মপীড়াদায়ক ছিল । বস্তত মধ্যযুগে বাঙালী হিন্দুর সম্মুখে 
উচ্চতর কোন জাতীয় ভাব বা ধর্মের আদর্শ না থাকায় সামাজিক শ্রেণীবিভাগ ও 
তথ্সম্পর্কিত বিচার বিতর্কদ্বারা সামাজিক মর্ধাদালাভ জীবনের চরম ও পরম লক্ষ্য 
এবং জাতীয় ধীশক্তির প্রধান প্রয়োগক্ষেত্রে পরিণত হইয়াঁছিল। স্থতরাং ইহ] খুবই 
সম্ভব এবং স্বাভাবিক যে ঘটকগণকে অর্থদ্বারা বা অন্য কোন প্রকারে বশীভূত 
করিয়া ব্যক্তি বা সম্প্রদাঁয়বিশেব নিজেদের আভিজাত্য-গৌরব বুদ্ধি অথবা বিরুদ্ধ 
পক্ষের সামাজিক গ্লানি ঘটাইবার জন্য প্রাচীন কুলশাস্ত্ের মধো অনেক পরিবর্তন 
করাইয়াছেন কিংবা" নৃতন কুলশান্ত্র লিখাইয়! পুরাতন কৌন ঘটকের নামে 
চালাইয়াছেন। বর্তমান যুগেও এইরূপ বহু কুত্রিম কুলজী-পুি রচিত হইয়াছে । 
ইহাতে আশ্চর্য বোধ করিবার কিছু নাই। কারণ, জাতির সামাজিক মর্যাদা বুদ্ধির 
জন্য ইহার উৎপত্তিস্থচক প্রাচীন গ্রস্থ হইতে উদ্ধৃত অনেক বচন এবং অনেক তথা 
কথিত প্রাচীন সংহিতা ও তন্্গ্রন্থ যে প্ররুতপক্ষে আধুনিক কালে রচিত হইয়াছে 
ইহাতে কোন সন্দেহ নাই । 

পূর্বে'ক্ত কুলশাস্ত্রগুলিতে প্রধানত ত্রাঙ্ষণদের কথাই আছে। বছ বৈদ্য কুল- 
পঞ্জিকার মধ্যে ছুইখানি প্রামীণিক গ্রন্থ রামকাস্ত দাস প্রণীত কবিকণহার ১৬৫৩ 
রীষ্টাকে এবং ভরত মল্লিক কৃত চন্ত্রপ্রভ। ১৬৭৫ খ্রীষ্টাব্দে রচিত। কায়স্থদের বহু 
কুল-পঞ্জিকা আছে? কিন্তু, কোন গ্রন্থই প্রাচীন ও প্রামাণিক বলিয়৷ গ্রহণ করা 
যায় না। 

কুলশান্জ মতে হিন্দুযুগেই ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ জাতির মধ্যে গুণাঁহুসারে 
কোলীন্ত প্রথীর প্রবর্তন হয়। কুলীন ব্রাক্ষণগণের মধ্যে আবার মুখ্য ও “গোঁ” 
এই ছুই শ্রেণীভেদ হইল । অন্যান্ত ব্রাহ্মণের শ্রোত্রিয়, কাপ (বংশজ), সধশতী 
শ্রস্থৃতি নামে আখ্যাতপ্ছইলেন। কৌলীন্ত প্রথা প্রথমে ব্যক্তিগত গুণের উৎকর্ষের 


ধরন ও সমাজ ৩০০ 


উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল--কিন্তু ক্রমে ইহা বংশাহুক্রমিক হয়। পরে নিয়ম হইল 
কুলীনকন্া৷ যে ঘরে প্রদত্ত হইবে আবার সেই ঘর হইতে কন্যা গ্রহণ করিতে হইবে 
এবং এইরূপ আদানপ্রদানের বিচার করিয়া! মাঝে মাঝে কুলীনগণের পদমর্যাদ। 
স্থিরকর1 হইবে । এইরূপ “সমীকরণ” অনেকবার হইয়াছে । সর্বশেষে সম্ভবত 
পঞ্চদশ শ্রীষ্টাব্দে দেবীবর ঘটক কুলীনদের দোষ বিচার করিয়া কতককে কৌলীন্ত- 
চাত করিলেন এবং অল্পদোবাশ্রিত অন্য কুলীনগণকে ছত্রিশ ভাগ অথবা মেল-এ 
বিভক্ত করিলেন। প্রতি মেলের মধ্যেও বিবাহাদি ক্রিয়া সম্বন্ধে এপ কঠোর 
নিয়ম করা হইল ষে কালক্রমে কয়েকটি নির্দিষ্ট পরিবার ছাড়া অন্ত কুলীন 
পরিবারের সহিতও কুলীনদের বিবাহ হইতে পারিত না1। ইহারই ফলে কুলীন 
সমাজে পুরুষের বহু বিবাহ, কন্যার বেশী বয়প পর্মস্ত বা চিরকাঁলের জন্য অনৃঢ়তা ও 
অবশ্যম্ভাবী ব্যভিচারের উদ্ভব হইল। কোন কুলীন ৫০, ৬০ বা ত:তাঁধিক 
বিবাহ করিয়াছে, বা অশ্ীতিপর বৃদ্ধের সহিত পিসী, ভাইঝি সম্পর্কান্থিতা 
১০ হইতে ৬* বৎসর বয়স্কা ২০1২৫টি অনৃঢার একসঙ্গে বিবাহ হইয়াছে 
এরূপ দৃষ্টাস্ত বিংশ শতাব্দীতেও দেখা গিয়াছে। বলা বাহুল্য অনেক বিবাহিতা 
কুলীন কন্তাঁ বিবাহ রাত্রির পরে আর স্বামীর মুখ দর্শন করিবাঁর স্বযোঁগ 
পাইত না৷ 

ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ ব্যতীত অন্যান্য জাতি সম্বন্ধে বৃহদ্ধর্ম ও ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ 
অবলম্বনে প্রথম ,ভাগে যাহা বল৷ হইয়াছে তাহা মধ্যযুগ সম্বন্ধেও প্রযোজ্য । 
সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যে এরূপ অনেক জাতি ও তাহাদের বৃত্তির উল্লেখ 
আছে। 


১। বনিক গোপ-ইহা্দের ক্ষেতের ফপলে বাড়ী ভরা থাকিত। 
“মুগ, তিল গুড় মাসে গম সরিষা! কাপাসে 
মভার পূপিত নিকেতন” (৩৫৫ পৃঃ) 
২। তেলি--ইহারা কেহ চাষ করিত, কেহ ঘানি হইতে তৈল করিত, কেহ 
কেহ তৈল কিনিয়া আনিয়া বিক্রয় করিত । 
৩। কামার--কুড়ালিঃ কোদালি, ফাল, টাঙ্গী গ্রভৃতি গড়িত। 
৪। তান্ুলী--পান, ক্থপারি এবং কর্পুর দিয়া বড়া বাদ্ধিয়া বিক্রয় 
করিত। 


০২ বাংল। দেশের ইতিহাস 


৫। নাপিত-_কুলকর্ষ ছাঁড়াও ইহার! মাসোহাঁর। পাইয়া পালোয়ানদের 
ডলাই মলাই করিত । 
৬। মোদক-_ইহাঁরা চিনির কাঁরখাঁন1! করিত এবং খণ্ড (পাঁটালি গুড়), লাড়ু' 
প্রভৃতি 
“পসরা করিয়া শিরে নগরে নগরে ফিরে 
শিশুগণে করয়ে যোগান ।” (৩৫৭ পৃঃ) 
৭। ছুই শ্রেণীর দাস--“মৎস্ত বেচে করে চাঁষ। 
দুই জাতি বৈসে দাস” ॥ (৩৫৯ পৃঃ) 
৮। কিরাত ও কোল-_হাটে ঢোল বাজাইত। 
৯। সিউলীর-_খেজুরের রস কাটিয়া নানাবিধ গুড় প্রস্তুত করিত। 
১০। ছুতাঁর-_চিডা কুটিত, মুড়ি ভীজিত, ছবি আঁকিত। 
১১। পাঁটনী--নৌকাঁয় পারাপার করিত, ইহার জন্য রাজকর আদায় 
করিত) 
১২। মারহাটারা-_-“শোলঙ্ে পিলুই কাটে; 
ছানি ফাঁড়ে চক্ষে দিয়! কাঁটা ।” (৬৬১ পৃঃ) 
প্রথম পংক্কির অর্থ দর্বোধ্য-_ সম্ভবত গ্লীহা কাটার কথ আছে । 
জীবিকার্জনের এই সমুদয় বৃত্তির সহিত বেশ্টাবৃত্তিরও উল্লেখ আছে। কাঁমিলা 
বা কেয়ল। জাতিকে 'জায়াজীব বলা হইয়াছে । সম্ভবত ইহার! স্ত্রীকে ভাড়া 
দিয়া জীবিকা অর্জন করিত (৩৬১ পৃঃ) । 
ইহ] ছাঁড়। ক্ষতি, রাজপুত প্রভৃতির উল্লেখ আছে। ইহারা মল্ল-বিদ্া শিক্ষা 
করিত। বাগদিদের সম্থদ্ধে বল! হইয়াছে--প্নানাবিধ অক্ধ ধরে দশ বিশ পাইক 
করি লঙ্গে।” (৩৫৯ পৃঃ) 
দ্বিজ হরিরামের চণ্তীকাঁব্যে (১৬শ শতাব্দী) এইরূপ তালিক! আছে। ইহার 
"মধ্যে শ্দ্রযাজী ত্রাহ্ষণ, অন্বষ্ঠ, লদ্‌গোঁপ উল্লেখযোগ্য । অগ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে 
(২১৫২ শ্রীষ্টাব) ভাঁরতচন্দ্র অন্নবামঙগলে বর্ধমান নগরীতে বিভিন্ন জাতির ঘে বর্ণনা 
দিয়াছেন তাছার সহিত ছুই শত বৎসর পূর্বেকার উল্লিখিত কবিকম্কপ চণ্ডীর বর্ণনার 
যথেই্ সাদৃশ্য আছে। ন্তরাং এই ছুইটি মিলাইয়া বাংলায় মধ্যযুগের বিভিন্ন 
"জাতির বাস্তব চিত্র মক্কিত করা যাঁয়। এখানেও প্রথমে ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য এই দুই 


"1১: (৯) বঙ্গসাহিতা পরিচয়, পৃঃ ৩১৫ । 
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জাঁতির উল্লেখ । তাহার পরেই আছে, 

“কায়স্থ বিবিধ জাঁতি দেখে রোজগারি । 

বেণে মণি গঙ্ধ সোনা কাঁসারি শ'থারি ॥ 

গোয়াল! তামুলী তিলী তাতী মালাকার। 

নাপিত বারুই কুরী (চাষা) কামার কুমার ॥ 

আগরি প্রভৃতি (ময়রা) আর নাগরী ঘযতেক। 

যুগি চাসাধোব1 চানাকৈবর্ত অনেক ॥ 

সেকর! ছুতাঁর জুড়ী ধোঁবা জেলে গু'ড়ী। 

টাড়াল বাগদী হাড়ী ভোম মুচী শুড়ী॥ 

কুরমী কোরঙ্গা পোদ কপালি তিয়র। 

কোল কলু ব্যাধ বেদে মাল বাজীকর ॥ 

বাইতি পটুয়া কান কবি যতেক।* 

ভাবক ভক্তিয়া ভাড় নর্তক অনেক ॥” 

শরীকুষ্ণকীর্তনে আঁচারিজ (আচার্য, দৈবজ্ঞ ?), সগুনী (ব্যাধ ধা শাঁকুন শান্রবিৎ) 
ঝালিয়৷ (ধন্দ্রজালিক ?), ও বাদিয়া (সাপুড়ে) প্রভৃতির উল্লেখ আছে। এগুলি 
/কবলমাত্র ব্যক্তিগত বুত্তি অথব! বৃত্তিগত জাতি নির্দেশ করিতেছে কি ন1 তাহা 
বুঝা যাঁয় না। 
মধ্যযুগে প্রাচীন যুগের ন্তায় ক্রীতদীন ও ক্রীতদীসী সমাজের একটি বিশিষ্ট 
অঙ্গ ছিল। ইস্লামের বিধি অনুসারে হিন্দু কোন মুসলমাঁন দাস রাখিতে পারিত 
না, কিন্তু মুসলমান হিন্দু দাস রাখিতে পারিত। মুসলমানের! হিন্দু রাজ্য জয় করিয়। 
বছ হিন্দু বন্দীকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করিয়। ক্রীতদাঁসরপে ব্যবহার করিত। 
ইহারা "গৃহে ভৃত্যের কার্ষে নিযুক্ত হইত কিন্তু যুবতী স্ীলোক অনেক সময়ই 
উপপত্থী ব৷ গণিকাতে পরিণত হইত । মুনলমান সুলতানের] ভারতের বাহির হইতে 
বহু ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসী আনয়ন করিতেন । আফ্রিকার অন্তর্গত আবিপিনিষ্কা, 
হইতে আনীত বছ “দাস বাংলায় ছিল। ইহাদিগকে খোজ! করিম রাজপ্রাসাদে 
দায়িত্পূর্ণ ফার্ষে নিযুক্ত কর] হইত। এই:হাবসী 'খোঁজার! যে এককালে গু শক্ি- 
শালী ছিল এবাং এঈম কি বাংলার সুলতান ণপদে "যে, সাসীন ছিল তাহা টনি 
১) বন্ধনীয মধ্য পাঠতেদ দেওয়! হইল । ৭য় ভাঙ--১৩ ৪ 
২। বজ-বাহিতা পরিচা-্পৃঃ ৬১৫ 
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বল] হইয়াছে । অন্তান্ত অনেক মুলমাঁন ক্রীতদাসও মধ্যযুগে খুব উচ্চপদ্দ অধিকার 
করিয়াছিল। কেহ কেহ রাজনিংহাঁনেও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইবজ্‌ বত্ত,তার ভ্রমণ- 
বিবরণী (চতুর্দশ শতকের মধ্যভাগ) হইতে জানা যায় ষে, সে সময় বাংল! দেশে খুব 
স্থবিধাতে দাসদাসী কিনিতে পাওয়া যাইত। ইবজ্‌ বত্ত,তা৷ একটি যুবতী ক্রীতদাসী 
ও তাহার এক বন্ধু একটি বালক ক্রীতদাস ক্রয় করিয়াছিলেন । 
হিন্দুদের মধ্যেও দাসত্ব প্রথা প্রচলিত ছিল। দাঁদদানীরা গৃহকার্ষে নিযুক্ত 
থাকিত। অনেক নময় কোন কোন যুবতী স্ত্রীলোককে উপপত্রীরপেও জীবন-যাপন 
করিতে হইত। দাঁদ-ব্যবসায় খুব প্রচলিত ছিল। বহু বালক-বালিকা এবং 
বয়স্ক পুরুষ ও স্ত্রীলোক অপব্ত হইয়া! দাঁসবূপে বিক্রীত হইত । এইরূপ ক্রয়-বিক্রয় 
প্রকাশ্ঠভাবে হইত। অনেক সময় লোকে নিজেকেই বিক্রম করিত। এইরূপ 
বিক্রয়ের দলিলও পাওয়া গিয়াছে । মগ ও পতুগীজেরা যে দলেদলে স্ত্রী-পুরুষকে 
ধরিয়া নিয়া দাঁসরূপে বিক্রয় করিত তাহা! পূর্বেই বল! হইয়াছে । 
আমেরিকার দালদের তুলনায় ভারতীয় দাস-দানী অনেক সদয় ব্যবহার পাইত। 
তবে কোন কোন স্থলে দাঁদগণকে অত্যন্ত নিধাতন আর লাঞ্ছনাও লহ করিতে 
হইত। 
অষ্টাদশ শতাব্দীতে দাসত্ব প্রথ৷ খুব ব্যাপকভাবে প্রচলিত হইয়াছিল। 
দুভিক্ষের সময় অথবা দারিদ্র্যবশতঃ লোকে নিজেকে অথবা পুত্রকন্তাকে দাসখত 
লিখিয় বিক্রয় করিত। তখনকার দিনে কলিকাতায় ইউরোপীয় ও ইউরেশিয়নি 
সমাজে দাস রাখ! একটি ফ্যাশান হইয়। ঈীড়াইয়াছিল। ১৭৮৫ থুষ্টাবন্ে সার উইলিয়ম 
জোনস্‌ জুরীদিগকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছিলেন “এই জনবহুল শহরে এমন কোন 
পুরুষ বা স্ত্রীলোক নাই বলিলেই চলে ঘাহার অন্তত একটিও অল্পবয়স্ক দাল নাই। 
সম্ভবত আপনারা সকলেই দেখিয়াছেন কিরূপে দাপ-শিশুরদল বোঝাই করিয়! 
বড় বড় নৌকা। গঞ্জ নদী দিয় কলিকাতায় ইহাদের ধিক্রয় করিবার জন্ত লই! 
আসে। আর ইহাঁও আপনারা জানেন যে এই নব শিশু হয় অপহৃত না হয় ত 
: ছুভিক্ষের সময় সামান্য কিছু চাউলের বিনিময়ে ক্রীত।” আফ্রিকা, পারম্ত উপ- 
সাগরের উপকূল, আর্শেনিয়া, মরিশাস্‌ প্রভৃতি স্থান হইতে কলিকাতায় দাস চালান 
' হইত। বাংলাধেশ হইতেও বছ দাস-দাসী ইউরোপীয়ান বশিকেরা ভারতের 
. 'স্বাছিরে চালান দিত। কলিকাতীয় কয়েকটি ইংরেজ রীতিমত ক্রীতদাসের ব্যবস! 
: স্কর্িত এবং এই উদ্দেস্তে কেবল বাহির হইতে দাস্বানীই আনিত ন তাহাদের 
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সম্তান-সম্ততিও বিক্রয় করিত। কলিকাতায় ইউরোপীয় ও. ইউরেশিয়ান পরিবার 
দাস-দাসীদের উপর নিষ্ঠুর অত্যাচার করিত। ১৭৮৯ স্রষ্টা ইংরেজ গভর্ণমেন্ট 
ভারত হুইতে ক্রীতদাস বাহিরে পাঠানে! বে-আইনী বলিয়। ঘোষণা করেন । 
উনবিংশ শতাব্দীতে দাপত্ব-প্রথ! ও দাঁস-ব্যবসীয় রহিত হয়। 

সমসামক্সিক সাহিত্য হইতে প্রমাণিত হয় যে মধ্যযুগে বাংল! দেশে তথা- 
কথিত অনেক নিম়শ্রেণী নান। কারণে সমাজে মর্ধাদ1 লাভ করিয়াছিল । 

হাড়ী, ভোম প্রভৃতি যুদ্ধবিদ্ায় পারদশিতার জন্য সম্মান পাইত। মাঁণিকচন্জ্র 
রাজার গানে আছে যে রাজ! গোবিন্দচন্দ্রের মাতা তাহাকে এক হাড়ি জাতীয় 
গুরুর কাছে দীক্ষ! নিতে বলিয়াছিলেন। শুন্যপুরীণ-রচয়িত1 ডোম জাতীয় রাঁষাই 
পণ্ডিত ধর্মের পূজার পুরোহিত ছিলেন এবং ব্রাহ্মণৌচিত মর্যাদা পাইতেন। 
সহজিয়! ধর্মে চণ্ডালীমার্গ এবং ভোশ্বীমার্গ মুক্তির সাধনম্বব্ূপ বণিত হুইয়াছে। 
চণ্তীদাসের সিত রজকিনীর নাম পদাবলীতে যুক্ত আছে। স্বমতি ও পুরাণের 
গণ্ডীর বাহিরে সহজিয়া, তান্ত্রিক, নাথ প্রভৃতি ষে সকল নব্যপস্থী ধর্মসম্প্রদায়ের 
উদ্ভব হইয়াছিল তাহাঁরাই বর্ণাশ্রম ধর্মের গণ্ডীর বাহিরে এই সকল নিম্ন জাতিকে 
উচ্চ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। নাথ সম্প্রদায়তুক্ত যোগীরাও সে যুগে বর্তমান 
কালের তুলনায় অনেক উচ্চ স্থান অধিকার করিত। 

স্বর্ণবণিক, গন্ধবণিক প্রভৃতি জাতির লোক বাণিজ্য করিয়া লক্ষপতি হুইত 
এবং সমাজে খুব উচ্চ স্থান অধিকার করিত । মঙ্জলকাব্যগুলিতে এই শ্রেণীর প্রাধান্য 
বণিত হুইয়াছে।, ম্মার্ত রঘুনন্দন সমুদ্র ধাত্র। নিষেধ করিয়াছিলেন । কিন্তু বণিকেরা 
ষে এই নিষেধ ন। মানিয়া সমুদ্রপথে বাণিজ্য করিত, মঙ্গলকাব্যে তাহার ভরি 
ভূরি প্রমাণ আছে। এই ব্যাপারে বাস্তবের সহিত আদর্শের প্রভেদ অত্যন্ত 
বিস্ময়কর মনে হয়। অসম্ভব নহে থে ব্রাক্ষণ, কায়স্থ, বৈচ্ প্রভৃতি উচ্চবর্ণের! 
যাহাতে অর্থলালসায় কুলোচিত ধর্ম বিসর্জন দিয়া বণিক্‌বৃত্তি অবলম্বন না করে 
সেইজন্যই রঘুনন্দন সমুদ্রধাত্রা নিষিদ্ধ করিয়াছিলেন । 

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে গন্ধবণিক, স্বর্ণবণিক প্রভৃতি জাতির মধ উচ্চ 
শিক্ষার প্রচলন ছিল এবং যঠীবর সেন, গঙ্গাদাস দেন প্রভৃতি রস্থ রচন! কিয়া- 
ছেন। যধুক্ছদন নাপিত নলদময়্তী কাহিনী বাংল! কবিতায় বর্ণনা করিয়াছেন 
(১৮০৯ শ্রী:)। তিনি লিখিয়াছেন যে তাহার পিতা এবং পিতামহও সাহিতাক্ষেতজে 
প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। অষ্টাদশ শতান্বীতে মাঝি কারে, রামনারায়ণ, 


ও 
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গোঁপ, ভাগ্যমস্ত ধুপী প্রভৃতি পু থির লেখকরূপে উল্লিখিত হইয়াছেন ।* ইহা হইতে 
বুঝা যায় যে শিক্ষা ও জ্ঞান কেবল উচ্চশ্রেণীর মধ্যেই আবদ্ধছিল না। 

্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ ব্যতীত অন্ঠান্য জাতির লৌকও ধর্মসন্প্রবায়ের গ্রতিষ্ঠীতা 
ছিলেন। সদ্গোপ জাতীয় রামশরণ পাল কর্তাভজা সপ্প্রদায়ের প্রধান অধ্চ্ষ 
“ছিলেন । 

পূর্বেই বলা! হইয়াছে যে ঘবনের স্পৃষ্ট ভোজ্য বা পানীয় গ্রহণ করিলে হিন্দুর 
জাতিপাঁত হইত। 'ৈতন্তচরিভামূতে স্থবুদ্ধি রায়ের কাহিনী ইহার একটি জরস্ত 
ৃষ্টাত্ত। সুলতান হোসেন শাহ বাল্যকালে স্থবুদ্ধি রায়ের অধীনে চাঁকরি করিতেন 
এবং কর্তব্য কাজে অবহেলার জন্য স্থবুদ্ধি তাহাকে চাবুক মারিয়াছিলেন। 
সুলতান হইবার পর হোপেন শাহের পত্বী এই কথা শুনিয়। ক্থবুদ্ধির গ্রাঁণ বধ করার 
প্রস্তাব করেন । হ্থলতান ইস্থাতে অসম্মত হইলে তীহার স্ত্রী কহিলেন, তবে তাহার 
'জাতি নষ্ট কর। অতএব “করোয়়ার পাঁণি তাঁর মুখে দেয়াইলা”, অর্থাৎ মুনলমানের 
পাত্র হইতে জল খাওয়াহিয়া বুদ্ধি রায়ের জাতিধর্ম নষ্ট কর! হইল । স্ুবুদ্ধি কাঁশীতে 
গিয়া! পপ্তিতদের কাছে প্রায়শ্চিত্তের বিধান চাহিলেন । একদল বলিলেন “তগ্য দ্বত 
খাইঘ্ষ! প্রাণ ত্যাগ কর।” আর একদল বলিলেন, "অল্পদৌষে এরূপ কঠোর প্রায়শ্চিত্ত 
বিধেয় নছে”। তখন চৈতন্যদেব কাশীতে আসেন এবং স্থৃবুদ্ধি তাছাঁর কাছে নিজের 
কাহিনী ব্যক্ত করেন। চৈতন্তদেব বলিলেন, তুমি বুন্দাবনে গিয়া *নিরস্তর কর 
কৃষ্ধনায সংকীর্তন” | ইহাতে তোমার পাঁপ খণ্ডন হইবে এবং তুমি কৃষ্ণচরপ' পাইবে। 

অন্তুতাচার্ধের রামায়ণের নিম্থলিখিত উক্তি হইতে মনে হয় ধে:ষবনম্পর্শে 
জাতি নষ্ট হওয়ায় হিন্দু সমাঁজে যে ভাঙ্গন ধরিয়াছিল তাহা রোধ করার জন্ত 
একদল উদ্লারপন্থী ইহার প্রতিবাদ করিতেন। 
| “বল করি জাতি যদি লএত ষবনে। 

ছয় গ্রাস অল্প যদি করায় ভক্ষণে | 
প্রায়শ্চিত্ত করিলে জাতি পায় সেই জনে ।” 

এইবপে মুদলমান কর্তৃ্ণ কোন কুলন্ত্রী ধষিত হইলেও সমাজে যাহাতে সেই পরিধার 
জিত. ন! হয় দেখীবর়ের মেলবন্ধনে সেজন্য কতকগুলি ফেল 'যবনসদোষে' দুষ্ট 
বলিষকা উল্লিখিত হই়াছে। অর্থাৎ দুষিত হইলেও তাহারা ক্রান্মণদমাজে স্থান 
(লাইজাছে |: সন্থত'একই' রকমের দোষে। এক ব| একাধিক, মেলের ব্য হইত-- 
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তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে বিবাহাদি ভোজ্যান্নত। বজায় থাকিত। তবে এই সমুদয় 
চেষ্টায় খুব বেশী কাজ হয় নাই। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যবন স্পর্শে হিম্বু জাতিচ্যুত 
হইত এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিত । আবার পিরালী, শেরখানী প্রভৃতি ব্রাহ্মণের 
মত কোন কোন পরিবার জাতিভ্রষ্ট হইয়াও হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে নাই। দেবীবর 
ঘটকও যবন-দৌঁষে দুষ্ট ভৈরব ঘটকী, দেহটা, হরি মজুমদারী প্রভৃতি ব্রাহ্মণ সমাজের 
মেল উল্লেখ করিয়াছেন। তখন দক্ষিণ বাংলায় মগদের অত্যাচার ছিল-_সেই 
জন্যই “মঘ দোষে" দুষ্ট বাঙ্গাল মেলের উৎপত্তি হইয়াছিল। দেবীবর ঘটকের মেল 
বর্ণনা পড়িলে মনে হয় বাংলার ত্রাহ্মণের1 অধিকাংশই কোন ন1। কোন দোষে দূষিত 
ছিলেন এবং এইজন্যই অসংখ্য মেলের বন্ধন স্থট্টি করিয়া সমাজে তিন্ন ভিন্ন 
গণ্ভীতে তাহাদের স্থান দেওয়া হইয়াছিল । 

মুসলমান ও মগ ব্যতীত আর এক অক্পৃশ্ত বিদেশী জাতি-_পতুগীজ-_এদেশে 
প্রীধান্ত লাভ করিয়াছিল। পতুগিজ ও মগ জলদন্থ্যদের অত্যাচারের কথ! অন্থাত্র 
বলা হুইয়াছে। পতু্সীজের৷ অনেকে বাংলায় স্থায়িভাবে বাস করিত। বরিশালের 
পূর্বে, নোয়াখালির দক্ষিণে ও চট্টগ্রামের পশ্চিমে বঙ্গোপসাগরের উত্তর প্রান্তে ষে 
সমুদয় দ্বীপ ছিল সেখানেই তাহার! বেশীর ভাগ বাস করিত এবং জলপথে দস্থ্য- 
বৃত্তি করিত। দন্বীপ দ্বীপটি কয়েক বৎসর যাবৎ পত্ুীজ কার্বালৌর অধীনে 
ছিল। তারপর মিবাস্তিও গন্শ্যালভেস্‌ তিবৌ নামক একজন দুরর্ধ জলদন্থ্য তিন 
বৎসর ( ১৬০৭-১৬১০ ঘ্ীঃ ) সন্দীপে স্বাধীন নরপতির ন্তায় রাজত্ব করিয়াছিল। 
তাহার অধীনে এক হাজার পতুগীজ ও ছুই হাজার অন্যান্য নৈন্ত, দুইশত ঘোঁড়- 
সওয়ার এবং ৮* খানি কামান দ্বার! রক্ষিত রণতরী ছিল। বাংল! দেশের কোঁন 
কৌন জঙ্মিদার তাহার মিঅ ছিল। সৈনিক ও সেনানাযুক ছিসাবে পতুগীজদের 
খুব খ্যাতি ছিল। 

হুগলী হইতে সগ্তগ্রাম পর্যস্ত ভূভাঁগ ভাহীদের অধিকারে ছিল। অন্ঠান্ত বছ 
স্থানে ভাহাঁদের বসতি ছিল । বাংলার বনু জমিদার এবং সময় সময় স্ুলতানেরাও 
পতুীজ সেনা ও দেনানায়কিগকে আত্মরক্ষার্থে নিযুক্ত করিতেন । ৮ যুগেও 
বাঁংলার নবাবের পর্তৃীজ সৈম্ত পৌষণ করিতেন । | 

পতৃন্ীজের। সভ্যতা ও সংস্কৃতির দিক দিয়মও বাংল! দেশের কিছু উর্নতি 
করিয়াছিল। তাহার! একটি অনাথ আশ্রম এবং কয়েকটি হাসপাতাল প্রেততিস্ঠী 
করিয়া! এই শ্রেণীর লৌকহিতকর কার্ষের পথ. প্রদর্শন করিয়াছিল। তাহা 
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মিশনারী বিস্তালয় প্রতিষ্ঠা এবং কখনও কখনও এ-দেশীয় ছাঁত্রদিগের গোয়াতে 
কলেজে পড়ার বন্দোবস্ত করিত । বাংল! গদ্য-সাহিত্য তাহাদের কাছে যে বিশেষরূপে 
খণী তাহা সাহিত্য-প্রসঙ্গে উল্লিখিত হুইয়াছে। এককালে বাংলাদেশের উপকৃল- 
ভাগে পতুগীজ ভাষা বিভিন্ন দেশীয় লোকের মধ্যে কথ্য ভাষারপে ব্যবন্বত 


হইত। ৃ 
মধ্যযুগে পতুণগিজদের নিকট হইতে কয়েকটি নৃতন জিনিস বাংলায় নী 
হয়। ইহাদের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য তামাক। বর্তমান কালে ইহার 
ব্যবহারে আমরা এত অভ্যন্ত যে, ইহা! যে মাত্র তিন চারিশত বসর আগে 
আমেরিকা হইতে পতুগিজেরা আমাদের দেশে আমদানি করিয়াছিল তাহা আমরা 
তুলিয়া যাই। এইবূপে জামরুল, ফেদা, চীনাবাদাম, কমলালেবু, ম্যাঙ্গোষ্টীন, 
কেশুবাদাম, পেঁপে, আনারস, কামরাঙ্গা, পেয়ারা, আতা, নোনা! প্রভৃতি ফল, লঙ্কা, 
মরিচ, নীল, রাঙ্গা আলু এবং কৃষ্ণকলি ফুলও পতুগীজদের আমদানি। ১ 'কেদারা? 
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সত্রাট আকবরের নভাসদ আসাদ বেগ বিজ্লাপুর হইতে তামাক আনি! সম্টকে উপহার 
দেন। আসাদ বেগ লিখিয়াছেন যে ইহ্বার পূর্বে ভিনি কখনও তামাক দেখেন নাই এবং মোগল 
দয়যারেও ইহ! সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিল। ন্বৃতরাং অনেকে অনুমান করেন যে ফোড়ণ শতকের 
শেবে অথবা সপ্তদশ শতকের প্রথমে ইহ! ভারতে আমদানি হর । কিন্ত বিপ্রদাম পিপিলাই ভাহার 
'মনসা-বিজয়' কাবো (৬৬-৬৭ পৃঃ) লিখিয়াছেন যে মুনলমানের] তামাক খাইতে খুব অভ্যান্ত। 
তিনি এই কাবোর একটি ক্লোকে ইহার রচনাকাল ১৪১৭ শকাব অর্থাৎ ১৪৯৫-৯৬ খৃষ্টাব্দ বলিয়! 
নির্দেশ করিয়াছেন। নুতরাং আকবরের, এমন কি পতু“গীজদের ভারতে আগমনের পূর্বেই 
ঘাংলা দেশে তামাক প্রচলিত ছিল এরাপ সিদ্ধান্ত অলঙ্গত নছে। আসাদ বেগ আকধরকে তামাক 
' সপহার দিলে আকবর জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহ! কি? তখন নবাব থান-ই-আঙজম বলিলেন যে 
ইহা তামাক এবং মন্ধ1 ও মদিনার ইহা স্থপরিচিত। হতরাং বাংল দেশেও বিপ্রদাসের সময়ে 
নুসলমানদের তামাক খাওয়া অভ্যান ছিল, ইহা একেবারে অমন্তব নহে। অপর পক্ষে বিপ্রদাসের 
কাবো “খড়দছ শ্রীপাট? ও “কলিকাতা'র উল্লেখ থাকার অনেকে মনে করেন ধে হয়তাছার 
কাব্য রচনার তারিথযুক্ত লোকটি ন! হয় শ্রগাট ও কলিকাতার উল্লেখযুক্ত পংক্তিগুলি প্রক্ষিপ্ড। 
তামাকেই উল্লেখও কাব্য রচনার তারিখ সম্ঘ্ধে গংশয়ের পোষকতা। করে ও উল্লিখিতয়গে 
সংশয়, অপনোমনের সমর্থণ করে। (আসাদ বেগের বর্ণনা], ই, 1085 04089, 
শর; 8707 517425700  0571878, 2, 105, 121-2 বরষ্টঘা। বিপ্রদাসের কাল নির্ণর-- 
হীহ্ধময় মুখোপাধ্যায় প্রণীত 'প্রাচীন বাংল! সাহিত্যের কালফগ+ পৃঃ ১১৯০৪, ২৮৬০৭, 
: নয) 


+ 
না 
রি ই 8.8) 


ধম ও সমাজ ৩০৩৪৯ 


ও “মেজ” এই দুইটি প্রাচীন শব্ধ আমাদিগকে ম্মরণ করাইয়। দেয় যে সম্ভবত চেয়ার 
ও টেবল প্রভৃতির ব্যবহার আমর! পতুর্গীজদের নিকট হইতেই শিখিয়াছি। এইরূপ 
আরও কয়েকটি শব্ধ পঞ্চম অধ্যায়ের শেষে উল্লিখিত হইয়াছে । মধ্যযুগের শেষে 
তামাক খাওয়ার অভ্যাস (ষে কিরূপ সংক্রামক হইয়া উঠ্রিয়াছিল, তাহা ১২৯৮ 
বাংল৷ সনে লিখিত “তামাকু মাহাত্ম্য নামক পুঁথি হইতে বোঝা! যাঁয়। ইহাতে 
আছে দিবানিশি যেবা নরে, তামাকু ভক্ষণ করে, অস্তকাঁলে চলে যায় কাশী”; 
আর “অপমৃত্যু নাইক তাহার” ॥ এবং ইহাতে বহু রোগ সারে। 


(খ) জ্ঞান ও বিদ্ভা 
লেখাপড়। শেখায় বাঙালীর চিরদিনই আগ্রহ ছিল। সাহিত্য প্রসঙ্গে ব্রাহ্মণ 
দের নানাবিধ শান্ত্রচর্চার উল্লেখ করা হইয়াছে । গঙ্গীতীরে নবদ্বীপ বিদ্যাচর্চার জন্য 
বিখ্যাত ছিল । চৈতন্যের সমসাময়িক নবদ্ীপের বর্ণন। কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি । 
“ন্বন্বীপ-সম্পত্তি কে বণিবারে পারে। 
এক গঙ্গীঘাটে লক্ষ লোক নান করে ॥ 
ত্রিবিধ বয়সে এক জাতি লক্ষ লক্ষ । 
সরন্বতী দৃষ্টিপাঁতে সবে মহাদক্ষ ॥ 
সবে মহা-অধ্যাপক করি গর্ব ধরে। 
বালকেও ভষ্টীচার্য্য সনে কক্ষা করে ॥ 
নানা দেশ হৈতে লোকে নবদ্বীপ যায়। 
নবন্বীপে পড়িলে সে বিষ্যারস পাক্স ॥ 
অতএব পড়ঃয়ার নাহি সমুচ্চয়। 
লক্ষ কোটি অধ্যাপক নাহিক নির্ণয়” ॥১ 
নব্যন্তায় ও স্বতি চর্চার জন্ত নবন্থীপ বিখ্যাত ছিল। অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক পণ্ডিত 
রঘুনাথ শিরোমপির সম্বন্ধে পূর্বেই উল্লেখ কর] হইয়াছে । তীহাঁর সম্বন্ধে অনেক 
গল্প বাংলার পঙ্ডিত-সমাজে প্রচলিত আছে। একটি এই যে, দিখিলায় পক্ষধর.. 
মিশ্রের চতুষ্পাঁঠীতে অধায়নকালে রঘুনাথ বিচারে পক্ষধরকে পরাস্ত করিয়াছিলেন।.. 
কিন্তু বর্তমানে অনেকে বিশ্বাপ করেন না থে রঘুনাথ শিরোমণি পক্ষধর মিশরের 


১1 চৈ৬গ-ভাখখত.»জানি, খর অধ্যায়। 
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ছাত্র ছিলেন। তাহারা বলেন, রখুনাথের গুরু ছিলেন বাহ্থদেব সীর্বভৌম। 
বাসদেব সম্বন্ধেও একটি কিংবদস্তী প্রচলিত আছে। তৎকালে মিথিলাই নব্যন্তায়- 
চর্চার প্রধান কেন্দ্র ছিল এবং যাহাতে এই প্রতিপত্তি অন্কু্ন থাকে এই জন্য উক্ত 
শীস্তের প্রধান প্রধান গ্রন্থগুলি বা তাহার প্রতিলিপি মিথিলার বাহিরে কেহ লইয়! 
ষাইতে পারিত না। প্রবাদ এই যে পক্ষধর মিশরের ছাজ্র বাসুদেব সার্বতৌম চারি 
খণ্ড 'চিস্তামণি' ও “কুহমাঞ্জলি'র কারিকাঁংশ কণ্স্থ করিয়া আনিয়া নযৃদ্বীপে 
সবপ্রথম' ন্যায়শান্ত্ের চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়াছিলেন । বন্ুলপ্রচলিত হইলেও 
এই কাহিনীর মূলে কোন সত্য আছে কিনা তাহা নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। 
নৃতন ষে সমুদয় প্রমাণ পাঁওয়। গিয়াছে তাহাতে কেহ কেহ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন ষে 
বাস্থদেব পক্ষধরের ছাত্র ছিলেন না, এবং তাহার পূর্বেই বাংলায় নব্যন্যায়ের অধ্যয়ন 
ও অধ্যাপন! প্রচলিত ছিল ; কাঁরণ, মিথিলার নব্যন্াঁয়ের গ্রন্থে “গৌড়মতের উল্লেখ 
আছে। 

রঘুনাথ শিরোমণি পঞ্চদশ শতকের শেষার্ধে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাক্থদেব 
সার্বভৌমের শিষ্য ছিলেন। শ্রীচৈতন্তদেবের জন্মের অব্যবহিত পূর্বে নবদ্বীপে 
যবনরাজ যে অত্যাচার করেন তাহাঁর বিবরণ জয়ানন্দের চৈতত্মঙ্গল হইতে 
পরে উদ্ধত হইয়াছে । এই অত্যাচারের বর্ণনা! করিয়া উপসংহারে জয়ানন্দ 
লিখিয়াছেন £-_- 


“বিশারদস্থত সার্বভৌম ভট্টাচার্য । 

সবংশে উৎকল গেল! ছাড়ি গৌড় রাজ্য | 
উতৎ্কলে প্রতাপক্ুদ্্র ধন্ুর্ময় রাজ | 
রত্ব-সিংহাঁসনে সার্বভৌমে কৈল পুজা ॥” 


সার্বভৌম বহুদিন পুরীধামে অবস্থান এবং মহাবৈদাস্তিক পণ্ডিত বলিয়া খ্যাতি 
ও বিপুল রাঁজসম্মান লাভ করেন। চেতন্যদেব বু তর্ক-বিতর্কের পর তাহাকে 
বৈদাস্তিকের মায়াবাদ হইতে ভক্তিবাদে বিশ্বাস করান। প্রৌঢ় বাসঙ্গেব তরুণ 
যুবক সন্ধযাশীর তক্তিবাদধে দীক্ষিত হন। বাংলার এই ছুই স্থসস্তান সুদীর্ঘকাল 
উড়িয্যায় বস্বাস ররিয়া যে রাজসম্মান ও লোক প্রি! অর্জন করেন তাহা! 
একাধারে বাবর পাতিত্য ও গৌরব স্থৃচিত করে। 
. - অধ্যযুগে বাংলায় সান্বিক প্রকৃতি ও পণ্ডিতাগ্রগণ্য অনেক ব্রান্ধণের না 
পাওয়ু। ধায়, আবার এ্বর্শালী ভোগবিলাসী ত্রাক্মণেরও উল্লেখ আছে। চৈত্র” | 


ধর্প ও সমাজ ৩১১ 


ভাগবতে পুগুরীক বিগ্যানিধির সভার যে বর্ণনা আছে তাহ প্রায় রাঁজনভার 
সদৃশ £ 

“দিব্য খট্রা হিজুল-পিত্তলে শোভা করে । 

দিব্য চন্দ্রাতপ তিন তাহার উপরে ॥ 

তহি দিব্য শষ্য শোঁভে অতি সুক্ষধাসে । 

পট্টনেত বালি শোভয়ে চারিপাশে ॥ 


দিব্য ময়ুরের পাখা লই ই ই জনে। 
বাতাস করিতে রে দেহে সর্বক্ষণে ॥”১ 


পরম ভক্ত এ চৈতন্যের দা প্রিয়পাত্র ছিলেন) কি তিনি বিষয়ীর 
মত থাকিতেন। স্থতরাং এই চিত্র যে অন্তত বিষয়ী বিত্তশালী ব্রাহ্মণের পক্ষে 
প্রযোজ্য সে বিষয়ে সন্দেহ নাই ূ 

পণ্ডিতদের রাজসম্মানও অনেকটা রাঁজসিক ভাবেরই ছিল। বাম়মুকুট 
বৃহস্পতি মিশ্র কেবল ম্মার্ত পণ্ডিত ছিলেন নাঃ তিনি রঘুবংশ, মেঘদূত, কুমারসম্তব, 
শিশুপাঁলবধ, গীতগোবিন্দ প্রভৃতি কাব্যের এবং অমরকোষের টাকাও লিখিয়াঁ- 
ছিলেন।২ গৌড়েশ্বর জলালুদ্দীন এবং বাঁরবক শাহ তাহাকে বছ সম্মান 
প্রদর্শন করিয়াছিলেন এবং তিনি উজ্জ্বল মণিময় হার, ছ্যতিমান কুগুলছয়, দশ 
আঙ্থুলির জন্য রত্বুখচিত ভাম্বর উমিকা ( রতনচুড় ) প্রভৃতি পুরস্কার পাইয়াছিলেন। 
তারপর নৃপতি তাহাকে হন্ডিপৃষ্ঠে বসাইয়! ত্বর্ণকলমের জলে অভিষেকাস্তে ছত্র, 
হস্তী ও অশ্ব এবং রায়মূকুট উপাধি দান করেন।* বৃহস্পতির পুত্রেরা রাঁজমন্্র-পদ 
লাভ করেন? কিন্তু তাহা সত্বেও তাঁহার! দিগ.বিজয়ী পণ্ডিতব্ূপে খ্যাতিলাভ, 
করিয়াছিলেন। 
১। চৈতস্ত ভাগবত, মধ্য-_-৭ম অধ্যাঃ 

২। 18147 71919712091 02049182108, 20৬10, 45816 005 553, 

৩। রবায়মুকুট সম্ভবত উচ্চ রাজপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন; হুতরাং এই সমুদয় অন্যান, 


কেবল পাঙিতোর আন্ত না হইতেও পারে। ক্কারসুফুট সম্বঘ্ধে অনেক তর্কাবিতকক হইয়াছে: 
(174. 288. 0406815 (ছে 11, 4827 উহা, 25 7 অত 252 ১১৫৩১ 


183, 50:50 254 আত] ) রায়দুষুট ১৪৭৪ বীষ্টাফে জীবিত ছিলেন, নুন্তরাং কাহার পুজেরা, আখ 
ন্ব্ত ছিনিও সুজান বায়বক পাহের জনুগ্রহগাজন ছিলেজ। | 
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জমিদার ও ধনী লোকের। বাষিক বৃত্তি অথব। ভূদম্পত্তি দান করিষ্কা ব্রাহ্মণ 
পণ্ডিতদের ভরণপোষণ করিতেন । অষ্টাদশ শতাববীতে নাটোরের রাঁনী ভবানী ও 
নদীয়ার মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র বু সংখ্যক পণ্ডিত ও টোলের ছাত্রদিগকে বৃত্তি দিয়! 
সংস্কৃত শিক্ষায় পাহাষ্য করিয়াছেন। | 

সে ষুগে প্রাচীন কালের রাজাদের স্ায় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের দিখ্বিজয়ে বাহির 
হইতেন। বিষ্ভাবত্তার জন্ত প্রসিদ্ধ বহু স্থানে বিতর্ক সভায় অপর সকল পণ্ডিতকে 
পরাজয় করিতে পাঁরিলে তীহার দিখিঞ্জয়ী উপাঁধি হইত । চৈতন্যের সময়ে নবছীপে 
এইরূপ এক দিথিজয়ী পণ্ডিত আঁনিয়াছিলেন । চৈতন্য-ভাঁগবতে ইহার ঘষে বর্ণন! 
আছে তাহাতে বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় যে এই দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত “পরম- 
সমৃদ্ধ অশ্বগজযুক্ত” হইয়া আসিয়াছিলেন। আরও অনেক আখ্যান হইতে জানা 
যায় ষে বড় বড় পণ্ডিভগণ তখন হাঁতী বা ঘোড়ায় চড়িয়া বু লোঁকলস্কর সঙ্গে 
লইয়া চলিতেন। 

বাংলা দেশের পণ্ডিতগণের মধ্যে প্রবাদ আছে যে মিথিলার নৈয়ায়িক পণ্ডিত 
পক্ষধর মিশ্র এইরূপ দিশ্বিজয়ে বহির্গত হন এবং হিন্দুস্থানের বহু পণ্ডিতকে তর্কে 
পরাস্ত করিয়া হাতী, উট ও বছ লোকলস্কর সহ নবদ্বীপে আসেন । তিনি 
জিজ্ঞাস। করিলেন, এখানকার বড় পণ্ডিত কে? সকলেই গঙ্গার ঘাটে. ক্ানরত 
রঘুনাথ শ্িরৌমণিকে দেখাইয়া দিল। রঘুনাথ ছিলেন কানা-_তাই ত্বাহাকে 
দেখিয়া পক্ষধর মিশ্র ব্যলমিশ্রিত স্বরে বলিলেন £ “অভাগ্যং গৌঁড়-দেশস্ যত্র কাণঃ 
শিরোমণি” ( গৌড়দেশের ছূর্ভাগ্য ষে এক কান! পণ্ডিতের শিরোমণি )। কিন্ত 

প্রবাদ অনুসারে এই কানা পঞ্ডিত্বের নিকটই তিনি তর্কে পরাস্ত হইয়াছিলেন। 


অষ্টাদশ শতাবীতে নদীয়া বাঁ নবহ্বীপ সংস্কৃত শিক্ষার প্রধান কেন্দ্রে পরিণত 
হুইয়াছিল। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র সংস্কৃত পণ্ডিতদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং বু পশ্তিত 
তাহার রাজসতা! 'অলঙ্কত করিয়াছিলেন। তিনি নিজেও স্থপপ্ডিত ছিলেন এবং 
সভাম্থ পণ্ডিতগণের সহিত ন্যায়, ধর্মশান্ত্র ও দর্শনের আলোচনা! করিতেন। তাহার 
সভাকবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র কবি হিসাবে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। 
নদীয়া ব্যতীত আরও কয়েকটি সংস্কত শিক্ষার কেন্ত্র ছিল। বাশবেড়িয্নাতে 
অনেকগুলি চতু্পাঠী ছিল--এগুলিতে প্রধানত ন্যায়শাস্ত্ের অধ্যাপনা হইত 
'বঁজিবেণী, কুমারহট্ট, ভট্পল্লী, গোন্দলপাড়া, তত্রেশ্বর, জয়নগর. সন্ধিলপর. আবাল ও 
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সংস্কৃত লাঁহিত্যে, বিশেষত শ্বতি ও ন্যায়ের চর্চায়, ষে ব্রাহ্মণেরাই অগ্রণী 
ছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তবে অন্তান্ জাতীয় লোকেরা, বিশেষত 
বৈগ্ক জাতি, যে সংস্কৃত শাস্থে অভিজ্ঞ ছিল তাহারও বহু প্রমাণ আছে। কয়েকজন 
মুসলমান পণ্ডিতও নান! সংস্কৃত শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ছিলেন। পূর্বোক্ত আলাঁওল 
ইহার এক প্রকৃষ্ট দৃষ্টাস্ত । ধর্মঠাকুরের পূজারী সাধারণত নীচ জাতীয় হইলেও 
সংস্কৃত চর্চা করিতেন। শ্রীযুক্ত সুকুমার লেন লিখিয়াছেন £ “দক্ষিণ রাঁটে স্থানে 
স্থানে এখনও ডোম ও বাগন্ী পণ্ডিতের টোল আঁছে। সেখানে ব্যাকরণ, কাব্য 
ইত্যাদির পঠন-পাঠন হয় এবং বামুনের ছেলেরাও পড়ে” ।১ কয়েকজন স্ত্রীলোকও 
সংস্কৃত কাব্য ও বাংলা পদাবলী রচন। করিয়াছিলেন ও পাণ্ডিত্যের অধিকারী 
ছিলেন । 

বাংলাদেশের নানা স্থানে সংস্কৃত শিক্ষার জন্য বহু চতুষ্পাঠী ও টোল ছিল। 
বর্ধমানের এক চতুষ্পাঠীতে দ্রাবিড়, উৎকল, কাঁশী, মিথিল! প্রভৃতি স্থানের ছাত্র 
ছিল।২ রূপরাম চক্রবর্তীর আত্ম-কাহিনীতে আছে যে তিনি বাল্যকালে রঘুরাম 
ভট্টাচার্যের টোলে অমরকোঁষ, সংক্ষিপতসার ব্যাকরণ, পিঙ্গলের ছন্দংস্থত্র অথব! 
প্রা্কতপৈঙ্গল এবং শিশুপালবধ, রঘুবংশঃ নৈষধচরিত প্রভৃতি কাব্য পাঠ 
করিয়াছিলেন। 

কবিকম্কণ-চণ্তীতে শ্রীমন্তের বিদ্যাশিক্ষ। প্রসঙ্গে দীর্ঘ পাঠ্য বিষয়ের তালিকা 
হইতে ততকালে এই সম্বন্ধে একটি ধারণ! কর যায়। প্রথমেই আছে £-- 

“রক্ষিত পঞ্জিক1 টীকা স্তায় কোষ নাটিক। 
গণবৃত্তি আর ব্যাকরণ।” 

তারপর পিঙ্গলের ছন্দঃৃত্র, দণ্ডী, ভারবি, মাঘ, জৈমিনি মহাভারত, নৈষধ, 
মেঘদূত, কুমারসস্ভব, সপ্তশতী, রাঘবপাগুবীয়, জয়দেব, বাসবদতা, কামন্মকী- 
দীপিকা, ভাম্বতী, বামন, হিতোপদেশ, বৈস্ত ও জ্যোতিষ শান্তর, শ্বতি, আগম, 
পুরাণ প্রভৃতি । 

প্রাথমিক শিক্ষা এবং বাংলা ভাষায় উচ্চশিক্ষার কি ব্যবস্থা ছিল তাহা! বল! 
কঠিন । মধাযুগের শেষে অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাবীতে প্রাথমিক শিক্ষার বাবস্থা 
সন্ধে একটি মোটামুটি ধারণা করা যাঁয়।” গ্রামে খড়ের ঘরে, চিড়া 


লিনা রদে 





১ সথকুমায় সেম, বধ্যধূগের বাংল! ও হাঙ্গালী, ৪৩ পৃঃ। 
২। রামঞসাহের প্রস্থাখলী পৃঃ ৫ | এই গ্রন্থে পাঠা বিবয়েরও ধর্ণনা আছে। € পৃঃ ৭**১) 
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চণ্তীমণ্ডপে বা! খোল! জায়গায় পাঠশালা বসিত। গুরুমহাশয়ের! খুব সামান্যই বেতন 
পাইতেন ; কিন্তু ছাত্রর1 বিদ্যা সাঙ্গ করিয়া গুরম্স্ষিণা দিত। গুরুমহাঁশয়েরা 
বেতের ব্যবহারে কোন কার্পণ্য করিতেন না। হাত-পা বাধা, বুকের উপর 
চাঁপিয়া বস! প্রভৃতি শান্তির ব্যবস্থাও ছিল। সাধারণত গুরুমহাঁশয়ধিগের বিদ্যা- 
বুদ্ধি খুব সামান্যই থাকিত। ছাত্রেরা ছয় সাত বৎসর পাঠশালায় থাকিয়! বাংল! 
পড়িতে ও লিখিতে পারিত এবং কিছু কিছু গণিত শিখিত। কড়ি ও পাথরের 
কুচি দিয়া সংখ্যা গণনা, যোগ বিয়োগ শিক্ষা দেওয়া হইত। হিসাব রাখা, চিঠি- 
পত্র, দলিল ও দরখাস্ত লেখা প্রভৃতি প্রয়োজনীয় শিক্ষা পাঠশালাতেই হইত । 
শিশুর প্রথমে বালির উপর খড়ের কুট দিয়া লিখিত। তারপর খড়ি দিয়া মাঁটির 
মেজেতে লিখিত। ক্রমে ক্রমে কলাঁপাতায়, তালপাতায়, খাগ ব! বাশের কঞ্চি 
দিয়া লেখ! অভ্যাস করিত। তুলা দিয়া কাগজ তৈরি হইত--যাহার1 তৈরি করিত 
তাহাদিগকে কাগজী বলিত। এই তুলট কাগজ ছাড়া তালপাতা ও ভূর্জপত্রে পুঁথি 
লেখা হইত। হরিতকী ও বয়ড়ার রস প্রদীপের কাল ভূষায় মিশাইয়! কালী তৈরি 
হইত । 

উনবিংশ শতাবীর প্রথমে শতকরা আটজনের বেশী ছাত্র পাঠশালায় পড়িত 
না এবং ছয়জনের বেশী লেখাপড়া! জানিত না। তবে এই সংখ্য। সমস্ত মধ্যযুগের 
পক্ষেই প্রযোজ্য কিন। বল! শক্ত। 

টোল ও চতুস্পাীতে সংস্কৃত ভাঁষায় উচ্চশিক্ষা হইত। সাধারণত গুরুর 
গৃহেই অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা চলিত । ইহার ব্যয়ের জন্য রাজা ও ধনী লোকেরা 
বাঁধিক বৃত্তি দ্রিতেন। 

পাঠশালা ছাড়াও কীর্তন, কথকতা, যাত্রা! প্রভৃতি দ্বারা লোক-শিক্ষার 
ব্যবস্থা ছিল। 


(গ) শ্ত্রীজাতির অবস্থা 


সমসাময়িক সাহিত্যে মেয়েদের পাঠশালায় যাওয়া এবং প্রাথমিক শিক্ষা 
লাভের কথা আছে। স্থতরাং তাহার! মোটামুটি লিখিতে পড়িতে জানিত। 
'কবিকম্কণ-চত্তী'তে লহনা, খুল্লন! ও লীলাবতীর পনর লেখ! ও প্র পাঠের উল্লেখ 
আছে। দয়ারামের “সারদামঙ্গলে' রাত্বন্থমার ও রাক্ষকুমারীদের এবং রাম- 
নুন্দরীর আত্মচরিতে ছেলেমেছেদের একত্রে পাঠশালায় হাওয়ার কথ! জআাছে। দুই 
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এক স্থলে__যেমন রামপ্রসাদের বিদ্যান্থন্দর ও ভারতচন্দ্রের অন্নদাঁমঙ্গলে--নায়িক! 
বিদ্যার উচ্চশিক্ষার উল্লেখ আছে, কিন্তু ইহা! কতদুর বাস্তব সত্য তাহা বল! যাঁয় 
না। রাণী ভবাঁনীও সুশিক্ষিতা ছিলেন বলিয়া পপ্রসিদ্ধি আছে। তবে অষ্টাদশ 
শতাব্দীর শেষ ভাগেও বাংলায় কয়েকজন বিছ্ধী মহিল1 ছিলেন। দৃষ্টাস্তম্বরূপ 
হুটী বিদ্যালক্কার, হটু বিগ্ভালক্কার, প্রিয়ন্ঘদ! দেবী, বিক্রমপুরের আনন্দময়ী দেবী এবং 
কোঁটালিপাড়ার বৈজয়স্তী দেবীর সংস্কৃত ভাষায় পাঁপ্ডিত্যের উল্লেখ কর যাইতে 
পারে। ইহাদের মধ্যে হট বিগ্যালঙ্কার সমধিক প্রসিদ্ধ। রা দেশের এই কুলীন 
বালবিধব ব্রাঙ্মণকন্া' সংস্কৃত ব্যাকরণ, কাব্য, স্থৃতি ও নব্যন্ায়ে পারদর্শী হইয়! 
কাশীতে একটি চতুষ্পাঠী স্থাপন করেন ও বিছ্য।লঙ্কার উপাঁধিতে ভূষিত হন । ইনি 
সভায় ন্যায়শান্ত্রের বিচার করিতেন ও পুরুষ ভট্রাচার্ষের ন্যায় বিদীয় লইতেন। 
১৮১০ ্রীষ্টাব্দে ইনি বুদ্ধ বয়সে প্রীণত্যাগ করেন। বূপমঞ্জরী, ওরফে হটু বিদ্যালক্কার, 
রাঢদেশবাসী নারায়ণ দাসের কন্তা। ব্রাহ্মণবংশে জন্ম না৷ হইলেও নারায়ণ দাস 
কন্যাকে লেখাঁপড়। শিখাইয়াছিলেন এবং তাহার মেধাশক্তি দেখিয়া ষোল সতর 
বৎসর বয়সের সময় এক ব্রাহ্মণ বৈয়াকরণিকের গৃহে রাখেন। রূপমঞ্জরী গুরুগৃহে 
টোলের ছাত্রদের সঙ্গে ব্যাকরণ পড়িতেন। তারপর সাহিত্য, আফুর্বেদ ও অন্যান্তয: 
শান্স অধ্যয়ন করেন। অনেকে তাহার নিকট ব্যাকরণ, চরকসংহিতা ও নিদান 
প্রভৃতি বৈদ্যশাস্ত্র অধ্যয়ন করিত । অনেক কবিরাজ চিকিৎসাসম্বন্ধে তীহাঁর উপদেশ 
গ্রহণ করিতেন। তিনি চিরকুমারী ছিলেন, মীথ। মুড়াইয়। ব্রাহ্মণ প্ডততদের মত 
শিখা রাখিতেন এবং পুরুষের মত উত্তরীয় ব্যবহার করিতেন।১ প্রায় একশত 
বৎসর বয়সে ( বাংলা ১২৮২ সন ) তীহার মৃত্যু হয়। 

কিন্তু এইরূপ কয়েকটি মহিলার কথা জানা গেলেও অষ্টাদশ শতাবীতে স্ত্ীশিক্ষার' 
খুব বেশী প্রচলন ছিল না। সন্ত্রান্ত ঘরে এবং বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে মেয়েদের শিক্ষাদানের 
ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু সাধারণ গৃহস্থ ঘরে মেয়েদের লেখাপড়ার প্রথা! এক রকম উঠিয়া 
গিয়াছিল বলিলেও অত্যুক্তি হইবে ন1। ইহার প্রধান কারণ ছুইটি। প্রথমত, হিন্দুদের 
দৃঢ বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে লেখাপড়া শিখিলে মেয়ে বিধবা হইবে। দ্বিতীয়ত, বাল্যাবস্থা 
পার হইতে ন! হইতেই মেয়েদের বিবাহ দেওয়ার রীতি। সপ্তম বৎসরে কন্তাদান 
খুব প্রশংসনীয় ছিল এবং দশ বৎসরের অধিক বয়স পর্যস্ত কন্যার বিবাহ না ছিলে' 
গৃহস্থ নিন্দনীয় হছইতেন এবং ইহা! অমঙ্গলের কারণ বলিয়া বিবেচিত হইত. 


১। লীরজেতুনাখ বল্যোপাধ্যার, চতুষ্পাহী বুগে বিভুদী বঙ্ধমহিল! (+--১১ পুঃ). 1 


৩১৬ বাংল। দেশের ইতিহাস 


মঙ্গলকাব্যগুলিতে বিবাহের বিস্তৃত বর্ণনা আছে। ইহ! পড়িলে মনে হয় 
উনবিংশ শতাব্দীর শেষে অর্থাৎ অতি আধুনিক যুগের পূর্ব পধস্ত-_রক্ষপশীল হিন্দু 
পরিবারে এখনও যে সব অনুষ্ঠান প্রচলিত আছে তাহাই মধ্যযুগেও ছিল। অধিবাস, 
বাসি বিবাহ বাসর ঘরে পুরস্ত্রীদের নির্লজ্জ ও অশ্লীল আচরণ, কুখাদ্য দিয়া 
জামাইয়ের সঙ্গে কৌতুক প্রভৃতির বিস্তৃত বর্ণনা মঙ্গলকাব্যগুলিতে আছে। 
একটি বিষয়ে মধ্যযুগে বিবাহ-প্রথা বর্তমান যুগের প্রথা হইতে ভিন্ন ছিল। এখন 
কন্ঠার পিতা বর-পণ দ্েন--তখন বরের পিতা কন্তাঁপণ দিতেন । নিষ্শ্রেণীর মধ্যে 
এখনও এই প্রথা প্রচলিত আছে $ কিন্তু ক্রমশ বর-পণের প্রথা প্রচলিত হয়। 
অল্প বয়সে বিবাহ হওয়ায় বালিকা বধূর শ্বশ্তরবাড়ী গমনের কালে বিয়োগ- 
বিধুরা কন্তা ও তাহার মাতা, ভ্রাতা» ভ্নীর ব্যথা সে যুগের "ছড়ায় ধ্বনিত 
হইয়াছে। 
“ভাঙ্গা নাও মাঁদারের বৈঠা ঢলকে ওঠে পানি। 
ধীরে ধীরে বাওরে মাঝি আমি মায়ের (ভাইয়ের, বুনের) কান্দন শুনি ॥” 
বাল্য বিবাহের ফলে বালবিধবার সংখ্যাও অনেক ছিল। বর্তমান কালের 
'বিধবাদের ন্যায়ই তাহাদের অশন-বসন-ভূষণ নিয়ন্ত্রিত ছিল। তবু শোকাত পিতা 
মাতা নিয়ম লঙ্ঘন ন! করিয়া বালবিধব! কন্যার শাখা সিন্দুরের অভাব দূর করিতে 
চেষ্টা করিতেন । ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গলে আছে £ 
“থনি.বদলে দিব-কাচ। পাটের শ্রাড়ী। 
শঙ্খ ( শাখা ) বদলে দিব স্বর্ণের চুড়ী। 
সিন্দুর বদলে দিব ফাউগের গুড়ি ॥” 
“এ বিষয়ে স্মার্ত রঘুনন্দনের ব্যবস্থা ছিল অতি কঠোর । একাদমীতে বালিকা বুদ্ধ! 
গকল বিধবাকেই একেবারে উপবাসী থাকিতে হইবে। বর্তমান যুগেও কোন কোন 
বনক্ষণশীল পরিবারে এই নিষ্ঠুর বিধান নিতাস্ত বালিকা বয়সের বিধবাকেও পালন 
করিতে দেখ! গিয়াছে । অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মহারাজ| রাজবল্পভ বিধবা 
'বিবাহু প্রবর্তনের চেষ্টা করিয়াছিলেন । কিন্তু মহারাজ রুষচন্ত্রের প্রতিকৃলতাঁয় 
কৃতকার্য হন নাঁই। 
.. পুরুষের বছবিবাছ তখন খুবই প্রচলিত ছিল। সতীনের দুঃখ এবং প্রতিকার- 
স্বরূপ নানা প্রকার উধ খাওয়াইয়! ও অন্তানত প্রক্রিয়া দ্বারা স্বামী বশ করার কথা 
নেক মঙ্গলকাব্য উদ্নিখিত হইয়াছে । পুরুষের বহুবিবাহের ফলে পারিবাপ্সিক 


ধর্ম ও সমাজ ৩১৭ 


অশান্তির কথা সমসাময়িক সাহিত্যে প্রতিধ্বনিত হইয়াছে । ব্রাক্ষণ কুলীনকন্যার 
দুঃখের কাহিনী পূর্বে বণিত হইয়াছে। 
বিবাহের সময় নববধূর সঙ্গে অসংখ্য যুবতী দাঁসী এমন কি বধূর তগ্নীকেও 
যৌতুক স্বরূপ দেওয়া হইত। এই প্রথ! নাঁকি আধুনিক যুগেও উড়িস্যায় ও অন্যান্ত 
স্থানে গ্রচলিত ছিল। 
সমাজে ষে স্ত্রীলোকের সতীত্বের সম্বন্ধে *সন্দেহ ও অবিশ্বাস প্রচলিত ছিল, 
কবিকঙ্কণ-চণ্তীতে তাহার আভাস পাওয়া যাঁয়। খুল্লনা বনে বনে ছাঁগলৎচরাইত, 
এইজন্য তাহার স্বামী ধনপতি সওদাগরের কুটুণ্গণ তাহার সতীত্বে সন্দেহ প্রকাশ 
করিল এবং যতক্ষণ বিধিমতে তাহার সতীত্ব পরীক্ষা! না হয় ততদিন তাহার গৃহে 
ভোজন করিতে অস্বীকার করিল। পণ্ডিতদের ব্যবস্থামত খুল্পনাকে ক্রমে ক্রমে 
জলেডোবা, সর্পদংশন, অগ্রিদহন, জতুগৃহদাহ, প্রভৃতি নাঁনাবিধ “দিব্য পরীক্ষা” 
দিয়! নির্দোষিতা৷ প্রমাণ করিতে হইল। এই সমুদয় “দিব্য” পরীক্ষার কতটা 
প্রাচীন 'প্রথা অনুযায়ী কবির কল্পনা আর কতট! বাস্তব সত্য তাহা! বলা শক্ত।, 
কিন্তু ইহার পশ্চাঁতে যে কুলবধূর সতীত্ব সম্বন্ধে সন্দেহের ও অবিশ্বাসের ভাব বিদ্য- 
মীন তাহাতে সন্দেহ নাই । ইহার আর একটি প্রমাণও আছে। ধনপতি সওদাগর 
যখন দীর্ঘকাঁলের জন্য দুরদেশে বাণিজ্যধাত্রা করেন তখন থুল্পন। ছয় মাস গর্ভবতী | 
পাছে খুল্পনার সন্তান হইলে কোন নিন্দা হয় এইজন্য ধনপতি এক “জয়পত্র” 
লিখিলেন £-- 
“অশেষ মঙ্গল-ধাম খুল্লনা যুবতী ॥ 
তোরে আশীর্বাদ প্রিয়া পরম পিরীতি । 
সন্দেহ ভঞ্রন পত্র করিল নিখিতি ॥ 
যখন তোমার গর্ভ হইল ছয় মাস। 
সেই কালে নৃপাঁদেশে যাঁই পরবাস ॥২* 
মধ্যযুগে হিন্দু সমাজে স্ত্রীলোকের অবরৌধ প্রথা ছিল কিন! তাহা নিশ্চয় 
করিয়া বলা যায় না। শ্রীকুষ্ণকীর্তনেশরাধ! ও অন্যান্য গোপীগণের স্বচ্ছন্ ভ্রমণের 


১1 দিব্য পরীক্ষা ভ্বার। দোষ নির্ণয়ের কথা অন্তান্য কাব্যেও আছে। বর্তমান কালের জল 
পড়, চাউল পড়া, নল চাল।,বাটি চাল! প্রভৃতি ইছার স্মৃতি বন করিতেছে। ইউরোপের 
আনেক দেশে দিব পরীক্ষার প্রথা! মধ্যযুগেও প্রচলিত ছিল। 

২। কবিকল্কণ-6ওী, ছিতীয় ভাগ--৬১৮ পৃঃ 


৭৩১৮ বাংল। দেশের ইতিহাস 


বিবরণ হইতে মনে হয় অবরোধ প্রথা অথবা ঘোমটার প্রচলন তখনও হয় নাই। 
কিন্তু কৃত্তিবাঁসের রাঁমায়ণে দেখিতে পাঁই যে সীতাঁর চতুর্দোল কাপড় দিয়া ঘেরা 
হইয়াছিল। 

সম্ভবতসর্বদেশে সর্বযুগেই যুদ্ধ বিগ্রহের সময় সৈন্যদের হস্তে স্ত্রীজাতির লাঞ্ছনা 
ও অপমানের সীমা থাকে না। মধ্যযুগের বাংলা! দেশেও ইহার দৃষ্টাস্ত আছে। 
বহারিস্তান-ই-ঘায়েবি নামক সমসামক্ষিক প্রামাণিক গ্রন্থে মুঘল সৈম্ত কর্তৃক প্রতাপা- 
দিত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধের কাহিনী বণিত হইয়্াছে। গ্রন্থকার নিজেই এই অভিষানের 
সেনানায়ক ছিলেন । তিনি লিখিয়াছেন ষে তাহার সৈন্যের চারি হাজার স্ত্রীলোক 
বন্দী করিয়া ,আনিয়া'সকলকে বিবস্ত্রা করিয়া রাখিয়াছিল। সেনাপতি সংবাদ 
পাইয়া যখন তাহাদিগকে মুক্তি দিবার আদেশ দিলেন, তখনও কাহারও অঙ্গে কোন 
পরিধান'ছিল না। পাজামা, বিছানার চাদর, আলোয়ান প্রভৃতি দ্বারা কোন মতে 
লজ্জা নিবারণ করিয়া তাহাদিগকে গৃহে পাঠান হইল । 

সতীদাহের ন্তাঁয় বর্বরোচিত প্রথা তখনও প্রচলিত ছিল। কোন কোন ক্ীলোক 
স্বেচ্ছায় মতী হইতেন, কোন বাধা মানিতেন ন। এবং জ্বলন্ত চিতায় ঝাঁপ দিয়াও 
কোন কাঁতিরতা প্রকাশ করিতেন না। আবার অনিচ্ছুক বিধবাকে শাস্ত্রের দোহাই 
দিয়া বা অন্য উপায়ে .একবার রাজি করাইয়! তাঁরপর সে মরিতে না চাহিলেও 
তাহাকে জোর করিয়া! পোড়াইয়। মারা হইত । প্রত্যক্ষদরশীঁর! এই দুই রকমেরই 
বর্ণনা! করিয়াঁছেন।১ 


(ঘ) আহার 


সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যে বাঙালী হিন্দুর ভোজন-দ্রব্যের যথেষ্ট পরিচয় 
পাওয়া যায়। জডুদত রাজাকে ভেট দিবার জন্য লইল কীাচকলা, পুঁইশাক, কদলীর 
মোচা, বেগুন, কচু ও মূল]। মুতরাং এগুলি প্রিয় খাছাদ্রব্যের মধ্যে পরিগণিত 
ছিল। চৈতন্যাদেব শাক ভালবাদিতেন। তাহার মাতা৷ “বিংশতি প্রকার শাক' 
রীধিলেন। ভোজনে বসিয়া প্রভূ শাক পাইয়! খুব খুসী হইলেন এবং অচ্যুতা, 
পটোল, হেলঞ্চ। প্রভৃতি শাকের মহিম] কীর্তন করিলেন ।খ 

১। ১৮১৮ ্রীষ্টাবধে রাজ! রামমোহন রার সরকারের নিকট যে দরখাত্ত করিয়াছিলেন 
তাহাতে এইরাপ জোর কিয়! পোড়াইয়! মারায় বহু দৃষ্টান্ত আছে, এরপ উল্লেখ করিয়াছেন। 
২। চৈতনা-্াগবতস্পঅন্ত/থও, ৪র্ঘ অধ্যাঙ 


ধর্ম ও সমাজ ৩১৪ 
ভোজন বিলাসেরও অনেক বর্ণন! আছে £ 
“ওদন পায়ল পিঠা পঞ্চাশ ব্যঞ্ুন মিঠা 
অবশেষে ক্ষীর খণ্ড কলা ॥* 
চৈতন্তচরিতাষুতে সার্বভৌমের গৃহে চৈতন্যদেবের যে ভোজনের বর্ণনা আছে 
তাহাতে নিরামিষ আহার্যের বিপুল বর্ণন1 পাই £- 
“গীত সুগন্ধি ঘৃতে অন্ন লিক্ত কৈল। 
চাঁরিদিগে পাতে; ঘ্বৃত বাঁহিয়া চলিল ৷ ২০৬ 
কেয়াঁপত্র কলার খোল ডোঙ্গা সারি সারি। 
চাঁরিদিগে ধরিয়াছে নান] ব্যঞঙুন ভরি ॥ ২০৭ 
দশ গ্রকাঁর শাঁক, নিম্ব স্বকুতার ঝোঁল। 
মরিচের ঝাল, ছানাবড়া, বড়ী, ঘোল ॥ ২০৮ 
ুগ্ধতুত্বী, দুগ্ধকুম্মাণ্ড, বেসারি, লাফরা। 
মৌচা ঘণ্ট, মোচ1 ভাঁজ বিবিধ শাঁকরা ॥ ২০৯ 
বুদ্ধকুক্মাগুবড়ীর ব্যপ্তন অপার। 
ফুলবড়ী ফলমূলে বিবিধ প্রকার ॥ ২১০ 
নব-নিম্বপত্রলহ ভূষ্ট বাঁতাকী। 
ফুল বড়ী পটোলভাজ কুম্মা্ড মানচাকী ॥ ২১১ 
তৃষ্ট-মীষ, মুদশন্থপ অমতে নিন্দয়। 
মধুরাক্স বড়ায্লাি অল্প পাঁচ ছয় | ২১২ 
মুদগবড়া মাষবড়া৷ কলাবড়া মিষ্ট। 
ক্ষীরপুলী নারিকেলপুলী আর যত পিষ্ট ॥ ২১৩ 
কাঞ্জিবড়া দুপ্ধচিড়া হুপ্ধলকলকী । 
আর ষত পিঠা কৈন্ল কহিতে না শকি ॥ ২১৪ 
দ্বতসিক্ত পরমান্ন সৃৎকুণ্তিক ভরি । 
ঠাপাঁকল। ঘনছুগ্ধ আত্্র তাই! ধরি ॥ ২১৫ 
রসালা, মধিত দধি, সন্দেশ অপার । 
গৌড়ে উৎকলে ঘত ভক্ষ্ের প্রকার ॥* ২১৬ 
( চৈততম্ত-চরিতাম্ৃত, মধ্যলীলা, পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ ) 


১। কলার পাতা 


৩৫ 


আর এক শ্রেণীর 


বাংল৷ দেশের ইতিহাস 
তক্ষ্যদ্রব্যের কথ “চৈতন্যচরিতামূতে' পাওয়া! ষায়। রাঘব 


পণ্ডিত যখন অন্যান্য ভক্তগণ সহ প্রতুর দর্শনের জন্য গ্রতি বৎসর নীলাঁচলে ষাইতেন 
তখন সংবৎসরের উপযোগী এই সমুদয় দ্রব্য ঝালিতে করিয়া লইয়া যাইতেন। 


ইহার মধ্যে থাকিত £ 


“আত্রকাহ্ন্দী আদাকান্থম্দী ঝালকাহ্ুন্দী নাম । 
নেম্ব আদ! আত্র-কোলি ১ বিবিধ বিধান ॥ ১৪ 
আমসী আত্রথণ্ড তৈলাআ আমতা । 

ষত্ব করি গুপ্ডি করি পুরাণ স্থকুতা। ২ ॥ ১৫ 


ধনিয়-মহুরীত-তুল চূর্ণ করিয়া। 

লাড়ু বান্ধিয়াছে চিনি পাক করিয়া ২* 
শুনিখণ্ড নাড়ু আর আমপিত্বহর | 

পৃথক পৃথক বান্ধি বস্ত্রের কোথলী ভিতর ॥ ২১ 
কোলি শুগী কোলিচুর্ণ কোলিখণ্ড আর। 

কত নাম লৈব, শত প্রকার আচার ॥ ২২ 
নারিকেলখগুনাড়ু আর নাড়ু গঙ্গাজল। 
চিরস্থায়ী খণ্ডবিকার করিল সকল ॥ ২৩ 
চিরস্থায়ী ক্ষীরসার মণ্ডাদি বিকার । 

অমৃত কপূর আদি অনেক প্রকার ॥ ২৪ 
শালিকাচুটি-ধান্তের আতব-চিড়া করি। 

নৃতন বস্ত্রের বড় থলী সব ভরি ॥ ২৫ | 
কথোক চিড়া হুড়ুমঃ করি গ্বতেতে ভাজিয়া। 
চিনি পাকে নাড়ু কৈল কপ্পুরাদি দিয়া ॥ ২৬ 
শালিতওুঁলভাজা চু করিয়া । 

স্বৃতসিক্ত চূর্ণ কৈল চিনি পাঁক দিয়! ॥ ২৭ 
কপূর মরিচ এলাচি লবঙ্গ রসবাঁস। * 

চু্ণ দিয়া নাড়ু কৈল পরম সুবাস ॥ ২৮ 


১। কুল। ২। পুরাতন পাটপাত]। ৩। মৌরী। ৪। মুড়ি । ৫। কাবাব চিনি 


ধর্ম ও সমাজ ৩২১ 


শালিধান্যের খৈ পুন ঘ্বতেতে ভাজিয়া। 
চিনি পাকে উখরা ১ কৈল কর্পূরাদি দিয়! ॥ ২৯ 
ফুটকলাই চূর্ণ করি স্বতে ভাজাইল | 
চিনিপাকে কর্পূরাদি দিয়া নাড়ু কৈল |” ৩০ 
( চৈতন্ত-চরিতাম্বত, অস্ত্যলীল।--দশম পরিচ্ছেদ ) 
ফল ও মিষ্টান্সের তালিকায় আছে 
“ছেনা ২ পাঁন। * পৈড় * আত্ম নারিকেল কাঠাল । 
নানাবিধ কদলক আর বীজতাঁল « ॥ ২৪ 
নারঙ্গ ছোলঙ্গ টাবা কমল। বীজপুর "| 
বাদাম ছোহর! ভ্রাক্ষ। পিগু খজ্জুরি * ॥ ২৫ 
মমোহরা-লাড়ু আদি শতেক প্রকার । 
অমৃত গুটিকা আদি ক্ষীরসা অপার ৮” ॥ ২৬ 
১৮০৯৭ ইত্যাদি । ( মধ্যলীলা-_-১৪শ পরিচ্ছেদ । ) 
মধ্যযুগের বাংল! সাহিত্যে আরও বহু রন্ধনের ও ভোজনদ্রব্যের বর্ণনা 
আছে *। সপ্তদশ শতকের আরস্তে ভারতে গোল আলুর প্রচলন হইয়াছিল কিন্তু 
বাংল সাহিত্যে তাহার স্পষ্ট উল্লেখ নাই । 
অন্যান্য তান্ত্রিক আচারের সঙ্গে বৈষ্বগণ মংশ্য ও মাংস আহার বর্জন করেন। 
হতরাৎ বৈঝ্ব সাহিত্যে কেবল নিরামিষ ভোঁজ্যের তালিক। পাঁই। কিন্তু শাক্ত 
গ্রন্থে নিরামিষ আমিষ ছুইবূপ ভোজ্য ভ্রব্যেরই বর্ণনা আছে। নারায়ণ দেবের পদ্মা 
পুরাণে বেহুলার বিবাহ উপলক্ষে বন্ধনের বিস্তৃত বর্ণনা আছে। » নিরামিষের 
মধ্যে আছে-- 
১। বেতআগ- বেতের কচি অগ্রভাগ, স্বাদে তিক্ত । সিদ্ধ করিয়া অথবা 


১। সুড়কি। ২। ছানা । ৩। সরবৎ। ৪। পেঁড়া। ৫। তালশ!স। ৬। পাঁচ জাতীয় লেবুর 
নাম। 9। পতুগীজের। ঘষে অনেক নুতন ফল এদেশে আমদানি করিয়াছিল তাহা অন্থত্র 
উল্লিখিত হইর়াছে। 

৮। নারায়ণ দেবের পদ্ম।-পুরাণ, ৫৬-৫৭ পৃঃ। কবিকন্কণ-চণ্ডী, দ্বিতীয় ভাগ, পৃঃ ৩৭৯, ৫১৫-৮, 
৬*৮। ছ্বিজ হরিরামের ও যাধবাচার্ধের চণ্ডীকাব্য ও ছি বংশীদানের মনদামঙগল € দীনেশচন্্র 
সেন, বঙ্গলাহিত্য পরিচয়, পৃঃ ৩৩৯, ২২১-৪, ৩৩৫) । 

৯। তমোনাশচজ্্র দাসগুপ্ত সম্পাদিত পল্প।-পুরাণ ৫৬-৫৭ পৃঃ । 

২১ 


২২ বাংল! দেশের ইতিহাস 


সুক্ত ইত্যাদিতে খাওয়া হইত। (ব্যাতাগ?)$ ২। বাইঙ্গন (বেগুন?) 

৩। পাটশাক ৪। ঘ্বতে ভাজা হেলের্চা (হ্যালাঞ্চ?)$ ৫। লাউয়ের আগ 

(লাউয়ের ডগা ?); ৬ | মুগ দাইল আর মুগের বডি; ৭। ঘ্বৃতে ভাঁজ সিঙ্গারি; 

৮। তিলুয়া, তিলের বড়া, তিল কুমড়া; ৯। মউয়া আলু; ১০। পাক! কলার 

অনল; ১১। পোর লতার শীক ও আদ] দিয়া স্ুখত (শুক্তা বা শুকতুনি )। 
নিরামিষ রান্না সব ঘ্বৃতে সম্ভার হইত। 


মত্স্তের ব্যঞ্জন 

১। ( বেসন দিয়া ) চিথলের কোল ভাজা; ২। মাগুর মত্ন্য দিয়! মরিচের 
ঝোল; ৩। বড় বড় কৈ মতস্তে কাটার দাগ দিয়া জিরা, লবঙ্গ মাখিয়া তলে 
ভাজ| ; ৪ । মহাঁশৌলের অন্ল; ৫। ইচা (চিংড়ী) মাছের রসলাস ; ৬। রোহিত 
মতস্তের মুড়া দিয়! মাঁসদাইল ; ৭। আম দিয়। কাতল মাছ ; ৮ পাবদ]! মৎস্য ও 
আদা দিয়া স্থুখত (শুকতুনি )) ৯। আমচুর দিয়া শৌল মৎ্স্তের পোনা; 
১০। বোয়াল মৎস্তের ঝাটী (তেঁতুল মরিচ সহ); ১১। ইলিস মাছ ভাজা, 
১২। বাচা, ইচা, শৌল, শৌলপোনা, ভাঙ্গনা, বিঠা, পুঠা (পু:টিমাছ ) ও বড় বড 
চিংড়ী মাছ ভাজ । 

সমন্ত ভাঁজহি তৈল দিয়! হইত। 


মাংসের ব্যঞঙজন 
খাসী, হরিণ, মেষ, কবুতর, কাঁউঠা ( কেঠো, কচ্ছপ ) প্রভৃতির মাংস দিয়া 
নানাবিধ ব্যঞ্জন ও অন্থল। 


পিঠা 
বিরিল] ক্ষৌরের পিঠা), চন্দ্রপুলি, মন্ণেহরা, নালবড়া, চন্দ্রকাতি (চক্্রকাস্তি ?) 


পাতপিঠ! । 
প্রকান্তে মদ্যপান হিন্দু-মুললমান উভয় সমাঁজেই নিন্দনীয় ছিল কিন্তু গোপনে 
মাদক দ্রব্যের খুবই প্রচলন ছিল। 


ধর্ম ও সমাজ ৩২৩ 


মুসলমানেরা নানাবিধ পঞুপক্ষীর মাংস, মিষ্টাক্প এবং তাজ৷ শুকনা ও কাবুলী 
ফল, আচার প্রভৃতি খাইতে ভালবাসিত। রুটি খাওয়ারও প্রচলন ছিল কিন্তু 
অধিকাংশ মুসলমানই ভাঁত খাইত। হিন্দু মুললমান উভয়েই পান খাইত এবং 
পান হ্থপারি দিয়া অতিথিকে সমাদর করিত। 
মানরিক গোঁড়ে এক মুললমান বাড়ীতে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। ভোজ্য 
দ্রব্যের এত প্রাচুর্য ছিল ষে আহার করিতে তিন ঘন্টা লাগিয়াছিল। 
দরিদ্রদের আহারের ব্যবস্থাও বাংলা সাহিত্যে বিত হইয়াছে । 
ব্যাধ কালকেতুর পশু শিকার করিয়া স্বচ্ছল অবস্থা হইলে 
“চারি হাড়ি মহাবীর খায় খুদ-জাউ। 
ছয় হাণ্ডি মুস্থরী-ক্প মিশ্যা তথি লাউ ॥ 
ঝুড়ি ছুই তিন খায় আলু ওল পোড়া। 
কচুর সহিত খায় করঞ্জা আমড়া ১” 
কোন কোন দিন হরিণী বেচিয়া দধিরও যোগাড় হইত। কিন্তু যখন শিকাঁর জুটিত 
না এবং বাসি মাংস বিক্রয় হইত না, তখন ধার করিয়া ক্ষুদ ও লবণ আনিয়া 
“বনাতি (নালিতা) শাক সহ ক্ষদের জাঁউ দিয়াই উদর পূর্ত করিতে হইত |» বাঁটির 
অভাবে মাটিতে গর্ত করিয়া! তাহার মধ্যেই খাদ্য দ্রব্য রাখিয়া খাইতে হইত | * 
মানরিক লিখিয়াছেন,“গরীব লোকেরা ভাত, লবণ ও শাঁক এবং নামান্য কিছু 
তরকারীর ঝোল খাইত” | কদাচিৎ দধি ও সস্তা মিঠাই জুটিত। মাছও খুব স্থুলভ 
ছিল না। পাস্তাভাতের জল ( আমানি ) গরীবদের প্রধান খাগ্য ছিল। 
প্রাচীন যুগেও বর্তমান যুগের ন্যায় আহারাস্তে পান, স্থপারি, হরিতকী প্রভৃতি 
খাওয়ার অভ্যাল ছিল। অভ্যাগতকে পান সথপারি দিয়! অভ্যর্থনা! করা হইত । 


(ড) পোশাক-পরিচ্ছদ 
সেকালে বাঙালী পুরুষেরা ধুতি, চাদর ও স্ত্রীলোকেরা সাধারণত খালি গায়ে 
শাড়ী পরিত। পুরুষের “চরণে পাছুকা' ও মস্তকে পাগড়ির কথাও কবিকন্কণে আছে। 
লম্বা কৌচ। দিস্বা কাপড় পরা হইত । নাগর অর্থাৎ বিলাসীদের রূপ! ও ভেলভেটের 
জুতা, কানে মোনার অলঙ্কার, দেহ চন্দমনচচিত ও পরিধানে তসরের বস্ত্র থাকিত। 


১। কবিকত্বণ-চণ্তী, ১মভাগ, পৃঃ ১৮৮। ২। উ, ২৩০ পৃঃ। ৩। এ ত্বিতীর় ভাগ ৪৬৪ পৃঃ । 


৩২৪ বাংল। দেশের ইতিহাস 


ধনী পুরুষের! বর্তমান কোটের স্াঁয় “অঙ্গরাখা ও পাগড়ি পরিত। কোমরে: 
পুরুষেরা পটুকা ও স্ত্রীলোকের নীবিবন্ধ পরিত। নীবিবন্ধের সঙ্গে কখনও কখনও- 
ঘুঙ্থুর বাঁধ! থাকিত। দরবারের পোষাক ছিল আলাদা--ইজার, কোমরবন্ধ, কাঁবাই 
প্রভৃতি । ধনী স্ত্রীলোকের নানা রংয়ের রেশমের শাড়ীর বিচিত্র বর্ণন1 পাওয়া যায়। 
কোন কোন স্ত্রীলোক পৌরাণিক পালার ছবি আকা কাচুলি ও ওড়না পরিত। 
নটারা ইজার পরিত। গরীব লোকের! কোমরে নেংটা জড়াইয়াই বেশীর ভাগ সময় 
থাঁকিত। স্ানের সময় মেয়ের! হলুদ-কুস্কুম দিয়! গীত্র এবং আমলকী দিয়া কেশ 
ধৌত করিত। তারপর কেশ মার্জনা করিয়া ধূপ দিয়া চুল শুকাইত এবং 
চন্দন দিয়া দেহ লেপন করিত। অভ্রের চিরুনী দিয়া চুল আচড়াইত। বাঙালী 
বেহার, নব বেহার, পচিম। বেহাঁর, দেব মহল প্রভৃতি নামের নান! প্রকার খোঁপ! 
প্রচলিত ছিল।১ সধবা স্ত্রীলৌকেরা শাখা, দিন্দুর ও কাঁজল ব্যবহার করিত। ধনী 
গৃহিণীরা “কন্তুরীর পত্রাবলী' কপালে, গালে ও স্তনে অস্কিত করিত। সমসাময়িক 
সাহিত্যে বঙ্গনারীর বহুবিধ অলঙ্কারের উল্লেখ আছে; যথা পিঁথি, বেশর (নথ), 
কুণ্ডল (কানবালা), হার, চক্রাবলী, অনন্ত, কেমুর, বাজু, তাবিজ, কবচ, জলম, 
রতনচূড়, শাখা ও খাড়ু। আরও কয়েকটি নৃতন অলঙ্কারের নাম পাঁওয়1 যাঁয়--. 
(১) হীরামঙগল কডি অথবা মদন কড়ি, সম্ভবত কড়ির ন্যায় আকৃতির কর্ণভূষণ ; 
(২) গ্রীবাপত্র--সম্ভবত চিক বা হাস্বলির ন্যায় গলদেশে আটিয়া পরা হইত; 
(৩) হাতপদ্ম-_হাতের পাতার উপরের দিকে পরিবার জন্য কঙ্কণের সহিত যুক্ত 
পদ্মারৃতি অলঙ্কার; (9) উদ্ভাটিকা বা উঞ্ট--সম্ভবত চুটকির ন্যায় পায়ের 


আঙুলে পরা হইত । 
নোনা, বূপা ও হাঁতীর দ্রাতে গয়না! তৈরী হইত এবং মণিমাণিকো খচিত 


হইত | 


() ক্রীড়া-কৌতুক 
সে যুগে পাশাখেল খুব প্রচলিত ছিল। ধনপতি সওদাগর গৌঁড়ের রাঁজার 
সহিত “রাত্রিদিন খেলে পাশা ভক্ষণ সময় বাপা”। মেয়ে পুরুষ পাশ! খেলায় মত্ত 
হইয়া কর্তব্য কাঁজ অবহেল| করিতেন এনূপ বহু কাহিনী আছে। বিষ্ুপুরে গোল 


১। নারায়ণ দেবের পন্ম|.পুরাণ ৫*-৫১ পৃঃ। 


ধর্ম ও সমাজ ৩২৫ 


তা খেলার প্রচলন ছিল। সম্ভবত পতুগীজেরা এই তামখেলা আমদানি করে। 
পায়রা উড়াঁন প্রতিযোগিতা একটি খুব জনপ্রিয় ক্রীড়া ছিল। আলাগওলের্‌ 
পদ্মাবতীতে চৌগ্গ] খেলার উল্লেখ আছে। ইহা! বর্তমান পোলো (2০1০) খেলার 
ন্তায়। গেতুয়! অর্থাৎ কাঠের বল লোঁফালুফির খেলাও প্রচলিত ছিল। শ্রীকৃষ- 
কীর্তনে চাচরী খেলার কথ। আছে কিন্ত ইহা] ঠিক কি রকম খেল] ছিল বল] যায় 
না। মল্প ক্রীড়াও জনপ্রিয় ছিল । কবিকক্কণ-চণ্ডীতে ১ আছে ২-- 
“দোলর যমের দূত বৈসে যত রাজপুত 
মল্লবি্যা শেখে অবিরতি”। 

তারপর আখড়া-ঘরে মল্লযুদ্ধ অর্থাৎ কুস্তির বৈঠক হইত । ঘনরামের ধর্মমঙ্গলে 
মনতযুদ্ধ বা কুত্তির বিস্তৃত বিবরণ আছে। দৈহিক এক্তির দৃষ্টান্তত্বরূপ লোহার 
বাটুল চূর্ণ করা, বুকে বেলভাঙ্গা, মৃঠা করিয়া সরিষা হইতে তৈল নিষ্ধাশন, 
উধ্বে তরবারি নিক্ষেপ করিয়! পুনরায় তাহ! মুঠার মধ্যে ধর] প্রভাতি মাণিক 
গাহ্ুলীর ধর্মমঙ্জলে আছে । 

নৃত্যগীতের খুবই প্রচলন ছিল । চৈতন্ত-ভাগবতে রাঁমায়ণের কাহিনী ও কৃষ্ণ 
লীল! অবলম্বনে যাত্রা অভিনয়ের কথা আছে । সীত1 হরণের কাহিনী শুনিয়া! যবন 
দর্শকেরাঁও কাদিত এবং দশবথের ভূমিকা অভিনয় করিতে করিতে এক অভি- 
নতার সত্যপত্যই প্রাণবিয়োগ হইয়াছিল । স্বয়ং শ্রীচৈতন্তও কষ্ণশীলার অভিনয় 
করিতেন। ৩ অনেক বাগ্যযন্ত্রের উল্লেখ আছে--যথা শঙ্খ, ঘণ্টা, ডন্ক, মুদজ, 
জগবম্প, ডম্বরু ও বিষাণ। 

সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় ছিল পাঁচালী গান। প্রাচীন বাংল! কাব্যগুলি প্রীয় সবই 
ছিল এই শ্রেণীর । প্রধান গায়ক (মূল গায়েন) এক হাঁতে চামর ও আর এক হাঁতে 
ন্দিরা এবং পায়ে নৃপুর পরিয়া নাচের ভঙ্গীতে গাহিতেন, সঙ্গে সঙ্গে মৃদঙ্গবাদক 
তাল দিত। যাত্রাদলের ন্যায় ছুইজন দোহারও ধুয়] ধরিত। ইহ! ব্যতীত ছিল 
তরজা ও কবি গান (ছুই পক্ষের মধ্যে গানে ও কবিতায় প্রশ্নোত্তরের ও উত্তর- 
প্রত্যুত্তরের প্রতিষোগিতা)। এই শ্রেণীর গানের মধ্যে মাঝে মাঝে অশ্লীলতার 
প্রাধান্য থাকিত--এগুলিকে খেউড় বলা হইত । 

চীনদেশীয় পর্যটকের! লিখিয়াছেন যে প্রতিদিন খুব ভোরে এক শ্রেণীর 
পেশাদার লোক ধনী ও উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের পাড়ায় দ্বারে ঘারে গিয়া সানাই,ঢোল 


স্পা ন্যাসিআ জপ 


১। প্রথম ভাগ, ৬৫১ পৃ | ২। ৭৯০৮২ পৃঃ] ৩। চৈতন্য-ভাগবত--৫৩, ২৩৭ পৃহ। 


৩২৬ বাংল। দেশের ইতিহাস 


প্রভৃতি শ্রেণীর বাগ্য বাজায়। তারপর প্রীতরাশের কালে প্রতি বাড়ীতে গিয়া 
মগ্ঠ, ভোজ্যদ্রব্য, টাকা-পয়সা ও অন্যান্য দ্রবা উপহার পায়। 

চীনার1 বাঘের সাথে খেলারও বর্ণনা দিয়াছেন। এক শ্রেণীর লোক বাঁজারে 
কিংব' বাড়ীতে লোহার শিকলে বাঁধা একটি বাঘ নিয়া যায়। শিকল খুলিয়। দিলে 
বাঘটি মাটিতে শুইয়া পড়ে। তারপর লোকটি বাঁঘকে মাঁরিতে থাকে এবং বাঘ 
উত্তেজিত হইয়া তাহার উপর লাফাইয়! পড়ে। লোকটিও বাঁঘকে লইয়! মাটিতে 
পড়ে। কয়েকবার এইরূপ করিয়া লোকটি বাঘের গলায় ঘুদি মারে। তারপর, 
বাঘটাকে আবার শিকল দিয়! বাঁধিয়া! রাখে । খেল! শেষ হইলে দর্শকেরা লোকটিকে 
টাকা এবং বাঘের খাওয়ার জন্য মাস দেয়। এটি অনেকট! বর্তমান যুগে 
সার্কাসের বাঘের খেলার মত। 


(ছ) যুদ্ধ-প্রণালী 


মধ্যযুগে বাঙ্গালীরা ষে বেশে লড়াই করিত সমসাময়িক সাহিত্যে তাহার চিত্র 

অঙ্কিত হইয়াছে । রূপরাম চক্রবর্তীর ধর্মমঙ্গলে লাউসেনের যুদ্ধকালীন পোষাকের 
বর্ণন' £-- 

“পরিল। ইজার খালা নাম মেঘমাল]। 

কাঁবাই পরিলা দশদিগ করে আল ॥ 

পামরি পটুকা দিয়া বান্ধে কোঁমর-বন্ধ।” 

মোগল ও পাঠান সৈন্তের “কাল ধল রাঙ্গা! টুপি সভাকাঁর মাথে” এবং পায়ে মোজা । 
হাতী ও ঘোড়ার সওয়ার এবং পদাতিক--এই তিন শ্রেণীর সৈন্য ধনুক, খড়ী, 
ঢাল, বর্শা ও কামান লইয়া'কাঁড়া দামামা বাজাইয়া যুদ্ধযাত্র! করিত | (ডাঁম, হাড়ি 
প্রভৃতি নিষ্নশ্রেণীর পাইকেরা বহু সংখ্যায় সৈন্দলে যোগ দিত। অধীনস্থ রাজা ও 
জমিদারের হাজার হাজার সৈন্য লইয়! যুদ্ধে যোগ দিত। কেহ চাঁরি হাজার 
“চৌহান সিপাই”, কেহ বিয়ান্লিশ কাহন' তীরন্দাজ, কেহ সাঁত হাজার ঘোড়া, 
কেহ দশ হাঁজার রাণা, কেহ আট বা আশী হাজার ঢালি নিয়া আসিত। 
বাগদি সেনাপতির হাতে বালা, কানে সোনা”, এবং তাহার পাইকদের 
কোমরে ঘাঁঘর, গলায় ওড়ের মালা, হাতে ধন্থক বাণ'। পঞ্চাশ হাজার ডোম, 
সৈন্ত চলিল ১. 


ধর্ম ও সমাজ ৩২৭ 


“কড়া বাজে ভিগ-ডিগ টিজ-টিজ পড়া। 
হাঁড়ি পাইক সাঁজিল সর্দার লোহার-গড়া ॥ 
পায় বাঁজে নূপুর ঘাঘর বাজে ঢালে। 
ঘুরুল্য। বাতাস পাঁর! ঘুর্য। ঘুর্যা বুলে ॥” 
কালু ভোম সেনাপতির পদে উন্নীত হইয়াছিল। তাহার স্ত্রীও যুদ্ধ করিত। সৈ্- 
দলের মধ্যে হিন্দু) মুনলমাঁন, বাঁডালী, রাজপুত, উড়িয়া, তেলেঙ্গীর উল্লেখ আছে। 
কোল সৈন্যেরাও জয়ঢাঁক বাজাইতে বাজাইতে আঁসিত। তাহাদের 
“চিকুরে চিরনি আছে অঙ্গে রাঙামাটি । 
জাত্যের স্বভাবে তীর ধরে দ্িবারাঁতি ॥ ১ 
বূপরাঁমের বর্ণনা কাল্লনিক হইলেও ইহা হইতে সেকালের সামরিক শ্রেণী ও যুদ্ধ- 
যাত্রার কিছু আভাঁন পাওয়া যায়। 
কলিঙ্গরাঁজ ও কালকেতুর প্রসঙ্গে কবিকঙ্কণ-চণ্ডীতেও২যুদ্ধের বর্ণনা আছে-_. 
«কাট কাট বলি তাজে কলিঙ্গ নৃপতি মাজে 
গজঘণ্টা বাঁজে উতরোল । 
সাজ সাজ পড়ে ডাক বাজে দাম। রণ-ঢাঁক 
কলিঙ্গে উঠিল গণ্ডগোল ॥ 
শত শত মত্ত হাতী লইলেন সেনাপতি 
শু বাদ্ধে লোহার মুদগর | 
টা নং ঠা 
আশী গণ্ড বাজে ঢোল তের কাহন সাজে কোল 
করে ধরে তিন তিরকাঠি। 
পরিধান পীতধড়ি মাথাতে জালের দড়ি 
অঙ্গে সবে মাখে রাঙা মাটি ॥ 
বাজন-নৃপুর পায় বিবিধ পাইক ধায় 
রায়বাঁশ ধরে খরশান। 
সোণার টৌপর শিরে ঘন সিংহনাদ পুরে 
বাশে বাদ্ধে চামর নিশান 1” 
১। সুকুমার সেন, মধাবুগের বাংল ও বাঙ্গালী, ৬৩-৭ পৃঃ। 
২) প্রথম ভাগ, ৩৮০-৮১ পৃঃ। 


৩২৮ বাংল। দেশের ইতিহাস 


এই বর্ণনায় চারি ঘোড়ায় টান। রথের উল্লেখ আছে। কিন্তু এই যুগের যুদ্ধে রথ 
ব্যবহার হইত, এরূপ কোন প্রমাণ নাই। সম্ভবত এই বর্ণনায় বামায়ণ-মহাভারতের 
কিছু প্রভাব আছে। ঢাক, ঢোল, ভেরী, জগবম্প, দামামা, রণশিঙ্গা, কাংশু- 
করতাঁল, কাঁসি, ঘণ্টা, কাড়! প্রভৃতি বাগ্চের শবে রণক্ষেত্র মুখরিত হইত। 
সমসাময়িক সাহিত্যে নান প্রকার অস্ত্রশস্ত্রের উল্লেখ দেখা যায়, কিন্ত সবগুলিই 
ব্যবহৃত হইত কিনা বলা কঠিন। শৃল জাতীয়-__'নেঞ্রা” ( বর্তমান ল্যাজা ), বর্শা, 
শক্তি বা শেল; কুঠার জাতীয়--পরশু, ডাবুশ, পরশ্বধ, পট্টিশ ; মুণ্ডর জাতীঘ্-- 
ভূষণ্তী, তোমর, মুদগর ; পাঁশ ও চক্রেরও উল্লেখ আছে। বাঙ্গালীর প্রধান অস্ত 
ছিল বায়বাশ, ধন্তুকবাণ, অসি বা খডগী এবং ঢাঁল। শ্রীকুষ্ণকীর্তনে “টাকার, 
নামে অস্ত্রের উল্লেখ আছে । ইহা ঠিক কোন্‌ জাতীয়, তাহা বল! যায় না। 
ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম পাঁদ শেষ হইবার পূর্বেই বাংলা দেশে যুদ্ধে আগ্নেয়ান্ত্র__ 
কামান, বন্দুক ব্যবহৃত হইত। তখনও উত্তর-ভাবুতের অন্য কোঁন অঞ্চলে ইহা 
প্রচলিত হয় নাই। 
যুদ্ধপ্রসঙ্গে মাধবাচার্ষের চণ্ডীকাব্যের১ নিম্নলিখিত অংশটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য 
“পলাইল যোগী পাইক মনে ভয় পায়্য। 
সমরে রহিল কাটামুণ্ড শিরে দিয়া ॥ 
কর্মকার পাইক বলে করিয়া বিনয় । 
বীর গুরু বধিতে তোমার ধর্ম নয় ॥ 
নট পাইক বলে বাপু আমি পাঁইক নহি। 
বেগার ধরি আনিছে পরের ভার বহি ॥ 
পলায় বিশ্বাস পাইক ভয় ত্রাস পায়্যা। 
আকুল হইয়! কান্দে মুখে হাত দিয় ॥ 
যতেক ব্রাহ্মণ পাইক পৈতা ধরি করে। 
দস্তে তৃণ ধরি তারা সন্ধ্যা মন্ত্র পড়ে ॥ 
যত যত যোগী পাইক দণ্ড ধরি করে। 
রক্ষ রক্ষ বলি তার] বিনয় ত করে ॥” 
ইহা হইতে অন্মিত হয় যে ত্রাক্মণাদি সমস্ত জাতির লৌকই সৈনিকের কাধ 
করিত ( অথব] করিতে বাধ্য হইত )। কিন্তু সে যুগে (এবং এ যুগেও ) যে ডোম 


১। ৮২ পৃঃ। বঙ্গ লাছিতা পরিচয় পৃঃ ৬২৭ 


ধর্ন ও সমাজ ৩২৯ 


বাগদির] সমাজের সর্বনিয়ম্তরে অবস্থিত এবং অবহেলিত, তাঁহারা যে সাহস ও 
বীরত্বের পরিচয় দিত উচ্চশ্রেণীর বাঙালীর! তাহ1 পারে নাই। অন্নবামঙ্গলে বর্ধমানের 
গড়ের যে বর্ণন! আছে তাহাতে ইউরোপীয়, মোগল, পাঠান, ক্ষত্রিয়, রাজপুত, 
বুন্দেল' প্রভৃতি বিদেশী সৈন্যের কথা আছে কিন্তু বাঁডীলী হিন্দু সৈন্যের কোন উল্লেখ 
নাই । ইহাও প্রকারাস্তরে উক্ত মতের মমর্থন করে। অবশ্য অন্য প্রমাণের সমর্থন 
ব্যতীত এই সিদ্ধান্ত সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। কারণ মুসলমানদের এতিহাপিক 
গ্রন্থে বাঙালী পাইকের সাহস, বীরত্ব ও স্মরকৌশলের ভূয়সী প্রশংসা আছে । আর 
বাঙালী পাইকের মধ্যে ষে উচ্চশ্রেণীয় ছিল ন1 তাহ নিঃসংশয়ে বলা যাঁয় ন1। 

নদীমাঁতৃক বাংলাদেশে রণতরীর খুব ব্যবহার ছিল এবং নৌযুদ্ধে বাঙালীদের 
সহিত দিলীর ফৌজ আটিয়া উঠিতে পারিত ন1। 


(জ) বিবিধ 
মধ্যযুগে সাধারণ লোকের মধ্যে সু কুসংস্কার প্রচলিত ছিল। মন্ত্র বা ওধধ 
দ্বারা উচাটন, বশীকরণ, বন্ধযার সম্তানলাভ প্রভৃতির উল্লেখ আছে। 
জ্]াতিষ-গণনার প্রতি লোকের অগাঁধ নিশ্বাম ছিল। শিশুর জন্ম হইবার 
পরই গণক ডাকাইয়া কোগী তৈরী করা হইত। যাত্রা, বিবাহ প্রভৃতি ব্যাপারে 
ভর্দিন দেখিতে হইত। তবে কেহ কেহ ইহ1 মানিতেন না । ধনপতির বাণিজ্য 
যাত্রার সময় দৈবজ্ঞ রাশিচক্র গণন1 করিয়া এবং পঞ্জিক1 দেখিয়া বলিল £-_- 
“এমন যাত্রীব সাধু শুন অভিসন্ধি। 
এ যাত্রায় লোক গেলে তথা হয় বন্ধী ॥ 
এমন শুনিয়া লাধু মুখ কৈল ধাক1। 
নফরে হুকুম দিয়া মারে ঘাঁড়ধাক্ক1 ॥৮ ১ 
বলা ব!হুল্য গণকের গণন! পুরাঁপুরিই ফলিয়াছিল এবং এই কাহিনী শুনিয়৷ 
জ্যোতিষ-গণনার প্রতি লোকের বিশ্বীম আরও দৃঢ় হইয়াছিল । ঝাড়-ফু ক, মন্ত্র-তন্ত 
তুক-তাঁকে লোকের খুব বিশ্বাস ছিল। ওঝ! মন্ত্র পড়িয় ভূত ছাড়াইত, ব্যারাম- 
পীড়া সারাইত | 
গর্ভাধান হইতে আরন্ত করিয়া! জাতকের মৃত্যু পর্যস্ত যে মব লৌকিক আচার- 


১। কবিকন্কণ-চণ্ডী, বর ভগ ৬১৭ পৃঃ। 


৩৩০ ংল! দেশের ইতিস্থাস 


অনুষ্ঠান এখনও রক্ষণশীল সমাজে প্রচলিত আছে, মধ্যযুগের সাহিত্যে তাহার: 
প্রায় সবগুলিরই উল্লেখ আছে। ধনপতি ও খুল্লনার বিবাহ, অন্তঃসত্বা কালে 
খুল্লনার অবস্থা ও আহুষদ্ষিক দাঁধভক্ষণাদির অনুষ্ঠান, তাহার পুত্রের জন্ম ও 
পরবর্তী অনুষ্ঠান, পুত্রের যী, আটকলাই, নামকরণ, ঘুম-পাড়ানী গান, শ্রীমন্তের 
বাল্যজ্ঞীড়' কর্ণবেধ, বিদ্যারস্ত, উচ্চ শিক্ষা, ধনপতির পিতৃশ্রাদ্ধ প্রভৃতির বিস্তৃত 
বর্ণন! পড়িতে পড়িতে মনে হয় মধ্যযুগের বাঙালীর সংস্কার ও লৌকিক আচারের 
বিশেষ কোন পরিবতন হয় নাই। | 

সেকালে লোকের পশুপক্ষী পালিবাঁর খুব সথ ছিল। রাজা গোবিন্দচন্দ্ 
যখন সন্র্যাস গ্রহণ করিয়া রাজপ্রাসাদ হইতে বাহির হইলেন তখন তাহার পোষা 
পাখী, গক, হাতী ও কুকুর আর্তনাদ করিয়া উঠিল। “নও বুড়ি কুত্তা কান্দে 
চরণেত পড়িয়া” । অর্থাৎ তাহার ১৮০টি পোষ! কুকুর ছিল। লোকে পোঁষা 
পাখীর পায়ে নূপুর লাগাইত ও অনেক খরচ করিয়! পাখীর খাঁচ1 নির্মাণ করিত। 

ধনী বিলাসীদের গৃহে বহু আপবাঁবের বর্ণনা পাওয়া যায়। স্বর্ণরৌপ্যখচিত 
পাঁলস্ক, মশারি, শীতলপার্টি, কম্বল, গালিচা, আয়না, স্বর্ণথচিত দৌঁলা, রথ বা 
শকট, শামিয়ানা, নানাপ্রকাঁর চামর ও পাখা, গজদস্ত নিমিত পাশা, সোনার 
পিঁড়ি, প্রভৃতির উল্লেখ আছে । 

বাংল। দেশে জিনিসপত্র খুব সম্ভ1 হওয়ায় বহু বিদেশী এখানে বসবাঁপ করিত। 
সপ্তদশ গ্রীষ্টান্ে বানিয়ার লিখিয়াছেন যে এই কারণে “ওলন্দাজ কর্তৃক বিতাঁড়িত 
বছ পতুগীজ ও টযাস ফিরিজী (1১8105556 ) এই দেশে আশ্রয় লয়। এ দেশে 
অনেক গীর্জা আছে এবং এক হুগলী ([7০৪০এ; ) সহরেই প্রায় আট নয় হাজার 
শ্রীষ্টান বাস করে। ইহ ছাড়া আরও পঁচিশ হাঁজার গ্রীষ্টান এ দেশে বাস করে। 
এই দেশের এশ্বর্য, জীবনযাত্রার স্বাচ্ছন্দ্য ও এদেশের মেয়েদের মধুর স্বভাবের ফলে 
ইংরেজ, পতৃগীঞ্জ ও ওলন্দাজদের মধ্যে একটি প্রবাদ-বাক্যের উৎপত্তি হইয়াছে 
যে “বাংলা দেশে শতশত প্রবেশের দ্বার আছে কিন্তু বাহিরে যাইবার একটিও পথ 
নাই।” এই সমুদয় বিদেশীদের প্রভাবে বাংল! দেশে ষে সকল নৃতন খাস, পানীয়, 
কৃষিজাত দ্রব্য, আসবাবপত্র ও নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যের প্রচলন হইয়াছে তাহা পুর্বে 
উল্লিখিত হইয়াছে । 

রাল্ফ. ফিচ কুচবিহারে ছাগল, মেষ, কুকুর, বিড়াল, পাখী ও অন্যান্ত জীব- 
জন্তর জন্য আরোগ্যশাল (হাসপাতাল ) ছিল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। 


ধরন ও সমাজ ৩৩১ 


(ঝ) বাঙালীর নীতি ও চরিত্র 


মধ্যযুগে বাঙালীর নীতি ও চরিত্র সম্বন্ধে বৈদেশিক ভ্রমণকাঁরীরা পরম্পর- 
বিরুদ্ধ মত প্রকাঁশ করিয়াছেন। জোয়ানেস্‌ ডি লাঁয়েট (7০9801065 [96 [:৪৪6) 
বলিয়াছেন ( ১৬৩০ খ্রীঃ) যে “তাঁহারা খুব চতুর চালাক কিন্ত স্বভাব চরিত্র খুবই 
খারাঁপ ; পুরুষের চুরি ডাকাতি করে, স্ত্রীলোক লজ্জাহীনা ও অসতী।” সপ্তদশ 
শতকে শুটেন ( 38006. 9০093650, ) বলেন যে লাম্পট্য ও ছুনঁতি ভারতের, 
সর্বত্রই আছে তবে বাংলাদেশে অন্য প্রদেশ হইতে বেশী। মানরিক (9619830180 
1501196 ) লিখিয়াছেন € ১৬২৮ হ্বীঃ) যে-_বাঁডীলীর1 ভীরু ও উদ্যয়হীন, 
পরের পা চাটিতে অভ্যস্ত । তাহাদের মধ্যে একটি ছড়া প্রচলিত আছে “মারে 
ঠাকুর না মারে কুকুর” অর্থাৎ যে প্রহার করিতে পারে তাহাকে ঠাকুরের মত 
মান্য করিব আর যে ন1 মারে তাহাঁকে কুকুরের মত দ্বণা করিব। এই ছড়াটির 
মধ্য দিয়াই তাহাদের স্বভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। 

অপর দিকে চীনাদের বিবরণে ( পঞ্চদশ শতকের প্রারস্তে ) বাঙালীর সততার 
ও দয়া-দাক্ষিণ্যের উচ্চ প্রশংসা আছে। তাহারা কোন চুক্তি করিলে তাহা ভঙ্গ 
করে না এমন কি দশ হাজার মুদ্রার চুক্তি করিলেও তাহারা কাহাকেও, 
ঠকায় না এবং নিজের গ্রামের দুঃস্থ লোকদিগকে নিজেরাই পোষণ করে, 
সাহায্যের জন্য অন্ত গ্রামে যাইতে দেয় না।১ তবে চীনাদের বাঙালী সমাজের, 
সম্বন্ধে জ্ঞান খুব বেশী ছিল বলিয়! মনে হয় না; কারণ তাহারা লিখিয়াছে ষে' 
এদেশে হিন্দুদের মধ্যে স্বামী মরিলে স্ত্রীলোক এবং স্ত্রী মরিলে স্বামী আর দ্বিতীয়- 
বার বিবাহ করে না। ইউরোপীয় বিদেশীদের কথ! কতদূর সত্য তাহ বলা যাঁয় 
না। অসম্ভব নহে যে পঞ্চদশ শতকের তুলনায় সপ্তৰশ শতকে বাঙালী চরিত্রের 
অবনতি হইয়াছিল। কিন্তু দুর্নীতি ও ধূর্ততা বিষয়ে ইউরোপীয় লেখকেরা যে 
খুব অতিরঞ্জিত করেন নাই, উনবিংশ শতকের বাঙালী চরিত্র তাহ! অনেকটা! 
সমর্থন করে। মুকুন্দরাম বণিত ভ"ডুদত্বের চরিত্র বাঙালী সমাজের একটি শ্রেণীর 
প্রতীক বলিয়! গ্রহণ করা যাইতে পারে। 

ধনী ও সন্ত্রান্ত বাঙালীরা আহার, পরিচ্ছদ, অলঙ্কার প্রভৃতি বিষয়ে ষে 
বিলাসিতার চূড়াস্ত করিতেন, নারীদেহ ভোগ, মগ্যপান ও অন্যান্ত ব্যভিচারে 
খুবই আঁসক্ত ছিলেন, এবং ইহা! যে অস্বাভাবিক বলিয়া গণ্য হইত না! তাহার ' 

১1 7%59০-747961 47615 1. 2 112, 113, 116. 


৩৩২ বাংল। দেশের ইতিহাস 


যথেষ্ট প্রমাণ আছে। গণিকাগুহে গমন ও স্বগৃহে বাইজীর নৃত্যগীত ও অবাধ 
মদ্যপান, ধনী লোকের একটি বৈশিষ্ট্য বলিয়াই গণ্য হইত। 

অশ্্রীলত। ও নর-নারীর দৈহিক সম্ভোগ সম্বন্ধে যে আদর্শ বর্তমানে প্রচলিত, 
মধ্যযুগের আদর্শ তাঁহা হইতে অন্যরূপ ছিল বলিয়াই মনে হয়। ধর্মাহুষ্ঠানের 
সহিত যে সকল অশ্লীল আচার ও আচরণ জড়িত ছিল, তান্ত্রিক ও সহজিয়া 
সম্প্রদায় এবং ছূর্গাপুজার শবরোৎসব উপলক্ষে তাহা বণিত হইয়াছে । এগুলি 
সে যুগের শ্বৃতিশীস্ত্রে ধর্মের অঙ্গ বলিয়! স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে । জয়দেবের 
গীতগোবিন্দ, চণ্ডীদাসের শ্রীকুষ্ণকীর্তন, বৈষ্ণব পদাবলী ও ভারতচন্দ্রের অন্নদামর্গল 
প্রভৃতি গ্রন্থে, অর্থাৎ মধ্যযুগের প্রথম হইতে শেষ পর্যস্ত, শূঙ্গার রসেব যে উত্কট 
বর্ণনা আছে, বর্তমান কাঁলের আদর্শ অনুসারে তাহা স্বরুচি ও নীতির দিক 
দিয়া সমাজের খুব অধপতিত অবস্থাই সচিত করে। স্থুতরাং মধ্যবিত্ত ও 
নিম্মশ্রেণীর মধ্যেও যে নীতির আদর্শ খুব উচ্চ ছিল তাহা বলা যায় না। অবশ্য 
বর্তমান যুগের আদর্শের মাপকাঠিতে বিচাঁর করিয়াই এই ভাল মন্দ স্থির করা 
হইয়াছে । ইহার মধ্যে কোন্‌ যুগের আদর্শ ভাল, তাহার বিচার বর্তমান ক্ষেত্রে 
অপ্রাসঙ্গিক । 

ইউরোপীয় লেখকেরা যে বাঙালীর ভীরুতার উল্লেখ করিয়াছেন উনবিংশ 
শতকের পটভূমিতে দেখিলে তাহা অস্বীকাঁব করিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই। 
মধ্যযুগের ইতিহাসে বাঙালী সৈন্ত যুদ্ধ করিয়াছে এবং সাহন ও বীরত্বের পরিচয় 
দিয়াছে, ইহার বহু বিবরণ পাওয়া যাগ্ত। কিন্ত সমসাময়িক সাহিত্য হইতে এ 
সিদ্ধান্ত করা অসঙ্গত হইবে না যে সাধারণত হাড়ী, ডোম, বাগদী প্রভৃতি 
নিয়শ্রেণীর হিন্দুরাই পাইকের দলে ভতি হইয়! যুদ্ধ করিত। উচ্চতর শ্রেণীর 
হিন্দুগণ যে কিরূপ সাহসী ও সমরকুশল ছিল মাধবাচার্ষের চণ্তীকাব্য হইতে যে 
অংশ উদ্ধৃত কর! হইয়াছে» তাঁহাঁতেই তাহার বর্ণনা পাওয়া যাইবে । অষ্টাদশ 
শতাব্দীতে বাড়ালীদের যে সাহস ও সামরিক শক্তির যথেষ্ট অভাব ছিল তাহা 
মধ্যযুগের-_অস্তত ইহার শেষভাগের-_-অবস্থা চিত করে। 

মানরিক বাঙালীর ভীরুতা৷ ও উদ্যমহীনতার প্রসঙ্গে বলিয়াছেন ষে ইহার! দাসত্ব 
ও বন্দিজীবনে অভ্যস্ত । মধ্যযুগের বাঙালী হিন্দুরা যে স্থলতাঁনী ও মুঘল আমলে 
স্বাধীনতা। লাভের বিশেষ কোন চেষ্টা করে নাই ইহাই তাহার প্রক্কষ্ট প্রমাণ। এই 

২। ৩২৮ পৃঃডষ্টহ] | 


ধর্ম ও সমাজ ৩৩৩- 


দুই শাসনের মধ্যবর্তী অরাজক অবস্থার সময়ে বাঙালী হিন্দু জমিদারেরা স্বীয় প্রতি- 
পত্তির জন্য লড়াই করিয়াছিলেন-_কিস্তু তাহ! বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই। এ বিষক্কে 
পাঠান জাতীয় মুদলমাঁনের1 অনেক বেশী উদ্যম ও সাহস দেখাইয়াছিল। হিন্দুর 
ষধ্যে রাজা সীতারাম রায় একমাত্র ব্যতিক্রম। কুপ্রতিষ্ঠিত মুঘল রাজশক্কির বিরুদ্ধে 
তিনি স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করিয়াছিলেন । সমপাময়িক সাহিত্য ইহাই প্রমাণিত 
করে যে বাঙাঁলী আত্মশক্তিতে বিশ্বাস করিত না। দৈব অনুগ্রহের উপর নির্ভর 
করিতেই অভ্যন্ত ছিল। 

কাজী যখন কীর্তন বন্ধ করিবার আদেশ দিলেন তখন সাধারণ বাঙালীর 
ভীরুতা ও হূর্বলতা! যেরূপ প্রকট হইয়াছিল চৈতন্ত-তাঁগবতে তাহার বর্ণনা আছে। 
স্বয়ং চৈতন্যদেবের আদর্শ এবং প্রচেষ্টা যে কোন স্থায়ী ফল প্রসব করে নাই তাহা 
পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে ।» ষোড়শ শতাব্দীর বাঙালীর এই মনোবৃত্তি উনবিংশ 
শতকের বাঙালীরাও উত্তরাধিকার স্যত্রে পাইয়াছিল। 

টমাস্‌ বাউরী (১৬৬৯-৭৯) বাঁঙালী ব্রাহ্মণের মানসিক উতৎকর্ষের বিশেষ প্রশংসা 
করিয়াছেন। ধাহার। নব্যন্যায়ের জন্য সমগ্র ভারতবর্ষে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, 
এ প্রশংসা ন্যায্যত তাহাদের প্রাপ্য । এই প্রসঙ্গে ইহাঁও উল্লেখযোগ্য যে অন্থান্ত 
অনেক বিষয়ে হীন হইলেও বাঙালী চরিত্রের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল জ্ঞানার্জনের 
স্পৃহা, এবং হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েই বিদ্যাশিক্ষার উতকষ্ট ব্যবস্থা ছিল। 

কিন্ত বাঙালীর জ্ঞানের আদর্শ ছিল অতিশয় সীমাবন্ধ। বিদেশীর নিকট হইতে 
নৃতন নৃতন জ্ঞানলাভের স্পৃহা! তাহাদের মোটেই ছিল না, এবং ভারতের বাহিরে 
যে বিশাল জগ আছে তাহার সম্বন্ধে তাঁহারা কিছুই জাঁনিত না। পঞ্চদশ শতকে 
একাধিক রাজদুত বাংল] হইতে চীনে গিয়াছিল এবং চীন হইতে বাংলায় 
আপিয়াছিল। কিন্তু চীন দেশের তুলনায় বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির সম্বন্ধে বাডীলীর 
জ্ঞান খুব অল্পই ছিল। চীনদেশের তিনটি আবিষ্কার-_মুদ্রণযন্ত্র, আগ্নেয়াস্ত্র ও চুম্বক- 
দিগন্রর্শন যন্ত্র--সভ্য জগতে ষথাক্রমে শিক্ষা ও চিন্তার রাঁজ্যে, যুদ্ধে ও সমুদ্রযাত্রায় 
[গাস্তর আনয়ন করিয়াছিল; কিন্তু বাঙালীর! ইহার কোন লংবাদ রাখিত না। 
প্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে পাশ্চাত্য জগতে নৃতন নৃতন চিস্তাধারার বিকাশ ও জ্ঞান- 
বজ্ঞানের অদ্ভুত উন্নতিসাধন হইয়াছিল কিন্তু বাংলাদেশে তথা ভারতে ইহার 
কান প্রচার হয় নাই। যে সময়ে ইউরোপে নিউটন, লাইব.নিজ, বেকন প্রভৃতি 


১। ২৭৬ পৃঃ ্ষ্টব্য। 


৩৩৪ বাংল দেশের ইতিহাস 


মানুষের প্রজ্ঞাশক্তি ও জ্ঞানের পরিধি বিস্তার করিতেছিলেন সেই সময় বাঁঙালীর 
মনীষা নব্যন্তায়ের স্থক্মাতিস্থক্ষম বিচারে, বাঙালীর প্রজ্ঞা কোন্‌ তিথিতে কোন্‌ 
দিকে যাত্রা! শুভ বা অশুভ এবং কোন্‌ ভোজ্য দ্রব্য বিধেয় বাঁ নিষিদ্ধ তাহার 
নির্ণয়ে, এবং বাডালীর ধর্মচিন্তা ও হৃদয়বৃত্তি স্বকীয়! অপেক্ষা পরকীয়। প্রেমের 
'আপেক্ষিক উৎকর্ষ প্রতিষ্ঠার জন্য ছয়মীস ব্যাপী তর্কযুদ্ধে নিয়োজিত ছিল। 


৬। হিন্দু ও মুসলমান সমাজের সম্বন্ধ 

মধ্যযুগে বাংলার হিন্দু ও মুসলমাঁন যে বাজনীতি, ধর্ম, ও সমাজের গুরুতর 
বৈষম্যের জন্য ছুইটি পৃথক সম্প্রদাঁয়ে বিভক্ত হইয়া নিজেদের স্বাঁতন্থ্য বজায় রাখিয়' 
ছিল তাহ! এই অধ্যায়ের প্রথমেই বল! হইয়াছে । তথাঁপি ছয় শত বৎসর যাঁবৎ 
এই ছুই সম্প্রদায় একত্র বা পাঁশীপাঁশি বান করিয়াছে । স্রতরাৎ এ ছুইয়ের মধ্যে 
কি প্রকার সম্বন্ধ গড়িয়! উঠিয়াছিল তাঁহ1 জানিবাঁর জন্য স্বতই ওঁস্ক্য হয়। 
বিশেষত, যদিও এ বিষয়ে নিরপেক্ষ বিচাঁরসহ তথ্য খুব কমই আমরা জানি, তথাপি 
কল্পনার দ্বারা এই অভাব পূরণ করিয়া অনেকেই ইহাদের মধ্যে একটি বিশেষ 
সৌহার্দ্য, মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্বভাবের চিত্র আকিশাছেন। ইতিহাসে এই সকল 
অবাস্তব ভাব-প্রবণতার স্থান নাই । স্থৃতরাঁং এই দুই সম্প্রদায়ের পবস্পরের প্রতি 
আচরণের যে কয়েকটি গুরুতর ও প্রয়োজনীয় হথ্য সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া যাঁয় 
তাহার উল্লেখ করিতেছি । 

ইসলামে ধর্ষ ও রাষ্ট্রের নায়ক একই এবং উভয়ই শাস্ত্রের বিধান দ্বার নিয়ন্ত্রিত। 
এই শান্ত্রমতে মুললমীন রাজ্যে কাঁফের হিন্দুদের কৌন স্থান নাই; ইহারা জিন্দি 
অর্থাৎ আশ্রিতের ন্তায় জীবনযাপন করিবে এবং নাগরিকের প্রধান প্রধান 
অধিকার হইতে বঞ্চিত থাকিবে । কুড়ি পঁচিশ দফায় ইহাদের দায়িত্বও 
কর্তবা নির্দিষ্ট হইয়াছে । ইহাদের মধ্যে মীত্র'তিনটির উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে। 

১। হিন্দুরদিগকে নিজের জন্মভূমিতে বাস করিতে হইলে বিনীতভাবে মাথ৷ 
পিছু একটি কর দিতে হইবে--ইহার নাম জিজিয়]। 

২। হিন্দুর দেবদেবীর মৃত্তির জন্য কোন মন্দির নির্মাণ করিতে পারিবে না। 
কার্ধত ইহার ব্যাপক অর্থ দাড়াইয়াছিল যে, ষে সকল মন্দির আছে তাহ! ভাঙগিয়া 
'ফেলাও পুণ্যের কাজ। 


ধর্ম ও সমাজ ৩৩৫ 


৩। যদি কোন অমুনলমাঁন ইসলামের প্রতি অন্ুরক্ত হয় তাহাকে কেহ বাধ! 
'দিতে পারিবে না, কিন্তু যদি কেহ কোন মুঘলমানকে অন্ত ধর্ষে দীক্ষিত করে তাহা 
হইলে যে কোন মুললম।ন এ ছুই জনকেই স্বহস্তে বধ করিতে পারিবে । 

ইসলামই একমাত্র সত্য ধর্ম_এইবপ বিশ্বাস হইতেই এই সমুদয় বিধির প্রবর্তন 
হইয়াছে। মধ্যযুগ পৃথিবীতে ধর্মীন্ধতার যুগ। হিন্দু সমাজের অনেক কদাঁচার, 
নিষ্টরত!, অবিচার ও অত্যাচার এই ধর্মান্ধতারই ফল। স্থতরাৎ আশ্চয বোঁধ করার 
কিছুই নাই। 

উক্ত মৌলিক তিনটি নীতিই যে ভারতের অন্ত স্থানের ন্যায় বাংলাদেশের 
মুঘলমানেরা অনুনরণ করিত তাহাতে মন্দেহের কোন অবকাশ নাই । ছুই একটি 
দৃষ্টান্ত দিতেছি। 

বর্তমান যুগে এক সম্প্রদায়ের হিন্দু প্রচার করিয়াছেন ষে ইংরেজ শাসনের 
পূর্বে ভারত কখনও পরাধীন হয় নাই, কারণ মুসলমানেরা এদেশেই বসবাস 
কবিত। এ যুক্তির অন্থমরণ করিলে বলিতে হয় যে অষ্ট্রেলিয়ার মাওরি জাতি 
এবং আমেরিকার রেড ইতিয়ান' অর্থাৎ আদিম অধিবাঁপীর! ধ্বংদ হইয়াছে বটে 
কিস্তু কখনও পরাধীন হয় নাই, কাঁরণ ইংরেজ শাসকের তাহাদের দেশেই বাদ 
করিত। এ সম্বন্ধে ইহাঁও বলা আবশ্যক যে ্থদীর্থ ছয় শত বৎসরের মধ্যে মাত্র 
একজন হিন্দু রাজা_ গণেশ-_-গোঁড়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন । কিন্তু বাংলার 
মুললমানের৷ জৌনপুরের মুসলমান হ্থলতাঁনকে এই কফেরকে সিংহাসনচাত করার 
জন্য সনির্বন্ধ অন্থরৌধ করেন । তাহার ফলে গণেশ সিংহাঁসনচ্যুত হন এবং তাহার 
পুত্র ইসলাম ধর্ম অবলম্বন করিয়! রাজসিংহাঁসন অধিকারে রাখিতে সমর্থ হন। 

কিন্ত হিন্দু রাঁজা হওয়া তো! দূরের কথা ইহার সম্ভাবনামাত্রও মুললমাঁন 
স্বলতানকে বিচলিত করিত। গোঁড়ে ব্রাহ্মণ রাজা হইবে নবদ্বীপে এইরূপ একটি 
ভবিষ্যাণীর প্রচার হওয়ায় স্থলতানের আজ্ঞায় নবদ্বীপে যে কি ভীষণ অত্যাচার 
হইয়াছিল তাহ! প্রায়-মমসাময়িক গ্রন্থ জয়ানন্দের চৈতন্তমঙ্গলে বণিত আছে। 

রাজনীতি ক্ষেত্রে হিন্দুর প্রতি সদ্যবহারের প্রমাণস্বরূপ হিন্দুদের উচ্চ রাজপদে 
নিয়োগের কথা অনেকেই উল্লেখ করিয়াছেন। প্রথম ছুইশত বৎসর স্থলতানী 
রাজত্বের ইতিহাসে এইরূপ নিয়োগের কোন উল্লেখ নাই। পরবতীঁকালে দেখা 
যাক যে, রাঁজ-দরবারে বিরোধী মুসলমানদিগকে দমাইয়া রাঁখিবার জস্ভ হিন্দ- 
'দিগকে উচ্চপদে নিয্মোগ করা হইত। যে কারণেই হউক গিক্লান্ুদ্দীন আজম 


৩৩৬ ংল] দেশের ইতিহাস 


শাহই ( ১৩৯০-১৪১০ ) প্রথমে হিন্দুদের উচ্চপদে নিয়োগ করেন। কিন্তু ইহাতে 
মুনলমান সমাজ বিচলিত হুইল । ফী দরযেশ হজরৎ মৌলান। মুজফ.ফর 
শামূস্‌ বলখি স্থলতানকে চিঠি লিখিলেন যে এইরূপ নিয়োগ ধর্মশাস্ত্রের বিধি- 
বিরুদ্ধ। কাফেরদিগকে ছোটখাট কাজ দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু যে কাজে 
মুসলমানদের উপর কর্তৃত্বের অধিকার জন্মে তাহ! কদাচ হিন্দুকে দেওয়া ডিচিত 
নহে; কারণ, ইহার বিরুদ্ধে কোরান, হদিস ও অন্যান্য শাস্তগ্রস্থের স্পষ্ট নির্দেশ 
আছে। স্থুলতানদের উপর স্থৃফীদের খুব প্রভাব ছিল। সুতরাং চিঠিতে ফল 
হইল। ইহার অব্যবহিত পরে যে চীন। রাজদুতেরা বাংলায় আসিল, তাহীরা 
লিখিয়াছে যে “স্থলতাঁন ও ছোট বড় অমাত্যেরা সকলেই মুসলমান ।” 

এই প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে যে যিনি রাজ! গণেশের বিরুদ্ধে জৌনপুরের 
স্থলতাঁনকে বাংলায় অভিযান করার জন্য আমন্ত্রণ করেন তিনিও স্থফী দরবেশদের 
নেতা ছিলেন। ধাহারা সথফীদিগকে হিন্দু-মুদলমাঁনদের মধ্যে গ্রীতি-সম্বন্ধের সেতু 
নির্মাণকাঁরী বলিয়া! মনে করেন তাহাদের এই দুইটি ঘটনা স্মরণ রাখা আবশ্যক । 
অষ্টাদশ শতকে কি কারণে মুশিদকুলি খাঁন ও আলিবদী হিন্দুদিগকে উচ্চ রাজপদে 
নিযুক্ত করিয়াছিলেন অন্যত্র তাহা আলোচিত হইয়াছে। ত্রয়োদশ হইতে অষ্টাদশ 
শতীব্দীর মধ্যভাঁগ প্যস্ত প্রায় ছয় শত বৎসরে কত জন হিন্দু উচ্চ রাজকার্ধে নিযুক্ত 
হইয়াছিলেন এবং কয়জন স্থলতান এরূপ উদারত৷ দেখাইয়াঁছিলেন তাহা হিসাব 
করিয়! দেখিলে এ বিষয়ে তর্কের মীমাংসা হইবে । 

ইহাঁও স্মরণ রাখিতে হইবে যে হিন্দুর্দিগকে উচ্চ রাজপদে নিয়োগ? হিন্দু 
পণ্ডিত ও কবিদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন প্রভৃতি কার্য সকল সময়েই হিন্দুর প্রতি 
প্রীতি বা সহ্ৃদয়তাঁর পরিচায়ক নহে। কারণ যে স্বপ্পনংখ্যক মুনলমান স্থলতান 
এই সমুদ্ধয় কার্ষের জন্য প্রশংসা! অর্জন করিয়াছেন--জলালুদ্দীন, বারবক শাহ, 
হোসেন শাহ প্রভৃতি-__তীাহারাও মন্দির ধ্বংস ও অন্যান্য প্রকারে হিন্দুদের উপর 
ষথেষ্ট অত্যাচার করিয়াছেন । মুশিদকুলি খাঁন এবং আলিবদঁও ইহার দৃষ্াস্তস্থল । 

মধ্যযুগে হিন্দুদের ছিল ধর্মগত প্রীণ, এবং সমাজও ধর্মের অন্গবূপেই বিবেচিত 
হইত । স্থতরাং এই দুইয়ের উপর অত্যাচারই হিন্দুদের মর্মাস্তিক ক্লেশ ও বিদ্বেষের 
কারণ হুইবে ইহা খুবই স্বাভাবিক। হিন্দুদের ধর্মের প্রধান অঙ্গ ছিল দেব- 
দেবীর মুতি গড়িয়। মন্দিরে পূজা কর1। কিন্তু বাংলার স্থলতানী আমলে প্রথম 
হইতে শেষ পর্যস্ত মন্দির ভাঙ্গিয়া তাহার উপকরণ দ্বারা মসজিদ তৈরী করা অতি 
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স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। ত্রয়োদশ শতকে জাফর খঁ! গাঁজী হইতে আরম্ভ করিয়া 
অষ্টাদশ শতকে মুশিদ কুলী খঁ হিন্ফু মন্দির ভার্গিয়া মলজিদ তৈরী করিয়াছিলেন 1১ 
এইরূপে বাংলার প্রাচীন মন্দির প্রায় বিলুপ্ত হইয়াছে এবং শত শত দেবদেবীর 
মৃতি ধ্বংস হইয়াছে। বনু মসঞ্জিদের সংস্কারকালে এগুলির ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত 
হইয়াছে । ইহাঁর ফলে নৃতন মন্দির নির্মাণও প্রায় বন্ধ হইয়াছিল । উদারমতি 
আকবর বাদশাহের বাংল! অধিকারের পূর্বে প্রায় চারিশত বৎসর ব্যাপী স্থলতাঁনী 
আমলে বাংলায় ঘে কয়টি হিন্দু মন্দির নিমিত হইয়াছিল বলিয়! নিশ্চিত জান! 
যায় তাহার সংখ্যা হাতের আঙ্গুলে গোঁণ! যাঁয়। আকবরের পরবর্তী যুগে আবার 
প্রাচীন ধবংসলীলা আরম্ভ হয় এবং শরংজেবের সময় ইহ] চরমে ওঠে। 
কিন্তু কেবল মন্দির ধ্বংস নহে, হিন্দুর ধর্মানুষ্ঠঠনেও মূললমানেরা বাধা দিত। 

নবদ্বীপে কাজীর আদেশে কীর্তন কর! বন্ধ হইয়াছিল । পথে যাইতে যাইতে কাঁজী 
শুনিলেন যে গৃহমধ্যে বাগ্-নহযোগে কীর্তন হইতেছে- ইহাতে কুপিত হইয়া 

“যাহারে পাইল কাজি মারিল তাহারে । 

ভাঙ্গিল মুদক্গ, অনাচার কৈল দ্বারে ॥ 

কাজি বলে হিন্দুয়ানি হইল নদীয়]। 

করিব ইহার শাস্তি নাগালি পাইয়। |” ২ 
চৈতন্যদেব কি করিয়া কাঁজীকে নিবৃত্ত করিয়াছিলেন তাহ] পূর্বে বধিত হইয়াছে ।৩ 

বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গলে € ( পঞ্চদশ শতাব্দী ) হিন্দুর প্রতি মুসলমান 

কর্মচারীর অকথ্য অত্যাচারের বর্ণনা আছে । 

“যাহার মাথায় দেখে তুলসীর পাত। 

হাতে গলে বাদ্ধি নেয় কাজির সাক্ষাৎ 

বুক্ষতলে থুইয় মাঁরে বজ্র কিল। 

পাথরের প্রমাণ যেন ঝড়ে পড়ে শিল ॥ 


১। 00 টি, 825110501,1010501058:005660 00610821088] 00, 39০4বু, 
275, 27, 111, 
২। চৈতগ্তঙাগবত মধ্যথণ্ড, ২৩শ অধ্যায়। 
৩। ২৭৪০৫ পৃষ্ঠ । 
৪) ৫৪-৫৬ পৃষ্টা। 
চে 
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্রাহ্মণ পাইলে লাগ পরম কৌতুকে । 
কার পৈতা৷ ছি'ড়ি ফেলে থুতু দেয় মুখে ।” 
রাখাল বালকেরা ঘট পাতিয়া মনসা পূজা করিতেছিল, তাহাদের প্রতি 
অকথ্য নিষ্ঠুর অভ্যাচার হইল'। ঘট ভাঙ্গিয়া ফেলিল, ঘে কুস্তকাঁর ঘট গড়াইয্াছিল, 
তাঁহাঁকেও গ্রেপ্ধার করা হইল । এই প্রসঙ্গে কাজীর উক্তি ০০৮৪০০৪ 
“হারামজাত হিন্দুর এত বড় প্রাণ। ূ 
আমাঁর গ্রামেতে বেটা করে হিন্দুয়ান ॥ 
গোটে গোটে ধরিব গিয়া যতেক ছেমরা। 
এড রুটি খাওয়াইয়া করিব জাতি মারা ॥” 
এইভাবে “জ:তি মারা”ই বাংলায় মুসলমান বৃদ্ধির অন্যতম কারণ। 
ভারতচন্দ্রের “অন্নদামঙ্গল” অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রচিত হয়। ইহার 
মুখবন্ধে আছে, 'ছুরাজ্মা” নবাব আলিবর্ধী খান উড়িস্তায় হিন্দুধর্মের প্রতি “দৌরাত্ময 
করায় নন্দী কুদ্ধ হইয়া! 
"মারিতে লইল হাতে প্রলয়ের শূল। 
করিব ঘবন সব সমূল নিশ্ম.ল ॥” 
তখন শিব. তাহাকে নিষেধ করিয়া বলিলেন--যে সাতারাঁয় বুর (মহারাষ্ট্র ) 
রাজাই নবাবকে দমন করিবেন ।১ অন্থাত্র কবি দেবী অন্নদার মুখ দিয়! বলাইয়াছেন, 
মুসলমানের! 
"্যতেক বেদের মত, সকলি করিল হত, নাহি মানে আঁগম পুরাণ । 
মিছা! মাল। ছিলি মিলি, মিছা! জপে ইলি মিলি, মিছ ণড়ে কলমা কোরাণ ॥ 
যত দেবতার মঠ, ভাঙ্গি ফেলে করি হঠ, নান। মতে করে অনাচার । 
বামণ পণ্ডিত পায় থুথ দেয় তার গায়, পৈতা1 ছেঁডে ফোঁট। মোছে আর ॥” ২ 
এই কাব্যের মধ্যেই আছে যে সেনাপতি মানসিংহ যখন প্রতাপাদিত্যের 
বি?দ্ধে যুদ্ধ করেন তখন ভবানন্দ মজুমদার রসদ দিয়া মোগল দৈম্যের প্রাণ রক্ষা 
করিয়াছিলেন এবং ইহার পুরস্কারশ্বরূপ তিনি প্রতাপাপ্িত্যের রাজ্য ভবানন্দকে 
দিবার জন্য সআট জাহাঙ্গীরকে অনুরোধ করেন। ইহাতে কুপিভ হইয়া 
জাহাঙ্গীর হিন্দুধর্মের অশেষ নিন্দা করিলেন এবং বলিলেন ১. 


১। প্রথম ভাগ -- ১৬ পৃষ্ঠা। 
২ দ্বিতীয় ভাগ.-”১৯৬ পৃষ্ঠ'। 
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“দেহ জলি যায় মোর বামন দেখিয়া। 
বামনেরে রাজ্য দিতে 'বল কি বুবিয় ॥” 
মূললমান ধর্মের সহিত হিন্দুধর্মের বিস্তৃত আলোচনা করিয়া তিনি সথ্দে 
নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন £ 
"হাঁয় হায় আখেরে কি হইবে হিন্দুর 
এবং মনের গুপ্ত বাসনা ব্যক্ত করিয়া! বলিলেন £ 
“আমার বাসন! হয় ঘত হিন্দু পাই। 
সুন্নত দেওয়াই আর কলম পড়াই ॥৮; 
এই কথোপকথন যে সম্পূর্ণ কাল্পনিক তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্ত 
মুঘলমাঁন রাজত্ব অবসানের পাঁচ বৎসর পূর্বেও হিন্দুর প্রতি মুসলমানের মনোভাব 
সম্বন্ধে বাঙালী হিন্দুর কি ধারণ! ছিল অন্নদামঙ্বলের উক্তি হইতে তাহার পরিচয় 
পাওয়া যায়। বখতিয়ার খিলজী হইতে আলিবর্দী খানের রাজত্ব পর্যন্ত যে হিন্দু- 
মুদলমানের সম্বন্ধ বা মনৌবৃত্তির মৌলিক বিশেষ কোনি পরিবর্তন হয় নাই, 
অন্ননামঙগল তাহার লাক্ষ্য দেয়। 
ধর্মের দিক দিয়া যেমন মন্দিরে দেবদেবীর মৃতিপৃজা, সমাজের দিক দিয়া তেমনি 
স্্ীলোকের শুচিতা ও সতীত্ব রক্ষা হিন্দুরা জীবনযাত্রায় প্রধান স্থান দিত। এদিক 
দিয়াও মুসলমানের! হিন্দুদের প্রাণে মর্মাস্তিক আঘাত দিয়াছে। ৬দীনেশচন্্র সেন 
হিন্দু-মুসলমানের প্রীতির সম্বন্ধ উচ্ছৃসিত ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন । কিন্ত তিনিও 
লিখিয়াছেন, “মুসলমান রাঙ্জা এবং শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ 'সিন্ধুকী* ( গুপ্তচর ) লাগাইয়া 
ক্রমাগত সুন্দরী হিন্দু ললনাগণকে অপহরণ করিয়াছেন । ষোড়শ শতাব্দীতে 
ময়মনসিংহের জঙ্গলবাঁড়ীর দেওয়ানগণ এবং শ্রীহট্রের বানিয়াচঙ্গের দেওয়ানের 
এইরূপ যে কত হিন্দু রমণীকে বলপূর্বক বিবাহ করিয়াছেন তাহাঁর অবধি নাই। 
পল্লীগীতিকাগুলিতে সেই লকল করুণ কাহিনী বিবৃত আছে ।”২ পঞ্চদশ শতাব্দীর 
বাংলা কাব্যেও এই প্রকাঁর বলপূর্বক হিন্দু নারীর সতীত্ব নাশের উল্লেখ আছে। 
৬ সেন মহাশয়ের মতে এই প্রকার অপহরণের ফলে হিন্দুমুলমানের মধ্যে 
রক্তের অন্বন্ধ হইয়া তাহাদের মধ্যে “যেরূপ মেশামেশি হইয়াছিল, বোঁধ হয় 


ভারতের আর কোনও দেশে তাদৃশ ঘনিষ্ঠতা হয় নাই” বিংশ শতাব্ীতে /সেন. 


১। দ্বিতীয় ভাগ--১৮৮ পৃষ্ঠা। 
। বৃহৎ বঙ্গ--৬৫৩ পৃষ্ঠা । 
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৩৪০ বাংল! দেশের ইতিহাস 


মহাশয় এই “মেশামিশিশ যে চোখে দেখিয়াছেন মধ্যযুগের হিন্দুরা ঠিক সে ভাবে 
দেখে নাই । ইহা তাহাদের মর্মীস্তিক ছুঃখের কারণ হইয়াছিল এবং ৬সেন মঙ্থাশয় 
এই সমুদয় কাহিনীকে “করুণ আখ্যা দিয়া তাহা প্রকারাস্তরে স্বীকার করিয়াছেন । 

মধ্যযুগে রাজনীতিক অধিকার, ধর্ষাহষ্ঠান ও সামাজিক পবিত্রতা! রক্ষা বিষয়ে 
আঘাঁতের পর আঘাত পাইয়৷ হিন্দুর যে অবস্থা হওয়া স্বাভাবিক তাহা মুসল- 
মানদের সহিত প্রীতির স্ব স্থাপনের অহ্কূল নহে । এ বিষয়ে হিন্দু সাহিত্য 
হইতে যে ইঙ্গিত পাওয়। যায় তাহাও এই অনুমানের পোষকতা করে। স্থলতান, 
হোসেন শাহ হিন্দুদিগের গ্রতি উদারতার জন্ বর্তমান কালে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া- 
ছেন। কিন্তু তাহার কালেই নবদীপে উল্লিখিত কাজীর অত্যাচার ঘটিয়াছিল 
এবং বিজয় গুপ্তও তীহার নমনাময়িক | “চৈতন্যচরিতা মৃত গ্রন্থ হইতে জানা যায় 
(য তাহার বাল্যকালের প্রভূ এক ব্রাহ্মণ তাহাকে কার্ধে অবহেলার জন্য বেক্রাঘাত 
করিয়াছিলেন এইজন্য স্থলতান হইয়! তিনি মুসলমান-স্পৃ্ট জল খা'ওয়াইয়৷ তাহাব 
জাতি নষ্ট করিয়াছিলেন। তিনি চৈতন্যদেবের জনপ্রিয়তা দেখিয়া কর্মচারী দিগকে 
বলিয়াছিলেন যেন তাহার প্রতি কোন অত্যাচার নাহয়। কিন্তু তাহার হিন্ু 
কর্ণচারীর। তীহার হিন্দুবিদ্বেষ সম্বদ্ধে জানিতেন স্থৃতরাং তাহার কথায় আশ্বাস না 
পাইয়া! গোপনে চৈতন্যকে মংবাঁদ পাঠাইলেন যেন তিনি অবিলম্বে হোসেন শাহেব 
রাজধানী হইতে দূরে প্রস্থান করেন।* হোঁসেন শাহের মন্ত্রী সনাতন উড়িস্যার 
বিরুদ্ধে অভিযানের সময় প্রভুর আদেশ সত্বেও তীহার সঙ্গে যান নাই, কারণ 
তিনি দেবমৃত্তি ধ্বংস করিবেন। এই অপরাধে হোসেন শাহ তাহাকে কারার 
করিয়াছিলেন। এই মন্ত্রীই তাহার ভ্রাতা বূপকে সঙ্গে লইয়। গোপনে চৈতন্বের 
সঙ্গে দেখা করিয়া তাহাকে রাজধানীর নিকট হইতে দূরে ফাইতে বলিয়াছিলেন । 
এই সাক্ষাতের সময় ছুই ভ্রাতা ছু'খ করিয়া বলিয়াছিলেন যে “গো-ব্রাঙ্মণদ্রোহী 
ক্নেচ্ছের অধীনে কার্য করিয়া” তাহার। নিজেদের “অধম পতিত পাপী” বলিয়া মনে 
করেন। 'উদার-হায়' হৌসেন শাহের প্রতি সমসাময়িক হিন্টুর মনোভাব মে 
বিংশ শতাব্দীর হিন্দুদের মনোভাবের সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ না্টি। 
তবে এই স্থলতানের বা তীহার অশ্ুচরদের প্রমাদপুষ্ট কবিগণ তাহাকে যথেষ্ট 
প্রশংসা করিয়াছেন । হশোরাজ খান নামক কৰি তাহাকে 'জগত ভূষণ” এবং 

১। চৈতন্ভাগবত, অস্ত্যথণ্, ৪র্থ অধ্যায়। 

২। চৈতন্তচরিঙামৃত, মধ্যলীলা, ১ম পরিচ্ছে। 


ধর্ন ও সমাজ ৩৪৬ 


কবীন্ত্র পরমেশ্বর তাহাকে “কলিষুগের কৃষ্ণ বলিয়৷ উল্লেখ করিয়াছেন। ইহ! 
হোসেন শাহের স্বরূপ বর্ণনা মনে না করিয়া মধ্যযুগের বাঙালী কবির দীর্ঘ-দাসত্ব- 
জনিত নৈতিক অধঃপতনের পরিচাঁয়ক বলিয়া গ্রহণ করাই অধিকতর সঙ্গত। 
কারণ মধ্যযুগের শেষে যখন ইংরেজ গভন্ূর জেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিংস বিলাতের 
পার্লামেন্টে ভারতবাসীর প্রতি অত্যাচারের জন্য অভিযুক্ত হইয়াছিলেন তখন কাশী- 
বানী বাডালী পণ্ডিতের! তাহাকে এক প্রশস্তিপত্র দিয়াছিলেন। তাহাতে লেখা ছিল 
ষে অর্থের প্রতি হেষ্টিংমের কোন লোভ ছিল না এবং তিনি কখনও কাহারও কোন 
অনিষ্ট করেন নাই । অথচ এই হেষ্টিংসই উক্ত পণ্ডিতদের জীবদ্দশায় অর্থের লোভে 
কাশীর রাজা চৈংসিংহেব ও অযোধ্যার বেগমদের সবনাশ করিয়াছিলেন এবং 
অনেকের মতে মহারাজা নন্দকুমারের ফাঁসির জন্য প্রধানত তিনিই দায়ী। 
্মতরাৎ মধ্াযুগে কবির মুখে রাজার স্তৃতির প্রকৃত মূল্য কতটুকু তাহা সহজেই 
অনুমেয়। 

মুসলমানদের ধর্মের গৌঁড়ামি যেমন হিন্দুরদিগকে তাহাদের প্রতি বিমুখ 
বরিয়াছিল, হিন্দুদের সামাজিক গৌড়ামিও মুনলমানগণকে তাহাদের প্রতি 
সেইব্ধূপ বিমুখ করিয়াছিল। হিন্দুরা মুদলমানদিগকে অক্পৃশ্ঠ শ্লেচ্ছ ঘবন বলিয়! 
গণনা করিত, তাহাদের সহিত কোন প্রকার সামাজিক বন্ধন রাখিত ন1। গৃহের 
অভ্যন্তরে তাহাদের প্রবেশ করিতে দিত না, তাহাদের স্পৃষ্ট কোন জিনিষ ব্যবহার 
করিত না। তৃষ্তার্ত মুসলমান পথিক জল চাহিলে বাসন অপবিজ্র হইবে বলিয়। 
তাহ দেয় নাই, ইবন বন্ত,তাঁ এরূপ ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার সপক্ষে 
শ[ঙ্মের দোহাই দিয়া হিন্দুরা যেমন নিজেদের আচরণ সমর্থন করিত, মুনলমানরাও 
মনি শাঙ্ছের দোহাই দিয়া মন্দির ও দেবমৃত্তি ধ্বংসের সমর্থন করিত। বস্তত 
উত্তয় পক্ষের আচরণের মূল কারণ একই-যুক্তি ও বিচার নিরপেক্ষ ধর্মান্ধতা। 
কিন্ধ ন্যাধ্য হউক বা অন্তাধ্য হউক পরম্পরের প্রতি এরূপ আচরণ যে উভয়ের 
মধ্যে প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপনের দুত্তর বাধা সৃটি করিয়াছিল ইহ! অস্বীকার করিবার 
উপায় নাই । অনেক দিন যাবৎ অভ্যান্ত হইলে অত্যাচারও গাঁ-সহা। হইয়া যায়, 
ঘেমন সতীদাহ বা অগ্াপ্ত নিষ্ঠ্র প্রথাও হিন্দুর মনে এক সময়ে কোন বিকার 
আনিতে পারিত না। হিন্দু-মুদলমানও তেমনি এই সব সত্বেও পাশাপাশি বাস 
করিয়াছে কিন্তু ছুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ভ্রীভূভাব তে। দূরের কথা স্থায়ী গ্রীতির বন্ধনও 
প্রকতরণে স্থাপিত ছয় নাই। 


৩৪৭ বাংল। দেশের ইতিহাস 


অনেকে ছোটখাট বিষয়ের উল্লেখ করিয়া এই সত্যকে অস্বীকার করেন। 
পূর্বোন্িখিত “কাজী দলন' প্রসঙ্গে চৈতন্যচরিতাম্থতে১ আছে যে যখন চৈতন্ের 
বছুলংখ্যক অন্চর তাহার গৃহ ধ্বংস করিল তখন কাজী চৈতন্তের সঙ্গে আপোষ 
করিবার জন্য বলিলেন £__ 
“গ্রাম সম্বন্ধে চক্রবতী হয় মোর চাচা। 
দেহ সম্বন্ধ হৈতে হয় গ্রাম সম্বন্ধ সাঁচা। ূ 
নীলাম্বর চক্রবতী হয় তোমার নানা । 
সে সম্বন্ধে হও তুমি আমার ভাগিন। ॥” 
ইহার উপর নির্ভর করিয়া অনেকে মধ্যযুগে হিন্দু-মুদলমানের মধ্যে একটি 
অচ্ছেছ্য উদার সামাজিক প্রীতির সম্বন্ধ কল্পনা করিয়াঞ্ছেন। কিন্তু এই কাজীই 
যখন শুনিলেন যে তাহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া চৈতন্য কীর্তন করিতে বাহির 
হইয়াছিলেন তখন “ভাগিনেয়” সন্বন্ধে বলিয়াছিলেন :-- 
( নিমাই পণ্ডিত ) “মোরে লজ্মি হিন্ুয়ানি করে । 
তবে জাতি নিমু আজি সবার নগরে ॥৮ 
ইহাও ম্মরণ রাখ! কর্তব্য যে এই “কাজী মাঁমা” চৈতন্থের বাড়ীতে আমিলে 
যে আসনে বদিতেন তাহা গঙ্গাজল দিয় ধুইয়া শোধন করিতে হইত, জল 
চাহিলে যে পাত্রে জল দেওয়া হইত তাহাও ভাঙ্গিয়া ফেলিতে অথবা 
শোধন করিতে হইত। খাগছ্যের কোন প্রশ্নই উঠিত না। নিমাই পণ্ডিত 
“কাজী মামার" বাড়ী গিয়া কিছু পান বা আহার করিলে জাতিচ্যুত হইতেন। 
ইহাতে আর যাঁহাই হউক মামা-ভাগিনেয়ের মধুর গ্রীতি-সম্বন্ধ স্থাপিত 
হয় না। 
ক্রমে ক্রমে মুসলমান সমাজেও ইহার প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। মুসলমানেরা 
হিন্দুর ভাত খাইত না। কেহহিন্দুর আচার অনুকরণ করিলে তাহাকে কঠোর 
শান্তি পাইতে হইত। যবন হরিদাস বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করিলে 'মুলুকের পতি 
তাহাকে বলিলেন :-- | 
“কত ভাগ্যে দেখ তুমি হঞ্াছ যবন। 
তবে কেন হিন্দুর আচারে দেহ মন ॥ 


১। আর্দিলীলা, ১৭শ পরিচ্ছেদ । 
৭। চৈতগ্যাভাগরহত, মধ্যথণ্ড, ২৩শ অধ্যায়। 


"এধর্ম গ'লযাজ . ৩৪৩ 


'আময়া ছিন্দুরে দেখি নাছিখাই ভাত। 

তাহা তুমি ছাড় হুই মহাবংশন্জাত ॥” ১ 
হুরিদাপের প্রত্তি অতি কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা হইল। হুকুম হইল বাইশ বাঞ্জারে 
নিয়া গিয়া কঠোর বেত্রাঘাতে হরিদাসকে হত্যা করিতে হইবে। চৈতন্য" 
ভাগবতের এই কাহিনী কিছু অতিরঞ্রিত হইলেও সে যুগে হিন্দু-মুসলমানের 
মধ্যে কাল্পনিক মধুর গ্রীতি-সন্বন্ধেব সমর্থন করে ন1। 

এ সম্বন্ধে সমসাময়িক সাহিত্যে যে দুই একটি সাধারণ ভাবের উক্তি আছে 
তাহাঁও এই মতের সমর্থন করে না। বিখ্যাত মুসলমান কবি আলাওল 
বাংলায় কবিতা লিখিয়াছেণ বলিয়া অনেকে তাহার কাব্যের মধ্যে হিন্দ 
মুসলমানের মিলনের সুত্র খু'জিয়া পাইয়াছেন। কিন্তু তিনি নিঃসক্কোচে 
ইহাই প্রতিপাদন করিতে চেষ্ট! করিয়াছেন যে হিন্দুর দেবতা মূর্খের দেবতা 
এবং ইসলামই সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম এবং মোক্ষলাভের একমাত্র উপায়।২ অপরদিকে 
বৈষ্ণব গ্রন্থ প্রেমবিলাসে মুসলিম শাসনকে সকল দুঃখের হেতু বলিয়৷ বর্ণনা 
কর! হইয়াছে । অদ্বৈতপ্রকাশে মৃসলমানদের আচার-ব্যবহারের মিন্দা কর! 
হইয়াছে । জয়ানন্দের মতে ব্রাহ্মণদের পক্ষে মুনলমানদের আদবশ্কায়দ গ্রহণ 
কলিযুগের কলুষতারই একটী নিদর্শন মাত্র, ইত্যাদি । 

হিন্দুরা যাহাতে মুমলমাঁন সমাজের দিকে বিন্দুমান্ঞও সহানুভূতি দেখাইতে 
না পারে তাহার জন্য হিন্দু সমাজের নেতাঁগণ কঠোর হইতে কঠোরতর বিধানের 
ব্যবস্থা করিয়াছিলেন । এ বিষয়ে অনিচ্ছারুত সামান্য অপরাধেও হিন্দুরা সমাজে 
পতিত হইভ। ইহার ফলে যে হিন্দুর সংখ্যা কমিতেছে এবং মুসলমানের 
সংখ্যা বাড়িতেছে তাহা! হিন্দু সমাজপতিরা যে বুঝিতেন না তাঁহা' নহে, কিন্ত 
তাহার! হিন্দুত্ব রক্ষা করিবার জন্য হিন্দুকে বিস্জন দিতে প্রস্তত ছিলেন। 
ফলে বাংল! দেশে মুমলমানের হিন্দু অপেক্ষা সংখ্যায় বেশ হইয়াছে; কিন্ত 
হিন্দুর ধর্ম, সমাঁজ, ও সংস্কৃতি অক্ষত ও অবিকৃত আকারে অব্যাহতভাবে 
যধ্াযুগের 'শেষ পর্যন্ত স্বীয় বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্্য রক্ষা! করিতে সমর্থ হইয়াছে 
জনেকে ইহা! ত্বীকার করেন না, স্থতরাং এ বিষয়ে একটু বিস্তৃত আলোচনার 
প্রয়োজন |. 

১) ই, আদিখস, ১৪শ অধ্যায়। ূ | 
২) পে 8৬১ 0পইএ৪১৩, উহ] 0০8 8856 2৫ 155০8, 00488, 
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৬। হিন্দু ও মুসলমান সংস্কৃতি 

বর্তমান শতাব্দীর প্রথম হইতে আমাদের দেশে একটি মতবাদ প্রচলিত 
হইয়াছে যে মধ্যযুগে হিন্দু ও মুসলমান সংস্কৃতির মিশ্রণের ফলে উভয়েই স্বাতস্ত্র 
.হারাইয়াছে। এবং এমন একটি নৃতন সংস্কৃতি গঠিত হইয়াছে যাহা হিন্দু 
সংস্কৃতিও নহে, ইসলামীয় সংস্কৃতিও নহে--ভারতীয় সংস্কৃতি। উনবিংশ 
শতাব্দীর প্রথম ভাগে রাজা রামমোহন রায়, ভ্বারকানাথ ঠাকুর (প্রভৃতি এবং 
শেষভাগে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি বাংলার তদানীন্তন শ্রেষ্ঠ নায়কগণ 
ইহার ঠিক বিপরীত মত্তই পোঁষণ করিতেন, এবং উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা 
সাহিত্য এই বিপরীত মতেরই সমর্থন করে। হিন্দু রাজনীতিকেরাই এই 
নৃতন মতের প্রবর্তক ও পৃষ্ঠপোষক । মুসলমান নাঁয়কেরা ভারতে ইসলামীয় 
সংস্কৃতির পৃথক অস্তিত্বে বিশ্বাপ করেন এবং এই বিশ্বাসের ভিত্তির উপরই 
পাকিস্তান একটি ইসলামীয় রাজ্যরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । 

মুসলমান বিজেতার! ভারতে আসিয়া যে নৃতন সংস্কৃতির সহিত পরিচিত হন, 
নিজেদের ্বাতন্ত্য রক্ষার জন্য তাহাকে হিন্দু সংস্কৃতি বলেন। ইহার পূর্বে ভারত- 
বাসী এবং ভারতে প্রচলিত ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতি হিন্দু সংজ্ঞায় চিহ্িত হয় নাই। 
স্বতরাৎ আলোচ্য বিষয় এই যে ১২০০-১৩০০ গ্রীষ্টাব্দে বাংলা দেশে যে সংস্কৃতি 
ছিল ১৮৯ সালে মুসলমানের সহিত মিশ্রণের ফলে তাহার এমন কোন 
পরিবর্তন হইয়াছে কিনা যাহা ইহাকে একটি ভিন্ন রূপ ও €বশিষ্ট্য দিয়াছে। 
এই আলোচনার পূর্বে ছইটি বিষয় মনে রাখিতে হইবে। প্রথমতঃ, সকল 
প্রাণবন্ত সমাজেই ম্বাভাবিক বিবর্তনের ফলে পরিবর্তন ঘটে । বাংল! দেশের 
মধ্যযুগের হিন্দুসমাজেও ঘটিয়াছে। কিন্তু এই পরিবর্তন কতটুকু ইসলামীয় 
সংস্কৃতির সংস্পর্শে ঘটিয়াছে বর্তমান ক্ষেত্রে কেবল তাহাই আমাদের বিবেচ্য । 

দ্বিতীয়তঃ, ছুই সম্প্রদায় একসঙ্গে বসবাস করিলে ছোটখাঁট বিষয়ে একে 
অন্তের উপর প্রভাব বিস্তার করে। কিন্তু সংস্কৃতি অন্তরের জিনিষ--ইহার 
পরিচয় প্রধানতঃ ধর্মবিশ্বাস, সামাজিক নীতি, আইনকাচুন, সাহিত্য, দর্শন, শিল্প 
ইত্যাদির মধ্য দিয়াই আত্মপ্রকাশ করে | স্থৃতরাঁং সংস্কৃতির পরিবর্তন বুঝিতে 
হইলে এই সমুদয় বিষয়ে কি পরিবর্তন ঘটিয়াছিল তাহাই বুঝিতে হুইবে। 

হিন্ছুর ধর্মবিশ্বীস ও সামাজিক নীতিতে ইসলামীয় ধর্মের ও মুসলমান সমাজের 
প্রভাবে বিশেব কোনই পরিবর্তন হয়.নাই | জাতিতেদে জর্জরিত হিন্দু সমাজ 


ধর্ম ও সমাজ ৩৪৫ 


মুসলমান সমাজের সাম্য ও মৈত্রীর আদর্শ হইতে অনেক শিক্ষা লাভ করিতে 
পারিত, কিন্ত তাহা করে নাই। বহু কষ্ট ও লাঞ্ছনা সহ করিয়াও হিন্দু মৃতিপৃজা ও 
বহু দেবদেবীর অস্তিত্বে বিশ্বাস অটুট রাখিয়াছে। হিন্দু আইনকাহ্ছুনকে নৃতন স্থতি- 
কারের! কিছু কিছু পরিবর্তন করিয়াছেন; কিন্তু তাহ! সামাজিক প্রয়োজনে, 
ইসলামীয় আইনের কোন প্রভাব তাহাতে নাই। 

বাংল! সাহিত্যে কতকগুলি আরবী ও ফার্সী শবের ব্যবহার ছাড়া আর 
কোন দিক দিয়! ইসলামীয় প্রভাবের পরিচয় পাওয়া! যায় না । একদল 
মুসলমীন লেখক ফার্সী সাহিত্যের আরর্শে অনুপ্রাণিত হইয়। বাংলায় রোমান্টিক 
সাহিত্যের আমদানি করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন । হিন্দু সাহিত্যিকের! তা 
সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিয়া সাহিত্যকে ধর্মের বাহনরূপেক্ট ব্যবহার করিয়াছেন | 
বাংলাদেশে নব্য-্যায় ও দর্শনের অন্ত কোন শাখার যে সমুদয় আলোচনা 
হইয়াছে, তাহাতে এবং আমুর্বেদ ও অন্তান্ত শাস্ে ইসলামের কোন প্রভাব 
পরিলক্ষিত হয় না । 

মধ্যযুগে হিন্দু শিল্পের উপর মুসলমানের প্রভাব বিশেষ কিছুই নাই । যে সকল 
দ্োচাল! বা চৌচালা মন্ৰিরের বিষয় ১৫শ পরিচ্ছেদে উল্লিখিত হইয়াছে তাহার 
গঠনপ্রণালী হিন্দুব নিজন্ব নয়, মুসলমানের নিকট হইতে প্রাপ্ত, এ বিশ্বাসের যে 
কোন যুক্তিসংগত কারণ নাই তাহা সেখানে দেখান হইয়াছে। মন্দিরের ক্ষুত্র ক্ষদ্র 
কোন অঙ্গে, যেমন ঢেউ-থেলান খিলানে, সম্ভবত মুসলমানের প্রভাব আছে । 
কিন্ত ইহা সংস্কৃতির পরিবর্তন স্চন] করে না । 

কেহ কেহ মনে করেন যে, স্থফী দরবেশর1 যে উদার ধর্মমত প্রচার করেন, 
তাহাতে হিন্দু ধর্মমতের পরিবর্তন ঘটিয়াছে। হিন্দুদের সম্বন্ধে সুফী দরবেশদের যে 
বিদ্বেষের ভাব ছিল তাহ পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে । তাহার! যে ধর্মমত প্রচার করিত 
তাহার মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে হিন্দুধর্মের প্রভাব ছিল। সর্বশেষে বক্তব্য এই যে, 
সফীদের প্রভাব যদি কিছু থাকে তবে তাহা! আউল বাউল প্রভৃতি কয়েকটি অতি 
ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের মধ্যে আবদ্ধ ছিল ।* স্বয়ং চৈতগ্দেব নাঁনক,কবীরের ন্যায় যে উদার 
ভক্তিবাদ ও সামাজিক সাম্যবাদের প্রচার করিয়াছিলেন তাহাও শতবর্ষের মধ্যেই 
নিক্ষল হইয়াছিল | বিরাট হিন্দুসমাজ পুরাণ ও স্মতিশাস্ত্রূ্প বৃহৎ বনম্পতির 


১। এনামুল ছক ও আবদুল করিম, 'আরাকান রাজসভায় বাংল সাহত', ৬৯ পৃষ্ঠা । 
২। ২৮৮ পৃষ্ঠা ভষ্টঘা। 


৩৪৬ বাংল। দেক্সের ইতিহাস 


আশ্রয়ে গড়িয়া উঠিয়াছে। ক্ষুদ্র লতাপাতা চারিদিকে গঙ্জাইলেও বেশীদিন বাঁছে 
নাই এবং বিরাট হিন্দুসমাজের গায়েও কোন দাগই রাখিয়া যাইতে পারে নাই । 
১২০১ ্রীষ্টাবে হিন্দু ধর্ম ও সমাজ যাহা ছিল আর ১৮০০ গ্রীষ্টান্দে হিন্দু ধর্ম ও 
সমাজ যাহা হইয়াছিল এ দুইয়ের তুলনা করলেই এই উক্তির সত্যতা৷ প্রমাণিত 
হইবে । হিন্দু সাধুসম্ত ও সুফী দরবেশ, ফকীর প্রভৃতির মধ্যে ধর্মমতের উদারতা ও 
অপর ধর্মের প্রতি ঘে শ্রদ্ধ। ও সহম্থিভূতি ছিল তাহার ফল স্থায়ী বা! ব্যাপক হয় নাই। 

আরও যে কয়েকটি যুক্তির অবতারণা করা হয় তাহা অকিঞ্চিংকর। হিন্দু 
ও মুমলমান উভয়েই উভয় সম্প্রদায়ের সাধুসস্ত পীর-ফকিরকে শ্রদ্ধা করিত।. ইহা 
হইতে অনেকে হিন্দু-মুসলমানের ধর্মের সমন্বয়ের কল্পন। করিয়াছেন । বাস্তবিকপক্ষে 
এইরূপ বিশ্বাসের কারণ ইহাদের অলৌকিক ক্ষমতায় বিশ্বা। বিপদে পড়িলে লোকে 
নানা কাজ করে, স্বতরাৎ আধিব্যাধি ও সমৃহ বিপদ হইতে ত্রাণ বা ভবিষ্যৎ 
মঙ্গলের আশায় সাধারণ লোক অর্থাৎ হিন্দু-মুদলমান উভয়েই সাধু ও পীরদের 
সাহায্য প্রার্থনা করিত এবং তাহাদের দরগায় শিরনি মানিত। ইহ! মানুষের একটি 
স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। ইহাতে ধর্মসমন্বয়ের কোন প্রশ্নই উঠে না । হিন্দুর মুনলমান 
গীরকে ভক্তি করিত, কিন্তু গৃহের মধ্যে ঢুকিতে দিত না! এবং তাহাদের স্পৃষ্ 
পানীয় বা খা গ্রহণ করিত না। নবাব মীরজাফরের মৃত্যুশয্যায় নাকি তাহাঁকে 
কিরীটেশ্বরী দেবীর চরণাম্বত পান করান হুইয়াছিল। এই ঘটনাটিও হিন্দু-মুদলমানের 
মিলনচিন্বম্বরূপ ব্যাখ্যাত হইয়াছে । বাঁচিয়া উঠিলে হয়ত তিনি এ দেবীর 
মন্দিরটিই ধ্বংস করিতেন। তাহার অনতিকাল পূর্বে নবাব মুশিদকুলী খাঁন উহার 
নিকটবর্তী অনেক মন্দির ভাঙ্গিয়া মসজিদ নির্মাণ করিয়াছিলেন এবং ইহ! 
মীরজীফরের জীবিতকাঁলেই ঘটিয়াছিল। মুসলমানেরা হোলি খেলিত এবং 
হিন্দুর! মহরমের শৌভাধাত্রীয় যোগ দিত, ইহা স্বাভাবিক কৌতুহলের ও আমোদ- 
উৎসবের প্রবৃত্তির পরিচয় দেয়। ইহাতে ধর্মমত পরিবর্তনের কোন চিহ্ন খুঁজিতে 
যাওয়া বিড়ন্বন! মাত্র । আর কোটি কোটি মুনলমানদের মধ্যে একজন কি ছুইজন 
হিন্দু দেবদেবীর পূজা করিলে তাহা ব্যক্তিগত উদারতার পরিচয় হইতে পারে, 
কিন্তু হিন্দু-মুললমীন ধর্মের সমন্বয় সুচিত করে ন1। পূর্বে উল্লিখিত মুসলমান 
কর্তৃক. হিন্দুর মন্দির ধ্বংস ”"ও ধর্মানুষ্ঠানে বাঁধা দেওয়ার অসংখ্য কাহিনী ও 
সমসামস্রিক বর্ণন! সূত্বেও ধাহারা ধর্মের ক্ষেত্রে হিন্দু-মুদলমানদের মধ্যে সমন্বয়ের 
বা সম্্ীতির প্রমাণ খুঁজিয়া বেড়ান, এই শ্রেণীর কতকগুলি দৃষ্টান্ত ছাড়া 


৷). ধর্ম যমজ... ১০] 


তাহাদের জন্য,কোন সম্থল নাই। সত্যপীরের পূজা তাহাদের বরক্ধাস্র।. তাহার 
উচ্চৈতস্বরে ঘোষণা করেন যে সত্যপীরের পুজা হিন্দু ও ইসলাম ধর্মের মধ্যে সমৃদ্বয়ের 
একটি বিশেষ নিদর্শন। কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে সত্যপীরের কাহিনী 
অনেকটা এক হইলেও এখন পর্যস্তও হিন্দুরা তাহাদের অন্তান্য ধর্মাহু্ঠানের স্তায় 
সত্যনারায়ণকে পূজা করে আর মুসলমানেরা অন্যান্য পীরের ন্যায় সত্যপীরকে 
শিরনি দেয়। এই সম্বন্ধে যে লৌকিক কাহিনী প্রচলিত আছে তাহাতে বিশ্বাস 
করিয়া হিন্দু ও মুপলমাঁন উতয়েই বিপদ হইতে মুক্তি 'ও ভবিষ্যৎ মঙ্গল কামনায় 
সত্যনারায়ণ ও সত্যপীরের পূজা! দিবে ইহা! অস্বাভাবিক নহে। ধর্মসমন্থয় 
অর্থাৎ ছুই ধর্মের মিশ্রণের ফলে নৃতন ধর্মমতের প্রবর্তনের সঙ্গে ইহার কোন সম্বন্ধ 
নাই। আজিকার দিনেও এমন বহু গোড়া হিন্দু পুরোহিত ডাকিয়া নিয়মিত 
সত্যনারায়ণের পুজা! করেন, যাহারা মুসলমানের সঙ্গে কোন ধর্ম বা সামাজিক 
সন্বন্ধের কথ শুনিলে শিহরিয়া উঠিবেন। মধ্যযুগে যে হিন্দুদের মানসিক বৃত্তি 
ইহা অপেক্ষা! উদার ছিল, এরূপ মনে করিবাঁর যুক্তিসঙ্গত কোন কারণ নাই । 
প্রাচীনকালে অর্থাৎ ১২০০ খ্রীষ্টান্দের পূর্বে হিন্দুধর্মের যাহা মূল নীতি ছিল, 
অর্থাৎ দেবদেবীর মৃত্তি পূজা ও তদানুষঙ্গিক অনুষ্ঠান, বেদ, পুরাণ প্রভৃতি ধর্মশাস্তে 
অচল বিশ্বাস, ব্রাহ্মণ পুরোহিতের সাহায্যে শাস্ত্রের বিধান মত পূজাপার্বপ, অস্ত্যে্ি- 
ক্রিয়া ও শ্রাদ্ধ, এবং ভগবান, পরলোক, জন্মীস্তর, কর্মফল, অদৃষ্ট, স্বর্গ, নরক 
ইত্যাদিতে বিশ্বাস, দেবদ্িজে ভক্তি ইত্যাদি, ১৮০০ শ্রীষ্টান্দে ঠিক তাহাই ছিল। 
যদি কিছু ষোঁগ.ব। পরিবর্তন হইয়া থাকে যেমন নৃতন বৈষ্ণব মত, সহজিয়া মত 
ও নূতন লৌকিক দেবতার পুজা, ব্রতান্টান প্রভৃতি- তাহাও কাঁলের পরিবর্তনেই 
হইয়াছে, ইসলামের প্রভাবে নহে। হিন্দুসমীজ সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। 
হিন্দু সমাজের প্রধান প্রধান বৈশিষ্্য--কঠোর জাতিভেদ ও অস্পৃশ্ঠতা, স্ত্রীলোকের 
বংল্যবিবাহ, বিধবাবিবাহ নিষেধ, বাল-বিধবার দুর্দশা ও কঠোর জীবনযাত্রা, 
কৌলীন্তপ্রথা, সতীদাহ, স্বামীর সম্পত্তিতে অনধিকার--সকলই পৃরবৎ ছিল। 
এই সরুল দৌধক্রটি মুসলমান সমাজে ছিল না এবং প্রতিবেশী মুসলফানদের 
ৃষ্াত্তে .এইগুলির অনৌচিত্য ও . অপকারিতা হিন্দুর মনে প্রতিক্রিয়া সৃষ্ট 
করিবে, ইহাই ম্বাভাবিকভাবে প্রত্যাশা করা যাঁয়। কিন্তু কাধতঃ তাহা হঙ্ক 
নাই। অপরদিকে সর্ব ধর্মই যে.ল্লুত্য এব মুক্তির. সোপান, হিন্দুর এই উদার 
ধর্মমূত মুষদামান্‌ গ্রহণ করে নিই |), 87 51588 


৩৪৮ বাংল! দেশের ইতিহাস 


তক্ষ্য, পানীয়, ভৌজনপ্রণীলী, বিবাহাদি লৌকিক সংস্কার ও অনুষ্ঠান 
বিষয়ে হিন্দুর উপর মুসলমানের বিশেষ কিছু প্রভাব লক্ষ্য কর! যায় না । ধাহারা 
দরবারে যাইতেন তাহাদের পোষাক-পরিচ্ছদ কর্তকটা মুসলমানী ধরনের ছিল, 
কিন্তু বাংলাদেশের বিরাট হিন্দু সমাজে ইহার প্রভাব স্থান ও সংখ্যায় খুবই 
সীমাবদ্ধ ছিল। প্রকৃত সংস্কৃতির সহিত ইহার সম্বন্ধ এতই ক্ষীণ যে ইংরেজেরা 
এদেশে আসিবার পর মুলমানী পোষাকের বদলে বিলাতী পোধাকেরই চল 
হইল। আজ বাঙীলী হিন্দুদের পোষাকের মধ্যে মুসলমানী প্রভাব বিশেষ 
কিছুই লক্ষ্য করা যায় না। হিন্দুর উপর মুসলমানের অনেক ছোটখাট প্রভাব 
হিন্দুরা এই পোঁষাকের ন্তায়ই ত্যাগ করিয়াছে। আজ আর তাহার চিহ্ন নাই। 
কারণ সেগুলি সংস্কৃতি নহে, তাহার বহিরাবরণ মাত্র। কিন্তু যদিও হিন্দুরা 
মুসলমানদের প্রভাব হইতে আত্মরক্ষা করিয়াছে, মুসলমানেরা ঘে হিন্দুর প্রভাব 
এড়াইতে পারে নাই তাহ! পূর্বেই বলা হইয়াছে। ইহার প্রধান কারণ বাঙালী 
মুসলমানদের অনেকেই ধর্মান্তরিত হিন্দু বা তাহাদের বংশধর। স্বতরাং হিন্দুর 
ধর্ম ও সামাজিক সংস্কার তাহারা একেবারে ত্যাগ করিতে পারে নাই এবং 
তাহাদের সঙ্গে ইহার কতকগুলি মুলমান-সমীজেও গৃহীত হইয়াছে । কিন্ত 
এই হিন্দু প্রভাবের ফলে যে ইসলাম-সংস্কৃতির মৌলিক কোন পরিবর্তন ঘটিয়াছে, 
এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই । 

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা আবশ্যক যে অনেকে মনে করেন মুসলমান স্থলতান 
ও ওমরাহের উতসাহেই বাঁংলা সাহিত্য প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। 
দুইটি বাস্তব ঘটনার উল্লেখ করিলেই এই ধারণার অসারতা প্রতিপন্ন হইবে। 

প্রথমতঃ, বাংলাদেশে প্রায় ছয় শত বদর ব্যাপী মুসলমান রাজত্ে। মুললমান 
সুলতান ও তাহাদের অনুচরের মধ্যে বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ধাঁহাদের 
নাম জানা গিয়াছে, তাহাদের সংখ্যা ছয় জনের বেশী নহে। 

দ্বিতীয়তঃ, মধ্যযুগে কেবল বাংলায় নহে ভারতের সকল প্রর্দেশেই_-এমন কি 
যেখাঁনে মুসলমানদের আধিপত্য ছিল না এবং মুমলমান হুলতানের পৃষ্ঠপোষকতার 
কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না, সেইসব দেশেও স্থানীয় কথ্যতাষা সাহিত্যের 
ভাষায় উন্নীত হইয়াছিল। 

স্থতরাং বাংলার মুসলমান স্থুলতানদের অনুগ্রহ না হইলে যে বাংলা 
সাহিত্যের প্রতিষ্ঠা হইত ন! এরূপ মনে করিবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই। 


ধর্ম ও সমাজ ৩৪৯ 


আর দেশের রাজ! দেশের সাহিত্যিককে উৎসাহ দিবেন ইছাই স্বাভাবিক। 
ইহা ন1 করিলে প্রত্যবায়, করিলে অত্যধিক প্রশংসার কোন কারণ নাই । 

ঢাঁক1 বিশ্ববিষ্ঠালয় হইতে প্রকাশিত ইংরেজীতে লিখিত বাংলার ইতিহাস 
দ্বিতীয় ভাগে (151505 ০£ 350891, ৬০), []) সুলতান হোঁসেন শাহের 
বংশ সম্বন্ধে অধ্যাপক হবীবুল্লাহ.ষে উক্তি করিয়াছেন, তাহার প্রথম অংশের সারমর্শ 
এই যে--উক্ত বংশের উদার শাসননীতির আশ্রয়েই বাঙালীর যে সাহিত্যিক 
প্রতিভা এতদিন রুদ্ধগতি হইয়াছিল তাহা অবরোধমুক্ত হইয়া বেগবতী 
নদীর মত প্রবাহিত হইয়াছিল এবং চরম উন্নতি লাভ করিয়াছিল । * 

হোসেন শাহের রাজত্বকাল ১৪৯৩ হইতে ১৫১৭ শ্রীষ্টাব্ব। ইহার পূর্বেই 
চণ্তীদীসের পদাঁবলী, কৃত্তিবাসের বাংল! রামায়ণ, বিজয় গুষ্টের মনসামঙ্গল 
এবং মালাধর বসুর শ্রীকুষ্ণবিজয় বাংল! সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছে । বিপ্রদাস 
পিপিলাই হোসেন শাহের রাজত্ব লাভের ছুই বৎসরের মধ্যে তাহার মনসামঙ্গল 
রচন! করেন। সুতরাং মধ্যযুগের বাংল! সাহিত্যের যে তিনটি প্রধান বিভাঁগ-__ 
অন্ুবাদ-সাহিত্য, মঙ্গলকাঁব্য ও বৈষ্ণব পদাঁবলী-_তাহার প্রতি বিভাগেই উৎকষ্ট 
কাঁব্য হোসেন শাহী আমলের পূর্বেই রচিত হইয়াছে। স্থৃতরাং বাঁডীলী কবির 
হজনীশক্তি যে হোদেন শাহের পূর্বে রুদ্ধ হইয়াছিল+ এক্ূপ মনে করিবার কোন 
কারণ নাই। পদাবলী-সাহিত্য ও অন্বাঁদ-সাহিত্য ষে চণ্ডীদাঁম ও কৃত্তিবাসের 
হাতে চরম উন্নতি লাভ করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই । মঙ্গলকাব্যের মধ্যে 
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৬৫৫ বাংলা দেশের ইতিহাস 


ষে ছুইখাঁনি বিজয় গুপ্তের স্নসীমঙ্গল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধলিয়] গ্রহণ করা যাইতে 
পারে তাহার মধ্যে একখানি- মুকুদ্দরামের চত্ীমঙ্গল কাঁব্য--হোঁসেন শাহী বংশের 
অবসানের ৬০৭০ বৎপর পর, এবং আর একখামি--ভারতচন্ত্রের ' অন্নদামঙ্জল-_- 
তাঁহাঁরও দেড়শত বৎসর পরে রচিত হইয়াছিল। স্তরাং হোসেন শাহী শাসনের 
আশ্রয়েই ষে বাংলা সাহিত্যের চরম উন্নতি হইয়াছিল এই উক্তির সপক্ষে নি 
যুক্তিই নাই। 
এই উক্তির পর চৈতন্য এবং বৈষ্ণব ধর্ম ও পদাবলীর উল্লেখ করিয়া অধ্যাপক 

হবীবুল্লাহ, আরও বলিয়াছেন যে হোসেন শাহের রাজত্বের মত উদার ও পরধর্ম- 
'সহিষু শাঁসন না থাকিলে বৈষ্ণব ধর্মের অভ্যুদয় ও প্রসার এবং এই যুগে' বাংলার 
লাংস্কৃতিক নব-জাগরণ ([২50815587)06 ) সম্ভবপর হইত না। হোসেন শাহের 
রাজত্বে নবন্ধীপের কাজী বৈষ্ব ভক্তগণের প্রতি কিরূপ অত্যাচার করিয়াছিলেন 
এবং চৈতন্যাদেব ষে কাঁজীর বিরুদ্ধে লড়াই করিয়াই বৈষ্ণবধর্মের একটি প্রধান অঙ্গ 
হরিনাম সংকীর্তন প্রচলিত করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে।* 
হোসেন শাহের মন্ত্রী ও পারিষদেরা যে তীহাঁর ভয়ে চৈতন্যদেবকে রাজধানী গৌড়ের 
সান্নিধ্য ত্যাগ করিয়! যাইতে বাধ্য করিয়াছিলেন, তাহারও উল্লেখ করা হইয়াছে ।২ 
আর ইহাও বিশেষভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে যে শ্রীচৈতন্যদেব দীক্ষার পরে চব্বিশ 
বৎসর (১৫১০-৩৩ত্রীঃ) জীবিত ছিলেন__ইহাঁর মধ্যে সর্বসাকুল্যে পুর! একটি বছরও 
তিনি হোঁসেন শাহী রাঁজ্যে অর্থাৎ বাংলাদেশে কাটান নাই। তাহার পরম ভক্ত 
ও হোসেন শাহের পরম শক্র উড়্িষ্যার পরাক্রাস্ত হ্বাধীন রাজা প্রতাঁপরুদ্রের 
আঁশ্রয়েই তিনি অবশিষ্ট জীবনের বেশীর ভাগ সময় কটা ইয়াঁছেন। 

এই সমুদয় মনে রাখিলে সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে যে অধ্যাপক হবীবুল্লাহ্‌ র 
উক্তি এত অনার ও সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন যে তাহা আলোচনার যোগ্য নহে । তথাঁপি 
একটি বিশ্ববিদ্ঠালয় হইতে প্রকাশিত এবং আচার্য যুনাথ সরকার কর্তৃক সম্পাদিত 
বাংলার ইতিহাসের কোন উক্তিই অগ্রাহ করা ষায়নী। কারণ সাধারণ লোকে 
ষে বিনা রিচারে তাহ! ত্য বলিয়। মানিয্বা লইযে ইহা! অস্বাভাবিক বা আঁশ্চর্ধের 
বিষয় নহে। এই জন্যই নিতান্ত অপার হইলেও অধ্যাপক হবীবুল্লাহ্‌র উক্তির 
বিস্তৃত সমালোচনা! করিতে বাধ্য হইয়াছি। 





১। পৃঃ ২৭৪-৫ ভ্রষ্টব্য। 
২। পৃঃ ৩৪০ দ্রুব্য। 


ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ 
সংক্কত সাহিত্য 


মধ্যযুগে বাংলা দেশের সংস্কৃত সাহিত্য নিয়লিখিত কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত 
করা যাইতে পারে £-- 

(ক) শ্বতিশান্্, (খ) নব্যগ্তায় ও দর্শনশান্ত্রের অন্যান্ত শাখা, (গ) তত্র, 
€ঘ) কাব্য, (৪) নাটাসাহিতা, (চ) পুরাণ, '(ছ) গৌড়ীয় বৈষ্ণবার্শন, 
ধর্মতত্ব ও ভক্তিতত্ব,র (জ) অলঙ্কীর, (ঝ) ব্যাকরণ, (4) অভিধান, 
(ট) বিবিধ। 


১। স্মৃতিশাস্ত্র 


বাঁংলার মধ্যযুগীয় সংস্কৃত সাহিত্যের কীতিস্তম্ত তিনটি,--শ্বৃতি, নব্যন্তায় 
এবং তন্ত্র। বাংলাদেশের শ্বতিনিবন্ধকারগণের মধ্য সর্বাধিক প্রসিদ্ধ রঘুনন্দন 7 
তিনি স্মার্ত ভট্রাচার্য নামে সুধী সমীজে স্থপরিচিত। তাঁহার পরেও এই দেশে 
বনু শ্বৃতিকা'র জন্মিয়াছিলেন ; তবে তীহাঁদের রচিত গ্রন্থাবলী তেমন প্রমিদ্ধ নহে 
এবং বিশেষ কোন মৌলিক চিন্তার সাক্ষ্য বহন করে না। বঙ্গীয় প্রসিদ্ধ শ্বৃতিকার- 
গণের গ্রন্থে, বিশেষত রঘুনন্দনের অষ্টাবিংশতি তত্বে, স্বাধীন চিন্তা ও সুক্ষ বিচার- 
বিশ্লেষণের পরিচয় পাঁওয়া যাঁয়। এই দেশের শ্বতিনিবন্ধগুলিতে অসংখ্য স্থৃতিকার 
ও স্বৃতিগ্রন্থের উল্লেখ আছে ; তন্মধ্যে অনেক ম্বৃতিকাঁর মৈথিল। বঙ্গীয় শ্বতি- 
সম্প্রদায়ের ন্যায় মৈথিল শ্বৃতিসম্প্রদায়ও সবিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল এবং 
শেষোক্ত সম্প্রদায় পূর্বোক্ত সম্প্রদায়কে গভীরভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল। স্ততি- 
শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় প্রধানত তিনটি--আঁচাঁর, প্রায়শ্চিত্ত ও ব্যবহার। এই 
সকল বিষয়েই বঙ্গীয় পণ্ডিতগণ ম্বৃতি-নিবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন । তাহাদের 
মধ্যে কেহ কেহ প্রাটীন-স্থৃতির উল্লেখযোগ্য টীকাঁও রচন! করিয়াছিলেন । 
'সাহড়িয়ান' শৃলপাঁণি প্রাক-রঘুনন্দন যুগের অন্যতম খ্যাতনামা স্বতিনিবন্ধকার। 
তিনি সন্ভবত চতুর্দশ শতকের 'শেষ পাদে জনগ্রহণ করেন। তাঁহার গ্রস্থমূছের নাম 
'বিবেক'-_অস্ত। তাঁহার ' বিবিধ-বিষয়ক গ্রশ্থাবলীর মধ্যে “প্রায়শ্চিত্ধিবেক' ও 
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শ্রাদ্ধবিবেক' সমধিক প্রসিদ্ধ। যাজ্ঞবন্ধ্য-স্বতির 'দীপকলিকা” নামক টীকা 
শুলপাঁণির নামাস্কিত। 

রঘৃনন্দন সশ্রদ্ধভাবে ধাঁহাদের নামোল্লেখ করিয়াছেন, “রায়মুকুট” উপাধিকারী 
বৃহম্পতি তাহাদের অন্যতম। রাজা গণেশের পুত্র যছু বা জলালুদ্দীনের 
সমকালীন বুহস্পতি শ্রীষ্টায় পঞ্চদশ শতকের প্রথমভাগে তীহার 'স্থৃতিরত্ুহার” ও 
'রায়মুকুটপদ্ধতি' নামক গ্রস্থদ্বয় রচন1 করিয়াছিলেন । ৃ 

শ্রনাথ আচার্চচড়ামপি ছিলেন রঘুনন্দনের অধ্যাপক। শৃলপাণির কতক 
গ্রন্থের, জীমুতবাহনের 'দায়ভাগ'-এর এবং নারায়ণ-রচিত ছন্দৌগ-পরিশিষ্টপ্রকাশ'- 
এর টীকা ছাড়াও শ্রীনাথ বহু নিবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন ; নিবন্ধগুলির নামের 
অস্ত্যতাগ হিসাবে এইগুলিকে “অর্ণব*বর্গ, 'দীপিকা?-বর্গ, চিন্ড্রিকা”বর্গ ও বিবেক” 
বর্গে শ্রেণীতূক্ত করা যায়। তীহার “কত্যতত্বার্ণ' ও “দুর্গোৎ্নববিবেক' সমধিক 
প্রসিদ্ধ । 

বঙ্গের স্মার্তকুলতিলক নবদ্বীপ-গৌরব রঘুনন্দন ১৫০০ হইতে ১৬০০ স্রষ্টাব্ের 
অন্তবর্তী লেখক। প্রসিদ্ধ অষ্টাবিংশতি তত্ব ছাড়াও তিনি 'দায়ভাগটাক, 
“তীর্ঘতত্ব', “যাত্রাতত্ব', 'গয়াশ্রাদ্ধপদ্ধতি”, “রাঁসযাত্রাপদ্ধতি” “ত্রপুক্ষরশাস্তিতত্ব' ও 
“গ্রহযাগতত্ব' নামক গ্রন্থসমূহ রচনা করিয়াছিলেন। আলোচ্য বিষয়সমূহের 
ব্যাপকত। এবং ন্যায় ও মীমাংসাশান্ত্রের সাহাধ্যে স্ুক্ম্ম বিচার বিশ্লেষণে এই সম্মার্ত 
উ্াচার্য' ছিলেন অদ্বিতীয় । 

বাগ.ড়ি (লব্যান্রতটা ) নিবাসী গোবিন্দানন্দ কবি কঙ্কণাচার্ধ ছিলেন সম্ভবত 
রঘুনন্দনের সমসাময়িক অথবা কিঞ্চিৎ পূর্ববর্তী। “দানক্রিয়াকৌমুদী” 'শদ্ধি- 
কৌমুদী”, শ্রাদ্ধক্রিয়াকৌমুদী”, 'বর্ষক্রিয়াকৌমুদী' ও 'ক্রিয়াকৌমুদ্ী' নামক 
নিবন্ধাবলী ছাড়াও গোঁবিন্বানন্দ শূলপাণির 'প্রায়শ্চিত্তবিবেক'-এর “তত্বার্থকৌমুদী” 
এবং শ্রীনিবাসের 'শুদ্ধিদীপিকা”র অর্থকৌমুদী নামক টীক1 রচনা করিয়াছিলেন। 
শুলপাঁণির "শ্রাদ্ধবিবেকে'র একথানি টীকাও সম্ভবত গোবিন্দানন্দ রচনা 
করিয়াছিলেন । 

রঘুনন্দন ও গোবিন্বানন্দের পরে এই দেশে স্বৃতিশীস্্ের অবনতির স্ত্পাঁত 
হয়। বিভিন্ন স্থানে রক্ষিত পুঁথিনমূহ হইতে মনে হয়, সত্তর জনেরও অধিক সংখ্যক 
লেখক এই যুগে নিবন্ধ বা টীকা রচন। করিয়াছিলেন। এই সকল গ্রন্থে বিশে 
কোন মৌলিকতার পরিচয় নাই; ইহাদের মধ্যে কতক পূর্ববর্তী নিবন্ধসমূছের, 
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বিশেষত রঘুনন্দনের প্রখ্যাত নিবন্ধাবলীর সাঁরপংকলন অথবা টীকাটিপ্লনী। 
কোন কোন গ্রন্থে আছে অশৌচাদির ব্যবস্থ৷ বা বিভিন্ন অনুষ্ঠানের পদ্ধতি । এই 
যুগর নিবন্ধকারগণের মধ্যে উল্লেখষোগ্য গোপাল ন্যায়পঞ্চানন। ইহার রচিত 
গ্রস্থলমৃহের সংখ্যা অষ্টাদশ এবং নাম 'নির্ণনাস্ত ; ষথা _'অশৌচনির্ণয়এসন্বন্ধ নির্ণয়” 
ইত্যার্দি। চীকাকারগণের মধ্যে সবিশেষ উল্লেখের দাবি রাখেন কাশীরাম বাঁচম্পতি 
এবং শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার ) কাশীরাম রথুনন্দনের অনেক “তত্বে'র টীক1 করিয়াছেন 
এবং শ্রীকুঞ্চ জীমৃতবাহনের “দাঁয়ভাগে'র এবং শুলপাণির "শ্রান্ধবিবেক*-এর টীকা 
রচন]! করিয়াছেন । 

দত্তক পুত্র-সংক্রীন্ত ব্যাপারে বাংলাদেশে প্ত্তকচক্জ্রিকা নামক গ্রন্থথানি 
সর্বাপেক্ষা প্রামাণিক বলিয়া গণ্য হয়। ইহা কুবেরের নামাঙ্কিত; এই কুবের 
সম্ভবত রঘুনন্দনের পূর্ববর্তী । কেহ কেহ মনে করেন যে, গ্রন্থখাঁনি অর্বাচীন এবং 
নদীয়ার রাজগুরু রঘুমণি বিগ্যাভূষণ কর্তৃক রচিত; এই গ্রন্থের অস্তিম শ্লোকের 
প্রথম ও দ্বিতীয় পংক্তির আছ্য ও অস্ত্য বর্ণগুলি একত্র করিলে “রঘুমণি" নামটি 
পাওয়া যায়। 


(খ) নব্যন্তায় ও দর্শনশাস্ত্বের অন্তান্য শাখ। 

বাঙালীর বহুমুখী মনীষ। দর্শন-শাস্ত্ের কঠিন আবরণ ভে করিয়া উহার গভীরে 
প্রবেশ করিতে প্রমাী হইয়াছিল; এই কথ! অবশ্য নব্যন্য:য়ের ক্ষেত্রেই সর্বাধিক 
প্রযোজ্য, দর্শনের অন্যান্য শাখায় বাঙালীর কীতি তেমন উল্লেখযোগ্য নহে। 

প্রাচীন ন্াঁয় ও নব্যন্তায়ের প্রভেদ এক কথায় বলিতে গেলে এই যে, প্রথমটি 
পনীর্থশান্্র এবং দ্বিতীয়টি প্রমানশাস্ত্র। নব্যন্তায়ে প্রত্যক্ষাি প্রমাণের সংজ্ঞা বা 
লক্ষণ অব্যাপ্তি, অতিব্যাপ্তি ও অপস্তব প্রভৃতি.দৌষমুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে লেখক- 
গণ ছিলেন সতর্ক । প্রমাণসমূহের স্বব্ূপ বিশ্লেষণে তাহার] তুক্ম বিচারশক্তির 
পরিচয় দিয়াছেন । 

বাংলার নব্যন্ায়ে নবহ্ীপের রঘুনাথ শিরোমণি সবাধিক প্রাসদ্ধি লাভ করিয়া" 
ছিলেন । তাহাকে কেন্দ্রস্থলে রাখিয়া এই শাস্্কে তিনটি যুগে বিভক্ত করা যায় ঃ 
প্রাক-শিরোমণি যুগ, শিরোমণি-যুগ ও শিরোমণি-উত্তর যুগ। এই দেশে নব্য- 
যায়ের চর্চ1 কত প্রাচীন তাহা ঠিক বল! যাঁয় না। গ্রাকৃ-শিরোমণি যুগে হাহার 

২৩ 
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নাম আমরা সর্বপ্রথম জানিতে পারি তিনি বিখ্যাত বাস্থদেব সার্বভৌম। আঙগ- 
মানিক খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের তৃতীয় দশকে তীহার জন্ম হয়। তিনি উৎকল- 
রাজ পুরুষোত্তমদেব ও প্রতাপরুদ্রদেবের সভা-প্ডিত ছিলেন। পুবীতে চৈতন্তের 
সঙ্গে সার্বভৌমের বেদীস্ত সংক্রান্ত বিচারের উল্লেখ আছে কুষ্দাঁস কবিরাজের 
“চৈতন্যচরিতামূতে ( মধালীলা_ ষষ্ট পবিচ্ছেদ)। বাহ্থদেবের ,“অন্থমানমণি 
পরীক্ষা” মৈথিল গ্জেশের “তচিস্তামণি'র অন্মানখণ্ডের টীকা । 

নান্থদেব সার্বভৌমের পুত্র জলেশ্বর বাহিনীপতি মহাপাত্র ভট্টাচার্য সম্ভবত শ্রীষটা় 
পঞ্চদশ শতকের শেষভাগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার 'শব্দধালৌকোদ্দযোত 
পক্ষধর মিশরের শব্বালোকে"র টীকা । 

জলেশ্বর-পুত্র স্বপ্রেশ্বরও বোধহয় শবান্যায়ের গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। 

আহ্মমাঁনিক খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের শেষভাগের লেখক কাশীনাথ বিদ্যানিবাঁস 
“তত্বমমণিবিবেচন” নামক একখানি গ্রন্থ রচন। করিয়াছিলেন; ইহা! উল্লিখিত 
“তত্বচিস্তামণি'র টীকার প্রত্যক্ষখণ্ডের অংশমাত্র | 

এই যুগের শ্রীনাথ ভট্াচার্য চক্রবর্তী, বিষুদীস বিছ্যাবাঁচস্পতি, পুগুরীকাক্ষ 
বিদ্যাসাগর, পুরুষোত্তম ভট্টাচার্য, কবিমণি ভট্ীচার্য, ঈশান ন্যায়াচার্য, রুষাীনন্দ 
বিষ্যাবিরিঞ্চি এবং শৃলপাণি মহামহোপাধ্যায় (বঙ্গীয় শ্থৃতিনিবন্ধকার ?) প্রভতিও 
নব্যন্তায়ের গ্রন্থ রচন1 করিয়াছিলেন বলিয়া গ্রন্থাস্তরে সন্ধান পাওয়! যায় ; কিন্ত 
ইহাদের কোন গ্রন্থ আবিষ্কৃত হয় নাই। 

রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের খেষ।ধে 0) আবির্ভূত রঘুনাথ ছিলেন যুগন্ধর পুরুষ। 
তত্বচিস্তামণি'র প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শবাখণ্ডের উপর, বথুনাথ-রচিত টীকাঁর নাম 
যথাক্রমে প্রত্যক্ষমণিদীধিতি, “অনুমানদীধিতি” এবং শিব্ষমণিদীধিতি”। তাহার 
অন্ান্ গ্রন্থের নাম “আখ্যাতবাঁদ”, “নঞ্বাঁদ” 'পদার্থখগুন” “দ্রব্যকিরণাবলী- 
প্রকাশদীধিতি”, “গুণকি রণাবলীদীধিতি', £আত্মতত্ববিবেকদীধিতি+, 'ন্যায়লীলীবতী- 
প্রকাশদীধিতি+ 'কৃতিসাধ্যতান্ুমান” “বাজপেয়বাদ” ও “নিষোজ্যান্বয়বাদ' | 

শিরোমপি-যুগের অপর একজন উল্লেখযোগ্য নৈয়াধিক জানকীনাথ গ্রীষটীয় 
পঞ্চদশ শতকে আবিভূর্তি হইয়াছিলেন। 'ন্যায়সিদ্ধাত্তমগ্ডরী” ও “আহ্বীক্ষিকীতব- 
বিবরণ' জানকীনাথ-রচিত। প্রথমোক্ত গ্রন্থে তিনি স্বরচিত “মণিমরীচি' ও 
“তাৎপর্যদীপিকা'র উল্লেখ করিয়াছেন। 

জানকীনাথের শিস্ত কণাদ তর্কবাগীশের গ্রন্থ 'ভাষারত্ব' এবং তত্বচিস্তামণি'র 
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অন্ুমানখণ্ডের টীক1; প্রথমেক্ত গ্রন্থে তিনি স্ববচিত “তর্কবাদার্ঘসরগ্তরী'র উল্লেখ 
করিয়াছেন । 

শিরোমপণি-উত্তর যুগে বঙ্গীয় নৈয়ায়িকগণের প্রতিভার “তেমন সমুজ্জল স্ফরণ 
দখ] যায় না| এই যুগকে টীকা-যুগ ০ পত্রিকাঁযুগে বিভক্ত করা যায়। এই যুগে 
ীলিক গ্রন্থ যে রচিত হয় নাই, তাহা নছে। ভবে শিরোমণি-যুগেব গ্রন্থাবলীর 
নায় ইহারা উচ্চকোঁটির নহে । টাকা-যুগের "লখকগণের মণ্যো উল্লেখযোগ্য হবিদাঁস 
শায়লঙ্কার ভট্াচার্য, কুষ্ণদাস সার্বভীম, বামভদ্র সার্বভৌম, শ্রীরাম তর্কালঙ্কার, 
ভবনিন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ, গুণীনন্দ বিচ্ভাবাগীশ, মথরানাথ শর্কবাগীশ, জগদীশ তর্বা- 
-স্কার এবং গদাঁধর ভট্াচার্য চক্রবতী। ইনাঁদেব মধ্যে শেষোক্ত লেখকক্রয় 
বিশেষভাবে প্রসাদ্ধ লাভ করিয়াছেন । 

মোটামুটিভাবে শ্রীষ্টীয় লপ্ুরশ শতকেব মধ্যভাগ হইতে উনবিংশ শতকের প্রথম 
দশক পর্যন্ত কালকে পত্রিকা-যুগ বল! যায়। এই যুগের নৈষায়িকগণের গরধাঁন উদ্দেশ্য 
ছিল মথুরানাথ, জগদীশ ও গদাধবের সর্বাধিক প্রচলিত গ্রন্থসমূহে অন্ুপপত্তি 
উথাপন করিয়া তাহার সমাধান । ত্বীহাদের এইরূপ রচনাগুলি পত্রিকা" নাঁমে 
প্রিচিত। পত্রিকাঁগুলি প্রধানতঃ শিবোমণির 'দীধিতি' গ্রন্থ অবলম্বনে রচিত 
চইলেও অনুমানখগ্ডের চর্চাই এগুলিতে প্রীধান্য লাভ কবিয়াছে। এই যুগেও কিছু 
কিছু টীকা-টিপ্লনী রচিত হইয়াছিল । 

্রীষ্টায় পঞ্চদশ শতকেই কাশীধামে নব্যন্ায়চর্চার স্থত্রপাত করেন বাঙালী 
নৈয়ায়িক। তদবধি বহু বাঙালী নৈয়ায়িক যুগে যুগে ভারতীয় সংস্কৃতির এই 
কেন্দ্রে জীবনযাঁপন করেন ও গ্রন্থাদি প্রণয়ন করেন। উহাঁদ্িগকে প্রধানত তিন 
সম্প্রদণায়ে বিভক্ত করা যায়; যথা-_প্রগলভ-সম্প্রনায়, শিরোমণি-সম্প্রদায় এবং 
চড়ামণি-সম্প্রদায়। 

প্রশস্তপাদভাঙ্তে'ওর উপর প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক জগদীশ-রচিত টাকার নাম 
'্রব্যস্থৃক্তি'। “গু৭স্ক্তি' নামক টীকাও জগদীশ-রচিত বলিয়া সন্ধান পাওয়া যায়। 
কেহ কেহ মনে করেন, “তর্কামৃত' নামক বৈশেষিক প্রকরণ গ্রস্থখানি জগদীশের 
বচন] । ময়মনসিংহ জিলার চন্দ্রকাস্ত তর্কালঙ্কার ( ১৮৩৬--১৯০৯ ঘীঃ ) বৈশেষিক 
র্শন সম্বন্ধে “তত্বাবলি” নামক পদ্যা্রস্থ ছাড়াও কণাদের বৈশেষিক দর্শনের এবং 
উয়নের “কুহুমাঞ্জলি'র টীক! রচন! করিয়াছিলেন । গঙ্গাধর কবিরাজ ( ১৭৯৮- 
১৮৮৫ খ্রীঃ) করিয়াছিলেন বৈশেষিক সুত্রের ভাস্ত রচন1। 
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মহামহোপাধ্যায় রামকঞ্ক ভট্টাচার্যের মীমাংসা গ্রন্থের নাম “অধিকরণকৌ মূদী”। 
ইনি গ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের পূর্ববর্তী লেখক নহেন। খ্রীষ্টিয় অষ্টাদশ শতকের 
আঁদিভাগের চন্দ্রশেখর বাচস্পতির 'ধর্মদীপিকা? ও “তত্বংবৌধিনী' নামক ছুইখানি 
মীমাংসাগ্রন্থ আছে। আনুমানিক গ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতকের কাশীবাসী নৈয়ায়িক 
রঘুনাথ বিস্যালক্কার “মীমাংসারত্ব' নাঁমক গ্রন্থে প্রমীণ ও প্রমেয়ের আলোচনা! 
করিয়াছেন। | 

কিন্বদস্তী এই যে, পাঁখখ্যদর্শনের প্রবর্তক কপিল ছিলেন বাংলাদেশের গঙ্গ- 
সাগরসঙ্গমবাসী | নৈয়ায়িক জলেশ্বর বাহিনীপতি-পুত্র ত্বপ্রেশ্বরের সাহখ্যগ্রস্থের নাম 
'সাংখ্যতত্বকৌ মুদীপ্রভ।”। 'সাংখ্যকারিকার” উপর “সাখখ্যবৃত্তিপ্রকীশ” (বা “সাংখ্য- 
তত্ববিলাস?) এবং “সাংখ্যকৌমুদী” যথাক্রমে তর্কবাগাশ ও রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্ধ-রচিত। 
শ্রীনাথ ভট্টাচার্যের নাঁমাক্কিত গ্রন্থ “সাংখ্যপ্রয্মোগ' । নদীয়ারাজ কুষ্চন্ছের সভী- 
পণ্ডিত রামানন্দ রচনা! করেন “সাংখ্যপদার্থমগ্তরী” ভট্টপলীর পঞ্চানন তকরঃ 
'সাখ্যকারিকা'র “পূর্ণিমা” নামক ব্যাখ্যার রচয়িতা । শ্রীষ্টীর় ষোডশ-সপ্তদ্শ 
শতকের বিজ্ঞানভিক্ষুর নামাক্কিত গ্রন্থ “পাংখ্যপ্রবচনভা্ত”, ও “নাখখ্যসাঁর' | সাঁংখ্য- 
স্তত্রের টাকাঁকার অনিরুদ্ধ কাহারও কাহারও মতে বল্লালসেনের গুরু, কেহ ব' 
তাহাকে খ্রীষ্টায় ষোড়শ শতকের লেখক বলিয়া মনে করেন। গন্গাধর কবিরাজ 
সাংখ্যস্থত্রের ভাষ্য রচনা করেন। 

যোগদর্শনে উক্ত বিজ্ঞানভিক্ষুর “যাগবাঞ্তিব? এবং গঙ্গাধর কবিরাজের “পাত- 
্লস্থত্রতাব্' উল্লেখযোগ্য । 

বিজ্ঞানভিক্ষু-রচিত “বিজ্ঞানী ম্বতভান্ত' তর্ষস্থত্রের ব্যাখ্যা। আনুমানিক গ্রীষট 
ষোঁড়শ শতকের প্রথমার্ধে ফরিদপুরের কোটালিপাঁড়াব অন্তর্গত উনশিয়া গ্রা্ে 
আবিভূর্তি মধুস্থদন সরস্বতী আকবরের সভায় সম্মানিত হইয়াছিলেন বলিয়৷ 
প্রসিদ্ধি আছে। মধুস্দন-রচিত দর্শন-বিষয়ক গ্রন্থ ও টাকাসমূহের সংখ্যা দাশ, 
ইহাদের মধ্যে “অদ্বৈতসিদ্ধি' বেদাস্তদর্শনে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । প্রস্থানভেদ 
নামক গ্রন্থে মধুস্দন সমন্ত বিগ্ভার সারোল্লেখপূর্বক বেদান্তের প্রাধান্ত প্রতিপাদন 
করিয়াছেন। নবদ্বীপের মহানৈয়ায়িক বাহ্দেব সার্বভৌম লক্ষমীধরকৃত “অদৈত্ত- 
মকরন্দ' নামক গ্রন্থের টীক1 রচন1 করিয়াছিলেন । বাংলাদেশের স্বল্লজ্ঞাত বেদান্ত, 
বিষয়ক গ্রন্থসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য গৌড়পূর্ণীনন্দ কবিচক্রব্তার 'তত্বমুক্তা বলী" 
মায়াবাদ শতদুষণী” গদাধরের ( নৈয়ায়িক ?) 'রক্গনির্ণয়” সম্ভবত মধুন্দনের 
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পমসাময়িক গৌড়ব্রদ্ধানন্দের 'অছৈতসিদ্ধান্তবিষ্তোতন', রামনাথ বিস্তাবাচম্পতির 
“বেদাস্তরহশ্য', পদ্মনাভ মিশ্রের (আঃ শীঃ ১৬শতক ), থিগুনপরাক্রম” নন্দরামতর্ক- 
বাগীশের (শ্বীঃ ১৭শ শতক ) “আত্মপ্রকাশক'। রুষ্ণচন্দ্রের সভাপণ্ডিত রামানন্দ 
বাচম্পতি ব৷ রামানন্দ তীর্থ বেদান্তবিষয়ে “অদ্বৈতপ্রকাশ” ও “অধ্যাত্মবিন্দু' প্রভৃতি 
পাত আটখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। “অধ্যাত্মবিন্দু'তে হিন্দু, বৌদ্ধ ও 
জৈনদর্শনের প্রধান প্রতিপাগ্ভ বিষয়ের উল্লেখপূর্বক ইনি বেদাস্তমতের প্রতিষ্ঠা 
করিয়াছেন। “তত্বনংগ্রহ' নামক গ্রচ্ছে রামীনন্দ বেদাস্ত ও সাংখ্য মতের সাহায্যে 
বিভিন্ন দেবদেবীর অস্তিত্ব ও মাহাত্ম্য প্রতিপাদন করিয়াছেন । এই স্বল্লজ্ঞাত 
'লখকগণের মধ্যে কেহ কেহ শারীরকস্থত্র ও গীতা প্রভৃতির টীকাঁও রচন]। করিয়া- 
ছুলেন। 


(গ) তন্ত্র 

“কান কোন পণ্ডিতের মতে বাংল! দ্রেশেই সর্বপ্রথম তন্ত্রশান্্রের উদ্ভব হয়। ইহা 
বিতর্কের বিষয় হইলেও এই দেশের ধর্মজীবনে যে তন্ত্রের প্রভাব স্প্রতিষ্ঠিত সেই 
বয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই | বাংল দেশের পূজাপাবণে এবং শ্বৃতিনিবন্ধ- 
গুলিতে তাদ্্িক প্রভাব স্থম্পষ্ট। এই দেশে রামকৃষ্ণ পরমহংস, গৌঁপাই ভট্টাচার্য, 
বামীক্ষ্যাপা ও অর্ধকালী প্রভৃতি বহু তান্ত্রিক সাধক ও সাধিকার আঁবিত্াব হইয়া- 
ছিল। তাছাড়া, অনেক তন্ত্র গ্রস্থও বাঙালী পগ্ডিতগণ রচন। করিয়াছিলেন । তন্ত্র 
শাস্ত্র প্রধানত হিন্দু_ও বৌদ্ধ ভেদে দ্বিবিধ। হিন্দুতত্ত্র প্রধানত শৈব, শান্ত অথবা 
বৈষ্ণব; প্রথম ছুই শ্রেণীর গ্রন্থের সংখ্যাই অধিকতর । 

আনুমানিক ১৪শ শতকের মহাঁমহোপাধ্যায় পরিব্রাঁঞ্জকাঁচার্য “কাম্যযন্ত্রোদ্ধার? 
নামক নিবন্ধে তান্ত্রিক যন্ত্রমূহ সংগ্রহ করিয়াছেন। ঠৈতন্যের সমকালীন বা 
কিঞ্চিৎ পরবর্তী কষ্চানন্দ আগমবাগীশ এই শাস্ত্রে যুগম্ধর পুরুষ। তত্প্রণীত 
তন্্নার-এ হিন্দুতস্ত্রের সকল সম্প্রদায়েরই সার লিপিবদ্ধ আছে। ইহাতে তন্তরশাস্ত্রে 
প্রধান বিষয়গুলির আলোঁচন! ছাড়াও বিভিন্ন দেবদেবীর স্তবস্তোন্্ লিপিবদ্ধ আছে। 
বাংলাদেশে প্রচলিত কালীমৃত্তির কল্পনা ও পৃজার প্রবর্তন নাঁকি কষ্চানন্দেরই 
কীতি। অমৃতানম্্ ভৈরব ও রামানন্দ তীর্থ “তন্ত্রনারের' পৃথক্‌ পৃথক্‌ রপ প্রস্তুত 
করিয়াছিলেন । শ্ত্রীতত্বচিস্তামণি' কৃষ্ণানন্দের নামান্কিত অপর একখানি তন্গ্রন্থ । 


৩৫৮ বাংল। দেশের ইতিহাস 


“সর্বোলাস' নামক গ্রন্থ ত্রিপুরা জিলার মেহার গ্রামনিবাসী 'সর্ববিদ্যা" উপাধিধারী 
্ীষ্টায় পঞ্চদশ শতকের সর্বানন্দের নামাঙ্কিত। আনুমানিক গ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতকের 
প্রথম বা মধ্যভাগে ব্রহ্ষানন্দ গিরি শাক্তানন্দতরঙ্গিণী' ও “তারারহস্ত নামক 
্রন্থদঘ্বয় রচন1 করেন। উহার শিয়া ময়মনসিংহ জিলার কাটিহাঁলী গ্রামনিবাশী 
পূর্ণীনন্দ পরমহংস পরিব্রাজক নিয় লিখিত ভন্ত্গ্রস্থসমূহের রচয়িতা :--শ্ঠামীরহস্য” 
শাক্তত্রম”*শীতত্বচিস্তামণি*, “তত্বানন্দতরক্গিণী”, 'যটুকর্মোল্লাস” ও 'কালীসহশ্র- 
নামস্তরতিরত্ুটাকা"। আকন্রমানিক গ্রীষ্টায় ষাড়শ-সপ্তদশ শতকের গৌড়ীয় শঙ্করের 
নামাঙ্কিত গ্রন্থ “তারারহস্থবৃত্তি 'শিবার্চনমহারব্র, “শৈবরত্বু, “কুলমূলাবতার* ও 
ক্রমস্তব' | অজ্ঞাতনামা লেখকেব 'বাধাতন্ঈ” সম্ভবত বাংলাদেশে বচিত। শক্তিব 
উপাসক কৃষ্ণের রাধার সহিত মিলনেই সিদ্ধিলাভ--ইহাঁই এই তন্ত্রের 
প্রতিপাদ্য | 

উ্ত গ্রন্থসমূহ ব্যতীত পঞ্চাশটিরও অধিকসংখ্যক ত্বগ্রন্থ বাডালী বচয়িতৃগণের 
নামাঙ্কিত; এই রচয়িতৃগণের নাম অনেকের নিকট অজ্ঞাত বা অল্পজ্ঞাত। এই 
গ্রন্থগুলি প্রীয়ই মৌলিকতাবিহীন ; ইহাদের মধ্যে অনেকগুলি প্রসিদ্ধ তন্ত্গ্রস্থের 
অথবা তান্ত্রিক স্তবস্ততির টাকাটিগ্ননী। এই শ্রেণীর গ্রন্থসমূহের মধ্যে রামতৌষণ 
বিগ্ভালঙ্কারের প্রীণতোধিণী” উল্লেখযোগ্য । গ্রন্থকার ছিলেন কুষ্ণানন্দ আগম- 
বাগীশের বুদ্ধপ্রপৌত্র। ২৪ পরগণা জিলার খড়দহের প্রাণরুষ্ণ বিশ্বাসের আন্ুকুলে। 
এই গ্রন্থ রচিত হয়। 


(ঘ) কাব্য 

বঙ্গে তুকী আক্রমণের পর প্রায় দুইশত বৎসর পর্যন্ত এই দেশে রচিত কোন 
কাব্যগ্রস্থের সন্ধান মিলে না। চৈতন্তপ্রচাঁরিত বৈষ্ণবধর্মের প্রভাবে কাব্যশ্রীর 
আসন এই দ্রেশে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়াঁছিল। বাংল! দেশে রচিত কাব্যগুলি আঙ্গিক 
ও বিষয়বস্ততে বৈচিত্র্যময় ৷ বাঙালী পণ্ডিতগণ যেমন একদিকে কাব্য রচনা করিয়া- 
ছেন,' তেমনই অপরদিকে মহীকাব্যাদির অভিনব টীকাঁটিপ্ননীও প্রণয়ন করিয়াছেন। 
মধ্যযুগে এই দেশে রচিত কাব্যগুলিকে নিম্নলিখিত শ্রেণীভুক্ত করা যায় :-_ 

(১) বৈষ্ণবকাব্য, (২) এতিহাসিক কাব্য, (৩) স্তবস্তোত্র, (৪) কবিতা 
সংগ্রহ, (৫) দূতকাব্য, (৬) গগ্ঠকাব্য ও চম্পৃ। 


স্কৃত সাহিত্য ৩৫৯ 


১। বৈষ্ণব কাব্য 

আলোচ্য যুগে রাধাকৃষ্ণের লীলা, কৃষ্ণবিষমনক আখ্যান-উপাখ্যান বা! চৈতন্যের 
জীবনী অবলম্বনে বহু কাব্য রচিত হইয়াছিল । এই কাব্যগুলির মধ্যে নান শ্রেণীর 
রচনা বিগ্যমান ; ঘথা-_মহাকাব্য, গীতিকাব্য, দ্ূতকাবা, চম্পূ ইত্যাদি। 

মধ্যযুগের আরম্তে বা তাহার কিছু পূর্বে রচিত লক্ষ্মীধরের 'চক্রপাণিবিজ্য়” 
নামক মহাকাব্যের বিষয়বস্ত্র বাঁণাম্্রের কন্যা উষার সহিত কষ্ণপৌজআ অনিরুদ্ধের 
পিবাহ, বাণকর্তৃক অনিরুদ্ধেব নিগ্রহের সংকল্প, বাণের সহিত কৃষ্ণের তুমুল সংগ্রাম, 
শক্কব এবং কাতিকেয় সহায় থাকা সত্বেও রুষ্ণের হস্তে বাঁণের পরাজয় এবং পৌত্র 
এবং পৌত্রবধূ সহ কৃষ্ণের দ্বারকায় প্রত্যবর্তন। কৃষ্ণের জন্ম হইতে কংসবধ পধন্থ 
লীলা চতুতুঁজের (শ্রী; ১৫শ শতক) হরিচরিত'-এর বিষয়বস্তু । কপ ও সনাতনের 
ভরাতুস্পুত্র জীবগোস্বামী (১৬খ-১৭শ শতক) “সংকল্পকল্পদ্রমে” কৃষ্ণের প্রকট ও 
অপ্রকট নিত্যলীলা বর্ণনা! করিয়াছেন | জীবের “মাধবমহোত্সব" কাবাখানির বর্ণনীয় 
বিষয় কুষ্চকর্তৃক রাধার বৃন্দাণনেশ্ববারূপে অভিষেক ও তছুপলক্ষ্যে আনন্দোৎসব। 
ব্দাননে রুষ্ণের নিত্যলীলা অবলম্বনে চৈত্তহ্থশিষ্য কবিকর্ণপূর বা পরমাঁনন্দ সেনের 
'কুষ্ঠাহ্ছিককৌমুরী” কাবা বচিত। হিরিবংশট। বিঞুপুরাণ” ও ভাগবতো”্ক 
পারিজাতহরণের আখ্যান কবিব্ণপূরের “পারিজাতহরণ? নামক কাব্যের উপজীব্য । 
বাধারুষ্জের বুন্দীবনলীলা অবলঙ্গনে চৈতন্যশিষ্য প্রবোধানন্দ সরম্বতী রচন| করিয়া 
ছিলেন “সঙ্গী তমাধব" ; ইহা 'গীতগোবিন্দে'র আদর্শে রচিত । চৈতন্যের সমসাময়িক 
ও বুন্দাবনের ষটগোস্বামীর অন্যতম রঘুবাথদাস “দানকেপিচিন্তামণি” নামক কাব্য 
সম্ভবত বূপগোম্বীমীর প্দানকেলিকৌমুধী” অবলম্বনে রচনা করেন। কষ্জদাস 
কবিরাজের (প্বীঃ ১৬শ-১৭শ শতক) “গোবিন্দলীলামৃত' বঙ্গীয় বৈষ্ণব কাব্যের মধ্যে 
বৃহত্তম । কৃষ্ণের অষ্টকাঁলিক নিত্যলীল। অবলম্বনে বিশ্বনাথ চক্রবতী৷ (শ্রীঃ ১৭শ 
শতক) শ্রীরুষ্ণজভাবনামৃত” রচনা করিয়াছিলেন । 

চৈতন্টের সমকালীন মুরাঁরিগুপ্ত “কড়চা বলিয়! পরিচিত 'শ্রীকষ্ণচৈতন্তচরিতা- 
মৃত, বা “চৈতন্চরিতামৃত” নামক কাব্যে চৈতন্যের জীবনী বর্ণনা করিয়াছেন। 
কবিকর্ণপুরের “চৈতন্তচরিতামৃত' নামক কাব্যে চৈতন্তকে কৃষ্ণের অবতাররূপে 
কল্পনা করিয়! তাহাকে নায়ক কর! হইয়াছে । 

বৈষবদূতকাব্যগুলির মধ্যে কতক কাব্যে দুতপ্রেরক কৃষ্ণ এবং উদ্দেশ্ত গোপী- 
গণ; কোন কোন কাব্যে ইহার বিপরীত ব্যাপারও লক্ষিত হয়। আবার কোন 


৩৬০ ংল। দেশের ইতিহাস 


কোন কাব্যে ভক্ত প্রেরক ও কৃষ্ণ উদ্দেশ্য । এই কাব্যগুলির আখ্যানাংশে বৈষ্ণব 
পুরাণাদিরঃ বিশেষত “ভাগবত্েের প্রভাব সুস্পষ্ট । সম্ভবত পঞ্চদশ *তাবীর বিষুদ্দাস 
'যনোদূত'-এর রচয়িতা ; ইহাতে আছে তক্তকর্তৃক কৃষ্ণসমীপে স্বীয় মনকে দূততরূপে 
প্রেরণ । বিষুত্দাসের বংশধর রামরাম শর্মার 'মনোদুতে” প্রেরক ও দূতের উক্তি- 
্রত্যুক্কি. রহিয়াছে । রূপগোস্বামী রচিত দূতকাব্য “হংসদূত” ও উিদ্ববসন্দেশ। 
প্রথমটির বিষয়বস্ত ললিতা! কর্তৃক মথুরায় কৃষ্ণের নিকট রাধার বিরহজালা! প্রশমিত 
করিবার অন্থরোধ সহ হংসকে দূত্তরূপে প্রেরণ। মথুরা হইতে বুন্দাবনে কুষ্ণকর্তৃক 
প্রধানা গো পীগণের, বিশেষত বাঁধার, উদ্দেস্টে উদ্ধবের মাধ্যমে সন্দেশ প্রেরণ-- 
'ভাগবতো'ক্ত এই ব্যাপার দ্বিতীয়টির উপজীব্য শ্রীরুঞ্ণ সার্বভৌমের (১৭শ-১৮শ 
শতক) “পদাক্বদূত'-এর বিষয়বস্ত কৃষ্ণের বিরহবিধুর গোপীগণ কর্তৃক তৎপদাঙ্কমযূহকে 
মথুরায় দূতরূপে গমনের অনুরোধ । একই নামের অপর কাব্য অশ্বিকাঁচরণ রচিত। 
জনৈক জয়দেবের "শূঙ্গারমাধবীচম্পৃ” নামক একখানি কাব্য আছে । জীব- 
গোস্বামীর .“গোপালচম্পৃণ্র পূর্বার্ধে কৃষ্ণের বুন্দীবনলীলা এবং উত্তরার্ধে মথুরা ও 
দ্বারকালীল বণিত *হুইয়াছে। কবিকর্ণপূরের “আনন্দবৃন্দীবনচম্পৃ* নামক বিশাল 
কাব্যের বিষয়বস্ত কৃষ্ণের বুন্দাবনস্থ নিত্যল'লা। রঘুনাথদাসের 'মুক্তাঁচরিত্র' নামক 
চম্পুকাঁব্যের উপজীব্য কৃষ্ণের নৈমিত্তিক লীলার অন্তর্গত দাঁনলীলা। চিরপ্রীবের 
€১৭শ-১৮শ শতক) “মীধবচম্পু'তে বণিত ঘটনাবলী এইরূপ--কৃষ্ণের মৃগয়াগমন, 
বনে ক.ণবতী নামী নারীর দশন ও পরম্পরের প্রতি আস্তি, স্বয়ংবরে কলাঁবতীকে 
কৃষ্ণের পত্থীরূপে লাঁভ, কলাবতীনহ প্রত্যাবর্তনকাঁলে রাক্ষদগণের সহিত কৃষ্ণের 
যুদ্ধ ও জয়লাভ, মধুপুরে কলাবতীসহ তাহার বাস, নারদের অনুরোধে কৃষ্ণের 
দ্বারকাগমন, বিরহক্রিষ্টা কলাবতীর শোচনীয় অবস্থা, কলাবতীকর্তৃক হংসকে 
দূতরূপে প্ররণ এবং দ্বারকা হইতে কৃষ্ণের মধুপুরে প্রত্যাবর্তন । বাণেশ্বর বিদ্যা- 
লঙ্কারের (১৭শ-১৮শ শতক) 'চিত্রচম্পৃ'তে বর্ধমানাধিপতি চিত্রসেনের রাজত্বকালে 
মহারাষ্ট্রাজ সাহুর বঙ্গদেশ আক্রমণ, রাঁজ! কর্তৃক ষট্চক্রভেদ প্রভৃতি কতক ধর্ম- 
কার্ধের অনুষ্ঠান, রাজার অদ্ভুত স্বপ্রবৃত্তান্ত, স্বপ্নে বৈষ্ণবমতে বেদান্ত সম্বন্ধ 
রাজার জ্ঞানলাভ প্রভৃতি বণিত হইয়াছে । মনে হয়, টৈতম্তপ্রচারিত টৈষ্ণবধর্ম 
অন্ুলারে জীবাত্মার মুক্তিলাভের উপায় বর্ণন৷ কবির মুখ্য উদ্দেশ্তা। বর্ধমান জিলার 
রঘুনন্দন গোস্বামীর (১৮শ শতক) “গৌরাঙ্গচম্পৃতে “আম্বাদ' নামক বত্রিশটি 
পরিচ্ছেদে টচতন্তের জম্ম হইতে জীবনের যাবতীয় কার্যকলাপ বর্গিত হইয়াছে । 


সংস্কত সাহিত্য ৩৬১ 
২। এঁতিহাসিক কাব্য 


১৬শ-১৭শ শতকের চন্দ্রশেখর "শূর্জনচরিত” মহাঁকাব্যে স্বীয় পৃষ্ঠপোষক 
শর্জনের জীবনী বর্ণনা করিয়াছেন। এই শূর্জন ছিলেন প্রসিদ্ধ চৌহান পৃথ্ণীরাজের 
ভ্রাতা মাণিক্যরাজের বংশধর এবং সম্রাট আকবরের মিত্র। চন্দ্রশেখর নিজেকে 
গৌড়ীয় এবং অশ্বষ্ঠকুলে জাত বলিয়। বর্ণন1 করিয়াছেন। ইহ! হইতে কেহ কেহ 
অনুমান করেন যে তিনি বাঙালী ও বৈগ্বজাতীয় ছিলেন। কিন্তু ইহ! কতদূর সত্য 
বলা যায় না। 


৩। স্তবক্তোত্র 

বাংল! দেশের বষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে কেহ কেহ প্রধানত রাঁধাকৃষ্ণের ও 
চৈতন্যের লীলা অবলম্বনে স্ভবস্োত্র রচনা! করিয়াছেন। মধুররসাশ্রিত আধ্যা- 
'আ্মকতা এই সকল স্তবস্তোত্রের জনপ্রিয়তার কাঁরণ$ কিন্তু, ইহাদের সাহিত্যিক 
মূল্য খুব বেশী নহে । এই জাতীয় রচনাগুলিকে স্তোত্র, গীত ও বিরুদ এই তিন 
.অণীতে বিভক্ত করা৷ যায়। 

সিংহল-গবাঁপী বাঙালী রামচন্দ্র কবিভারতী ( ঘ্রীঃ ১৩শ শতক ) “ভক্তিশতক? 
নামক গ্র-স্থ ভক্তিতত্ব অন্ুলারে বুদ্ধদেবের স্ততিগান করিয়াছেন। চেতন্যের 
সমকালীন নৈয়ায়িক বাস্থদেব সার্বভৌম চৈতন্য সম্বন্ধে কতক স্তোত্র রচনা! করিয়া 
ছেন। প্রায় একই সময়ে রচিত প্রবোধানন্দ সরস্বতীর “চততন্চন্দ্রামৃতে'র ধিষয়বস্তও 
অন্তুকূপ। এই কবির 'বৃন্দাবনমহিমাঁমৃত' কৃষ্ণের বুন্দাবনলীল! অবলম্বনে রচিত 
বিশাল গ্রন্থ । চতন্যের সমসামধ্ষিক রঘুনাথদাঁস-রচিত বনু স্তীত্রের মধ্যে কয়েকটির 
নাম এইরূপ--“টতন্াষ্টক+ “গীরাঙ্গস্তবকল্পবৃক্ষ', 'ব্রজবিলাসম্তভব | দাস্তভাবে 
রাঁধাঁর সেব। করিবার সক্কল্প “বিলাপকুস্থমাগ্তলি'তে ব্যক্ত হইয়াছে । “ম্বসঙ্বল্প প্রকাশ -এ 
রাধা-উপাঁপন। ব্যতীত কুঞ্চলাঁভ হয় ন', কবির এই বিশ্ব প্রমাণিত হইয়াছে। 
জীবগোস্বামীর “গোপালবিরুদাবলী” কাব্যের বিষয়বস্ত কৃষ্ণের বুন্দাবনলীল]1। 

বূপগোম্বামী বনু স্তোত্র, বিরুদ ও গীত রচনা করিয়াছিলেন । স্তোত্রগুলির মধ্যে 
কতক চৈতন্যবিষয়ক, অপরগুলির উপজীব্য রাধাকৃফের বৃন্দাবনলীল1। ন্োত্রগুলির 
ধ্যে সবিশেষ উল্লেখঘোগ্য “কুঞজবিহার্যষ্টক” “মুকুন্দমুক্তীবলী”, 'উৎকলিকীবল্পরী' ও 
'্বয়মূতপ্রেক্ষিতলীলা”। 'গোখিন্দবিরুদাবলী” ও 'অষ্টাদশচ্ছন্দ' রূপরচিত ছুইটি উল্লেখ- 


৩৬২ বাংল। দেশের ইতিহাস 


যোগ্য বিরুদ। “কৃষ্ণজন্ম”, “বসস্তপঞ্চমী” “দোল” ও “রাস” এই চারিটি প্রসঙ্গ রূপের 
'গীতাবলী"র বিষয়বস্ত ; ইহাতে ৪১টি গীত 'গীতগোবিন্দে'র অন্থকরণে রাগলম্বলিত 
হইয়াছে। দার্শনিক মধুন্ছদন সবস্বতীর (১৬শ শতক) “আনন্বমন্দাকিনী'তে আছে 
শার্লিবিক্রীড়িত ছন্দে কষে স্ততি। “নিকুগ্জকেলিধিকুদাবলী” বিশ্বনাথ চক্রবর্তী 
(১৭শ শতক) কর্তৃক বচিত। বাণেশ্বর বিদ্ভালস্কাবের (১৭শ-১৮শ শতক) কতক 
স্তবন্তোত্রের গ্রন্থের নাম-_হনুমতন্তোত্র, শিবশ তক, তীরান্তোত্র ও কাশীশত্তক। 


৪1 কবিতা-সংগ্রহ 
এই শ্রেণীর কাব্যরচশার ইতিহাসে বাংলাদেশের দান বিশেষভাবে উল্লেখষোগ্য। 
লক্ষ্মণসেমের সভানদ শ্রধরদাঁস রচিত “সছুক্তিকর্ণামুতে'ব কথা প্রথমভাগে উল্লিখিত 
হইয়াছে । বূপগোস্বাথীর “পছ্যাবলী'তে আছে শুধু কৃষ্ণলীলা ও কৃষ্ণভক্তিিষয়ক 
শ্লোকসমগ্রি; শ্লোক গুলির মধ্যে কতক রূপের স্বরচিত। শ্মুক্তিমুক্তীবলী” বিশ্বনাথ 
সিদ্ধান্তপঞ্চানন (১৫শ-১৬শ শতক) কতৃক সন্কলিত। গোখিন্দদাপ মহাঁমহোপাঁধ্যায়ের 
“নৎকাব্যরত্্ীকরে” ৩১৪ ১টি শ্লোক আছে ; গ্রস্থক।ব ১৭৭ গ্রীষ্টান্দেব পূরবী । 


৫€। দুতকাব্য 

রুদ্র ্ায়বাঁচম্পরততির (১৫শ-১৬শ শতক) “ভ্রমবদূতে"র আখ্যানভাগ এই ষে, 
রাঁবণহৃত। সীতাঁদেবীর নিকট হইতে অভিজ্ঞ।নমণিসহ আগত হনুমীনের দর্শনে 
আকুল রামচন্দ্র পরতে ভ্রমণকাঁলে একটি ভ্রমর দেখিতে পাঁন এবং উহাকে শীতা- 
সমীপে গমনার্থে দূত নিযুক্ত করেন । 'দায়তাঁগ*এর টীকাকার শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারের 
(১৮শ শতক ) "চস্ত্রদূত'-এর বিষয়বস্তু রামচন্দ্রকতৃক লঙ্কাস্থিতা সীতাদেবীর 
নিকট চন্দ্রকে দূতরূপে প্রেরণ । 

এই শ্রেণীর অন্যান্য দূতকান্য 'পদ্মদূত”, 'বকদূত” “বাতদূত" এবং “মেঘদৌত্য, | 
কালীপ্রসাদ-রচিত “ভক্কিদুত'-এব বিষয়বস্তু ভক্তকর্তৃক ততপ্রিয়! মুক্তির সমীপে 
ভক্তিকে দৃতরূপে প্রেরণ । 


৬। গণ্যকাব্য ওচম্পু 
“হিতোপদেশ-রচয়িতা নারায়ণকে (১৩৭০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ববর্তী) বাঁডালী বলিয়া 
মনে করা হয়। ইহা “পঞ্চতন্ত্রের একটি কূপ (৮618109) 5 মূলগ্রস্থের পাঁচটি 


সংস্কৃত সাহিত্য ৩৬৩ 


প্রসঙের স্থলে ইহাতে চারিটি প্রসঙ্গ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে । পদ্মনাঁভ মিশরের (ষোডশ 
শতক) “বীরভদ্রদেবচম্পৃ'তে তণীয় পৃষ্ঠপোষক বঘেলবংশীয় বীরভদ্রের (বা রুদ্রদেবের) 
কীস্তিকলাপ বণিত আছে। কাল্পনিক প্রেমিক ও প্রেমিকার প্রণয়কাহিনী 
অবলম্বনে কোটালীপাড়ার কৃষ্ণনাথের (সঞ্দশ শতক) 'আনন্দলতিকাচম্পু” বচিত। 
চিরঞ্জীবেব (সঞ্চদশ-অষ্টাদশ শতক) “বিছন্মোদতরঙ্গিণী, নামক চম্পকাব্যে বিভিন্ন 
আন্তিক ও নাস্তিক দর্শনের মূল মতবাদ এবং বৈষ্ণব, শাক্ত প্রভৃতি সাম্প্রদাঁরিক 
ধের তত্ব সংক্ষেপে অথচ সরল ও সরস ভাষার লিপিবদ্ধ আঁছে। 


৭। নাট্যসাহিত্য 

কাব্যের তুলনায় বাংলাদেশে রচিত শাট্যগ্রন্তের সংখ্যা অল্প। 

মদনের (১২এ-১৩শ শতক) পারিজাতমঞ্জরী” বা “বিজয় শর“ গুজরাটরাজ জয়- 
সিংভের যুদ্ধে পরমাররাঁজ অজুরনবর্মীর জয়লাভেব স্মারকগ্রন্থ স্ববপে রচিত হইয়া- 
ছিল। মধুস্থদন সবন্বতীব (বাঁশ শতক ) নাট্য গ্রন্গের নাঁম কিস্থমাবচয়”। 
রূপগোস্বামীর নাঁট্যগ্রন্থ তিনটি-'দীনকেলিকৌমুপী বিদগ্ধমীখব ও গলিলিতমাঁধন' 
সানুচর কৃষ্ণকর্তক রাধাসহ গোগীগণের শিকট শুক্ক দাবী করিয়া তাহাদের পথবোঁধ 
এবং অবশেষে পৌর্ণমাী কর্তৃক রাধাকে শ্রঙ্করূপে দানের প্রস্তাব ভাঁণিকা শ্রেণীর 
দীনকেলিকৌমুদী”র বিষয়বস্ত। পূর্ণবাগ হইতে আরস্ত কবিয়া সংক্ষিপ্ত সঙ্থীর্ণ 
সাস্তোগ পধন্ত রাঁধাকৃষ্ণের বুন্দাবনলীলাকে নাট্যরূপ দেওয়া হইয়াছে সপ্তান্ক 
“বিদপ্ধমাঁধবে” | দশাঙ্ক 'ললিতমাধব'-এ কুষ্ণেব বুন্দীবনলীলা এবং মথুর1 ও দ্বারকাঁর 
জীবন বণিত হইয়াছে । সম্ভবত কৃষ্ণ মিশ্রের 'প্রবোৌধচক্দ্রোদয়ে'ওর আদর্শে রচিত 
কবিকর্ণপূরের দশাঙ্ক নাটক “টচতন্তচন্দ্রোদয়ে চৈতন্তের জীবনের প্রধান ঘটনাবলীকে 
নাঁট্যরূপ দেওয়া! হইয়াছে । বারভূএশর অন্যতম নোয়াখালির ভূলুয়ার লক্ষ্পণমাণিক্যের 
(বষোডশ শতক) ছুইথানি নাটক পাওয়া যায়__“বিখ্যাতবিজয়” ও “কুবলয়াশ্বচরিত? | 
'বিখ্যাতবিজয়” মহাভাঁরতের কর্ণবধ অবলম্বনে রচিত । মহাভারতের মদালসা ও 
কুবলয়াশ্থের আখ্যান “কুবলয়াশ্বের উপজীব্য । লক্ষ্ণমাঁণিক্যের পুত্র অমরমাণিক্য 
বাণাস্থরকন্! উধার কাহিনী অবলম্বনে “বৈকুগ্ঠবিজয়” রচন1 করিয়াছিলেন । লক্ষ্মণ 
মাঁণিক্যের সভাপত্ডিত কবিতাকিক “কৌতুকরত্বাকর' নামক প্রহসনে পুণ্যবজিত 
নামক নগরের ছুরিতার্ণৰ নামক রাজার নির্কুদ্ধিতাঁর চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন ॥ 
“কৌতুকসর্বন্ব' নামক প্রহমনে গোপীনাথ চক্রবর্তী কলিবৎসল নামক রাজার 


৩৬৪ বাংল। দেশের ইতিহাস 


বিশৃঙ্খলাময় রাজ্যশাসন এবং ব্রাক্ষণগণের উপর অত্যাচার বর্ণন। করিয়াছেন । 
সম্ভবত বঙ্গে তুকাঁ আক্রমণের পরবর্তী শ্রীহর্ধ বিশ্বাসের পুত্র রামচন্দ্র ষঘাঁতির 
পৌরাণিক আখ্যান অবলম্বনে “উরন্ববানন্দ' নাটক রচনা করেন। বাণেশ্বর বিগ্তা- 
লঙ্কারের (১৭শ-১৮শ শতক) চিন্দ্রাভিষেক' নামক নাটকের সন্ধান পাওয়া যাঁয়। 


৮ | পুরাণ 

পুবাণ ও উপপুরাণশ্রেণীর কতক গ্রন্থ বাংলাদেশে রচিত বলিয়া কেহ কেহ মনে 
করেন। কতক যুক্তিপ্রমাণ হইতে এইগুলির উৎপত্তিস্থল বঙ্গদেশ বলিয়া মনে 
হয়। আনুমানিক শ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের মধ্যভাগে বা তৎপূর্ববর্তী কালে রচিত 
'বৃহদ্ধর্ষপুরাণে'র বিষয়বস্ত বিবিধ পৌরাণিক আখ্যান-উপাখ্যান, বর্ণাশ্রমধর্ম, স্ত্ীধর্ম, 
পৃজাব্রত, জাতিনিরূপণ, সঙ্করজাতি, দানধর্্, কৃষ্ণের জন্ম ও লীলা! প্রভৃতি । ইহাতে 
ছত্রিশ সঙ্করজাতির উল্লেখ, “রায়» “দাস” “দেবী”, পাসী” প্রভৃতি পদবী, বাংলাদেশে 
প্রচলিত কাঁলীমুতির বর্ণনা, বাংলাদেশের নদী পদ্মাবতী (--পস্মা) ও ত্রিবেণীর 
(সযুক্তবেণী) উল্লেখ, “গীতগোবিন্দে'র প্রভাব, বাঁডাঁলী কবির প্রিয় “চৌত্রিশা? 
নামক রচনীপদ্ধতি প্রভৃতি হইতে ইহ বাঁংলাঁদেশে রচিত বলিয়া মনে হয় । এই 
পুরাণোক্ত শারদীয়া পূজা এবং রাপযাত্রা৷ বাংলাদেশে অগ্ঠাবধি ব্যাপকভাবে 
প্রচলিত। ইহার অগ্যাবধিপ্রাপ্ত পু খিগুলির প্রায় সবই বঙ্গদেশে প্রাপ্ত ও 
বঙ্গাক্ষরে লিখিত। আঙ্্মাঁনিক চতুর্দশ শতকের বা তৎপরবতাঁ কাঁলের “বৃহন্নন্দি- 
কেশ্বরপুরাঁণের” অগ্য'বধি আবিষ্কৃত নকল পু: থিই বাংলাদেশে প্রাপ্ত এবং বঙ্গাক্ষরে 
লিখিত; 'নন্দিকেশ্বরপুবাঁণের ক্ষেত্রেও ইহা! প্রযোজ্য । এই ছুই পুরাণোক্ত 
হুর্গীপৃঙ্জা একমাত্র বাংলাদেশেই প্রচলিত । এই সকল কারণে এই ছুই গ্রন্থ বাংলা- 
দেশে রচিত হইয়াছিল বলিয়া! মনে হয়। 

আন্থমানিক ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকে রচিত 'মহাভাগবতপুরাণ-এর আলোচ্য 
বিষয়সমুহের মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য দেবী কর্তৃক দ্রশমহাঁবিগ্যার রূপধারণ, 
দক্ষযজ্ঞনাশ, একাম্টা মহাপীঠের উৎপত্তি, পন্মানদীর উত্পত্তি, শারদীয়! পূজায় 
দেবীর অকাঁলবোধন, রাঁমকর্তৃক তাড়কাবধ হইতে রামরাবণের যুদ্ধ পর্যস্ত রামায়ণ" 
বনিত ঘটনাবলী ইত্যাদি । ইহাতে ভাগীরথী ও পন্মা নদীর সহিত নিবিড় পরিচয়, 
এই পুরাঁণবর্ণিত শারদীয়া পুজার সহিত বর্তমান বাংলায় প্রচলিত ছুর্গাপূজার 
সাদৃশ্ঠ, ইহাতে প্রযুক্ত 'গর্বচর্ণ* 'লোকলজ্জা' প্রভৃতি শব্দের বর্তমান বাংলা ভাষায় 
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প্রতিরূপ প্রভৃতি হইতে ইহা! বাংল! দেশে রচিত বলিয়া মনে হয়। এই পুরাণের 
প্রায় সকল পুঁথিই বাংলাদেশে প্রাপ্ত এবং বঙ্গাক্ষরে লিখিত । 

বর্তমান 'ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ-এর আদিম রূপের উদ্ভব হয় আশ্ুমাঁনিক গ্রীষ্টায় 
অষ্টম শতকে 3 দশম হইতে ষোড়শ শতকের মধ্যে, বোধ হয়, ইহার নবরূপায়ণ 
হুইয়াছিল। এই পুরাঁণ চাঁরিটি খণ্ডে বিভক্ত-_ ত্রহ্মথণ্ড, প্রকৃতিখণ্ড, গণপতিখও ও 
কষ্ণজন্মথণ্ড। ইহার প্রধান আলোচ্য বিষয় রুষ্ণের মাহাত্ম্য ও লীলা । গৌড়ীয় 
বৈষ্ণব ধর্ম ও দর্শনের উপরে এই পুরাঁণের প্রভাব গভীর। ইহাতে বাংল! দেশে 
বর্তমান লঙ্করবর্ণসমূহের বিবরণ, বৈদ্য উপবর্ণের উল্লেখ, কৈবর্তগণের উদ্ভবের 
সবিস্তাঁর বর্ণন! প্রভৃতি হইতে ইহাঁকে বাংলাদেশের রচনা মনে করা হয়। 

উল্লিখিত গ্রন্থগুলি ছাড়া “কক্ছিপুরাঁণ ( অষ্টাদশ শতকের পূর্ববর্তী ) কোন কোন 
যুক্তিবলে বাংলাদেশে রচিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা হয়। 

গৌড় দরবারের জনৈক কর্মচারী কুলধর, গোবর্ধন পাঠকের সাহায্যে, “পুরাঁণ- 
সর্বন্ধ' নামে পুরাণ ও ম্বৃতিবিষয়ক সংগ্রহগ্রন্থ সংকলন করিয়াছিলেন ১৪৭৪-৭৫ 
্রীষ্টান্দে। রাঁজেন্দ্রলাল মিত্রের সাক্ষ্য অন্তপারে ইহাঁতে ইতিহাস, ভূগোল, রাঁজ্য- 
শাসনপদ্ধতি ও পৃজাপদ্ধতি সম্বন্ধে বিভিন্ন পুবাঁণ হইতে শ্রোকসমূহ উদ্ধৃত ও 
স্যাখ্যাত হইয়াছে। 

নদীয়াবাঁজ রুদ্ররাঁয় কর্তক সঞ্চদশ খ্রীষ্টাব্দে ১৪০০০-এরও অধিকসংখ্যক 
[শ্লাকে পুরাণসার রচিত হইয়াছিল । এই জাতীয় অপর একখানি গ্রন্থ রাঁধাকান্ত 
তর্কবাগীশরচিত “পুরাণার্থপ্রকাীশক" ; ইহাতে অন্যান বিষয়ের সঙ্গে পুরাতন রাজ- 
বংশের বর্ণনা আছে। 

পুরাণ এবং পুরাণের সার সংকলন ছাডাঁও কতক বাঁঙালী পণ্ডিত “চণ্ডী” ও 


'ভাগবত'-এর ব্যাখ্যা রচনা করিয়াছেন। কেহ কেহ পূজাপদ্ধতিও প্রণম্বন 
করিয়াছেন । 


৯। গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন, ধর্মতত্ব ও ভক্তিতত্‌ 
প্রাচীন হিন্দুদর্শনের সহিত তুলনায় বৈষ্ণবপর্শনের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য বছ। 
উ্লাহরণম্বরূপ বল! যায়, ষড় দর্শনের মধ্যে প্রমাণের সংখ্যা সম্বন্ধে মতভেদ থাঁকিলেও 
প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ-এই চারিটি প্রমাণ সর্ববাদিসম্ঘত | বৈষ্ণব 
দর্শনে একমাত্র শব্দগ্রমাঁণই স্বীকৃত হইয়াছে। প্রাচীন দর্শনে শব্দপ্রমাণে শ্রুতি 


৩৬৬ বাংল। দেশের ইতিহাস 


ব1 বেদ গৃহীত হইয়াছে; বৈষ্ঞবগণের মতে, বৈষ্ণব পুরাণ, বিশেষত “ভাগবত”, শব্দ" 
পদবাচ্য। পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার একীভাব প্রাচীন দর্শনে চরম লক্ষ্য বলিয়া 
পরিগণিত । বৈষ্নদর্শনে কষ্ণই পরম দ্রেবতা1 এবং কষ্ঃপ্রাপ্তি ভক্তের চরম লক্ষ্য । 
নবদ্বীপের বৈষ্বগণের মতে, চৈতন্য একাধারে কৃষ্ণ ও রাধা এবং তিনিই চরম সত্তা 
ও পরম উপেম্ব- ইহাই গৌরপারম্যবাদ । র 

বাস্থদেব সার্বভৌম “তত্ব্দীপিকা” গ্রন্থে বৈষ্ণবদর্শনের কিছু আলোচন। করিয়া 
(ছন। 'বৃহস্তাগবভামৃত' নামক গ্রন্থের সনাতন ভক্তিতৰ বিশ্লেষণ পূর্বক কৃষ্ণলীলা ও 
কষ্খপ্রাঞ্চির উপায় আলোচনা করিয়াছেন। সনাতন “ভাগবতে'র দশম স্বন্ধের বৈষ্ণব- 
তোষণী' নামক ব্যাখ্যা! রচনা করেন । “বৃহগ্ভাগবতামুতে'র সংক্ষেপণ-স্বরূপ বুপ- 
গোস্বামী 'সংক্ষেপ- ( বা, লঘু-) ভাঁগবতীমৃত” রচনা করিয়াছেন ; ইহাতে কৃষ্ণের 
স্বব্ধূপ বর্ণনার পরে ভক্তের বৈশিষ্ট) ও শ্রেণীবিভাগ আছে । রূপ ও সনাতনের 
ভ্রাতুপ্ুত্র জীবগোম্বামীর ছয়টা দর্শনগ্রস্থ যট্ন্দভ নামে পরিচিত; ইহীদের নাম 
“তত্ন্দর্ত', “ভগবতৎসন্দর্ভ+ 'পরমাত্মসন্দর্ত', শ্রীকৃষ্ণসন্দত”,'ভক্তিসন্দর্ড, ও “গ্রীতি- 
সন্দভ' । প্রথম তিনটি সন্দর্ভের পরিশিষ্টম্বরূপ জীব “সবসংবাদিনী” নামক গ্রন্থখানিও 
রচন1 করিয়াছিলেন । সন্দর্তগুলিতে গৌড়ীয় বৈষ্কবদর্শন পরিচ্ছন্নক্ূপে আলোচিত 
হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে গ্রন্থকারের মৌলিক চিন্তা ও রচনার পারিপাট্য উল্লেখ- 
যোগ্য । উক্ত “বৈষ্বতোষণী”র “লঘুতোঁষণী” নাক সংক্ষিপ্তলার জীব-প্রণীত। 
ভাগবতে'র 'ক্রমসন্দর্ভ টীকা, অগ্নি ও পদ্মপুরাণের অংশবি:শষের টাকা, 
“গোপাঁলতাপনী” উপনিষদ ও '্রদ্ষলংহিতা'র টাকা এবং কৃষ্ণার্চনার পদ্ধতিম্বরূপ 
'কৃষ্ণার্চাদীপিকা? প্রভৃতি গ্রন্থও জীব রচিত । 

ভাঁগবতের' ও গবগীতার' টীকা ছাড়াও বিশ্বনাথ চক্রবতী “রাগ- 
ব্মচন্দ্রিক' ও “মাধুর্যকাদদ্িনী” প্রভৃতি দশখানি গ্রন্থ বৈষ্ণব ধর্ম ও দর্শন অব- 
লম্বনে রচনা করিয়াছিলেন। ঈশ্বর ও সথা প্রভৃতি রূপে কৃষ্ণের প্রতি ভক্ষি 
বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর “সাধ্যসীধনকৌমুদী'র প্রতিপাগ্ বিষয়। “গৌরগণোদ্দেশদীপিকায়' 
কবিকর্ণপূর বিশিষ্ট বৈষ্ণবগণের জীবনী প্রপন্দে অনেক তত্বের আলোচন| করিয়া- 
ছেন। সম্ভবত ঘ্বীঃ ১৭শ শতকের রূপ কবিরাজের “সারসংগ্রহ' বৈষ্ণব দর্শনে 
একখানি উল্লেখযোগ্য গ্রস্থ । গোঁড়ীয় বৈষ্ণবগণের আচার ও ধর্মানুষ্ঠান সম্বন্ধে 
সর্বাপেক্ষা প্রীমাণ্য গ্রন্থ “হরিভক্কিবিলান” ৷ কেহ কেহ মনে করেনঃ ইহা! বা অন্তত 
ইহার কাঠামোটি, সনাতন রচিত । কাহারও কাহারও মতে, ইহ! গোপাল ভট্র 


সংস্কৃত সাহিত্য ৬৬৭ 


কর্তৃ্ণ রচিত বা পরিবধিত; এই গোঁপাঁলভট্ট বুন্দাবনের ষট্‌ গোস্বামীর অন্যতম 
কিন! বল যায় ন?। গোঁপালভটের নামাঙ্কিত “নংক্রিয়ানারদীপিকণ” উক্ত গ্রন্থের 
পরিশিিষ্টম্বূপ ; ইহাতে গৃহানুষ্ঠানারদি আলোচিত হইখ়াছে। গৌপালদাদের 
( ১৬শ শতক ) “ভক্কিরত্বীকর'-এ ঘুক্তিলাভের উপায় স্বরূপ রুষ্ণভক্কির প্রাধান্য 
এবং “ভাগবতের" প্রামীণিকতা 'প্রতিপাঁদনের প্রয়াম রহিয়াঞ্চে । বলদেব বিদ্যা- 
ভূঘণের (১৮শ শতক ) “প্রমেয়রত্বাবলী” গৌডীয় বৈগ্ঞবধর্ম সম্বন্ধে প্রামাণ্য 
গ্রন্থ । বেদান্তস্ত্রের বলদেব রচিত ব্যাখ্যার নাম “গোবিন্বভীষ্য” ১ ইহাঁরই 
নংক্ষিপ্তসার তাহার রচিত “সিদ্ধান্তরত্বঁ বা “ভাবাপীগক” । “ভগবদগীতা এবং 
দখোঁপনিষদের টীকাও বলদেব রচিত। শান্তিপুবের বাদধামোহন গোন্বামী 
ভট্টাচার্যের “ভাগবততত্রপার বৈষ্ণব শাস্ধে উল্লেগষোগা গ্রন্থ। কিষ্ণভক্তি- 
নুধার্ণব” কিষ্ণতত্বার্ণব, ভিক্তিরহস্ত* প্রভৃতি নয়খানি মিবন্ধ ও টীকা বাঁধামোহন 
রচিত। 


১০। অলঙ্কার, ছন্দ, নাট্যশান্ত্র ও বৈষ্ঞবরসশাস্ত্ 
অলঙ্কার, ছন্দ ও নাট্যকল1 বিষয়ে বাংলাদেশের দান সামান্য । এই সকল 
শাক স্বন্ধে বাঙাঁলী-রচিত যে কয়খানি গ্রন্থ আছে, উহাদের মধ্যে বিশেষ 

মৌলিকতা নাই । বৈষ্ণব রসশাস্ত্রে বাঙালীর কীতি গৌরবের বিষয় । 
কবিকর্ণপূরের 'অলঙ্কীরকৌত্তভ' মন্মটের “কাঁব্যপ্রকাঁশ' অন্গলরণে রচিত। 
বিশেষত্ব এই যে, “অলঙ্কারকৌন্তভে'র অধিকাংশ উদীহরণক্পোক কুষ্ণস্ততিবিষয়ক। 
ইহাতে ভক্কি, বাৎসল্য ও প্রেম রসরূপে পরিগণিত হইয়াছে। শ্রীঃ ১৭শ শতকের 
কবিচন্জ্র “কাব্যচক্জরিকা” নামক গ্রন্থে অলঙ্কার শাস্বের মোটামুটি বিষয় এবং নাট্য- 
শী্ড আলোচনা করিয়াছেন। একই শতকের রামনাথ বিস্াবাচম্পতি “কাব্যরত্তা- 
ধলী' নামক অলঙ্ারগ্রস্থের রচয়িতা । বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রণয়ন করিয়াছিলেন 
“কাব্যকুত্তভ' | রামদেব (বা, বাঁমদেব ) চিরপ্ীব ভট্টাচার্যের “কাব্যবিলামু? 
উল্লেখষোগ্য গ্রন্থ । ইনি চমৎকারিত্বকে কাব্যের প্রধান লক্ষণ বলিয়া স্বীকার 
করিয়াছেন। মায়ারস এবং বৈষ্ণবগণের বাৎমল্য, ভক্তি প্রভৃতি রস তীয় গ্রন্থে 

স্বীকৃত হয় নাই। অলঙ্কারসমূহের উদাহরণক্জোক চিরজীবের স্বরচিত। 
উল্লিখিত গ্রন্থাবলী ছাড়াও প্রাচীন অলঙ্কারগ্রস্থাদির, বিশেষতঃ “কাবাপ্রকাশ' 


৩৬৮ বাংল! দেশের ইতিহাস 


এবং “সাহিত্যদর্পণের কয়েকখানি টীকা বাঁঙালীরচিত। তন্মধ্যে পরমানন্দ 
চক্রবর্তীর “কাব্যপ্রকাশবিস্তারিকা?, জয়রামের “কাব্য প্রকাশ-তিলক* এবং রাঁমচরণ 
তর্কবাগীশের “সা হিত্যদর্পণটাক1* সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

ছন্দোমগ্তরী'র রচয়িতা গঙ্গাদাদ বৈদ্য বলিয়া আত্মপরিচয় দেওয়ায় তিনি 
বাঙালী ছিলেন বলিয়া মনে হয়। তাহার গ্রন্থের একটি অবহট্র শ্লোক উদ্ধৃত 
হওয়ায় তাঁহার জীবনকালের উর্ধ্বপীমারেখা গ্রীষ্টীর চতুর্দশ শতকের শেষ দিকে 
টানা যায়। ইহাতে সন্তিবিষ্ট উদীহরণশ্লোকগুলির অধিকাংশই গ্রন্থকাঁরের রচনা 
এবং কৃষ্ণের বুন্দাবনলীলাবিষয়ক । 'বুত্তমাঁলা' নামক দুইখাঁনি গ্রন্থের মধ্যে একখানি 
কবিকর্ণপূরের নামাঙ্কিত এবং অপরটি রামচন্দ্র কবিভারতী প্রণীত। চিরপ্্ীব 
ভট্টাচার্যের “বুত্তরত্বাবলী' নামক গ্রন্থে উদাহরণস্বরূপ স্জাউদ্দৌলার সময়ে ঢাকার 
নায়েব দেওয়ান যশোবস্ত সিংহের প্রশস্তি্থচক শ্লোক আছে। চন্দ্রঃমাহন ঘোষের 
“ছন্দঃসারসংগ্রহ' একখানি সঙ্কলনগ্রন্থ । কাঁশীনাথ চৌধুবী (অষ্টারশ-উনবিংশ শতক) 
“পদ্যমুক্তীবলী? নামক ছন্দগ্রস্থের রচয়িতা । 

রূপগোস্বামীর “নাট কচন্দ্রিকা' ছাড়া বাংলাদেশে নাট্যশান্্র সম্বদ্ধে স্বতন্ত্র কোন 
গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায় না। দশটি রূপকের মধ্যে একমাত্র নাটক ইহাতে 
আলোচিত হইয়াছে । এই গ্রস্থে অধিকাংশ উদাহরণ কষ গ্রন্থসমূহ হতে 
গৃহীত | 

প্রাচীন অলঙ্কারশান্ত্রের সহিত তুলনায় বৈষ্ণব রসশাস্ত্ের কয়েকটি বৈশিষ্ট 
লক্ষিত হয়। প্রাচীন অলঙ্কারশান্দ্ের সাহিত্যিক রসের পরিবর্তে বৈষ্ণবগণ এ 
শাস্ত্রের ভক্তিনাঁমক ভাবকে রম বলিয়। প্রতিপন্ন করিলেন; এই রসের স্থায়িভাৰ 
কৃষ্ণরৃতি এবং ইহাঁর আম্বাদ করিবেন অলঙ্কারশাস্ত্রের সহ্দয়ের পরিবতে ভক্ত। 
প্রাচীনতর শাস্ত্রের আটটি (শান্ত সহ নয়টি ) রসের স্থলে বৈষ্ণবগণ পাঁচটি মুখ্য 
তক্তিরস স্বীকার করিলেন; যথা-_শাস্ত, প্রীত, প্রেয়, বাঁসল্য ও মধুর। শূঙ্গার- 
রসের নাম ইহারা দিলেন মধুর, উজ্জল বা শৃঙ্গার ভক্তিরম ; এই রস ভঞ্জিরসরাজ 
এবং ইহার আলম্বন বিভাব স্বয়ং কৃষ্ণ । উক্ত মুখ্য ভক্তিরম 'ছাড়াও ভাহার। সাতটি 
গৌণ ভক্কিরন স্বীকার করিয়াছেন ; যথা-_-বীর, বীভৎস, রৌদ্র, হাস্ত, ভয়ানক, 
করুণ ও অদ্ভুত। 

বৈষ্ণব রলশাস্ত্রে ্ূপগোসম্বামীর অক্ষয় কীতি “ভক্তিরপামৃতসিন্ধু' ও “উজ্জলনীল- 
মণি।” প্রথমোক্ত গ্রন্থে রূপ ভক্তিরণের বিশ্লেষণ করিতে গিয়। ভাব ও বিভা 
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প্রভৃতির সংজ্ঞানির্দেশ ও স্ক্ষাতিস্ক্ষ্স বিভাগ করিয়াছেন । রপশাস্ত্রে উজ্জলরসের 
প্রাধান্তাহেতুই, বোধ হয়, রূপগোম্বামী শুধু এই রলের বিশ্লেষণে ভিজ্জলনীল মণি 
রচনা করিয়াছিলেন । ইহাতে কষ্ণকে “নায়কচুড়ামণি এবং রাধাকে তাহার 
“তস্ত্ে প্রতিষ্ঠিতা' হলাদিনী শক্কিরূপে কল্পনা কর। হইয়াছে, নায়িকার শ্রেণীভাগ ও 
সম্ভোগ এবং বিপ্রলম্তশৃঙ্গারের নানা অবস্থার বিশ্লেষণ করা হইয়াছে । উক্ত 
গ্রন্থদধয়ের সংক্ষিপ্তনার রচনা করিয়াছেন বিশ্বনাথ চক্রবর্তী যথাক্রমে “ভক্তিরসামৃত্ত- 
সিন্ধুশিন্ত্" এবং িজ্জলনীলমণিকিরণ” নামক গ্রন্থে । বপের গ্রন্থঘয়ের ব্যাখ্য 
করিয়াছেন জীবগোস্বামী ; ব্যাখ্যা গ্রন্থ ছুইথানির নাম যথা ক্রমে-_“ছুর্গমসংগমনী? 
এবং “লোচনরোচনী” । বূপের দুইটি গ্রন্থের পরিশিষ্টম্বরূপ "রসামৃতশেষ” নামক 
গ্রস্থও সম্ভবত জীব রচিত। 


১১। ব্যাকরণ 


টাকাকার স্থ্টিধরের সাক্ষ্য অনুসারে পুরুষোত্তমদেব লক্ষণসেনের আদেশে 
'মষ্টাধ্যায়ী'র “ভাষাবৃত্তি' নামক বৃত্তি রচনা করিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া, 
পুরুষোত্তমের গ্রস্থে বর্গীয় “ব" ও অন্তঃস্থ বা” এর কোন ভেদ দেখ যাঁয় না। একটি 
স্ত্রের ব্যাখ্যায় বুত্তিকার পদ্মাবতী (-্মপন্ম।) নদীর উল্লেখ করিয়াছেন । এই সকল 
কারণে তীহাকে বাঙালী মনে করা হয়। বৌদ্ধ বলিয়াই সম্ভবত পুরুষোত্তম 
'মষ্টাধ্যায়ী'র বৈদিক অংশ ব্্জন করিয়াছেন । '“ভাষাবুপ্তি? সংক্ষিপ্ত অথচ সহজ- 
'বাধ্য। “ছূর্ঘটবৃত্তি'-রচয়্িতা শরণদেব ও লক্ষ্মণসেনের সভাকবি শরণ, কাহারও 
কাহারও মতে অভিন্ন। যে সকল প্রয়োগ আপাতদৃষ্টিতে অপাণিনীয় উহ্বাদের 
শ্রদ্ধিবিচাঁর এই গ্রন্থের বিষয়বস্ত। বূপগোম্বামীর (মতান্তরে ষনাতনের বা জীবের) 
'সংক্ষপ-_বাঁ, লঘু-) হরিনামামৃতব্যাকরণে"র বৈশিষ্টা এই যে, ইহাতে সংজ্ঞা ও 
উ্দাহরণগুলি রাঁধাকৃষ্ণের বা কৃষ্ণলীলার নামাস্কিত। ইহার অধিকাংশ সুত্রে বিষুর 
বা তাহার সহিত সংশ্লিষ্ট দেবদেবীর নাম আছে। জীবগোস্বামীর “হরিনামামৃত' 
ব্যাকরণ বুহত্তর গ্রস্থ এবং একই উদ্দেশ্টে রচিত। স্বরচিত ব্যাকরণের পরিশিষ্ট স্বরূপ 
ইনি প্ধাতুসংগ্রহ' বা 'ধাতুস্ত্রমালিকা” (?) নামক গ্রন্থও রচনা করিয়া 
ছিলেন। 


'অষ্টাধ্যায়ী'র সংক্ষিপ্তরূপ “সংক্ষিপ্তসার নামক ব্যাকরণের প্রণেতা ক্রমদীশ্বর 
২৪ 
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(পঞ্চদশ শতক ?) কাহারও কাহারও মতে ছিলেন বাঙালী । পুগুরীকাক্ষ বিদ্যাসাগর 
( ষোড়শ শতকের পূর্ববর্তী ? ) দুর্গসিংহের '“কাতত্বৃত্তিটাকা"র ব্যাখ্যা করিয়াছেন 
'কাতন্্প্রদীপ' গ্রস্থে। ইহা! ছাড়া, 'ন্যাসটাকা” কারককৌমুদী” “তত্বচিস্তামপিপ্রকীশ' 
ও কাতন্ত্রপরিশিষ্টটীকা” পুগুরীকাক্ষ রচিত। বলরাম পঞ্চাননের প্রবোধপ্রকাশ” 
শৈব সম্প্রদায়ের ব্যাকরণ ? ইহাতে ্বরবর্পণের নাম “শিব' ও ব্যঞ্জনবর্ণসমূহ অভিহিত 
হইয়াছে "শক্তি' নামে । 'ধাতুপ্রকাশ' নামক ধাতুপাঠ বলরামের নামের সহিত যুক্ত। 

উল্লিখিত গ্রন্থাবলী ছাড়া বাঙালী পণ্ডিতগণ বহু ক্ষুপ্্র ক্ষুদ্র গ্রন্থ ও' টীকাটিপ্রনী 
রচনা করিয়াছিলেন । এই জাতীয় গ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ভরত দেন বা 
ভরত মল্লিকের 'দ্রতবোধবযাকরণ*, “স্থখলেখন” এবং তারানাথ তর্কবাচস্পত্তির 
“আশ্ুতবোধব্যাকরণ”। টাকাটিগ্নীসমূহের মধ্যে ভ্রিলোচন দাসের “কাতন্বৃতি- 
পঞ্জিকা” উল্লেখযোগ্য । এই জাতীয় গ্রন্থের মধ্যে “কাতিন্ত্রব্যাকরণের সংক্ষিপ্তার 
ব৷ টীকার সংখ্যাই অধিকতর । অনেক বাঁঙাঁলী নৈয়ায়িক ব্যাকরণের নানা বিষয় 
সম্বন্ধে বহু বাদগ্রস্থও রচনা করিয়াছিলেন । 


১২। অভিধান 

বাঙালী প্ডিতগণ শুধু প্রসিদ্ধ অভিধানের টাকা রচনা করিয়াই নিবৃত্ত হন 
নাই। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ অভিধানগ্রন্থও রচনা করিয়াছিলেন । এই 
অভিধানগুলির মধ্যে কতক অভিনব প্রণাঁলীতে রচিত। 

সম্ভবত বৈয়াকরণ পুরুষোত্তমদেবের সহিত অভিন্ন পুরুষোত্তমদেবের “ত্রিকাণ- 
শেষ' বিখ্যাত অভিধান । “নামলিঙ্গাহ্ুশাসন+ বা “অমরকোষের” অপূর্ণ অংশ পূরণ 
করাই অতিধানকারের উদ্দেশ্ট-_ইহা1 তিনি এই গ্রন্থে (১1১1২) নিজেই বলিয়াছেন। 
পুরুষোত্তমের অপর অভিধানগুলির নাম “হারাবলী+, “বর্ণদেশনা” ও “দ্বিরপকোঁফ। 
প্রথম গ্রন্থটিতে সাধারণত অপ্রচলিত প্রত্তিশবৰ ও সমধ্বনিবিশিষ্ট ভিন্নার্থক 
শব্সমূহ সংগৃহীত হুইয়াছে। দ্বিতীয়টিতে আছে বিভিন্নরূপ বর্ণবিষ্তাবিশিষ্ট 
শব্বলমূছের সংগ্রহ। ইহাতে সংগৃহীত শব্গুলির বর্ণবিস্তানপদ্ধতি দ্বিবিধ। 
“একাক্ষরকোষ' নামক অভিধানও ইহার নামাহ্কিত। চাটুগ্রাম (-" চট্টগ্রাম?) 
নিবাসী জটাধর (পঞ্চদশ শতক ?) “অভিধানতন্ত্র নামক গ্রন্থের রচয়িতা । পঞ্চদশ 
শতকের বুহম্পতি রায়মুকুট রচন1 করিয়াছিলেন “অমরকোষে'র বিস্তৃত টীকা 
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'পদ্‌চন্জ্রিকা” । বর্তমান গ্রন্থের ষষ্ট অধ্যায়ে ইহার সম্বন্ধে আলোচন। করা হইয়াছে। 
ভরতমল্লিকের (আঃ সপ্তদশ শতক) অভিধান ছুইটি--একবর্ণার্থসংগ্রহঃ ও 
দ্বরূপধ্বনিসংগ্রহ | তাহার “মুদ্ধবোধিনী" 'অমরকোষে'র টাকা । পলিজাদিনংগ্রহ' 
মামক গ্রন্থে তিনি “অমরকোধ'-ধৃত শব্গগুলির লিঙ্গ নির্দেশ করিয়াছেন । 

সপ্তদশ শতকের মথুরেশ বিষ্ভালঙ্কার "শব্দরতবীবলী নামক অভিধান রচনা 
করিয়াছিলেন $ “নানার্থশব্ধ' ইহারই অংশ । প্রাণকুষ্ক বিশ্বাসের আম্ুকৃল্যে 
নদীয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্র গুরু রামানন্দ ন্ায়ালঙ্কারের পুত্র রঘূমণি বিদ্যাভৃষণ “প্রাণকৃষঃ- 
শব্ধান্ধি' প্রণয়ন করিয়াছিলেন। রঘুমণির অপর অভিধানের নাম “শবমুক্তা- 
মহার্ণব” | 


১৩। বিবিধ 

বাঁঙালী-রচিত এমন কতক সংস্কৃত গ্রস্থ আছে যেগুলিকে পৃবোক্ত কোন শ্রেণীর 
অন্তভূক্ত করা যায় না। এইব্প বিবিধ বিষয়ক গ্রন্থ বর্তমান প্রসঙ্গে আলোচ্য । 

রামনাথ বিদ্যাবাচম্পতি বা সিদ্ধান্তবাঁচস্পতি (ঘ্বীঃ ১৭শ শতক) এবং রামকু্ 
তষ্টাচার্ধ কতক বৈদিক মন্ত্রের ভাস্য রচনা করিয়াছিলেন । চিরঞ্জীব (১৭শ-১৮শ 
শতক) “বি্বন্মোদতরঙ্গিনী” নামক গ্রন্থে তদীয় পিতা রাঘবেন্্র শতাবধান-রচিত 
মন্ত্ার্থদীপ*+ (মন্ত্রদীপ ?) নামক গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন ; ইহাতে আছে কতক 
বৈদিক মন্ত্রের ব্যাখ্যা ও সিদ্ধান্ত । কাত্যায়নের 'ছন্দোগপরিশিষ্টে'র “ছন্দোগ- 
পরিশিষ্ট প্রকাশ" নামক টীকাঁর রচয়িতা নারায়ণ স্বীয় পরিচয় প্রসঙ্গে বলিয়াছেন 
যে, তাহার পূর্বপুরুষ ছিলেন উত্তর রাঁট়ের অধিবামী। “ক্ষিতীশবংশাবলীচরিত'-এ 
নবদ্বীপরাজ কৃষ্ণচন্দ্র পূর্বপুরুষগণের ইতিহাস লিপিবদ্ধ আছে। অনঙ্গরজ নামক 
গ্রন্থ কল্যাণমল্পভূপতির নামের সহিত যুক্ত; এই কল্যাণমল্ল সম্ভবত ভরত- 
মল্লিকের (১৭ণ শতক ?) পৃষ্ঠপোষক এবং বধমানের অন্তর্গত ভূরশুট নিবানী 
ছিলেন। গোবিন্দ রায় 'স্বাস্থ্যতত্ব নামক সংস্কৃত গ্রন্থের প্রণেতা । 

'নাদদীপক" নামক গ্রন্থে জনৈক ভট্টাচার্য শব্দ, নাঁদ, ও স্বরাদির উৎপত্তি 
বর্ন! করিয়া রাঁগরাগিণী প্রভৃতি নিন্ূপণের চেষ্টা করিয়াছেন। রুনন্দন “হরি- 
্বতিস্ধাস্থুর-এ রাগরাগিণী নিকপণপূর্বক হুরিবিষয়ক সঙ্গীত নিরূপণ করিতে 
প্রয়াসী হইয়াছেন । 


৩৭২ বাংল! দেশের ইতিহাস 


চম্পাহট্রীয়কুলজাত ঈশানের পুত্র অর্দ্ন মিশর ( পঞ্চদশ শতক ) মহাভারতের 
'মহাভারতার্থপ্রদীপিকা বা! 'ভীরতসংগ্রহদীপিকা" নামক টীকার রচয়িতা । 

বাংলাদেশে বহু কুলপন্জী সংস্কৃতে রচিত হইয়াছিল। সর্বক্ষেত্রে কুলপঞ্জী; 
বিবরণ হয়ত নির্তরযোগা নহে; কিন্তু বঙ্গের সাঁমাঁজিক ইতিহাসের পক্ষে এই 
সকল গ্রন্থের তথ্য একেবারে অগ্রাহ নহে। চন্ত্রকান্ত ঘটকের 'রাটীয়কুলকল্পদ্রম. 
ঞ্বানন মিশ্রের 'মহাবংশাবলী', রামানন্দ শর্মার “কুলদীপিকা', ভরত মন্লিকেল 
চন্্রপ্রতা, 'রত্তপ্রতা” ও বৈ্যকুলতব" এবং রামকান্ত দাঁসের 'সদৈগ্বকুলপঞ্জিক" 
প্রভৃতি এই শ্রেণীর উল্লেখযোগায গ্রন্থ । 


চতুর্দশ পারিচ্ছেদ 
ব্বাংলা সাহিতোা 


চ্যাগীতির রচনা দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যেই সম্পূর্ণ হইয়াছিল। জয়দেবের গীত- 
গাবিম্দ' বাংলায় রচিত ন! হইলেও বাংল সাহিত্যের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কা- 
নিত, তাহাও ১২০০ হ্রীঃর মত সময়ে প্রণীত হইয়াছিল। ইহার পর প্রায় আড়াই 
গত বংমর বাঙালীর সাহিত্যস্ট্টির বিশেষ কোন নিদর্শন পাই না । এই সময়টাতে 
1াগলী সংস্কৃত ভাষাতেও উল্লেখযোগ্য কিছু রচন! করে নাই, বাংলা ভাষাতে তে। 
করেই নাই। কেন করে*নাই, তাহা বলা দুঃসাধ্য। অনেকে মুলমাঁন বিজয়কেই 
এজন্য দায়ী করেন। তীহাদের মতে মুনলমান বিজেতাদ্রে অত্যাচার ও তাহাদের 
হিন্দুদের গ্রন্থাদি নষ্ট করার প্রবণতার দরুণ এবং সার দেশে অশাস্তি ও অনিশ্চয়তা 
বিধাজ করিতে থাকার দরুণই এদেশে এই সময়ে সাহিত্য স্থষ্টি সম্ভবপর হয় 
গা । কিন্তু এই অভিমত স্বীকার করা যায় না। কারণ হিন্দুদের সাহিত্যের 
প্রতি মুঘলমানদের আন্রোশের কোন প্রমাণ এ পধস্ত পাওয়া যায় নাই। আর 
বাঈইনতিক অনিশ্চয়তা ও অশান্তির সময়েও যে সাহিত্যিকের লেখনী নিশ্চল হইয় 
থকে না, তাহার বহু প্রমাণ বিভিন্ন দেশের সাহিত্যের ইতিহাস হইতে পাওয়া 
যায়। স্থতরাং আলোচ্য সময়ে বাংলাদেশে সাহিত্যস্থষ্টির অনাবির্ভীবের কারণ 
এভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না। এম্বদ্ষে নিশ্িত করিয়া কিছু বলা সম্ভব নয়। 
সষ্ভবত ইহাঁর প্রকৃত কারণ এই যে, এই সময়ের মধ্যে কোন প্রতিভাধর 
সাহিত্যিক আবিভূতি হন নাই। কিছু নগণ্য লেখক আবিভূতি হইয়াছিলেন, 
তাহাদের অকিঞ্চিৎকর রচনা স্বতই লুপ্ত ও বিশ্বৃত হইয়াছে। 


১। বিদ্ভাপতি 


পঞ্চদশ শতাবীর বাঙালী কবিদের মধ্যে দুইজনের নাঁম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 
--চত্তীদাস ও কৃত্বিবা। অবশ্থ আরও একজন কবির নাম এই প্রসঙ্গে উল্লিখিত 
হইতে পারে--ইনি মৈথধিল কবি বিগ্ভাপতি। বিগ্তাপতি বাঁঙীলী নহেন, এবং 


৩৭৪ বাংল! দেশের ইতিহাস 


বাংল! ভাষায় কিছু লেখেন নাই। তাহা সত্বেও তাঁহার নাঁম বাংলা সাহিত্যের' 
সহিত অচ্ছেছ্য সুত্রে জড়িত হইয়! গিয়াছে, কারণ বিদ্যাঁপতির জনপ্রিয়ত৷ তাহার 
মাতৃভূমি মিথিল| অপেক্ষা বাংলাদেশেই অধিক হইয়াছিল; স্বয়ং চৈতম্যদ্দেবের 
নিকট বিদ্বাপতির পদ অত্যন্ত প্রিয় ছিল । বিগ্াঁপতি যে বাঁঙাঁলী নহেন, সে কথাই 
এক সময়ে বাংলাদেশের লোকে ভুলিয়া গিয়াছিল। বিস্তাপতির শ্রেষ্ঠ পদগুলি 
বাংলাদেশেই সংরক্ষিত হইয়| কালের গ্রাস হইতে অব্যাহতি পাইয়াছে। । এইগুলি 
এখন যে ভাবে পাওয়া যাইতেছে, তাহাঁতে বাঙালীর হাতের ছাপও অনেকখানি 
আছে । তাহা ভিন্ন বাংলায় প্রচলিত বিগ্তাপতি-নামাক্কিত পদগুলি যে সমস্তই 
মৈথিল বিগ্ভাপতির রচনা, তাহাঁও নহে । ইহাদের মধ্যে পরবর্তী কালের এক বা 
একাধিক বাঙালী বিগ্ভাপতির রচন? আছে; আছে সেই সমস্ত অজ্ঞাতনীমা কবির 
রচন, ধাহার! নিজেদের পদকে অমরত্ব দান করিবার জন্য তাহাতে নিজের ভণিত। 
ন] দিয়! বিদ্তাপতির ভণিত! বসাইয়! দিয়াছিলেন ; অধিকন্তু ইহাঁদের মধ্যে আছে, 
অন্য অনেক কবির লেখ! পদ, যেগুলির মধ্যে আদিতে মূল কবিরই ভণিতা৷ ছিল, 
গায়নরা বা পু'খি-লিপিকররা পদগুলির জনপ্রিয়তা বুদ্ধি করিবার জন্ত তাহাদের 
ভণিতা বদলাইয়৷ মূল কবিদের নামের স্থলে বিগ্কাপতির নাম প্রবেশ করাইয়া 
দিয়াছেন । সুতরাং বিদ্ভাপতি-নামাঙ্কিত পদগুলির মধ্যে কেবল মৈথিল বি্ভাপতিরই 
রচন! নাই, অনেক বাঙালী কবিরও রচনা আছে । অতএব যে কোন দিক হইতেই 
দেখা যাক না কেন, বিস্তাপতিকে বা তাহার নামাঙ্কিত পদগুলিকে বাংল! 
সাহিত্যের ইতিহাস হইতে নির্বাসন দেওয়ার কোঁন উপায় নাই । 
বিস্তাপতি শুধু কবি ছিলেন না, নান] বিষয়ের নান! গ্রস্থও তিনি রচন1 করিয়া- 
ছিলেন। তাহার লেখা গ্রন্থগুলির মধ্যে আছে কয়েকটি শ্বৃতিগ্রন্থ,__-দানবাক্যাবলী, 
বিভাগসাঁর, বর্ষকৃত্য ও ছুর্গাতক্তিতরঙ্গিণী, দুইটি গল্পের বই-_ভূপরিক্রমী ও পুরুষ- 
পরীক্ষা, একটি পৌরাণিক নিবদ্ধ--শৈবপর্বন্বপার, একটি পত্রলিখন বিষয়ক গ্রন্থ-_ 
লিখনাবলী, একটি নাঁটক--গোরক্ষবিজয়, ছুইটি সমসাময়িক রাজার কীত্তিগাথা 
--কীতিলতা ও কীতিপতাকা। বি্ভাপতির রচিত পদগুলি নান৷ ধরণের; লৌকিক 
প্রেমবিষয়ক পদ, রাধারুষ্ণবিষয়ক পদ, হরগৌরী বিষয়ক পদ, গঙ্গা সম্বন্ধীয় পদ, 
অন্তান্ দেবদেবী বিষয়ক পদ, প্রহেলিক! পদ--প্রভৃতি অনেক ধরনের পদই তিনি 
রচন। করিয়াছিলেন $ তন্মধ্যে লৌকিক প্রেম বিষয়ক পদ ও রাঁধাকষ্ণ বিষয়ক. 
পদগুলিই সর্বাপেক্ষা! বিখ্যাত। তবে মিথিলায় তাহার হরগৌরী বিষয়ক পদগুলি: 


বাংল সাহিত্য ৩৭৫ 


সমধিক প্রসিদ্ধ । বিস্তাপতির পদগুলি 'মৈধিলী ও ব্রজবুলি ভাষায়, “কীত্িলতা? ও 
'কীতিপতাকা' অবহষ্ট ভাষায় এবং অন্যান্য গ্রস্থগুলি সংস্কৃত ভাষায়,রচিত। 
বিস্তাপতির মত বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন ও এতগুলি ভাষায় লেখনী ধারণে সক্ষম 
লেখক সেযুগে বোধহয় আর কেহই জন্মগ্রহণ করেন নাই। 

বিগ্কাপতির ব্যক্তিগত পরিচয় সম্বন্ধে প্রায় কিছুই অবগত হওয়া যায় না। 
তিনি পণ্ডিত ছিলেন ও জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন, ইহার অতিরিক্ত তাহার সম্বন্ধে 
আর বিশেষ কোন কথ প্রামাণিকভাবে জানা যায় ন।। তবে একটি বিষয় জান! 
যাঁয়--তিনি মিথিলা! ব! ত্রিহুতের ওইনিবার বংশীয় ত্রাঙ্ষণ রাজাদের এবং 
রাজপরিবারতুক্ত বিভিন্ন লোকদের পৃষ্ঠপোষণ লাভ করিয়াঁছিলেন। এই সমস্ত 
রাজারা স্বাধীন ছিলেন না। জৌনপুরের সুলতান এই সময় ত্রিহুতের সার্বভৌম 
অধিপতি ছিলেন ; তাহার অধীনে এই সব রাজারা সামস্ত ছিলেন । বিগ্ভাপতি 
ভোগীশ্বর, কীতিসিংহ, দেবনিংহ, শিবসিংহ, পদ্মসিংহ, নরসিংহ, ধীরসিংহ, ভৈরব- 
সিংহ প্রভৃতি অনেক রাজা ও রাঁজপুত্রের নিকটে পৃষ্ঠপোষণ লাভ করিয়াছিলেন, 
তবে ইহাদের মধ্যে শিবমিংহের সহিতই তীহার সম্পর্ক ছিল সর্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ। 
কালিদাস ও বিক্রমাদিত্যের মত বিগ্ভাপতি ও শিবসিংহের নামও এক স্থত্রে গ্রথিত 
হইয়া আছে । শিবসিংহের রানী লছিমার নামও বিদ্যাপতির অনেক পদে উল্লিখিত 
হইয়াছে । তবে বিছ্ভাপতি ও লছিমার পরকীয়। প্রেম সম্বন্ধে বাংলা দেশে যে 
কাহিনী প্রচলিত আছে, তাহা অমূলক | 

বিদ্যাপতি একজন শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন। প্রেমের মধুর, স্থকুমার রূপ তীহার 
পর্াবলীতে অপরূপভাবে শিল্পকলামণ্ডিত হইয়া রূপায়িত হইয়াছে। রূপের 
বর্ণনাতে তাহার জুড়ি নাই; বিশেষভাবে বয়ঃসদ্ধি পর্যায়ের নায়িকার তরুণ 
লাবণ্যের বর্ণনায় তিনি অদ্ধিতীয়। বিগ্ভাপতির পদের বাণীসৌন্দর্যও , অনন্- 
সাঁধারণ। তাহার ভাষা যেমন মাজিত ও মধুর, ছন্দও তেমনি স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল, 
তাহার শব্বচয়নও ক্রটিহীন | বিদ্যাপতির উপমা ও উতৎপ্রেক্ষা অলঙ্কারগুলি অত্যন্ত 
মৌলিক ও হ্ৃদক়গ্রাহী। অবশ্য বিগ্তাপতির অনেক পদে সৌন্দর্যের তুলনায় 
ভাবগভীরতার অভাব দেখা যায়। কিন্তু তাহার লেখ! বিরহ ও ভাবসশ্মিলন 
বিষয়ক পদ্গুলিতে আবার ভাবের অতলম্পর্শী গভীরতীর নিদর্শন মিলে, বিরহের 
অপরিসীম শৃন্ততা ও বিরহিণীর হৃদয়ের অন্তহীন হাহাকার এই পদগুলির মধ্যে 
অপূর্বভাবে রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে । 


৩৭৬ বাংল! দেশের ইতিহাস 


বাংলাদেশের পদারলী-সংকলনগ্রন্থগুলিতে বিষ্যাপতির পদগুলিকে অত্যন্ত বিশিষ্ট 
স্থান দেওয়! হইয়াছে। কিন্তু বাংলাদেশের বৈষ্ণব পদকর্তীরা শুধু কবি ছিলেন না, 
সেই সঙ্গে ভক্তও ছিলেন । বিছ্যাঁপতিও তাহাই ছিলেন বলিয়া অনেকে মনে করেন । 
কিন্তু বিদ্তাপতি কেবলমাত্র কবি ছিলেন, নিছক কাব্য-প্রেরণাঁর তাগিদেই তিনি 
পদ লিখিয়াছিলেন $ তিনি যে ভক্ত ছিলেন অথব] বৈষ্ণবধর্মাবলম্বী ছিলেন, তাহার 
কোন প্রমাঁণ এ পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই। বিদ্যাপতি নান। ধরনের পদ!লিখিয়া- 
ছিলেন, তন্মধ্যে রাধা কষ্ণবিষয়ক পদ অন্যতম ; রাঁধাকৃষ্ণবিষয়ক পদ রচনার দিকে 
তাহার ষে বিশেষ ধরনের আসক্তি ছিল, তাহ? নহে; তাহার প্রেমবিষয়ক পদ- 
গুলির মধ্যে অধিকাংশই লৌকিক প্রেমের পদ, এগুলিতে রাধারুষ্ণের নাম নাই; 
যেগুলিতে রাধাকৃষ্ণের নাম আছে, তাহাদের মধ্যে অনেকগুলিতে ভক্ষিভাবের 
কোনি নিদর্শন মিলে না, সেগুলিও প্রেমবিষয়ক পদ। 

বিদ্যাপতির পদগুলি অপূর্ব হইলেও তাহাদের একটা! ভ্রুটি এই যে, তাহাদের 
মধ্যে অনেক স্থানে অশ্লীল ও রুচিবিগহিত বর্ণনা পাওয়া! যায়ঃ অসামাজিক ও 
অশোভন পরকীয়া! প্রেমের নগ্ন বর্ণনাও তাহার অনেক পদে দেখ! যায়ঃ তবে 
এগুলির জন্য বিদ্যাপতি ততট] দায়ী নহেন, যতটা দায়ী তাহার সমসাময়িক 
কালের রুচি ও প্রবৃত্তি। 

বিদ্যাপতির রচন] বলিয়া প্রসিদ্ধ এমন অনেক পদ বর্তমানে প্রচলিত আছে, 
যেগুলি অন্ত কবিদের রচনা, যথা_-“ভর! বাঁদর মাহ ভাদর" ও “কি পুছছসি অন্গুভব 
মোষ ; এই ছুইটি পদ যথাক্রমে শেখর ও কবিবল্লভের রচন1। 

বিদযাপতির আঁবিতভাঁবকাল নির্ণয়ের প্রশ্ন কিছু জটিল। অনেক সমসাময়িক 
পু'থিতে তাহার নাম পাওয়া যাঁপ্জ; এই সব পুথির তারিখ “লক্ষ্ষণসেন-সংবতে' 
(সংক্ষেপে লি সং) দেওয়া আছে। ল সং-এর আদি বংসর কোন্‌ শ্রীষ্টাবে 
পড়িয়াছিল, সে সম্বন্ধে পপ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। কীলহন্ন মনে করিয়া- 
ছিলেন, ১১১৯ শ্রীষ্টাব্ই ল সং-এর আদি ব্নর, কিন্তু এই মত ভিত্তিহীন। 
এ পর্যস্ত যে সমস্ত তথ্য-প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, তাহ! হইতে দেখ! যায় ষে 
মিথিলায় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের ল সং প্রচলিত ছিল এবং খ্রীষ্টান্দের সঙ্গে 
তাহাদের পার্থকা ১০৭৯ বৎসর হইতে স্থরু করিয়৷ ১১২৯ বৎসর পর্বস্ত হইত। 

যাহ! হউক, ল সং-এ তারিখ দেওয়া পুথিগুলি হইতে একটা বিষয় জান! যায় 
ঘে, বিষ্বাপতি চতুর্দশ শতাব্দীর শেষভাগ এবং পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ও মধ্যভাগে 


বাংল। সাহিত্য ৩৭৭ 


বর্তমান ছিলেন। এই পুঁথিগুলির সাক্ষ্য বাদ দিলেও বিস্তাপতির আবির্ভাবকাল 
নির্ণয় করা যায়। বিদ্যাপতির প্রথম দিককার একটি পদে রাজা ভোগীশ্বরের 
নাঁষ পৃষ্ঠপোষক হিসাবে উল্লিখিত হইয়াছে ; ভৌগীশ্বর ফিরোজ শাহ তৌগলকের 
(রাজত্বকাল ১৩৫১-৮৮ খ্রীঃ) সমসাময়িক । জৌনপুরের স্থলতান ইব্রাহিম শকীঁ 
পঞ্চদশ শতকের প্রথম দশকে ত্রিহুতে আসিয়। রাজা.কীতিসিংহকে তাহার পিতৃ- 
সিংহাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন ; বিগ্যাপতি এ সময়ে জীবিত ছিলেন, 
কারণ তিনি এই ঘটন] স্বচক্ষে দেখিয়া তাহার “কীতিলতা” গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া 
ছেন। বিদ্যাপতির প্রধান পৃষ্টপোষক রাজা শিবমিংহ পঞ্চদশ শতাব্বীর প্রথম ও 
দ্বিতীয় দশকে রাজত্ব করেন এবং ১৪১৫ খ্রীষ্টাব্ধে ইব্রাহিম শকাঁ ও বাংলার রাজ! 
গণেশের সংঘষে গণেশের পক্ষীবলম্বন করেন। স্বতরাং বি্ভাপতি নিশ্চয়ই ১৪১৫ 
্রীষ্টান্েও জীবিত ছিলেন । বিদ্যাপতি রাঁজা নরসিংহেরও পৃষ্টপোধণ লাভ করিয়া- 
ছিলেন, নরসিংহের একটি শিলালিপির তারিখ ১৩৭৫ শক বা ১৪৫৩ খ্রীঃ । মোটের 
উপর বিদ্যাপতি আন্ুমানিকভাবে ১৩৭০ শ্রী; হইতে ১৪৬০ খ্রীঃ পর্যস্ত জীবিত 
ছিলেন বলিয়! সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে । এইরূপ সিদ্ধান্ত করিলেই বিদ্যাপতির 
জীবতকাঁল সম্বন্ধে প্রাপ্ত সমস্ত তথ্যের এবং তাহার ভোগীশ্বর হইতে নরসিংহ 
পর্যস্ত রাঁজাদের পষ্ঠপোৌঁধণ লাঁভ করার সামগ্ুস্ত করা যায়। 

নরসিংহের এক পুত্র ধীরসিংহ পিতার জীবদ্দশীতেই রাজা হইয়াছিলেন, কিন্ত 
অপর পুত্র ভৈরবসিংহ পিতার পরে রাজা হন। বিদ্যাপতি তাহার কোন কোন 
পদ ও গ্রন্থে ভৈরবসিংহের নাম উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু সর্বত্র তাহাকে তিনি 
“রাজপুত্র বলিয়াছেন, কোথাও “রাজা” বলেন নাই। ভৈরবমিংহ ১৪৭৩ খ্রীষ্টাব্দে 
রাজা হন বলিয়] প্রামীণিকভাবে জানা যায় ; সুতরাং বিদ্যাপতি যে ১৪৭৩ 
হ্রীঃর পূর্বেই পরলোক গমন করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ অল্প। 


২। চ্ডীদাস 


চণ্ডীদান একজন শ্রেষ্ঠ ও অবিশম্মরণীয় কবি। কিন্তু না্প্রতিককালে তাহাকে 
লইয়া এক জটিল সমস্যার সৃষ্টি হুইয়াছে। সংক্ষেপে আমরা! এই লমশ্াটি 
সন্বদ্ধে আলোচন। করিতেছি । 

চণ্তীদাসের নামে অনেকগুলি শ্রেষ্ঠ বাংল! রাধাকষ্কবিষয়ক পদ প্রচলিত 


৩৭৮ বাংল। দেশের ইতিহাস 


আছে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিক পর্যস্ত মকলে এইগুলিকেই কবি চণ্ডীদাসের 
একমাত্র কৃতি বলিয়া জানিত। চণ্তীদাস যে চৈতন্য-পূর্ববর্তী কবি, তাহাতেও 
কাহারও কোন সন্দেহ ছিল না, কারণ কৃষ্*দাম কবিরাজের “চৈতন্যচরিতীম্ৃত” ও 
অন্ান্ত প্রামীণিক বৈষ্ণব গ্রন্থে লেখা আছে যে চৈতত্তদেব চণ্তীদাসের লেখা গীত 
শুনিতেন। 

কিন্তু ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ্ হইতে শ্শ্রীরুষ্ণকীর্তন” নামে এক- 
খানি নবাবিষ্কৃত গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার ফলে সমস্ত।র স্ট্টি হইল। শ্প্রীকৃষ্ণকীর্তন' 
একখানি রাধাকষ্ণবিষয়ক আখ্যানকাব্য ; জন্মথণ্ড, তাশ্থুলখণ্ড, দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড 
--ইত্যাদি অনেকগুলি খণ্ডে কাব্যখানি বিভক্ত ; ভণিতায় এই কাব্যের রচয়িতা 
নাম পাওয়া! যায় বড়) চণ্ীদাঁস” ৷ কাব্যখানির ভাষা প্রাচীন ধরনের, রচনার মধ্যে 
লেখকের পাগ্ডিত্য ও অলঙ্কারগ্রীতির নিদর্শন আছে, উপরন্ত তাহার মধ্যে স্থুল 
আদিরস এবং অশ্লীল বর্ণনার নিদর্শন অনেক স্থানে মিলে ; কাব্যের মধ্যে কবিত্বে 
পরিচয় যথেষ্ট থাকিলেও কাঁব্যটিতে আধ্যাত্মিকতা বিশেষ নাই, উতৎকট লালসার 
কথাই প্রাধান্য লভি করিয়াছে । কিন্তু চত্তীদাসের নামে প্রচলিত শ্রেষ্ট পদগুলির 
ভাষা আধুনিক ভাষার কাছাকাছি, তাহাদের মধ্যে লেখকের পাত্ডিত্য প্রদর্শন বা 
কৃত্রিম অলঙ্কার স্থষ্টির কোঁন নিদর্শন নাই এবং তাহাদের ভাব অত্যন্ত পবিত্র ও 
অপাধিব আধ্যাম্বিকতায় পূর্ণ । অবশ্য ছুইটি বিষয়ে '্রীরুষ্ণকীর্তনে"র সঙ্গে চস্তীদাস- 
নামান্কিত পদাবলীর মিল দেখা গেল; উভয় রচনাতেই কবি মাঝে মাঝে 
“বাসলী” (বা! “বাশুলী” ) দেবীর বন্দনা! করিয়াছেন আর শ্শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র মত 
পদাবলীতেও অনেক স্থানে কবির ভণিতায় “বড়ু চণ্তীদাস” নাম পাওয়া! যাঁয়। ইহার 
পরে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র একটি পদ রূপাস্তরিত আকারে প্রচলিত পদাঁবলীর মধ্যে 
পাঁওয়া গেল। চৈতন্যদেবের বিশিষ্ট পার্ধদ সনাতন গোস্বামী তাঁহার “বুহতৎবৈষ্ঠব- 
তোষণী” নামক ভাঁগবতের টাকার মধ্যে চত্তীদাসপ রচিত প্দানখণ্ড-নৌকাখণ্ড”র 
উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়াও আবিষ্কৃত হইল । 

যাহ! হউক, ্রীকুষ্ণকীর্তন' প্রকাশিত হইবার পর হইতেই এই গ্রন্থ ও চণ্তীদাস- 
নামাস্কিত শ্রেষ্ঠ পদগুলি এক লোকের লেখা কিনা, সে সম্বন্ধে বিতর্ক চলিয়া 
আসিতেছে । অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালে একজন অর্বাচীন চণ্তীদাঁসের লেখা একটি 
বৃহৎ কৃষ্ণলীল! বিষয়ক আখ্যানকাঁব্য আবিষ্কৃত ও প্রকাশিত হইয়াছে । এই বইটির 
মধ্যে কবি অনেকবার “দীন চত্তীদাীস” নামে নিজেকে অভিহিত করিয়াছেন । এই 


বাংল। সাহিত্য ৩৭৯ 


কাব্যটিতে চৈতগ্থাদেবের পরবতাঁকাঁলের ভাবধারার প্রভাব আছে এবং রূপ 
গোস্বামীর গ্রন্থের নাম আছে। পতুগীজ শব্দও আছে। বইটির মধ্য কবিত্বশস্তি 
বিশেষ কিছুই নাই। এই বইখানি ছাড়াও চত্ীদাস-নামাঙ্কিতি আরও বছ 
নিকৃষ্ট পদ পরবর্তীকালে আবিষ্কৃত হইয়াছে। চণ্ডীদাসের ভণিতাঁয় বহু 
সহজিয়া পদও পাঁওয়া গিয়াছে । 

পূর্বোল্লিখিত বিষয়গুলি মিলিয়া চণ্তীদাস-সমশ্যাকে এত ঘোরাল করিয়া 
তুলিয়াছে যে, এ সম্বন্ধে সর্ববার্দিসম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার আশ] করা যাইতে 
পারে না। তবে, যে সমস্ত বিষয় সম্বন্ধে অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ একমত, সেগুলি 
নিম্নে উল্লেখ করা হইল । 

(ক) শ্রীকুষ্ণকীর্তন' চৈতন্য-পূর্ববর্তা কাঁলের রচন1। কোন কোন পণ্ডিত 
প্রীরুষ্ণকীর্তন”কে চৈতন্ত-পরবতা রচন। বলিতে চাহেন, কিন্তু শ্রীরুষ্ণকীর্তন'-এর 
ভাষার প্রাচীনতা, আর্দিরসের স্থূলতা, ইহার মধ্যে বিভিন্ন বিষয়বস্তু ও প্রাচীন 
ভাবধারার নিদর্শন মেলা এবং সনাতন গোস্বামী কর্তৃক চণ্ীদাস রচিত “দানখণ্ড- 
নৌকাখণ্”র উল্লেখ__এই সমস্ত কীরণের জন্য ইহাকে চৈতন্ত-পূর্ববর্তী রচনা বলাই 
সঙ্গত । 

(খ) চৈতন্যদেবের পূর্বে মাত্র একজন চণ্তীনীসই ছিলেন, তিনি 'শ্রীকুষ্ণকীর্তন'- 
রচয়িতা বড়ু চণ্ডীদাম। অবশ্ঠ 'প্রীকুষ্ণকীর্তন' চৈতন্যদেব আস্বাদন করেন নাই, 
করিলে '্রীকৃষ্ণকীর্তন” এমনভাবে বিশ্বৃত ও লুগ্তপ্রায় হইত না। স্ৃতরাং বড়ু 
চণ্ডীদাস 'শ্রীরুষ্ণকীর্তন? ছাড়া কতকগুলি পদও লিখিয়াছিলেন এবং চৈতন্যদেব 
তাহাই আস্বাদন করিয়াছিলেন -এইরূপ যনে করাই যুক্তিসঙ্গত। 

(গ) চত্তীদাস-নামাক্কিত শ্রেষ্ঠ&পদগুলির মধ্যে কতকগুলি বড়ু *চণ্ডীদাসের 
রচন। ; বাকীগুলির মধ্যে কয়েকটি অন্যান্য কবির রচনা, এখন চণ্তীদাঁসের নামে 
চলিয়া গিয়াছে। অবশিষ্ট শ্রেষ্ঠ পদগুলি “দ্বিজ চত্তীদাঁ" নামক একজন চৈতন্ত- 
পরবতী কবির রচন1। | 

(ঘ) টৈতন্ত-পরবর্তী কালের কবি “দীন চণ্ডীদীম”-_“বড়ু চণ্ীদা” ও 
*ঘ্বিজ চণ্তীদাস” হইতে স্বতন্ত্র ব্যক্তি। কোন কোন গবেষক মনে করেন, দীন 
চস্তীদাসই চত্ীদাপ-নামাঙ্কিত শ্রেষ্ট পদগুলির রচয়িতা । কিন্তু ইহা সম্ভব নহে ৯ 
কারণপ্রথমত, দীন চণ্তীদাসের অসন্দিপ্ধ রচনাগুলি অত্যন্ত নিকৃষ্ট শ্রেণীর ঃ 
ঘিভীয়ত, তাহার কৃষ্ণলীলা বিষয়ক আখ্যানকাব্যে বহু পদ থাকিলেও শ্রেষ্ট 


৩৮০ বাংল দেশের ইতিহাস 


-পর্নগুলির একটিও তাহার মধ্যে মিলে নাই ; তৃতীয়ত, শ্রেষ্ঠ পদগুলির মধ্যে 
কোথাও “দীন চণ্ীদাঁপ” ভণিত মিলে নাই। 

(ড) চণ্তীদাস-নামাক্ষিত সহজিয়া পদগুলির মধ্যে অধিকাংশই চণ্তীদাসের 
নাম দিয়! অন্য সহজিয়া কবির! লিখিয়াছেন ; চণীদাসকে সহজিয়ারা নিজেদের 
গুরু মনে করিতেন, তাহাকে তীহারা *রপিক” আখ্যা দিয়াছেন এবং তীাহারাই 
তাহার নামে সহজিয়া পদ লিখিয়! নিজেদের কৌলীন্ত বুদ্ধি করিয়াছেন । 'অবশ্য 
সহজিয়াদের মধ্যে চস্তীদান নামক পৃথক কবিও কেহ কেহ ছিলেন বলিয়া মনে 
হয়। তরুণীরমণ নামক একজন সহজিয়! কবির নামাস্তর ছিল চণ্ডীদাঁস। 

(চ) চণ্ডীদাস নামে আরও দুই একজন অর্ধাচীন ও নগণ্য কবি ছিলেন। 

“পদকল্পতরু'তে সম্কলিত ছুইটি পদে বল! হইয়াছে যে, চণ্তীদাস ও বিদ্যাপতি 
পরস্পরের সমসাময়িক ছিলেন, তীহারা পরস্পরকে গীত লিখিয়৷ প্রেরণ 
করিতেন এবং উভয়ের মধ্যে সাক্ষাৎ হইয়াছিল। আরও দুইটি পদে বলা হইয়াছে 
যে, সাক্ষাতের পর উভয়ের যধ্যে সহজিপ্া তত্ব সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছিল। 
কোন কোন গবেষকের মতে প্রথম দুইটি পদের উক্তি সত্য, অর্থাৎ বড়ু চণ্ডীদান ও 
টৈথিল বিদ্যাপতির সমসাময়িকত্ব, পরস্পরের সহিত যোগাযোগস্থাপন ও মিলন 
এ্ঁতিহাঁমিক ঘটনা, কিন্তু শেষ দুইটি পদের উক্তি, অর্থাৎ কবিদের সহজিয়া তত্ব 
লইয়া আলোচনা করার কথা সত্য নহে। আবার কোঁন কোন গবেষক মনে কবেন, 
'চাঁরিটি পদের উক্তিই কবিকল্পনা মাত্র। তৃতীয় একদল গবেষকের মতে 
পদদগুলির কথ! সত্য, কিন্তু চৈতন্য-পূর্ববতী চণ্ডীদাস ও বিগ্াপতির কথা তাহাদের 
মধ্যে বলা হয় নাই, চৈতন্য-পরবর্তী দ্বিতীয় চণ্ডীদাস ও দ্বিতীয় বিদ্যাপতির কথা 
ইহাঁদের মধ্যে বল! হইয়াছে এবং ই'হাঁদের মধ্যেই মিলন ঘটিয়াছিল ; কিন্তু এই 
মত সত্য হইতে পারে না, কারণ পদগুলির মধ্যে “লছিমা”র উল্লেখ হইতে বুঝা! 
যাঁয় যে, ইহাদের মধ্যে “বিদ্যাপতি* বলিতে চৈতন্ত-পূর্ববর্তা বিদ্যাপতিকে বুঝানো 
হুইয়াছে। 

রামী নামে চত্তীদাসের একজন রজকজাতীয়া পরকীয়া প্রেমিকা ছিলেন 

-বলিয় প্রবাদ আছে। এই প্রবাদ্দ অমূলক এবং সহজিয়াদের বানানে! বলিয়া! মনে 
হয়। প্রীচীন সহজ-পন্থী সাধকেরা আধ্যাত্মিক শক্তির তারতম্য অনুসারে ডো্বী, 
নটা, রজকী, চগ্াঁলী ও ব্রাঙ্ষণী--এই পাঁচটি কুলে বিভক্ত হইতেন। চত্তীদাস 
হুয়ত “রজকী” কুলের অস্ত্ভুক্ত ছিলেন, এই ব্যাপারটিই পরে পল্লবিত হইয়! তাহার 


বাংলা সাহিত্য ৩৮৮, 


রজকিনী-প্রেমের উপাখ্যানে পর্যবসিত হইয়াছে-_-এইরূপ হইতে পারে । চণ্তীদাসের 
বাঁসভূমি হিসাবে কোন কোন কিংবদস্তীতে বাঁকুড়া জেলার ছাতনা এবং কোন 
কোন কিংবদন্তীতে বীরভূম জেলার নাঁন্ছরের নাম পাওয়া যাঁয়। বিভিন্ন পারি- 
পার্থিক বিষয় হইতে মনে হয়, বড়ু চণ্তীদ/স বাকুডা অঞ্চলের এবং দ্বিজ চণ্ডীদাস 
বীরভূম অঞ্চলের লোক। তবে এ সম্বন্ধে জোর করিয়া কিছু বল! যায় না। 

বড়ু চণ্তীদাঁসের শ্রীকুষ্ণকীর্তন” কাব্যে অনেক অশ্রীল ও রুচিবিগহিত উপাদান 
থাকিলেও কাব্যটি শক্তিশালী কবির রচনা । কবি সংক্ষিপ্ত ও শানিত উক্তিপরম্প- 
রাঁর মধ্য দরিয়া এবং লৌকিক জীবনের উপমাঁর মধ্য দিয়া যেরূপে ভাব প্রকাঁশ 
করিয়াছেন, তাহা বিশেষ প্রশংসনীয় | এই কাবোর 'বংশীখণ্ড” ও 'রাধাবিরহ' নামক 
খণ্ড ছুইটি উচ্চস্তরের রচনা, ইহাদের মধ্যে স্থুলতা বা অশ্লীলতা বিশেষ নাই) এই 
দুইটি খণ্ডে গভীর প্রেমের হৃদয়গ্রাহী অভিব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যাঁয়। '্রীরুষ্ণ- 
কীর্তন” কাব্যে তিনটি প্রধান চরিত্র__রাধা, কৃষ্ণ ও বড়াই (বদ্ধা দূতী); তিনটিই 
জীবন্ত, উজ্জ্বল ও বৈশিষ্ট্পূর্ণ হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। রাধার চরিত্র একটি সুন্দর 
ক্রমবিকাশের মধ্য দিয়া রূপায়িত হইয়ীছে। শ্শ্রীকষ্ণচকীতন্,র আর একটি 
বৈশিষ্ট্য এই যে, কাব্যটি প্রায় আগাগোড়াই নাটকীয় রীতিতে, অর্থাৎ বিভিন্ন পাত্র- 
পাত্রীর উক্তিপ্রত্যুক্তির মধ্য দিয়া রচিত) তাহার ফলে ইহাঁর মধ্যে যথেষ্ট 
পরিমাণে নাট্যরস স্ষ্টি হইয়াছে । শশ্রীকুষ্ণকীর্তনে' সে যুগের সমাজ সম্বন্ধে 
অজন্ত্র তথ্য পাঁওয়৷ যায়; তখনকার লোকদের জীবনযাত্রা, আচার-ব্যবহার, খাগ্- 
পরিধেয়, এন কি কুসংস্কার_সব কিছুর পরিচয় এই গ্রন্থ হইতে মিলে । শ্রীকৃষ্ণ” 
কীর্তন কাব্যে স্থল লালপার বর্ণনা হইতে মনে হয়, সে যুগে বাঙালী বিশেষভাবে 
দেহমচেতন ও ভোগাঁসক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। 

চণ্ডীদান-নামাঙ্কিত রাঁধাঁরুষ্ণবিষয়ক পদগুলি বাংল! সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ 
সম্পদ্। এই পদগুলিতে ভাবের যে গভীরত৷ দেখিতে পাঁওয়া যায়, তাহার তুলনা 
বিরল। ইহাদের মধ্যে বিশেষভাবে প্রেমের বেদনাকে মর্মস্পশী-ভাঁবে বূপায়িত 
করা হইয়াছে । এই পদগুলিতে একটি অপাঁর্থৰ আধ্যাত্মিকতা বাজিত হইয়াছে । 
চণ্তীদাসের পদে যে রাধার দেখা পাওয়া যায়, তিনি বাহাত প্রেমিকা হইলেও 
প্রকৃতপক্ষে সাধিকা, হৃদয়ে প্রেমের উন্মেষ তাহাকে জীবনের সমস্ত ভোগ ও সুখের 
মোহ তুলাইয়া দিয়া তপস্থিনীতে পরিণত করিয়াছে । চস্তীদাস-নামাঙ্কিত পদ- 
গুলিতে গভীরতম ভাব অভিব্যক্ত হইলেও পদগুলির ভাষা অত্যন্ত সরল ; ইহাদের 


৩৮২ বাংল! দেশের ইতিহাস 


মধ্যে সর্জনবোধ্য উপমা মধ্য দিয়া ভাব প্রকাশ কর! হইয়াছে । এই বৈশিষ্ট্যের 
জন্যই অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালের একজন কবি চণ্তীদাসের পদ সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়া 
ছিলেন, “সরল তরল রচনা প্রাঞ্জল প্রসাদগুণেতে ভরা” । এই মন্তব্য সম্পূর্ণ 
সার্থক। চশীদাস-নামাঙ্ষিত পদগুলির মধ্যে বিশেষভাবে পূর্বরাগ, আক্ষেপাুরাগ, 
রসোদ্গার, আত্মনিবেদন, বিরহ ও ভাবনশ্মিলনের পদগুলি উৎরুষ্ট। 


৩। কৃত্তিবাস 

কৃত্তিবাঁল সর্বপ্রথম বাংল! ভাবায় রামায়ণ রচনা করেন। তীহার মত জনপ্রিয় 
কবি বাংলাদেশে বৌধ হয় আর কেহই জন্মগ্রহণ করেন নাই। তীহার আবির্ভীব- 
কালের পরে কত শতাব্দী পার হইয়! গিয়াছে, অথচ তাহার জনপ্রিয়ত। এখনও 
অম্লান । 

কিন্তু এই জনপ্রিয়তা একদিক দিয়! ক্ষতির কারণ হইয়াছে । কৃত্তিবানের 
রামীয়ণ বিপুল প্রচার লাভ করিবার ফলে লোকমুখে এত পরিবতিত হইয়াছে 
এবং তাহাতে এত প্রক্ষিপ্ত অংশ প্রবেশ করিয়াছে যে কৃত্তিবাস-রচিত মূল 
রাঁমায়ণের বিশেষ কিছুই আজ বর্তমান প্রচলিত “কৃত্তিবাপী রামায়ণ”-এর মধ্যে 
অবশিষ্ট নাই। 

কৃত্তিবাসের রামায়ণকে বাঙালীর জাতীয় কাব্য বল৷ যাইতে পাঁরে । কারণ-- 
প্রথমত, সমগ্র জীতিই এই কাব্যকে সাদরে বরণ করিয়াছে, কোটিপতির প্রাসাদ 
হইতে দীনদরিদ্রের পর্ণ-কুটির পর্যস্ত, দেশের এ প্রান্ত হইতে ও প্রান্ত পর্যস্ত এ- 
কাব্যের সমান জনপ্রিয়তা; দ্বিতীয়ত, কৃত্তিবাঁসের রামায়ণ বর্তমানে যে রূপ লাভ 
করিয়াছে, তাহা আর ব্যক্তিবিশেষের রচনা নাই, তাঁহার উপরে নমগ্র জাতির 
হাতের ছাপ আছে; তৃতীয়ত, কত্তিবাঁসের রামায়ণের চরিত্রগুলি ও তাহাদের 
জীবনযাত্র! অবিকল বাঙালীর চরিত্র ও জীবনযাত্রার ছাচে ঢালা; চতুর্থত, 
কৃত্তিবাসী রামায়ণে বাঙালীর জাতীয় ইতিহাসের বিভিন্ন স্তরের স্বাক্ষর সংরক্ষিত 
হইয়াছে)-সষে স্তরে বৈষ্ণবর! প্রাধান্য লাভ করিয়।ছিল, সেই স্তরের স্বাক্ষর 
রহিয়াছে রামচন্দ্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত রাক্ষসদের রামভক্কি প্রদর্শন মূলক অংশ প্রক্ষেপ 
করার মধ্যে; আবার শাক্তের। যে স্তরে প্রাধান্ত লাভ করিয়াছিল, তাহার স্বাক্গর 
রহিয়াছে রামচন্দ্র কর্তৃক শক্কিপূজ! করার অংশ প্রক্ষেপের মধ্যে। 


বাংল! সাহিত্য ৩৮৩ 


কৃত্তিবাঁনের ব্যক্তিগত পরিচয় সম্বন্ধে ধ্রবানন্দের “মহাবংশাঁবলী” প্রভাত 
কুলজী-গ্রন্থ এবং কৃত্তিবানী রামায়ণের কয়েকটি পুঁথি হুইতে কিছু কিছু 
সংবাদ পাওয় যায়। কিন্তু সর্বাপেক্ষা অধিক সংবাদ পাঁওয়া যায় “কৃত্তিবাসের 
আত্মকাহিনী” হইতে । এই আত্মকাহিনী বদনগঞ্জনিবাঁপী হাঁরাঁধন দত্তের 
একটি পুঁথিতে সর্বপ্রথম আবিষ্কৃত হয় এবং দীন্শেচন্দজ্র সেনের 'বঙ্গভাষা ও 
সাহিত্য" গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে (১৮৯৬ শ্রীঃ) সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। হারাঁধন 
দত্তের যে পুঁথিতে এই আত্মকাহিনী পাওয়া গিয়াছিল, সেটি সাধারণের 
দৃর্টিগোচ ন! হওয়াতে কেহ কেহ এই আত্মকাহিনীর অকৃত্রিমতা! সম্থন্ধে সন্দেহ 
প্রকাশ করিয়াছিলেন । কিন্তু পরে ডঃ নলিনীকাস্ত ভট্টশালী আর একটি পুঁখিতে 
এই আত্মকাহিনী পাইয়াছেন; আত্মকাহিনীর অনেকগুলি খণ্ডাংশ অন্যান্থ কৃত্তিবাসী 
রামাঁয়ণের পুঁথিতে পাওয়া গিয়াছে এবং আত্মকাহিনীতে প্রদত্ত প্রায় সমস্ত 
সংবাদের সমর্থন অন্য কোন না কোন সুত্রে মিলিয়াছে। সুতরাং আত্মকাহিনীটি 
যে কৃত্তিবাসের নিজেরই রচনা, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ইহার প্রচার বেশী 
না হওয়ার দরুণ ইহার মূল রূপটি প্রায় অবিকৃতভাবেই রক্ষিত হইয়াছে, তবে 
ভাষা খানিকটা! আধুনিক হইয়া গিয়াছে । 

কুত্তিবাসের আত্মকাহিনী হইতে জানা যায় যে, কৃত্তিবাঁসের বুদ্ধ প্রপিতাঁমহ-- 
“বেদানুজ মহারাজা'র পাত্র (পাঠীস্তরে__ পুত্র )-_নীরদিংহ ওবাঁর আদি নিবান 
পূর্ববর্গে ; সেখানে কোন বিপদ উপস্থিত হওয়াতে তিনি পশ্চিমবন্ধে চলিয়৷ 
আসিয়1 গঙ্গাতীরে ফুলিয়! গ্রামে বসতি স্থাপন করেন ; নাঁরসিংহের পুত্র গর্ভেশ্বর, 
গর্ভেশ্বরের অন্যতম পুত্র মুরারি 7 মুরারির অন্ততম পুত্র বনমালী; বনমালীর ছয় 
পুত্র-_তন্মধ্যে সর্বজ্যো্ঠ কৃতিবাঁস। গর্ভেশ্বরের বংশে আরও অনেক বিশিষ্ট ও 
রাজান্ুগৃহীত ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কৃত্তিবাঁস মাঘ মাসে শ্রীপঞ্চমী 
তিথিতে রবিবারে (“আদিত্যবাঁর শ্রীপঞ্চমী পুণ/ মাঘ মাস” ) জন্মগ্রহণ করেন। 
বারে! বৎসর বয়সে পদীর্পণ করিয়! তিনি গুরুগৃহে পড়িতে যান এবং নানা দেশে 
নানা গুরুর কাছে অধ্যয়ন করিয়! অবশেষে উত্তরবঙ্গের একজন গুরুর কাছে পাঠ 
সাঙ্গ করিয়া সর্বশান্-বিশীরদ হইয়৷ ঘরে ফেরেন । অতঃপর কৃত্তিবাস “গৌড়েশ্বর” 
অর্থাৎ বাংলার রাজার সহিত দেখা করিতে যান। সভাভজ্ের অল্লক্ষণ পূর্বে 
রাঞজসভায় প্রবেশ করিয়! কবি দেখেন যে গৌড়েশ্বর সভায় বসিয়া আছেন, তাহার 
চতুর্দিকে জগবানন্দ, স্থনন্দ, কেদার খাঁ? কেদার রায়, নারায়ণ, তরণী, গন্ধ রায়, 


৩৮৪ বাংলা দেশের ইতিহাস 


সুন্দর, শ্রীবৎস্, মুকুন্দ পণ্ডিত প্রভৃতি সভাদেরা বসিয়া আছেন ? ইহ] ভিন্ন আরও 
বহু লোক বসিয়া ও দাড়াইয়া আছে। রাজার প্রাসানন কোলাহল ও নৃত্যগীতে 
ভরপুর। কৃত্তিবাঁসকে রাজা সন্কেতে আহ্বান করিলে কৃত্তিবাঁদ তাহার কাছে 
গিয়। সাতটি শ্লোক পড়িলেন। ইহাতে রাজা খুশী হইয়! কৃত্তিবাঁমকে ফুলের মালা 
ও পাটের পাছড়| দিলেন এবং রীজসভাপদ কেদার খ। কবির মাথায় চন্দনের ছড়া 
ঢালিয়! দিলেন ঃ রাজা কৃত্তিবাসের ইচ্ছামত যে কোন বস্ত দান করিতে 'চাহিলেন, 
কিন্তু কৃত্তিবাস তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিলেন যে কাহারও নিকট হইতে 
তিনি অর্থ চাহেন না, গৌরব ভিন্ন তাহার আর কিছু কামা নাই। অতঃপর 
কৃত্তিবাস রাজপ্রাসাদ হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। তখন প্রানাদের বাহিরে 
সমবেত বিরাট জনতা! কৃত্তিবাপকে বিপুল সংবর্ধনা জানাইল এবং কৃত্তিবাসের 
রামায়ণ রচনার উল্লেখ করিয়া তাহারা বাল্মীকির সহিত কৃত্তিবাঁসের তুলনা করিল। 

কৃত্তিবা কোন্‌ সময়ে আবিস্ূ্তি হইয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে বিভিন্ন স্থত্র হইতে 
কিছু কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায়। প্রবানন্দের 'মহাবংশাবলী* প্রভৃতি কুলজী-গ্রন্থে 
কত্তিবাদ ও তাহার পুবপুরুষদের এবং তাহার অনেক আত্মীয়ের নাম পাওয়া যায় 
কৃত্তিবাসের পূর্বপুরুষ ও আত্মীয়দের মধ্যে অনেকে কুলীন ব্রাঙ্মণদের “সমীকরণ, 
“মেল-বন্ধন' প্রভৃতি সামাঁজিক অনুষ্ঠানগুলিতে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সব 
সামাজিক অনুষ্ঠানের সময় সম্বন্ধে মোটামুটি যে আভান পাওয়া! যায়, তাহ! হইতে 
কৃত্তিবাসের আবিত্াবকাল সম্বন্ধে এইটুকু মাত্র অন্নমান করা ঘায় ষে, কৃত্তিবাস 
পঞ্চদশ শতাব্দীর কোন এক সময়ে বর্তমান ছিলেন। 

কৃত্তিবাসের আত্মকাহিনী হইতেও তাহার আবির্ভীবকাঁল নির্ণয়ের চেষ্টা 
হইয়াছে। আত্মকাহনীর প্রথম ছত্রে উল্লিখিত “বেদানুজ মহারাঁজা*কে কেহ 
ত্রয়োদশ শতাব্দীর রাজা দন্থজমাঁধবের সহিত, আবার কেহ পঞ্চদশ শতাব্দীর রাজ 
দতুজমর্দনের সহিত অভিন্ন ধরিয়াছেন এবং তাহা হইতে কৃত্তিবাসের সময় নির্ধারণের 
চেষ্টা] করিয়াছেন । আবাঁর কেহ কেহ কৃত্তিবাসের জন্ম-তিথি “আদিত্যবা'র শ্রীপঞ্চমী 
পুণ্য মাঘ মা” (এবং তাহার ভ্রান্ত পাঠাস্তর “আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী পূর্ণ মাঘ মাস” 
এর উপর নির্ভর করিয়াছেন এবং কতক কল্পনা, কতক জ্যোতিষ-গণনার আশ্রয় 
লইয়া কৃত্তিবাঁসের একট! "জন্মলাল” স্থির করিয়াছেন। এই সমন্ত সিদ্ধান্ত কল্পনা- 
ভিত্তিক বলিয়। ইহাদের কোন মূল্য নাই। 

কৃত্তিবাস যে গোৌড়েশ্বরের সভায় গিয়াছিলেন, তাহার নাম তিনি উল্লেখ করেন 


বাংলা সাহিত্য ৩৮৫ 


নাই ? না করাই স্বাভাবিক, কারণ আমর এখনও পধন্ত সমপামঘ়িক রাজাদের কথ 
বলিবার সময় তাহার রাজপদবীরই উল্লেখ করি, নামের উল্লেখ করি না। যাহা 
হউক, পরোক্ষ প্রমাণের সাহায্যে কত্তিবাপের সংবর্ধনাকারীর পরিচয় আবিষ্কারের 
অনেকে চেষ্টা করিয়াছেন। কোন কোন পগ্ডিতের মতে এই গৌড়েশ্বর রাজা গণেশ ) 
ইহাদের যুক্তি এই যে, কৃত্তিবান গৌড়েশ্ববের যে সমস্ত সভাসদের উল্লেখ করিয়া- 
ছেন, তাহাদের সকলেই হিন্দু; সুতরাং গৌড়েশ্বরও হিন্দু; যেহেতু চতুর্দশ-পঞ্চরণ 
শতকে রাজা গণেশ ভিন্ন অন্য কোন হিন্দু গোঁড়েশ্বরকে পাওয়া যাইতেছে না, 
অতএব ইনি রাজ গণেশ । কিন্তু কৃপ্তিবান গৌড়েশ্বরের মাত্র ৮।৯ জন সভামদের 
নাম করিয়াছেন; গৌড়েশ্বরের সভায় অন্তত ৬০।৭০ জন সভাপদ উপস্থিত ছিলেন ; 
রুত্তিবাঁস মাত্র কয়েকজন স্বধমী রাজমভানদের উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া গৌড়ে- 
শ্বরের সমস্ত সভাদদই যে হিন্দু ছিলেন, তাহা! বলার কান অর্থ হয় না; স্তরাং 
ইহা হইতে গৌড়েশ্বরের হিন্দু হওয়াও প্রমাণিত হয় না । তাহার পর, কোন 
কোন পণ্ডিতের মতে কৃত্তিবাস-বদিত গৌডেশ্বর তাহিরপুরের ভূম্বামী রাঁজা কংস- 
নারায়ণ ; তিনি প্রকৃত গৌড়েশ্বর না হইলেও কৃত্তিবাস তাহাকে স্তাবকতা করিয়! 
গোৌড়েশ্বর বলিয়াছেন । ইহাদের যুক্তি এই-_কৃত্তিবাস গৌড়েশ্বরের ষে সমস্ত 
সভাসদের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাঁদের মধ্যে মূকুন্দ, জগদানন্দ ও নারায়ণ--এই 
তিনটি নাম পাওয়! যাঁয় ; এদিকে কুলজী-গ্রস্থে মুকুন্দ, জগদানন্দ ও নারায়ণ নামে 
কংসনারায়ণের তিনজন আত্মীয়ের উল্লেখ পাঁওয়া যাইতেছে; স্থতরীং কংসনারায়ণই 
কৃত্তিবাস-উল্লিবিত গৌড়েশ্বর । কিন্তু এই মত সমর্থন কর কঠিন; কারণ, প্রথমত, 
আত্মকাহিনীর মধ্যে কুত্তিবাসের যে নির্লোভ ও তেজম্বী মনের পরিচয় পাঁওয়' 
যায়, তাহাতে তিনি একজন সাধারণ ভূম্বামীকে “গোৌড়েশ্বর” বলিবেনঃ ইহা লম্তব- 
পর বলিয়া মনে হয় না; দ্বিতীয়ত, কংসনারায়ণের সময় সম্বন্ধে কিছুই জানা মাই ? 
তৃতীয়ত, কংসনারায়ণের আত্মীয় মুকুন্দ জগদানন্দের পিতামহ ছিলেন বলিয়া 
কুলজীপগ্রন্থে উক্ত হইয়া, কিন্তু কৃত্তিবাঁসের আঁত্ম কাহিনীতে উল্লিখিত রাঁজনভাদ 
মুকুন্দ জগদানন্দের পুত্র (“মুকুন্দ রাঁজার পঞ্ডিত প্রধান সুন্দর । জগদানন্দ রায় 
মহাপাঁত্রের কোর |৮)। সুতরাং আ'লাচা মতের ভিত্তি অত্যন্ত দুর্বল |, 
কু্তিবামের সংবর্ধনীকারী গৌড়েশ্বরকে হিন্দু বলিবাঁর কোন কারণ নাই। তিনি 
ঘে'মুসলমাঁন নহেন, সে কথা জোর করিয়া বলিবারও কোন হেতু নাই। আসলে 


এই গৌড়েশ্বর যে রুকনুদ্দীন বারবক শাহ, সে সম্বন্ধে অনেক প্রমাণ আছে। 
৬৭ 


৩৮৬ বাংল! দেশের ইতিহাস 


প্রথম প্রমাণ, কৃত্তিবাসের আত্মকাঁহিনীতে গৌড়েশ্বরের কেদাঁর রায় ও নারায়ণ 
নামে দুইজন সভামদের উল্লেখ পাওয়া যায়; রুকম্গুদ্দীন বারবক শাহের অধীনে 
এই ছুই নামের দুইজন রাঁজপুরুষ ছিলেন ; নারায়ণ ছিলেন বারবক শাহের 
চিকিৎসক ; ইনি চৈতন্যদেবের পার্ষদ মুকুন্দের পিতাঃ ই'হাঁর নীম চুড়ামণিদাঁসের 
“গৌরান্গবিজয়” ও ভরত মল্লিকের “চন্দ্রপ্রভা'তে পাওয়া যায়ঃ কেদার রাঁয় ছিলেন 
বারবক শাহের অত্যন্ত বিশ্বস্ত রাজপুরুষ, ইনি মিথিলা ব! ত্রিহ্ছতে বারবক শাহের 
প্রতিনিধি নিযুক্ত হইয়াছিলেন ; বর্ধমীন উপাধ্যায়ের “দগুবিবেক" ও মুল্লা উকিয়ার 
য়াজে' ইহার নাম পাওয়া যায়। ্‌ 

দ্বিতীয় প্রমীণ, জয়ানন্দের চৈভ্ন্ম্র্খল হইতে জানা যায় যে, হরিদাস ঠাকুর 
যখন ফুলিয়া হইতে নীলাচলে যান, তখন মুরারি, ছুর্গাবর ও মনোহরের বংশে 
জাত কুলীননন্দন স্থষেণ পণ্ডিত হরিদাঁসকে বিদায় দিয়াছিলেন ; এই ঘটনা আঙ্্‌- 
মাঁণিক ১৫১৬ খ্রীষ্টাব্ষের । এদিকে ধ্রবানন্দের “মহাবংশাবলী'র মতে কৃত্বিবাসের 
স্ুষেণ নামে এক সম্পকিত পৌত্র (কৃত্তিবাসের পিতৃব্য অনিরুদ্ধের প্রপৌন্র ) 
ছিলেন ; এই স্থষেণের বৃদ্ধ প্রপিতামহ, জোষ্ঠতাত ও পিতার নাঁম যথাক্রমে মুরারি, 
দুর্গাবর ও মনোহর ; ইনিও ফুলিয়ানিবাসী কুলীন ত্রাহ্মণ। সুতরাং এই স্থষেণ ও 
জয়ানন্দ-উল্িখিত স্থষেণ পণ্ডিত যে অভিন্ন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। স্থষেণ 
পণ্ডিত যখন ১৫১৬ শ্রীঃর মত সময়ে জীবিত ছিলেন, তখন তাহার পিতামহস্কানীয় 
কৃত্তিবাস গড়পডত! হিসাবে তাহার পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে, অর্থাৎ ১৪৬৬ শ্রীঃর মত 
সময়ে জীবিত ছিলেন বলিয় ধর যায় ; ১৪৬৬ গ্রীষ্টাব্দে কুকুদ্দীন বাঁরবক শাহই 
গৌড়েশ্বর ছিলেন । 

তৃতীয় প্রমাণ, রুকনুদ্দীন বাঁরবক শাহ বিদ্যা ও সাহিত্যের একজন বিখ্যাত 
পৃষ্পোষক। "শ্রীকৃষ্ণ বিজয়'-কার মালাধর বন্থ, অমরকোষটাকা 'পদচন্দ্রিকা'র রচয়িতা 
রায়মুকুট বৃহস্পতি মিশ্র ফার্সী শবকোষ 'শর্ফআঁমা'র জঙ্কলযিতা ইত্তাহিম কাযুম 
ফারুকী প্রভৃতি তাঁহার নিকট পৃষ্ঠপোষণ লাভ করিয়াছিলেন । সুতরাৎ অন্ত 
গৌড়েশ্বর অপেক্ষা তাহারই নিকটে কৃত্তিবাসের সংবর্ধনা লাভ করা বেশী 
স্বাভাবিক। 

অতএব কৃত্তিবাস যে রুকলুদ্দীন বারবক শাহেরই সভায় গিয়াছিলেন ও 
তীহারই নিকট সংবর্ধনা লাভ করিয়াছিলেন, এইরূপ সিদ্ধাস্ত খুবই যুক্তিসঙ্গত (এ 
সম্বন্ধে গৌণ প্রমাণও কতকগুলি আছে, বাঁহল্যবোধে সেগুলি উল্লেখ কর! হইলন!। 


বাংলা সাহিত্য ৩৮৭ 


, মহাকবি কৃত্তিবাসের নাঁম বাঙালীর অমূল্য সম্পত্তি । তাহার রচিত মূল 
রামায়ণ আজ অবিকৃতভাবে পাওয়া যাইতেছে না, ইহা অত্যন্ত হুঃখের বিষয়। 
কিন্ত আর এক দিক দিয়া ইহা কবির পক্ষে অত্যন্ত গৌরবের বিষয়, কারণ 
রুত্তিবাসের কাব্যের জনপ্রিয়ত ও প্রচার ঘে কত অসাধারণ হইয়াছিল, তাঁহা;ইহ] 
হইতেই বুঝা যায়ঃ সাধারণ কবির বা জনপ্রিয়তাহীন কবির রচন! এইভাঁবে যুগে 
যুগে লোকহস্তে পরিবর্তন লাভ কবে না। অসামান্য জনপ্রিয়তা ভিন্ন কৃত্তিবাঁমের 
পক্ষে আর একটি গর্বের বিষয় এই যে, তিনি শুধু বাংল] রামায়ণের প্রথম রচয়িতা 
নহেন, (শ্রষ্ঠ রচয়িতাও। সাধারণত সাহিত্যের কোন ধারাঁর প্রবর্তক এ ধারার 
অষ্ঠ অঙ্টা হন না। কৃতিবাপ ইহার উজ্জ্বল ব্যতিক্রম | 

কৃত্তিবামের রচিত মূল রাঁমায়ণ কীরকৃম ছিল, সে সম্বন্ধে নিশ্চিত করিয়া কিছু 
বল] যায় না। তবে এইটুকু স্বচ্ছন্দে বলা যাঁইতে পারে যে, তিনি বালীকির 
রামায়ণকে অবিকলভাষে অন্থুনরণ করেন নাই। বাল্সীকি-রামায়ণ বহিভূ্ত 
রাঁমলীলা বিষয়ক অনেক কাহিনী বনু পূর্ব হইতে বাংলাদেশে প্রচলিত ছিল, 
কৃত্তিবাঁদ নিঃসন্দেহে তাহাদের অনেকগুলিকে তাহার রামায়ণের মধ্যে স্থান দিয়া" 
ছিলেন। কৃত্তিবানী রামায়ণের বর্তমানপ্রচলিত সংস্করণে রাম, সীতা, লক্ষণ 
প্রভৃতি চরিত্রের মধ্যে ঘে বাঙালীন্থলভ কোমলতা দেখিতে পাওয়া যায়, কৃত্তিবাসের 
মূল রচনার মধ্যেও চরিত্রগুলির এই বৈশিষ্ট্য ছিল বলিয়া অন্নমান করা যাইতে 
পাঁরে। বর্তমানপ্রচলিত সংস্করণে তুলনায় কুত্তিবাসের মূল রচন1 যে কতকট! 
সংক্ষিপ্ত ছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, কারণ ইহার বিভিন্ন সময়ে লিপিকৃত 
পুঁথিগুলির তুলনা করিলে দেখা যায় প্রাচীনতর পু'থিগুলির তুলনায় অর্বাচীন 
পুঁথিগুলি অপেক্ষাকৃত বিপুলকলেবর ; যতই দিন গিয়াছে, ততই ইহার 
মধ্যে উত্তরোত্তর প্রক্ষিপ্ত উপাদান প্রবেশ করিয়াছে এবং বর্ণনাগুলি পল্লবিত 
হইয়াছে । 


৪। মালাধর বস্থু 


মালাধর বন্থু শ্রীকষ্চবিজয় নামক কাব্য রচন1 করিয়া খ্যাতি অর্জন 
করিয়াছেন ; কাব্যটির মধ্যে শ্রীমস্তভাগবতের অনুসরণে শ্রীকুষ্ণের বৃন্দাবনলীল! 
বিত হইয়াছে । এই কাব্যের অনেক স্থানে শ্রীমস্ভাগবতের অংশবিশেষের 


৩৮৮ বাংল! দেশের ইতিহাস 


অঙ্থবাদ দেখিতে পাওয়া যায়, “হুরিবংশে'র প্রভাবও কোখাঁও কোথাও দেখা ষায়। 
কিন্তু কাব্যটির মধ্যে কবির স্বাধীন রচনার নিদর্শনও যথেষ্ট পরিমাঁণে মিলে । 

শ্রীকৃষ্ণবিজয়-এর প্রাচীন পুঁঘিতে ইহার যে রচনাঁকালবাচক গ্লোক পাওয়া 
যায়, তাহা! হইতে জান] যায় ষে, এই কাব্যের রচনা ১৩৯৫ শকান্দে (১৪ ৭৩- 
1১ রী: ) আরম্ভ হয় এবং ১৪০২ শকান্দে ( ১৪৮০-৮১ খ্রীঃ ) শেষ হয়!। মালাধর 
বহন গৌড়েশ্বরের নিকট গুণরাজ খান? উপাধি লাভ করিয়াছিলেন । স্বনাম অপেক্ষা 
এই উপাধি দ্বারাই তিনি বিশেষভাবে পরিচিত। শ্রীকুষ্ণবিজয়ে'র সুরু হইতে 
(শষ পর্যস্ত মালাধর “গুণরাঁজ খান” নামে ভণিত। দিয়াছেন। স্ৃতরাঁৎ কাব্যের রচনা 
আরম্ভ করিবার পূর্বে তিনি “গুণরাজ খান' উপাধি লাভ করিয়াছিলেন, তাহাতে 
কোন সন্দেহ নাই। ১৩৯৫ শকাব্দ (১৪৭৩-৭৪ ঘ্বী:) গৌড়েশ্বর ছিলেন রুকন্থুদ্দীন 
বারবক শাহ । অতএব মাঁলাধর বারবক শাহের কাছেই যে “গুণরাজ খান? উপাধি 
লাত করিয়াছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই । 

মালাধর বন্থুর নিবাস ছিল কাটৌয়ার কুলীনগ্রামে । তিনি জাতিতে কায়স্থ 
ছিলেন। তাহার পিতার নাম ভগীরথ, মাতার নাম ইন্দুমতী। মালাঁধর বস্তর 
সতারাজ খান ও রামানন্দ নামে ছুই পুত্র ছিল। ইহার! পরে চৈতন্যদেবের বিশিষ্ট 
পার্ধদ হইয়াছিলেন এবং প্রতিবৎসর রথযাত্রার সময় নীলাচলে গিয়া ইহারা চৈতত্য- 
দেবকে দর্শন করিয়া আসিতেন। 

মালাধর বস্থর শ্রিকৃষ্ণবিজয়” অত্যন্ত সরল ও স্খপাঠ্য রচনা । মালাঁধর 
শুধু কবি ছিলেন না, ভক্তও ছিলেন। শ্রীরুষ্ণবিজয়-এর অনেক স্থানে তীহার 
ভক্ত হৃদয়ের ছাঁপ পড়িয়াছে। বাংলার চৈতন্যপূর্ববতী যুগের বৈষ্ণব ভক্তির স্বরূপ 
সম্বন্ধে খানিকট! আভাস 'শ্রীরুষ্ণবিজয়” হইতে পাওয়া যায়। শ্শ্রীরুষ্খবিজয়'-এর 
আর একটি প্রশংসনীয় বিষয় এই যে, ইহার মধ্যে অনেক স্থানে ভারতীয় অধ্যাত্ম- 
তত্বের সার কথাগুলি অত্যন্ত সংক্ষেপে সরল ভাষায় বণিত হইয়াছে । 

প্রীকষ্চবিজয়? কাব্যে কিছু কিছু অভিনব বিষয়ের নিদর্শন পাওয়া যায়। বাঁধার 
সথী ও কৃষের সখাদের যে সমস্ত নাম বাংলাদেশে প্রচলিত € যেমন বুন্দা, ললিতা, 
অনুরাধা, বিশাখা, শ্রীদাম, জুদাম, সবল প্রভৃতি ), তাহাদের ছুই একটি ভিন্ন 
অন্তগুলি বাংলার বাহিরে পরিচিত নহে; প্রাচীন পুরাণে বা কাব্যেও সেগুলি মিলে 
ন1; এই মত্ত নামের অধিকাংশেরই উল্লেখ মালাধর বন্থুর শ্ীরুষ্ণবিজয়ে? সর্ধপ্রথম 
পাওয়। যায় । 


1৯ 


বাংল! সাহিত্য ৩৮৯ 


চৈতন্যদেব মালাধর বন্গর শ্ীকুষ্ণবিজয়” কাব্য আস্বাদন করিয়া মুগ্ধ হইয়া- 
ছিলেন। নীলাচলে তিনি মালাধর বহু পুত্র সত্যরাজ খান ও রামানন্দের কাছে 
'্রীকৃষ্ণবিজয়ে'র একটি চরণ ( “নন্দের নন্দন কৃষ্ণ মৌর প্রীণনাথ” ) আবৃত্তি করিয়া 
বলেন যে এই বাক্যটি রচনাঁর জন্য তিনি গুণরাজ খানের বংশের কাছে বিক্রীত 
হইয়া থাকিবেন ; তিনি আরও বলিয়াঁছিলেন যে, মালাধর বস্থর গ্রীমের কুকুরও 
তাহার নিকট অন্য লোকের অপেক্ষা প্রিয় । চৈতন্তদেবের এই প্রশংসার জন্তই 
মালাধর বাংলার বৈষ্বদের হ্ৃনয়ে শ্রদ্ধার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন । 


৫| ঠেতন্যদেব 


চৈতন্তদেব ১৪৮৬ থ্রীষ্টাব্বের ১৮ই ফেব্রুয়ারী তারিথে নবছীপে জন্মগ্রহণ 
করেন। তীহার পিতার নাম জগন্নাথ মিশ্র, মাতার নাম শচী দেবী । চৈতন্যদেবের 
পূর্বপুরুষদের নিবাস ছিল শ্রীহট্রে। চৈতন্যাদেবের পূর্বনাম বিশ্বস্তর ডাক-নাম 
নিমাই । 

শৈশবে নিমাই অত্যন্ত ছ্রস্ত প্রকৃতির ছিলেন। ছাত্র হিসাবে তিনি অত্যন্ত 
মেধাবী ছিলেন । অল্প বয়সেই পণ্ডিত হইয়া তিনি নবদ্বীপে টোল খুলিয়া বন্গেন 
এবং সেখানে ব্যাকরণ পড়াইতে থাকেন। তিনি প্রথমে লক্ষী দেবীকে বিবাহ 
করেন, কিন্তু বিবাহের কিছুদিন পরে লক্ষ্মী দেবীর মৃত্যু হওয়াতে তিনি 
বিষুঃপ্রিয়া দেবীর পাণিগ্রহণ করেন । 

তেইশ বৎমর বয়মে গয়ায় পিতার পিও দিতে গিয়া নিমাই পণ্ডিত বিষ্ণুর 
পাপন দর্শন করেন এবং তাহাতেই তাঁহার ভাঁবাস্তর উপস্থিত হয়। এখন হইতে 
তিনি হরিভক্কিতে বিভোর হইয়া পড়েন । ইহার পর নবদ্বীপে ফিরিয়া তিনি এক 
লতসর বন্ধু ও ভক্তদের লইয়া হরিনাম সঙ্কীর্তন করেন। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি তাহার 
পার্দশ্রেণীভূক্ত হন। ইহাদের মধ্যে ছিলেন শাস্তিপুরনিবাসী প্রবীণ বৈষ্ণব 
আচার্য অহ্থৈত, বীরভূমের একচাকা গ্রামের হাড়াই ওঝার পুত্র অবধৃত নিত্যানন্দ: 
বৈধণবধর্সাস্তরিত মুসলমান হরিদান ঠাকুর, নিমাই পণ্ডিতের সহপাঠী ও চরিতকার 
মুরারি গুধ প্রভৃতি । এইসব ভক্তরা! নিমাইকে ঈশ্বর বলিয়! গ্রহণ করেন। 

এক বৎসর ন্বীর্তন করার পর নিমাই মন্যাস গ্রহণ করিলেন এবং “শরীক. 
চৈতন্ত' (সংক্ষেপে শ্ীচৈতন্য বা। চৈতস্থদেব) নাম গ্রহণ করিলেন । ইহার পর তিনি 


৩৯০ বাংল! দেশের ইতিহাস 


নীলাচল বা! পুরীতে চলিয়া গেলেন। পরবর্তী ছয় বংপর তিনি তীর্থভ্রমণ করেন 
এবং তাহার পর একাদিক্রমে আঠারো! বত্মর নীলাচলে শ্রীকৃষ্ণের ধাঁন করিয়া 
অতিবাহিত করিবার পর সাতচল্লিশ বৎসর ছয় মাস বয়সে--১৫৩৩ শ্রীষ্টাব্দের ১০ই 
আগস্ট তারিখে তিনি পরলোকগমন করেন। তাহার জীবৎকালে সহম্্র সহস্র 
লোক তাহার ভক্তশ্রেণীতুক্ত হইয়াছিলেন ; প্রতি বৎসর রথযাত্রার সময়ে তক্তেরা 
নীলাচলে যাইতেন তীহাকে দর্শন করিবার জন্য | 

টৈতন্যদেব বৈষ্ণব ধর্মকে এক নূতন কূপ দেন ; এই নৃতন বৈষ্ণর ী  গৌঁীয় 
বৈষ্ণব ধর্ম নামে পরিচিত । এই ধর্মের মূল কথা সংক্ষেপে এই । শ্রীকৃষ্ণ একমাত্র 
ঈশ্বর ও আরাধ্য কিন্ত তিনি প্রেমময় , তাঁহাকে লাভ করিতে হইলে তিনি যে 
ঈশ্বর, সে কথা ভূলিয় তাহাকে ভালবাপিতে হইবে । এই ভালবাসার প্রাথমিক 
স্তর ভক্তি, তাহার অপেক্ষাঁও উতকষ্ট দাশ্তাপ্রেম, তাহার অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট সখ্য প্রেম, 
তাহার অপেক্ষাও উংকুষ্ট বাৎসল্যত্রেম এবং সর্বাপেক্স। উতকুষ্ট কাস্তাপ্রেম । কান্ত 
প্রেমের মধো আবার স্বকীয়! প্রেমের তুলনীয় পরকীয়! প্রেম তেষ্ট, কারণ পরকীয়া 
প্রেমের মধ্যে যে তীব্রতা ও চিরনবীনতা রহিয়াছে, স্বকীয়া প্রেমে তাহা নাই। 
এই কারণে কৃষ্ণের সমস্ত তক্তদের মধ্যে পরকীয়। প্রেমের নায়িকা গোপীদেপ স্থান 
সবোচ্চে, গোপীদের মধ্যে আবার রাঁধাই শেষ্টা, কারণ কৃষ্ণ তাহার প্রতি বিশেষ- 
ভাবে আকুষ্ট। তত্বের দিক দিয়া- রাধা সর্বশক্তিমান কৃষ্ণের হল!দিনী অর্থাৎ 
আনন্দদায়িনী শক্তি ; শক্তি ও শক্তিমান অভিন্ন, স্রতরাৎ রাধা ও কৃষ্ণও অভিন্ন, 
কিন্তু লীলারস আস্বাদনের জন্য দুই রূপ ধাঁরণ করিয়াছেন । রাঁধা-কৃষ্ণের লীলা 
নিত্য, ভক্তেরা এই লীল! শ্রবণ-কীর্তন-স্মরণ-বন্দন করিবে, ইহাই তাঁহাদের সাধনা 
মুখ্য অঙ্গ। 

গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের তব্বের পরিকল্পনা! চৈতন্তদেবের, অবশ্ত উপরে বণিত 
তত্বগুলির সবটাই চৈতন্যদেবের দান বলিয়া! মনে হয় না। “চৈত্তন্তভাঁগবত 
প্রভৃতি প্রা্ীন চৈত্বন্তচরিতগ্রন্থে রাধার কোন উল্লেখ নাই। যাহ! হউক, এই 
ধর্মকে বিস্তৃত ভাস্কের মধ্য দিয়! চূড়াস্ত রূপ দ্রান করিয়াছেন বুন্দাবনের গোস্বামীর ; 
ইহাদের মধ্যে বূপ-সনাতন ভ্রাতৃুগল ও তাহাদের ভ্রাতৃষ্পুত্র জীব প্রধান । 

টচৈতন্দেব কর্তৃক প্রবতিত ও বুন্াবনের গোম্বামিগণ কর্তৃক ব্যাখ্যাত বৈষ্ঃবধ্ম 
অচিরেই বাংলাদেশে বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করিল । ইহার ফলে বাংল! সাহিত্যও 
বিশেষভাবে সমৃদ্ধি লাভ করিল। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে গৌড়ীয় বৈষ্কবধর্মে 


বাংলা সাহিত্য ৩৯১ 


ভক্তের সাধনার মুখ্য অঙ্গ রাঁধা-কৃষ্ণ-লীল। শ্রবণ-কীর্ভন-ম্মরণ-বন্দনঃ এই শ্রবণ- 
কীর্তন-ম্মরণ-বন্দন--গানের মধ্য দিয়া যতট! হুষ্ঠভাঁবে কর! সম্ভব, অন্য কোন ভাবে 
ততখানি করা সম্ভব নহে; তাই বৈষ্ণব ভক্তদের মধ্যে ধাহারা কবি ছিলেন, 
তাহারা কৃষ্ণলীল1 অবলম্বনে অসংখ্য গান বা পদ লিখিতে লাগিলেন; বহু পদই 
খুব উতকৃষ্ট হইল) এইভাবে বাংলার বিশাল ও সমৃদ্ধ পদাবলী-সাহিত্য গভিয়া 
উঠিল। চৈতন্যদেবের জীবন-চরিত অবলম্বনেও অনেকগুলি বৃহৎ ও সুন্দর গ্রন্থ 
রচিত হইল $ এইভাবে বাংলা সাহিত্যের এক নৃতন শাখা-চরিত-দাহিত্য স্ষট 
হইল। ইহ ভিন্ন কৃষ্ণলীল অবলম্বনে অনেক আখ্যানকাবা রচিত হইল এবং 
গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের তত্ব ব্যাখ্যা করিয়া, বৈষ্ণব ভক্তদের গুরু-শিশ্য-পরম্পরা বর্ণন! 
করিয়া অনেকগুলি ক্ষুদ্র বুহতড গ্রন্থ লিখিত হইল । চঠৈতন্যদেব আবিভভ্তি না হইলে 
এইসব রচনাগুলির কোনটিই রচিত হইত না। অথ5 এইসব রচনাগুলিই প্রাচীন 
বাংল! সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পৰ এবং ইহাদের পরিমাণও স্থবিশাল | স্থতরাং দেখা 
যাইতেছে যে, চৈতন্যদেব স্বয়ং বাংলা ভাষায় কিছু না লিখিলেও তিনি বাংল! 
সাহিত্যের স্বর্ণযুগ স্থষ্টি করিয়া গিয়াছেন। 

বাংলার বৈষ্ণব সাহিত্যের সমৃদ্ধি বাংল! সাহিত্যের অন্যান্য শাখাঁকেও প্রভাবিত 
করিয়াছিল, তাই এ সমস্ত শাখাতেও চৈতন্ত-পরবর্তী কালে উন্নততর স্থষ্টির অজল্প 
ফসল ফলিয়াছিল। 

মোটের উপর, ষোড়শ শতাব্দী হইতে বাংল! সাহিত্যে ঘে সৃষ্টির বাঁন ডাকিয়া 
ছিল, চৈতন্যবেবই তাহার প্রধান কাঁরণ। এই কারণে সাহিত্যন্রষ্টা না হইয়াও 
চৈতন্তদ্দেব বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট আসন অন্ধকার করিয়। 
আছেন। 


৬। পদাবলী-সাহিত্য 


পদাবলী-সাহিত্য প্রাচীন বাংল! সাহিত্যের শ্রেষ্ট সম্পদ । বৈষ্ণব পদগুলির মধ্যে 
প্রেমের যে অপূর্ব মধুর ভক্তিরসমগ্ডিত রূপায়ণ দেখা! যায়, তাহার তুলনা বিরল। 
এ কথা লত্য যে, ঠৈতত্থদেবের আবির্ভাবের পূর্বে বাংল দেশে কৃষ্ণলীলা বিষয়ক 
পদ রচিত হইয়াছে । কিন্তু চৈতন্ত-পূর্ববর্তী কবির! পদ লিখিয়াছেন নিজেদের 
খ্বাধীন কবি-প্রেরণাঁর বশবর্তা হুইয়! এবং তাহাদের রচিত পদের সংখ্যা খুব বেশী 


৩৯২ বাংলা দেশের ইতিহাস 


নহে। কিন্তু চৈতন্ত-পরবর্তী পদকর্তাদদের অধিকাংশই বৈষ্ণব সাধক ছিলেন 
তাহাদের পদ্দের উপরে তাহাদের সাধনার প্রভাব পড়াতে তাহা একটি অভিনব 
বৈশিষ্ট্য লাভ করিয়াছে এবং পদ-রচনাও তাহাদের সাধনার অন্বম্বরূপ বলিয়। 
তাহার! শ্বতই অনেক বেশী পদ রচনা করিয়াছেন। এই জন্য বাংলার চৈতন্ত- 
পরবর্তী যুগের পদাবলী-সাহিত্য অনন্যসাধারণ বিশালতা লাভ করিয়াছে। 

বিষয়বন্ত ও রসের দিক দিয়া পদাবলী-সাহিত্যে বৈচিত্র্য অপরিসীম! শাস্ত, 
দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর প্রভৃতি বিভিন্ন রসের অসংখ্য পদাবলী বাংলাদেশে রচিত 
হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে মধুর রসের ও রাধাকৃষ্খবিষয়ক পদই সংখ্যায় 
সবাধিক | বাঁধাকষ্তবিষয়ক পদগুলির মধ্যে সম্ভোগ ও বিপ্রলস্ত উভয় পর্যায়েরই 
রচন। পাওয়া যায়। সম্ভোগ পর্যায়ের পদগুলিতে অভিসার, মিলন, মান প্রভৃতি 
এবং বিপ্রলম্ত পধায়ের পদগুলিতে পুবরাগ, বিরহ, মাথুর প্রভৃতি স্তর বণিত 
হুইয়াছে। 

বাঙালী কবিদের লেখা বৈষ্ব পদগুলির সমস্তই অবিমিশ্র বাংল! ভাষায় রচিত 
নহে। অনেক পদ পব্রজবুলী” নামে পরিচিত এক কৃত্রিম সাছিত্যিক ভাষায় 
লেখ!। বিছ্যাঁপতির পদের, বিশেষভাবে তাহার যে সব পদ বাংলাদেশে প্রচলিত, 
তাহাদের ভাষার লহিত এই ব্রজবুলী ভাষার মিল খুব বেশী। ব্রজবুলী ভাষার 
উদ্ভব কীভাবে হইয়াছিল, সে প্রশ্ন রহস্তাবুত। অনেকের মতে বিদ্ভাপতিই এই 
ব্রজবুলী ভাষার স্ৃষ্টিকর্তা। কিন্তু এই মত গ্রহণষে।গ্য নহে, কারণ, প্রথমত, 
পৃথিবীর ইতিহাসে কোথাও এরকম দৃষ্টান্ত দেখা যায় না যে একজন মাত্র লোক 
একা একটি ভাষা সৃষ্টি করিলেন এবং সেই ভাষায় শত শত লোক পরবতী কাঁলে 
সাহিত্য স্থট্টি করিল, দ্বিতীয়ত, বিদ্বাপতির পূর্বেও কোন কোন কবি ব্রজবুলী 
ভাষায় পদ লিখিয়াছিলেন মনে করিবার সঙ্গত কারণ আছে। আবার কেহ 
কেহ মনে করেন বিদ্ভাপতির খাটি মৈথিল ভাষায় লেখা পদগুলির ভাষ! বিকৃত 
করিয়া শিথিল! হইতে প্রত্যাগত বাঙালী ছাত্রের বাংলাদেশে প্রচার করিয়াছিলেন 
এবং এই বিকৃত ভাষাই ব্রজবুলী ) কিন্তু এই মতও গ্রহণ কর যায় না; কারণ-_- 
প্রথমত, বাংলাদেশের শ্রেষ্ট কবিরা একটি বিকৃত ভাষায় পদ্ম লিখিবেন, ইহ] বিশ্বাস- 
যোগ্য নছে; দ্বিতীয়ত, পঞ্চদশ শতাব্ধীর শেষদিক হইতে একই সঙ্গে বাংলা, 
আসাম, ভ্রিপুর1 ও উড়িস্তায় ব্রজবুলী ভাষায় পদ রচনার নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে । 
লব জায়গাতেই মিথিল। হইতে প্রত্যাগত ছাত্রের একই ভাবে 'বিষ্ভাপতির পদের 
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ভাষাকে বিকৃত করিয়াছে বলিয়া কল্পনা করা যায় না। ব্রজবুলীর উত্তব লন্বদ্ধে 
তৃতীয় মত এই যে, আধুনিক ভারতীয় ভাঁষাঁসমূহ উদ্ভূত হইবার পরেও কেবল 
সাহিত্যস্থষ্টির মাধ্যম হিসাবে যে “অর্বাচীন অপত্রংশ* ভাঁষার প্রচলন ছিল, সেই 
ভাষাই ক্রমবিবর্তনের ফলে অবহট্র ভাষায় এবং অবহটু ভাষা আবার ক্রমবিবর্তনের 
ফলে ব্রজবুলী ভাষায় পরিণত হইয়াছে । এই মত যুক্কিসঙ্গত বলিয়া মনে হয়। 

চৈতন্তপরবর্তা যুগের পদকর্তাদের মধ্যে কয়েকজনের নাম বিশেষভাবে 
উল্লেখধোগ্য । ইহাদের মধ্যে সময়ের দিক দিয়া দিয়! প্রথম হইতেছেন যশোরাজ 
খান, মুরারি গুপ্ু, নরহরি সরকার, বাস্থুদেব ঘোষ ও কবিশেখর । যশোরাঁজ খান 
হোসেন শাহের অন্যতম কর্মচারী ছিলেন এবং এ স্থলতানের নাম উল্লেখ করিয়' 
ব্রজবূলী ভাষায় একটি পদ লিখিয়াছিলেন; বাংলাদেশে প্রাপ্ত ত্রজবুলী ভাষায় লেখা 
প্রাচীনতম পদ এইটিই | মুরারি গুপ্ত চৈতন্যদেবের সহপাঠী ছিলেন, পরে 
তাহার ভক্ত হন, তাহার “লখা কয়েকটি উতরুষ্ট পদ পাওয়া গিয়াছে । নরহরি 
সরকার চৈতন্যদেবের বিশিষ্ট পার্ধদ ছিলেন, তিনি প্রথম জীবনে ব্রজলীলা অবলম্বনে 
পদ রচনা করিতেন, কিন্তু চৈতন্যদেবের অভ্যুদয়ের পরে তিনি কেবল চৈতম্াদেব 
সন্বঙ্থেই পদ রচনা করিয়া অবশিষ্ট ভীবন অতিবাহিত করেন। বাসুদেব ঘোষও 
চৈতন্যদেবের অন্যতম পার্ধদ ছিলেন, তিনি চৈতন্যুদেবের লীলা সম্বন্ধে বহুসংখ্যক 
পদ রচনা! করিয়াছিলেন । 

কবিশেখর সম্বন্ধে তাহার জেখা পদ ও গ্রন্থ হইতে যেটুকু তথ্য পাওয়। 
যায়, তাহ! হইত্তে জানা যায় যে, তীহার প্রকৃত নাম দৈবকীনন্দন সিংহঃ 
তাহার পিতার নাম চতুভূ্জ, মাতার নাম হীরাবতী॥» কবিশেখর, শেখর, 
রায়শেখর, কবিরঞন, বিগ্ভাপতি প্রভৃতি নানা ভণিতীয় ইনি পদ রচনা 
করিতেন ; পদ রচনায় ইহার উতৎকষের জন্য সকলে ইহাকে “ছাট বিদ্যাপতি" 
বলিত। কবিশেখর প্রথম জীবনে হোঁদেন শাহ, নসরৎ শাহ, গিয়াহদ্দীন 
মাহমুদ শাহ প্রভৃতি সুলতানের কর্মচারী ছিলেন) এ সমস্ত সুলতানের নাম 
উল্লেখ করিয়া তিনি কয্সেকটি পদ লিখিয়াছিলেন। পরে তিনি বেষ্ৰ হন 
এবং শ্রীথগ্ডের রঘুনন্দন গোস্বামীর শিশ্তত্ব গ্রহণ করেন। তিনি “গোপালের 
কীর্ভম অমৃত ও “গোপীনাথবিজয় নাটক* নামে দুইখানি গ্রন্থ 'রচন1 করিয়াছিলেন, . 
এই ছুইটি গ্রস্থ পাওয়1 যায় নাই। ইহা ভিন্ন তিনি কুষ্ণলীল। বিষয়ক একটি বৃহৎ 
আখ্যানকাব্য লিখিয্াছিলেন, তাহার নাম গোপালবিজয়' ; শ্রীকফ্ণের অষ্টকালীন 
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লীল৷ বর্ণনা করিয়৷ 'দগ্াত্সিকা পদাবলী নামে একটি পদসমষ্টি-গ্রস্থও তিনি 
রচন1 করিয়াছিলেন ; এই দুইটি গ্রন্থ পাঁওয়া গিয়াছে । কবিশেখর বাঁংল। ও 
ব্রজবুলী উভয় ভাষায় বহু সংখ্যক পদ রচন1 করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে ব্রজবুলী 
ভাষায় রচিত পদ্রগুলিই উৎকৃষ্ট । কতকগুলি পদে কবিশেখর বর্ষার রাত্রির এবং 
রাধার অভিসার ও বিরহের বর্ণন। দিয়াছেন । এই পদগুলি খুব উচ্চাঙ্গের রচন|। 
কবিশেখরের কোন কোন পদ ( যেমন ভরা বাঁদর মাঁহ ভাঁদর; ) ৮০ মৈথিল 
বিষ্তাপতির রচন1 বলিয় মনে কর! হইয়া থাকে । 

পদাঁবলী-সাহিত্যের আর একজন শ্রষ্ঠ কবি জ্ঞানদাপ। ইনি ১৫২০ গ্রীংর 
মত সময়ে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি নিত্যানন্দের গোষীতভূক্ত । “ভক্কিরত্বাকর' 
নামক গ্রন্থের মতে জ্ঞানদাল নিত্যানন্দের স্ত্রী জাহ্ুবা দেবীর শিষা ছিলেন, তাহার 
নিবাস ছিল বর্তমান বর্ধমান জেলার অন্তর্গত কাদড়া গ্রামে এবং তাহার 
আরও ছুইটি নাম ছিল--মঙ্গল” ও “মনোহর” । জ্ঞানদাম বাংলা ও ব্রজবুলী 
দুই ভাষাতেই পদ লিখিয়াছিলেন, তবে তাহার বাঁংলা পদগুলিই উতকৃষ্টুতর। 
জ্ঞান্দাস বিশেষভাবে 'পূর্বরাগ” ও আক্ষেপান্থরাগ' বিষয়ক পদ রচনাতেই 
দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। পূর্বরাগের পদে তিনি প্রেমাম্পর্দের জন্য 
রাধার অন্তরের তীত্র আতি ও ব্যাকুলতা৷ অপরূপভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। 
আক্ষেপান্গরাঁগের পদে প্রেমের কণ্টাকাঁকীর্ণ পথে পদার্পণ করার দরুণ রাঁধার 
আক্ষেপকে জ্ঞানদাস সুন্দরভাবে রূপায়িত করিয়াছেন । জ্ঞানদাসের পদগুলি 
রচনা-বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়া চণ্তীদাঁস-নামাঙ্কিত পদগুলির সমধমী ; ইহাদের ভাব 
অত্যন্ত গভীর হইলেও ভাষ! অত্যন্ত মরল ও প্রসাঁদগুণমণ্ডিত। জ্ঞানদাপ নারীর 
হদয়ের কথাকে নারীর বাচনভঙ্গীর মধ্য দিয়া নিখু'তভাবে বূপাঁয়িত করিয়াছেন। 
জ্ঞানদাঁন একজন বিশিষ্ট বৈষুব সাধক ছিলেন, চৈতন্যদেব ছিলেন তাহার উপাস্ত 
(্ধবতা। এইজন্য চৈতন্যদেবের প্রভাব তাহার রচনার মধ্যে খুব বেশী পড়িয়াছে। 
জানদাস তাহার পদের মধ্যে রাধার যে চিত্র আকিয়াছেন, তাহার উপরে বনু 
স্থানেই চৈতন্যদেবের মৃত্তির ছায়! পড়িয়াছে। জ্ঞানদাঁসের বহু উৎকৃষ্ট পদ পরবর্তী 
কালে চণ্তীদাসের নামে চলিয়া গিয়াছে । 

আর একজন শ্রেষ্ঠ পদকর্তা---অনেকের মতে সর্বশ্রেষ্ঠ পদকর্তা--গোবিন্দদাম 
কবিরাজ। ইহার জীবৎকাল আনুমানিক ১৫৩০-১৬২০ শ্বীঃ। ইনি শ্রীধ্ডের 
বৈষ্য বংশে জন্ম গ্রহণ করেন । ইহার পিতা চিরঞ্জীব সেন হোসেন শাছের “অধিপান্্র 
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এবং চৈতন্ঙ্দেবের অন্যতম পার্যদ ছিলেন। অল্ল বয়সে পিতৃবিয়োগ হওয়ার ফলে 
গোবিন্দদাস এবং তীহার জ্ঞোষ্ট ভ্রাত! রামচন্দ্র শীক্তধর্মীবলম্বী মাতাঁমহেব আঁশয়ে 
মান্য হুন এবং মাঁতাঁমহের প্রভাবে নিজেরাও শাক্তধর্্র গ্রহণ করেন । কিন্তু পরিণত 
বয়সে শ্রীনিবাঁন আচার্ষের কাছে তীঁহারা বৈষব ধর্মে দীক্ষা! গ্রহণ করেন। অতঃপর 
গোবিন্দদাস পদাঁবলী রচনায় ত্রতী হন। তীহাব অপূর্ব স্বন্দর পদ আস্বাদন করিয়া 
বুন্দাবনের মহাস্তব! তীহাকে কবিরাজ” উপাধি দেন। জীব গোস্বামীও হার 
পদের প্রশংসা! করিয়া তাঁহাঁকে পত্র লিখিয়াছিলেন। 

গোবিন্দদীস কবিরাজ প্রধানত ব্রজবুলী ভাষায় পদ রচন1 করিয়া! গিয়াছেন। 
তাহার পদগুলির কাঁব্যমাধুর্য অতুলনীয় । পূর্বরাগ এবং অন্ুরাগের বর্ণনায় তিনি 
প্রেমের স্ম্্ম ভাববৈচিত্র্য অপূর্বভাঁবে ফুটাইয়া! তুলিয়াছেন। কিন্তু গোবিন্দ্দাস 
সর্বাপেক্ষা দক্ষতাঁর পরিচয় দিয়াছেন অভিসাব বিষয়ক পদে। বিশেষত তাহার 
বর্ণাভিসার সন্বন্ধীয় পদগ্ুলির তূলন। হয় না, এই সব পদের শববঙ্কারের মধ্য দিয়া 
বর্ধার ছন্দ আশ্্যভাবে বঙ্কত হইয়া! উঠিয়াছে। গোবিন্দদাস অভিসাঁরের বু. 
নৃতন নৃত্তন পরিবেশ স্থাষ্টি কবিয়! মৌলিকতা দেখাইয়াছেন। গোবিন্দদান “গৌর- 
চন্দ্রিকা* পদ রচনাতেও অপূর্ব দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন ; বিভিন্ন পর্যায়ের পদাবলী 
গাহিবার পূর্বে গায়কেরা চৈতন্যদেবের এঁ পর্যায়ের ভাবে ভাঁবিত হওয়া! বিষয়ক 
একটি পদ গাহিয়া লন ; এই পদগুলিকেই “গৌরচন্দ্রিকা' বলা হয়; “গৌর- 
চক্দ্রিকা” পদের শ্রেষ্ঠ কবি গোবিন্দদীস। গোবিন্দদাঁস ভাষা, শব্দপ্রয়োগ, ছন্দ ও 
অলঙ্কারের ক্ষেত্রে অসামান্য নৈপুণ্যে পরিচয় দিয়াছেন ; বাণী-সৌষ্টৰ ও আঙ্গিক- 
পারিপাট্যের দিক দিয়া তাহার পদগুলি তুলনারহিত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না । 

গোবিন্দদাসের সমসাময়িক অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি তাহার গুণগ্রাহী ছিলেন। 
ইহাঁদের মধ্যে অন্যতম উড়িস্রারাজের সেনাপতি রায় চম্পতি, যশোহরের রাজা 
প্রতাপাদিত্য এবং পকপল্লীর ( পাইকপাড়া ) রাজা হরিনারায়ণ। 

গোবিন্দবাসের সমসাময়িক আঁর একজন বিশিষ্ট পদকর্তা নরোত্বম দাস। ইনি' 
উত্তরবঙ্গের জনৈক ধনী ভূম্বামীর পুত্র । যৌবনে সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়। ইনি বৃন্দাবনে 
গিয়া লোকনাথ গোস্বামীর শি্বত্ব গ্রহণ করেন। পরে ইনি শ্রীনিবাস আচার্ষের 
সঙ্গে বাংল! দেশে প্রত্যাবর্তন করেন এবং এ দেশে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করিতে 
থাকেন । নরোত্তম বাঙালীর একাস্ত পরিচিত ঘরোষ়। ভাষায় পদ রচনা করিতেন * 
পদগুলি অনাড়ম্বর সৌন্দর্যের জন্ত আমাদের মনোহরণ করে। প্রার্থনা! বিষয়ক 
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পদে নরোতম সর্বাপেক্ষা দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। এই পদগুলির মধ্যে 
হৃদয়ের আকুতি মর্মস্পর্শী অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। নরোত্তম কয়েকটি গ্রন্থও 
রচন1 করিয়াছিলেন । তাহাদের মধ্যে “প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা” সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত । 

ষোড়শ শতকের আর একজন বিখ্যাত পদূকর্তা বলরাম দাস। ইনি ব্রজবুলী 
ও বাংল উভয় ভাষাতেই পদ রচনা করিতেন, কিন্তু ইহার বাংল পরগুলিই 
উৎকৃষ্ট । বলরাম দা বিশেষভাবে বাৎসল্য রসাত্মক পদ রচনায় দক্ষতাঁর পরিচয় 
দিয়াছেন। এই পদগুলিতে শিশু কৃষ্ণের জন্য যশোদাঁর মাঁতৃহৃদয়ের আঁতিকে 
বলরাম দাস অপূর্বভাঁবে রূপায়িত করিয়াছেন। 

সপ্তদশ শতকের পদকর্তাদের মধ্যে রামগোপালদাঁদ বা গোপালদামের নাম 
উল্লেখ কর] যাইতে পারে । ইহার পদগুলি ভাষার সারল্য ও ভাবের গভীরতাঁর 
দিক দিয়া চণ্তীদাসের পদকে স্মবণ করায়। গোপাঁলদাসের কোন কোন পদ 
চণ্তীদামের নামেই চলিয়া গিয়াছে । গোপালদান 'রসকল্পবল্লী” নামে একটি বৈষ্ণব 
রসতত্ব বিষয়ক গ্রন্থ এবং বৈষ্ণনদের “শাখানির্ণয় অর্থাৎ গুরুশিষ্যপরম্পরা-বর্ণন- 
গ্রন্থ রচন1 করিয়াছিলেন । 

অষ্টানশ শতকের পদকতাদের মধ্যে দুইজনের নাম উল্লেখযোগ্য-_নরহরি 
চক্রবর্তী এবং জগদানন্দ ৷ নরহরি চক্রবর্তীর নামান্তর ঘনশ্তাম। ইনি “ভক্তিরত্বীকর' 
প্রভৃতি বিখ্যাত চরিত্তগ্রন্থের রচয়িতা । নরহরির পদে ভাষা ও ছন্দের বঙ্কার 
প্রীধান্ লাভ করিলেও ভাঁবগভীরতার পরিচয়ও স্থানে স্থানে পাওয়া যায়ঃ। 
জগদাঁলন্দ একজন অসাধারণ শব্দকুশলী কবি। ইহাঁর পদগুলি শব্দের ঝঙ্ধীর এবং 
অন্ুপ্রাসের চমৎকারিত্বের জন্য মনোহরণ করে। জগদানন্দের অধিকাংশ পদই 
ব্রজবুলী ভাষায় রচিত। 

বাহারের কথা বলা হইল, ইহারা ভিন্ন আরও অসংখ্য কবি পদাবলী রচনা! 
করিয়াছিলেন। তীহাদের মধ্যে অনন্তদীস, বংশীব্দন, যাঁদবেন্দ্র, দীনবন্ধুদাস, 
ষডুনন্দনদাস, গোবিন্দদাঁম চক্রবর্তী প্রভৃতি কবিদের রচনায় বৈশিষ্ট্যের পরিচয় 
পাওয়া! যায়। 

সধ্চদশ শতকের শেষভাগ হইতে পরাবলী চয়ন-গ্রস্থের মধ্যে সঙ্কলিত হইতে 
থাকে । চারিটি পদ সন্কলন-গ্রন্থের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য--€১) বিশ্বনাথ 
কবিরাজের “্ষপদাগীতচিন্তামণি” (লস্কলনকাল সপ্ুদশ শতাব্দীর শেষ দশক), (২) 
নরহরি চক্রবর্তীর গীতচন্দ্রোদয় ( সহ্ছলনকাল অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদ ), 
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(৩) রাঁধামোহ্‌ন ঠাকুরের “পদসমুদ্র এবং (৪) বৈষ্ণবদাস অর্থাৎ গোকুলানন্দ সেনের 
পদকল্পতরু (সন্কলনকাল অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাঁগ )। ইহাদের মধ্যে পদকল্পতরু? 
সবাঁপেক্ষা বুহৎ ও গুরুত্বপূর্ণ সম্কলনগ্রন্থ । 

অষ্টাদশ শতাব্ধী হইতেই পদাঁবলী-সাহিতোর অবনতি দেখা দেয় । ভাঁব এবং 
আঙ্গিক উভয় ক্ষেত্রে ক্রমীগত পুনরানুত্তি হইতে থাকায় এই শতকের শেষে 
পদাঁবলী-দাহিত্য একেবারে নিশ্রাণ ও কৃত্রিম হইয়া পড়ে। 

পদাবলী-দাহিত্য বাংলা সাহিত্যের অপূর্ব গৌরবের সামশ্রী। ইহার মধ্যে 
মানবজীবনের প্রেম ও বেদনার শুক্ষ স্থক্ষা বৈশিষ্ট্যগুলি অপাধিব আঁধ্যাম্মিকতায় 
মণ্ডিত হইয়া যেভাবে অপূর্ব শিল্পন্ষমার মধ্য দিয়া অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে, 
তাহার তুলন! বিরল। শতাব্দীর পর শতাব্দী চলিয়! গিয়াছে, কিন্তু এই অমৃত- 
নিঃস্যন্দী পদগুলির আকধণ প্রথম রচনার সময়ে যেমন ছিল, আজও প্রায় তেমনই 
আছে। 


৭। চরিত-সাহিত্য 

চৈতন্তদেবের জীবন-চরিত বর্ণনা করিয়া সংস্কৃত ও বাংল ভাষায় অনেকগুলি 
গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল । এই গ্রন্থগুলি এদেশের সাহিত্যে এক নূন দিগম্ত উদ্ঘাটন 
কাঁরল। কেবল দ্রেবদেবীকে লইয়া নহে, মানুষের বাস্তব জীবনকাহিনী লইয়াও 
ষে গ্রন্থ রচনা করা যাইতে পারে, ইহাদের মধ্য দিয়! তাহাই প্রমাণিত হইল। 
অবশ্ত জীবন-চরিত হিসাবে এই গ্রন্থগুলি আদরশস্থানীয় নহে। কারণ ইহাদের 
লেখকেরা সকলেই ভক্ক ছিলেন, চৈতন্যদেবকে তাহার! মানুষ হিসাবে দেখেন নহি, 
দেখিয়াছেন ভগবান হিসাবে । তাহার ফলে ঠৈতন্যদেবের মানবতা ইহাদের মধ্যে 
পরিপূর্ণভাবে ফোটে নাই। এই সব গ্রন্থের মধ্যে স্থানে স্থানে অলৌকিক বর্ণনার 
নিদর্শন পাওয়া যায়, তাহার ফলে বাস্তবতার মর্ধাদ। ক্ষুপ্ন হইয়া! পড়িয়াছে। তবে 
সে যুগের কবিদের রচনায়, বিশেষত ভক্ত কবিদের রচনায় এই সমস্ত বৈশিষ্ট্য থাকা 
অপরিহার্য । এগুলি উপেক্ষ! করিয়। বিশ্লেষণী দৃষ্টি লইয়া অগ্রসর হইলে ইহাঁদের 
মধ্যে হইতে অকৃত্রিম তথ্য আবিষ্কার কর। দুরূহ নয়। 

চৈতত্যাদেবের সর্বপ্রথম জীবনচরিত-্ন্থ মুরারি গুপ্ত রচিত 'ভ্রীকষঃচৈতন্- 
চরিতামৃতম্!। সংস্কতভাষায় লেখ! এই বইটি সাধারণের কাছে 'মূরারি গুপ্ডের কড়চা' 
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নামে পরিচিত। মুবারি গুপ্ত প্রথম জীবনে চৈতন্যদেবের সহপাঠী ছিলেন, পরে 
তাহার পার্ধন হন। স্থৃতরাং ঠাহার লেখা! এই চেতন্যজীবনী-গ্রস্থটির মূলা স্বাভা- 
বিকভাবেই খুব বেশী। মুরারি গুপ্তেব পরে যিনি চৈতন্যমরিত অবলম্বনে গ্রন্থ 
লেখেন_-তাহার নাম পরমানন্দ সেন, উপাধি “কবিকর্ণপূর”; কবিকর্ণপূরের প্রথম 
গ্রন্থ “চৈতন্তচরিতামৃত মহাকাঁব্যে প্রধানত মুরারি গুপ্তের গ্রন্থ অনুসরণ করিয়া 
চৈভন্ত-জীবনী (শেষ কয়েক বৎসর বাদে অবশিষ্টাংশ ) বণিত হইয়াছে ; এই 
গ্রন্থের রচনাকাল ১৫৪২ গ্বী:। দ্বিতীয় গ্রন্থের নাম “চতন্যচন্দ্রোদয় নাটক*--এই 
গ্রন্থে নাটকের আকারে চৈতন্তদেবের জীবনের একাংশ বণিত হইয়াছে ; ইহার 
রচনাক।ল ১৫৭২-৭৩ ঘ্রী: | তৃতীয় গ্রন্থটির নাম “গৌরগণোদ্েশদীপিকা"_-এই গ্রন্থে 
দ্বাপর যুগে কৃষ্ণলীলার সময়ে ঠতন্তদেবেব (ঘিনি কৃষ্ণের সহিত অভিন্ন ) পার্ধদর! 
কে কী ছিলেন, সেই “তত্ব নিরূপণ” কর! হইয়াছে। 

বাংলা ভাষায় রচিত চৈতন্ঠদেবের সর্বপ্রথম জীবনচরিতগ্রন্থের নাম “চতন্ত- 
ভাগবত”। ইহার লেখক বুন্দাবনদাপ নিত্যানন্দের শিষ্য ঃ তিনি চৈতন্যদেবের 
কপাঁধন্া! নারী নাঁরায়ণীর পুত্র ছিলেন। বুন্দাবনদান ১৫৩৮ হইতে ১৫৫০ শ্রীঃর মধ্যে 
“চতন্যভাগবত" রচন। করিয়াছিলেন । এই গ্রন্থের উপকরণ তিনি অধিকাংশই 
নিত্যানন্দের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন । “চৈতন্যভাগবত” তিনটি খণ্ডে 
বিভক্ত--আদিখণ্ড, মধ্যথ্ড ও অস্ত্যথণ্ড। আদধিখণ্ডে চৈতন্যদেবের প্রথম 
জীবন -- গয়াগমন পর্যন্ত বণিত হইয়াছে, মধাথণ্ডে চৈতন্যদেবের গয়া হইতে প্রত্যা- 
বর্তন ও সন্ন্যাসগ্রহণের মধ্যব তী ঘটনাবলী বণিত হইয়াছে, অভ্ত্যথণ্ডে চৈতন্যদেবের 
'সল্স্যাস গ্রহণের পরবতী কয় বৎসর বর্ণিত হইয়াছে, তাহার পর আকম্মিকভাবে গ্রন্থ 
অসম্পূর্ণ অবস্থায় শেষ হহয়াছে। “ঠৈতন্যভাগবতে” চৈতন্যদেবের জীবনের অজন্র 
খুঁটিনাটি তথ) বর্ণিত হইয়াছে এবং ইহার মধো মান্ষ চৈতন্যের একটি জীবন্ত মৃতভি 
ফুটিয়া উঠিয়াছে। “চৈতন্যভাগবতে'র আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, সে যুগের 
সমাজ সম্বন্ধে অত্র তথ্য ইহার মধ্যে পাওয়া যায়। তবে ইহার মধ্যে লেখক 
বিরুদ্ধমতাঁবলম্বী লোকদের প্রতি কিছু অসহিষ্ণু মনোভাব প্রদর্শন করিয়াছেন। 
এরূপ হওয়া খুব শ্বাভাবিক, কারণ এই গ্রন্থ রচনার সময়ে বুদ্দাবনদান যুবক 
ছিলেন। ভক্ত বৈষ্ণবদের কাছে “চৈতন্তভাগবত” সবিশেষ শ্রদ্ধার সামগ্রী এবং এই 
গ্রন্থ রচনার জন্য তাহার! বুন্দাথনদাসকে 'বেদধ্যান' আখ দিয়াছেন । 

ইহার পরবর্তী বাংলা চৈতন্যচরিতগ্রস্থ জয়ানন্দের “চৈতম্তমঙ্গল'। জয়ানন 


বাংল' সাহিত্য ৩৯৯ 


১৫১০ গ্রীঃর মত সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং অতি শৈশবে ঠচতন্যবেবের 
দর্শন ও আশীর্বাদ লাঁভ করিয়াছিলেন। তীহার 'য়ানন্দ নাম চৈতন্তদেবের 
(দওয়া । ১৫৪৮ হইতে ১৫৬০ খ্রীঃর মধো জয়ানন্দ “চৈতন্তমক্্রল” রচনা! করেন। 
জয়ানন্দের “চৈতন্যমঙ্গলে? চৈতন্তাদেব সম্থদ্ধে অনেক নৃতন নৃতন তথ্য পাওয়া যাঁয়। 
চৈতন্যদেবের তিরোধাঁন সম্বন্ধে অন্য চরিতগ্রন্থ গুলি হয় নীরব না হয় অলৌকিক 
উক্তিতে পূর্ণ ; কেবল জয়ানন্দই এ সম্বন্ধে বিশ্বাসগ্রাহ্য বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াঁছেন; 
তিনি লিখিয়াছেন যে চৈতন্যদেবের মৃত্যুর মূল কারণ কীর্তনের সময় পায়ে ইট 
লাগিয়া আহত হওয়া । অবশ্য জয়ানন্দ যে তাহার গ্রন্থে চৈতন্যদেব সম্বন্ধে অনেক 
ভুল সংবাদ দিয়াছেন, তাহাঁও অস্বীকাঁর কর! চলে না। জয়ানন্দের চৈতন্যমক্গলে'ও 
(সযুগের সমাজ সম্বন্ধে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। 

জয়ানন্দের প্রায় সমসাময়িক কালেই লোচনদাস নামে জনৈক গ্রন্থকার “চৈতন্ত- 
মঙ্গল” নামে আর একটি বাংলা চরিতগ্রন্থ রচনা করেন। লোচনদাস ছিলেন 
চৈতন্দেবের পার্ধদ নরহরি সরকারের 'শিষ্ত । নরহরি সরকার “গৌরনাগরবাদ' 
নামে একটি নৃতন মতবাদ প্রচার করিয়াছিলেন, এই মতবাঁদ অন্ুমারে চৈতত্যদেব 
প্লকষ্ণের অন্ান্ত ভাবের মত নাগরভাবেও ভাবিত হইতেন। লোচনদ্ানের 
'চৈতন্যমঙ্গলে এই গৌরনীগরবাদের প্রতিফলন দেখা যাঁয়। লোচনদীস প্রধানত 
মুরারি গুণের গ্রন্থ অন্মূরণ করিয়া চৈতন্যচরিত বর্ণনা করিয়াছেন। মুরাঁরি 
গুপ্রের গ্রন্থের বহিভূ'ত ঘে সমস্ত সংবাদ লোচনদাঁস তীহার গ্রন্থে দিয়াছেন, সে- 
গুলির এতিহাঁসিক মূল্য সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া যাঁয় না। লোচনদাম প্রথম 
(শণীর কবি ছিলেন, সেই জন্ত তাহার “চৈতন্যমঙ্গলে'র কাব্যমূল্য অসামান্য । 

ষোড়শ শতাফীতে চূড়ামণিদাস নামে আর একজন গ্রন্থকার গৌরাঁন্গবিজয়। 
নামে একখানি বাংলা চরিত্তগ্রস্থ রচন1 করিয়াছিলেন । এই গ্রন্থে তথ্যের তুলনায় 
কল্পনা প্রাধান্য লাভ করিয়াছে বইটির মধ্যে অলৌকিক বর্ণনার খুব বেশী শির্র্শন 
পাওয়া যায়। 

এইসব গ্রস্থকারের পরে কষ্ণদান কবিরাজ “চৈতন্তচরিতাম্ত' নামক বিখ্যাত 
বাংলা চরিতগ্রস্থ রচনা করেন। কৃষ্ধদাদ কবিরাজের নিবান ছিল কাটোক্সার 
নিকটবর্তী বামটপুর গ্রামে। যৌবনে তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া ব্দাবনে চলিয়া 
যান এবং ছয় গৌশ্বামী--অর্থাৎ কূপ, সনাতন, জীব, রঘুনাথ দস, রুনা ভু ও 
গোপাল ভট্ের নিকটে শিক্ষা গ্রহণ করেন। কৃষণ্দাস সংস্কত ভাষায় কষ্ণলীল! 
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অবলম্বনে “গোবিন্দলীলামৃত' নাঁমক মহাকাব্য এবং বিন্বমঙ্গলের “কষ্ণকর্ণামুতে'র 
টাক! “সারঙ্গরজাঁ রচনা করেন। বুদ্ধ বয়সে তিনি বুন্দাবনের মহাস্তদের 
অনুরোধে “চৈতন্তচরিতামুত” রচন! করেন। “চতন্যচরিতামৃত তিনটি খণ্ডে 
বিভক্ত-_আদিলীলা, মধ্যলীলা ও অস্ত্যলীল! ; ইনার মধ্যে 'আদিলীলী"য় চৈতন্য- 
দেবের অন্যাসগ্রহণ অবধি জীবনকাঁহিনী, “মধ্যলীলা"য় সন্র্যাসগ্রহণের পরবর্তী 
ছয় বৎসরের তীর্থপর্যটন এবং “অস্তযলীলা*য় অবশিষ্ট জীবন বগিত হইয়াছে, তবে 
চৈতন্াদেবের মৃত্যুর বর্ণনা ইহাতে নাই । কষ্ণদাস কবিরাজ মূরারি গুপ্থের কড়চা, 
স্বরূপদাঁমোদরের কড়চ। (বর্তমানে পাওয়া যায় না) এবং রুন্দাবনদাসের “চৈতন্ত- 
ভাগবত" হষ্টতে তীহার গ্রন্থের উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন । বুন্দাবনদাসের 
“চৈতন্যভাঁগবতে” যে সমস্ত বিষয় বিস্তারিতভাবে বণিত হইয়াছে, তাহাদের 
অধিকাংশই কুষ্দাস সংক্ষেপে উল্লেখ করিঘা কর্তব্য শেষ করিয়াছেন ॥ অন্য 
বিষয়গুলি তিনি বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। “চতন্তচরিতামুতে'র আর একটি 
বৈশিষ্ট্য এই ঘে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের সমস্ত মূল তত্ব ইহার মধ্যে সংক্ষেপে বণিত 
হইয়াছে । এইজন্য এই গ্রন্থ শুধু চৈতন্যদেবের জীবনচরিত-গ্রস্থ হিসাবেই 
উল্লেখযোগ্য নহে, দর্শন-গ্রন্থ হিসাবেও ইহার একটি বিশিষ্ট মূল্য আছে। এই 
রস্থের কাঁব্মূল্যও অপরিসীম ; নীলাচলে বাঁসের সময়ে ঠেতন্যাদেবের “দিব্যোন্সাদ' 
অবস্থার যে বর্ণনা কষ্*্দাস দিয়াছেন, তাহ প্রথম শ্রেণীর কাব্য। “চৈতন্তা- 
চরিতামুত গ্রন্থের আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহা'র মধো লেখক অত্যন্ত সহজ 
সরল ভাষাঁয় অত্যন্ত জটিল দার্শনিক তত্বকে অবলীলাক্রমে বর্ণনা করিয়াছেন । ইহা! 
তাহার অপামান্য কৃতিত্বের পরিচয় । “চৈততন্তচরিতামুতে'র ভাষায় স্থানে স্থানে 
হিন্দী ভাষার প্রভাব দেখ! যাঁয়, লেখক দীর্ঘকাল বুন্দাবনে বাস করিয়াছিলেন 
নলিয়াই এইরূপ হইয়াছে । রুষ্দাস কবিরাজ অসাধারণ বিনয়ী লোক ছিলেন, 
“চৈতগ্যচরিতামুত গ্রন্থে নানাভাবে তিনি নিজের দৈন্য প্রকাঁশ করিয়াছেন । 
চৈতগ্ঠচরিতগ্রস্থগুলির মধ্যে “চৈতন্যচরিতামৃত" নানা দিক দিয়াই শ্রেষ্ঠত্ব দাবী 
করিতে পারে । তবে উহার একমাত্র ক্রুটি এই যে, ইহাঁর মধ্যে অলৌকিক বর্ণনার 
কিছু আধিক্য দেখা যায়। 

“চৈতগ্চরিতামুতে'র পরেও আরও কয়েকটি চৈতন্যাচরিতগ্রস্থ রচিত হইয়া 
ছিল, কিন্তু সেগুলি তেমন উল্লেখযোগ্য নহে। তবে নিত্যানন্দদাসের “প্রেম- 
বিলাস, মনোহর দলের “অন্থরাগবল্পী* নরহরি চক্রবর্তীর “ভক্তিরত্বাকরঃ ও 
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নিরোত্তমবিলাস' প্রভৃতি গ্রন্থের নাম এই প্রনঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে । এই 
বইগুলির মধ্যে অনেক বৈষ্ণব মহান্তের জীবনী এবং বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ইতিহাস 
বণিত হইয়াছে । “প্রেমবিলাস'-রচয়িতা নিত্যানন্দদান ছিলেন নিত্যানন্দের স্ত্রী 
জাহৃব। দেবীর শিষ্য ; এই বইটি সপ্তরশ শতকের গোড়ার দিকেই রচিত হইয়াছিল, 
তবে ইহাঁর মধ্যে পরবর্তী কালে অনেক প্রক্ষিপ্ত উপাদান প্রবেশ করিয়াছে । 
মনোহর দাসের 'অন্ুরাগবল্লী” ১৬৯৬ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়? ইহার মধ্যে মুখ্যত 
শ্রীনিবাস আচারের জীবনী বণিত হইয়াছে । নরহরি চক্রবর্তীর “ভক্কিরত্বীকর, 
সুবিশাল গ্রন্থ ; ইহার মধ্যে প্রমাণ লহযোগে শ্রীনিবাদ আচাধ প্রমুখ বৈষুব 
আচার্ধদের জীবনী ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ইতিহাঁন বণিত হইয়াছে, অধুনালুপ্চ 
কয়েকটি গ্রন্থ সমেত বহু গ্রস্থ হইতে উদ্ধৃতি দেওয়া হইয়াছে, জীব গোস্বামী ও 
নিতানন্দের পুত্র বীবভদ্র গোষ্বামীর লেখা কয়েকটি পত্র অবিকলভাবে উদ্ধত 
করা হইয়াছে এবং নবদ্বীপ ও বুন্দাবনের বিশদ ও উজ্জ্বল বর্ণন। দেওয়া হইয়াছে । 
এই সমন্ত কারণে 'ভক্তিরত্বীকর'-এর মুল্য অপরিসীম ; নরহরি চক্রবর্তীর অপর 
গ্রন্থ “নরোত্তমবিলাস” ক্ষুদ্রতর গ্রন্থঃ ইহার মধো নরোত্তম দাসের জীবনী বণিত 
হইয়াছে । নরহরি চক্রবন্তীর ছুইটি গ্রন্থই অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে রচিত 
হ্ইস্বাছিল। তিনি শ্রানিবানচরিত্র' নামে অধুনালুপ্ত আর একটি গ্রন্থও লিখিয়া- 
ভিলেন । 


৮। বৈষ্ণব নিবন্ধ-সাহিত্য 

বাংলার বৈষ্ব সাহিতোর একটি গৌণ শাখ। নিবদ্ব-সাঁহিত্য | বৈষ্ণবদের 
পক্ষে প্রয়োজনীয় নানা বিষ আলোচন! করিয়া ছোঁট বড় অনেকগুলি নিবন্ধ-গ্রন্ 
বাংলায় রচিত হইয়াছিল । 

ইহাদের মধ্যে এক শ্রেণীর নিবন্ধ-গ্রন্থে বৈষ্ণব ধর্ম, দর্শন ও রসশাস্ত্র সম্বন্ধীয় 
বিভিন্ন তত্ব আলোচিত হইয়াছে । এই শ্রেণীর গ্রস্থগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
বুন্দাবনের গোশ্বামীদদের রচনাবলী ও “চৈতন্যচরিতামৃত'কে অন্ুরণ করিয়াছে, 
মাত্র অল্প কয়েকটি ক্ষেত্রে রচয়িতার! নিজেদের স্বাতত্্রা দেখাইয়াছেন। এই 
শ্রেণীর নিবন্ধ-গ্রস্থের মধ্যে প্রধান কবিবল্পতের “রলকদস্ব' (রচনাকাল ১৫৯৯ খ্রীঃ ), 
বামগোপাল দাসের 'রসকল্পবলী” (রচনাকাল ১৬৭৩ শ্রীঃ) এবং রামগোপাল দাসের 

২৬ 
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পুত্র গীতাম্বর দাসের 'রসমঞ্জরী' ও 'অষ্টরসব্মাখ্যা' ( রচনাকাল স্টদশ শতকের 
শেষ ভাগ )। 

আর এক শ্রেণীর নিবন্ধ-গ্রন্থে বৈষ্ণব ভক্তদের নামের তালিক। এবং গুরুশিত্য- 
পরম্পরা বর্িত হইয়াছে । এই জাতীয় রচনার মধ্যে দৈবকীনন্দনের “বৈষ্ণব- 
বন্দনা” (রচনাকাল ষোড়শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ)এবং রামগোপালদাঁল ও রসিকদাসের 
'শাঁখানির্ণয়” (রচনাকাল সপ্তদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ) উল্লেখ কর! ' যাইতে 
পারে। | 


৯ | কঝমঙ্গল 


কৃষ্ণলীল1! অবলম্থনে যে সমস্ত আখ্যানকাব্য রচিত হইয়াছিল সেগুলিও বৈষ্ণব 
সাহিত্যের অন্তর্গত। এই আখ্যানকাব্যগুলিকে 'কুষ্ণমঙ্গল* বল হয়। 

চৈতন্ত-পরবর্তী যুগের সর্বপ্রথম ও সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় কৃষ্ণমন্বল কাব্যের 
রচয়িতা মাঁধবাচার্ধয । ইনি সম্ভবত চৈতন্যদেবের সমসাময়িক ছিলেন। কাহারও 
কাহারও মতে ইনি চৈতন্দেবের শ্টালক ছিলেন ; কিন্তু এই মতের সত্যত। 
সন্বন্ধে কোন প্রমাণ নাই। 

মাধবাঁচার্যের শিষ্য কৃষ্দদাসও একখানি “কিষ্ণমঙ্গল” রচনা করিয়াছিলেন । 
ইহার মধ্যে দনিখণ্ড, নৌকাখণ্ড প্রভৃতি ভাঁগবতবহিভূত লীল৷ বনিত হইয়াছে। 
কষ্খা বলিয়াছেন যে তিনি “হরিবংশ? হইতে এগুলি সংগ্রহ করিয়াছেন। কিন্তু 
“হরিবংশ'-পুরাঁণের বর্তমানপ্রচলিত সংস্করণে এগুলি পাওয়া যায় না। সম্ভবত 
সেযুগে হরিবংশ' নামে অন্ত কোন সংস্কৃত গ্রন্থ ছিল এবং তাহাঁর মধ্যে দানখণ্ড 
প্রভৃতি লীল৷ বণিত ছিল। 

কবিশেখরের গোপাঁলবিজয়'-ও কৃষ্ণমঙ্গল কাব্য। এই বইটি ১৬০০ খ্বীঃর 
কাছাকাছি সময়ে রচিত হইয়াছিল। “গোঁপালবিজয়” বৃহদায়তন গ্রন্থ এবং 
শক্তিশালী রচন] । 

সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভবনিন্দ নামক জনৈক পূর্বব্গীয় কবি “হরিবংশ? 
নামে একখানি কৃষ্ণমঙ্গল কাব্য রচনা করিয়াছিলেন । এই কাঁব্যটিতেও দানখণ্ডঃ 
নৌকাখণ্ড প্রভৃতি বণিত হইয়াছে এবং কৃষ্দদাসের মত ভবানন্দও বলিম্মাছেন 
যে তিনি ব্যাসের “হরিবংশ” হইতে এগুলি সংগ্রহ করিয়াছেন। কাঁব্যটি 
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রচনা হিসাবে প্রশংসনীয়, তবে ইহাতে আদিরসের কিছু আধিক্য দেখা 
যায়। 

এইনব “কষ্ণমঙ্গল' ব্যতীত গোবিন্দ আচার্ধ, পরমাঁনন্দ এবং ছুঃখী শ্যামদাস 
বূচিত “কৃষ্ণমঙ্গল" গ্রন্থগুলিও উল্লেখষোগ্য ৷ এই বইগুলি ষোড়শ শতাব্ীর বচন] । 
সপ্তদশ শতাব্দীর কৃষ্ণমঙ্গল কাঁব্যগুলির মধ্যে পরশুরাম চক্রবর্তী রচিত 'কৃষ্ণমঙ্গল, 
ও পরশুরাম রায় রচিত “মাধবসঙ্গীত'-এর নামও উল্লেখ করা যাইতে পারে। 
অষ্টাদশ শতাব্দীর বিশিষ্টতম কৃষ্ণমঙ্গল-রচয়িতা হইতেছেন “কনিচন্দ্র* উপাঁধিধারী 
শঙ্কর চক্রবর্তী; ইনি বিঞ্ুপুরের মল্লবংশীয় রাঁজা গোপালসিংহের ( রাঁজত্বকাল 
১৭১২-৪৮ শ্রীঃ ) সভাকবি ছিলেন; ইহাঁর কৃষ্ণমঙ্গল কাবা অনেকগুলি 'খণ্ডে 
বিভক্ত ; প্রতি খণ্ডের অজজ্্র পুঁথি পাঁওয়া গিয়াছে; শঙ্কর চক্রবরা কবিচন্তর 
বায়ায়ণ, মহাভারত, ধর্মমর্জল ও শিবায়নও রচনা করিয়াছিলেন ; ইহার লেখা 
কাবাগুলির মত পুথি এ পর্যন্ত পাওয়া গিয়াছে, তত পুঁথি আর কোন 
বাংল! গ্রন্থের মিলে নাই। 


১০। সহজিয়া! সাহিত্য 


"নহজিয়।” নামে (নামটি আধুনিক কালের স্থষ্টি) পরিচিত সম্প্রদায়ের লোকেরা! 
বাহ্ৃত বৈষ্ণব ছিলেন, কিন্তু ইহাদের দীর্শনিক মত ও সাঁধন-পদ্ধতি দুইই গৌডীয় 
বৈষ্ণবদের তুলনায় স্বতপ্ব। ইহারা বিশ্বা করিতেন যাহা কিছু তত্ব ও দর্শন সবই 
মানুষের দেহে আছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবের! পরকীয়া! প্রেমকে সাঁধনার রূপক হিসাঁবে 
গ্রহণ করিয়াছেন, বাস্তব জীবনে গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু সহজিয়! সাধকের! 
বাস্তব জীবনেও পরকীয়া প্রেমের চর্চা করিতেন, ইহাঁদের বিশ্বাম ছিল যে ইহারই 
মধা দিয়া সাধনায় সিদ্ধি লাভ করা সম্ভব । সহজিয়ার! মনে করিতেন ঘে, বিল্ব- 
মঙ্গল, জয়দেব, বিগ্ভাপতি, চণ্তীদা, রূপ, সনাতন, কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রভৃতি 
প্রাচীন সাধক ও কবির৷ সকলেই পরকীয়া-সাধন করিতেন। 

সহজিয়াদেরও একটি নিজন্ব সাহিত্য ছিল এবং তাহার পরিমাণ স্বিশাল। 
সহজিয়া-সাহিত্যকে ছুইভাগে তাগ করা যাইতে পাঁরে--পদীবলী ও নিবন্ধ-সাহিত্য। 
এ পর্যস্ত বহু সহজিয়া পদ ও সহজিয়! নিবন্ধ পাওয়া গিয়াছে। ইহাদের মধ্যে কিছু 
উৎকৃষ্ট রচনা থাঁকিলেও অধিকাংশই নিতীস্ত অকিঞ্চিৎকর রচন।। অনেক রচনায় 
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অক্লীল ও রুচিবিগহিত উপাদানও দেখিতে পাওয়া যাঁয়। সহজিয়া লেখকেরা 
নিজেদের রচনায় প্রায়ই রচয্ষিতা হিলাবে নিজেদের নাম না দিয়া বিছ্যাপতি, 
চণ্তীদীস, নরহরি সরকার, রঘুনাথ দস, রুষ্ঙদাস কবিরাজ, নরোত্তম দাস প্রভৃতি 
প্রাচীন কবি ও গ্রস্থকাঁরদের নাম দিতেন । নিজেদের নামে ধাহার1 সহজিয়া পদ 
ও নিবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে মুকুন্দদাস, তকণীরমণ, বংশীদাঁস প্রভৃতির 
নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। | 


১১। অনুবাদ-সাহিত্য 
রামায়ণ মহাভারত, ভাগবত এবং অন্যান্য বহু সংস্কৃত গ্রস্থ বাংলায় অনুদিত 
হইয়াছিল। কিছু কিছু ফাঁণী এবং হিন্দী বইও অনূদিত হইয়াছিল। তবে এই 
অনুবাদ প্রায়ই আক্ষরিক অনুবাদ নয়, ভাঁবান্বাদ। ইহাদের মধ্যে কবির স্বাঁদীন 
রচন1 এবং বাঁংল1 দেশেব এঁভিহা-অন্পাবী মুলাতিরিক্ত বিষয় প্রায়ই দেখিতে 
পাঁওয়] যাষ়। 


(ক) রামায়ণ 

বাংলার অন্থবাদ-সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার খধো রাঁমায়ণের কথাই প্রথা 
বলিতে হয়। প্রথম বাংল! রামায়ণ-রচয়িতা কৃকিবাঁল সম্বন্ধে পূর্বে আলোচন' 
করা হইয়াছে । ইহার পরে ষোড়শ শতকে রচিত শহ্করদেব ও মাধন কন্দলীল 
রাষায়ণের নাঁম উল্লেখ করা যাইতে পারে। শঙ্কবদেব আসামের বিখ্যাত বৈষস 
ধর্মপ্রচারক | শূদ্র হইয়াও তিনি ব্রাহ্মণদের দীক্ষা দিতেন, এই অপরাধে তাহাকে 
স্বদেশে নিগৃহীত হইতে হয়। তখন তিনি কাঁমতা (কাঁচবিহার) রাঁজ্যে পলাইয়' 
আসেন এবং কাঁমতা-রাজের আশ্রয়ে অবশিষ্ট জীবন কাটাইয়া পরলোকগমন 
করেন। মাধব কন্দলী শঙ্করদেবের পূরবী কবি । *শ্রীমহাঁমাঁণিক্য বরাহ রাঁজাব 
অনুরোধে” ইনি ছয় কাগু রামায়ণ রচনা করেন। উত্তরকাগডটি লেখেন শঙ্করদেব। 
প্রাচীন বাংলা ও প্রাচীন অসমীয়া ভাষার মধ্যে প্রায় কিছুই পার্থক্য ছিল ন'। 
এই. কারণে, মাঁধব কন্দলী ও শঙ্গরদেব আসামের অধিবাসী হইলেও ইহাদের 
রচিত রাঁমায়ণকে প্রাচীন বাংল সাহিত্যের অস্ততুক্তি করা যাইতে পারে। 


বাংলা সাহিত্য 8০৫ 


সপ্তদশ শতীব্বীর বাংলা রামাঁয়ণ-রচয়িতাদের মধ্যে “অদ্ভুত আঁচার্ধ* নামে 
পরিচিত জনৈক কবির নাম বিশেষভাঁবে উল্লেখযোগ্য। ইহার প্ররুত নাম 
নিত্যানন্দ। প্রবাঁদ এই যে, সাত বৎসর বয়সে অক্ষরপরিচয়হীন অবস্থায় ইনি 
মুখে মুখে রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন; এই অদ্ভুত কাঁজ করিয়াছিলেন 
বলিয়া ইনি “অদ্ছুত আচার্য” নাম পায়াঁছিলেন ; মতান্তরে, ইনি সংস্কৃত অদ্ভুত- 
বামায়ণ অবলম্বনে বাঁংল1 রামায়ণ লিখিয্াছিলেন বলিয়া ইহার নাম “অদ্ভূত-আ চার্য” 
হইয়াছিল ? আর একটি মত এই যে, ইহার নাম “অদুত-আঁচীর্ধ* আদপে ছিল না, 
লিপিকর-প্রমাদে “অদ্ভুত আশ্চধ রামায়ণ” কথাটিই “অদ্ভুত আচার্য রামায়ণ-এ 
পরিণত হইয়াছে এবং তাহা হইতেই নকলে ধরিয়া লইয়াছে যে কবির নাম 
অদ্ভুত আচার্য । মে যাহা হউক, “অক্ষত আচাধ” রচিত রামায়ণটি বেশ 
প্রশংসনীয় বচনা। উচাঁতে সপতী সুমিত্রার সমব্যথিনী স্সেহময়ী কৌশল্যার চরিত্রটি 
“যরূপ জীবন্ত হইয়ান্ে, তাহার তুলনা বিরল। “অদ্ভুত আঁচীর্ধ”্র রামায়ণ এক 
সময়ে উত্তরবঙ্গের খুব জনপ্রিয় ছিল, ত্র অঞ্চলে তথন কুত্তিবাঁপী রাঁমায়ণের তেমন 
প্রচার ছিল নাঁ। বর্তমীনে “অদ্ভুত 'আচার্ষ'্র রামায়ণ তাহার জনপ্রিয়তা 
হারাইয়াছে বটে, তবে ইহার অনেক অংশ কৃত্তিবাসী রামায়ণের মধ্যে প্রবেশ করিয়া 
এখন কৃত্তিবাসেরই নামে চলিয়। যাইতেছে । 

ইহারা ভিন্ন আরও অনেক বাঙালী কবি রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন । 
কয়েকজনের নাম এখানে উল্লিখিত হইল--দিজ লক্ষ্মণ, কৈলাস বন্থ, ভবানী দাস, 
কবিচন্্র চক্রবর্তাঁ, মহানন্দ চক্রবতী, গল্গারাম দত্ত, রুষ্তদান। ১৭৬২ গ্রীষ্টাবে 
বচিত রামানন্দ ঘোষের রামায়ণের কিছু বৈশিষ্ট্য আছে; এই রাঁমায়ণে রামানন্দ 
নিজেকে বুদ্ধদেবের অবতার বলিয়াছেন। ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে আর একটি বাংলা 
রামাঁয়ণের রচনা সম্পূর্ণ হইয়াছিল । এটি বীকুড়া-নিবাসী জগতরাম বন্দ্যোপাধ্যায় 
ও তাহা পুত্র রামপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ছুইজনে মিলিয়া রচনা করেন। 


(খ) মহাভারত-_কাশীরাম দাস 
বাংলা মহাভাঁরত রচন। সুরু হয় আলাউদ্দীন হোসেন শাহের রাজত্বকালে 
(১৪৯৩-১৫১৯ শ্রীঃ)। হোসেন শাহ কর্তৃক নিযুক্ত চট্টগ্রামের শাসনকর্তা পরাগল 
থান মহাভারত শুনিতে খুব ভালবাসিতেন, কিন্তু সংস্কৃত মহাভারতের মর্ম ভাল- 


৪০৬ বাংল! দেশের ইতিহাস 


ভাবে গ্রহণ করিতে পারিতেন ন1। তাই তিনি তাহার সভভাকবি কবীন্দ্র পরমেশ্বরকে 
দিয়! একথাঁনি বাংল। মহাভারত রচন। করান । এইটিই প্রথম বাংল! মহাভারত 
এবং সম্ভবত উত্তর ভারতে প্রচলিত কোন আধুনিক ভারতীয় ভাষায় লেখা প্রথম 
মহাভারত । ককবীন্দ্র পরমেশ্বরের মহাভারতখানি স্খপাঠ্য, তবে সংক্ষিঞ্ঠ। 

পরাঁগল খানের পুত্র ছুটি খান (প্রত নাম নসরৎ খাঁন) ত্রিপুরার বিরুদ্ধে 
অভিযানে অংশ্রগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তিনি দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গে হোসেন' শাহের 
অধিকৃত অঞ্চলবিশেষের শাসনকর্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি জৈমিনি রচিত 
মহাভারতের অশ্বমেধ-পবের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। তাঁই তিনি তাহার সভাকবি 
শ্রীকর নন্দীকে দিয়া জৈমিনির অশ্বমেধ-পর্বকে বাংলায় ভাবাহুবাদ করান। 
শ্রীকর নন্দীর এই মহাভারত হোসেন শাহের রাজত্বের শেষ দিকে অথবা নসরৎ 
শাহের রাজত্বকালে রচিত হয়। 

পূর্ববঙ্গের যে মহাভারতটির প্রচাঁর সর্বাপেক্ষা! অধিক ছিল, সেটির প্রায় আগা- 
গোড়ায়ই অগ্ুয়ের ভণিতা। পাওয়া যাঁয়। ইহ1 হইতে অনেকে মনে করেন এই 
মহাভারতের রচয়িতার নাম লঞ্জয়। কিন্তু অন্তান্ত পণ্ডিতদের মতে এই সঞ্জয় 
মহাভারতের অন্যতম চরিত্র সঞ্জয় ভিন্ন আর কেহই নহে, তাহারই নামে ইহাতে 
কবি ভণিতা দিয়াছেন। শেষোক্ত মতই সত্য বলিয়া মনে হয়। কোন কোন 
পুঁথিতে লেখা আছে যে, হরিনারায়ণ দেব নামে জনৈক ভরদ্বাজ-বংশীয় ব্রাহ্মণ 
“সপ্তয়' নামের অন্তরালে নিজেকে গোপন রাখিয়া এই মহাভারত রচনা করিয়া- 
ছিলেন । দীনেশচন্দ্র সেনের মতে সঞ্জয়ের মহাভারত ককবীন্দ্র পরমেশ্বরের মহা- 
ভারতের পুর্বে রচিত হয় এবং ইহাই প্রথম বাংল! মহাঁভারত। কিন্তু এই মতের 
সমর্থনে বিশেষ কোন যুক্তি নাই। কবীন্দ্র পরমেশ্বরের মহাভারতে উহার রচনার 
যে ইতিহাস পাওয়া যায়, তাহ! হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে উহার পূর্বে 
অস্তত পূর্ববঙ্ধে কোন বাংলা মহাভারত রচিত হয় নাই। 

আর একজন বিশিষ্ট মহাঁভারত-রচয়িতা নিত্যানন্দ ঘোষ। ইনি সম্ভবত 
বোঁড়শ শতাব্দীর লোক । ইহার মহাভারত আকারে বুহৎ এবং ইহার প্রচার 
পশ্চিম বঙ্গেই সমধিক ছিল। 

যৌড়শ শতাব্দীতে রচিত অন্তান্ত বালা মহ1ভাঁরতের মধ্যে উড়িস্যার শেষ 
স্বাধীন হিন্দু রাজ! মুকুন্দদেবের বাঙাঁলী সভাকবি দ্বিজ রঘুনাথ রচিত “অশ্থমেধপর্ব” 
উত্তর রাঢের কি বাঁমচন্দ্র খান রচিত “অশ্বমেধপর্ব" এবং কোচবিহারের রাঁজসভার 
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আশ্রিত দুইজন কবির রচনা--রামসরম্বতীর “বনপর্ব” ও গীতাম্বর দাসের “নল- 
দূময়স্তী-উপাখ্যান'এর উল্লেখ করা যাইতে পারে । 

ইহাদের পরে কাশীরাম দাম আবির্ভূত হন। কাশীরামের পুরা নাম 
কাশীরামদাস দেব। তাহার পিতার নাম কমলাকান্ত দেব। তীহাঁর তিন পুত্র-- 
জ্যেষ্ঠ কৃষ্ণদা, মধ্যম কাশীরামদাপ, কনিষ্ঠ গদাধরদাস। ইহাদের আদি নিবাস 
ছিল বর্ধমান জেলার কাঁটোয়া মহকুমার অন্তর্গত ইন্দ্রাবনী ব। ইন্দ্রাণী পরগনার 
কোন এক গ্রামে । গ্রামটির নাম কোন পু'থিতে “সিঙ্গি* কোন পুথিতে “সিদ্ধি? 
পাওয়া যায়। তবে কমলাকাস্ত দেব দেশত্যাগ করিয়া উড়িষায় বসতি স্থাপন 
করিয়াছিলেন। সেখানেই কাশীরাঁমদাসের মহাভারত রচিত হয়। 

বর্তমানে ষে অষ্টাদশ-পৰ মহাভারত কাশীরামদাসের নামে প্রচলিত, তাহার 
সবখানিই কাশীরামদাসের রচন। নহে। ইহার নমগ্র আদিপর্ব, সভাপর্ব ও বিরাট- 
পর্ব এবং বনপর্ধের কিয়দংশু কাশীরামের লেখনীনিঃস্গত। এই সাড়ে তিনটি পর্ব 
রচনা করিয়া কাশীরামদাঁস পরলোকগমন করেন, মৃত্যুকালে তাহার সম্পকিত 
্রাতুদ্ুত্র নন্দরামণাসকে তিনি অন্থুরোধ জানান তাহার আরন্ধ কাধ শেষ করিবার 
জন্ত। নন্দরাম ইহার পর আর কয়েকটি পব রচনা করেন, কিন্তু তিনিও 
মহাভারত শেষ করিতে পারেন নাই। অন্য বহু কৰি মিলিয়! কিছু কিছু লিখিয়া 
এই মহাভারত শেষ করেন। যে সমস্ত পর্ব কাশীরামদাঁন লিখেন নাই, সেগুলিতে 
তাহাদের প্রকৃত রচয়িতাদেরই ভণিতা৷ আদিতে ছিল, কিন্তু পরবর্তাকালে এই 
মহাভারতের লিপিকর, গায়ন ও প্রকাশকরা! এসব কবির ভণিতা তুলিয়া দিয়! 
সর্বত্র কাশীরামদাসের ভণিতা বসাইয় দিয়াছেন। ফলে এখন সমগ্র মহাভারত" 
খাঁনিই কাশীরামদীসের নামে চলিয়া যাইতেছে। 

কাশীরাঁমদানের মহাভারতের বিরাটপর্বের কোন কোন পু'খিতে যে রচনাঁকাল- 
বাচক ক্লোক পাওয়। যাঁয়, তাহা হইতে জানা যাঁয় যে এঁ পর্বের রচনা ১৬০৪-০৫ 
্ষ্টান্দে সম্পূর্ণ হয়। কাশীরামদাসের লেখা অন্যান্য পর্বগুলি ইহার কিছু আগে 
বা পরে রচিত হইয়াছিল বলিয়! ধরিয়া! লওয়া যাইতে পারে। কাঁশীরামদাসের 
অনুজ গরাধরদাস ১৬০২ খ্রীষ্টাব্দে 'জগন্নাথমঙ্জল নামে একটি কাব্য লিখিয়াছিলেন, 
এই কাব্যে সিনি কাপীরামদাসের মহাভারত রচনার উল্লেখ করিয়াছেন । স্বতরাং 
কাঁণিরামদাসের রচিত পর্বগুলির রচনকালের অধস্তন সীমা ১৬৪২ শ্রী: । 

কামঈীরামদীলের রচিত পর্যগুলি 'হইতে বুঝা ধায় ষে, কাশীরাম একজন শ্রেষ্ঠ 
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কবি ছিলেন। বিষ্ণুর মোহিনী-রূপ ধারণ, দ্রৌপদীর হ্বয়ংবর-সভা প্রভৃতি বিষয়ের 
বর্ণনায় কাশীরাম অতুলনীয় দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। কাশীরামের মহাভারত 
বাংলাদেশে অনামান্ত জনপ্রিয়ত লাভ করিয়াছিল, এক কৃত্বিবাস ছাড়া আর কোন 
কবির রচনা অনুরূপ জনপ্রিয়তা লাভ করিতে পারে নাই । কৃত্তিবাসের রাঁমায়ণের 
মত কাশীরামদ্াসের মহাভারতও বাঙালীর জাতীয় কাব্য। কিন্তু কৃত্তিবাস শুধু 
বাংল৷ রামায়ণের শ্রেষ্ট রচয়িতা নহেন, সেই সঙ্গে আদি রচয়িতাও। স্তরে 
কাশীরামদাসের পূর্বেই অনেক কবি বাংলা মহাভারত রচন] করিয়! কাশীরামকে 
পথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এই কারণে কাশীরামদাঁসের অপেক্ষ! কৃত্তিবাসের 
কৃতিত্ব অধিক। 

কাশীরামদাসের মহাভারত অভ্ূ্তপূর্ব্ব জনপ্রিয়তা লাঁভ করার ফলে তাহার 
পূর্ববতা কবিদের রচিত বাংল মহাভারতগুলি অচিরে বিস্বৃতির জগতে চলিয়! 
গেল। কাশীরামদানের পরে সপ্তদশ শতকে ঘনশ্যাম দাস, অনস্ত মিশ্র, রাজেন্দ্র দাস, 
রামনারায়ণ দত্ত, রামকৃষ্ণ কবিশেখর, শ্রীনাথ ব্রাহ্মণ প্রভৃতি কবিগণ এবং অষ্টাদশ 
শতকে কবিচন্দ্র চক্রবর্তী, যীবর সেন, তৎপুত্র গঙ্গাদাস সেন, “জ্যোতিষ ব্রাক্মণ* 
বাস্থদেব, জ্রিলোৌচন চক্রবর্তাঁ, 'দৈবকীনন্দন, কৃষ্ণরাঁম, রাঁমনারাঁয়ণ ঘোষ, লোকনাথ 
দত্ত প্রভৃতি কবিরা বাঁংল মহাভারত রচন| করেন। অবশ্য সম্পূর্ণ মহাভারত খুব 
কম কবিই রচনা করিয়াছিলেন, অধিকাংশই মহাভারতের অংশবিশেষকে বাংলা 
রূপ দিয়! ক্ষান্ত হইয়াছেন। ই“হাঁদের কাহারও রচন1 বিশেষ জনপ্রিয় হইতে পারে 
নাই। 


(গ) ভাগবত 


রামায়ণ ও মহাভারতের মত ভাগবতেরও বাংল] অনুবাদ হইয়াছিল, তবে খুব 
বেশী হয় নাই। চৈত্তন্তদেবের সমসাময়িক এবং চৈতন্যদেবের ঘ্বারা 'ভাগবতাচার্ধ' 
উপাধিতে ভূষিত বরাহনগর-নিবাঁসী কবি রদুনাথ পণ্ডিত “কুষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী” নাম 
দিয়া! ভাঁগবতের অনুবাদ করেন ; কিন্ত তাগবতের বারটি স্বন্ধের মধ্যে প্রথম নয়টি 
স্বদ্ধের তিনি সংক্ষিপ্ত ভাবান্বাদ করিয়াছিলেন এবং শেষ তিনটি স্কন্ধের আক্ষরিক 
অনুবাদ করিয়াঁছিজেন। ইছার পর আসামের ধর্মপ্রচারক শঙ্করদেব কামতারাঁজের 
আশ্রয়ে খাঁকিয়া ভাগবতের কয়েকটি স্বন্ধের অনুবাদ করিয়াছিলেন। সংচদশ 
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শতকের মধ্যভাগে সনাতন চক্রবর্তী নামে একজন কবি সমগ্র ভাগবতের বঙ্গানুবাদ 
করেন--১৬৫৭ শ্ীষ্টাব্দে তাহার অঙহ্ুবাঁদ সম্পূর্ণ হয়। সপ্তদশ শতকের শেষ দশকে 
সনাতন ঘোষাল বিছ্যাবাগীশ নামে আর একজন কবি কটকে বসিয়া ভাগবতের 


প্রথম নয়টি স্বদ্ধের আক্ষরিক অন্বাদ করেন; ইনি ছিলেন “কলিকাতা ঘোষাল 
বংশের” সম্তান | 


(ঘ) অন্যান্য অনুবাদ-গ্রন্থ 
রামায়ণ, মহাভারত এবং ভাগবত ভিন্ন অন্যান্য কোন কোন সংস্কৃত গ্রন্থ 
বাংলায় অনূদিত হইয়াছিল। তবে সেগুলি সাহিত্যস্ষ্টি হিসাবে উল্লেখযোগ্য 
কিছু হয় নাই । হিন্দী এবং ফাসী ভাষার যে সমস্ত গ্রন্থ বাংলায় অনুদিত হইয়াছিল, 
তাহাদের অধিকাংশেরই অন্গবাদক মুসলমান । পরবর্তী প্রসঙ্গে সেগুলি সন্ধে 
অ।লোচন। কর হইতেছে । 


১২। বাংল। সাহিত্যে মুসলমানের দান 


বাংল! সাহিত্যের মুসলমীন লেখকের! হিন্ু লেখকর্দের তুলনায় অপেক্ষাকৃত 
পরে অংশগ্রহণ করিতে আরম্ভ করেন। কারণ, বাঙালী মুসলমানদের মাতৃভাষা 
যে আরবী বা ফ'সী নহে-_বাংলা, ইহা উপলব্ধি করিতে তীহাদের কয়েক শতাব্দী 
লাগিয়াছিল। | 

বাংলা লাহিত্যে মুসলমান লেখকেরা এমন একটি নৃতন বন্ত দিয়াছেন, যাহা 
হিন্দু লেখকের! দিতে পারেন নাই । ধর্মনিরপেক্ষ বা লৌকিক কাব্য এবং বিশুদ্ধ 
প্রণয়মূলক কাব্য প্রাচীন বাংল! সাহিত্যে তাহাঁরাই প্রবর্তন করিয়াছেন। হিন্দুরা 
প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের যে সমস্ত ধারায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, তাহাদের 
প্রায় সবই ধর্মমূলক, কাঁরণ হিন্দুরা সাছিত্যকে ধর্ষচর্ঠার মাধ্যম হিনাবে ব্যবহার 
করিতেন। কিন্তু মুললমানর! লাহিত্যচর্চার মধ্য দিয়া ধর্মচর্চার কোন প্রয়োজন 
অনুভব করেন নাই; এইজন্য তাহার] ধর্মনিরপেক্ষ বা বিশুদ্ধ প্রণয়মূলক বিষয় 
অবলম্বনে বহু কাব্য রচন। করিয়াছেন । অবশ্য ধর্মমূলক বিষয় অবলম্বনেও তাহারা 
লিরিক়্াছেন। 47 
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ষোড়শ শতাব্দী হইতে মুসলমান লেখকদের বাংল] রচনার সাক্ষাৎ পাই । এই 
শতাব্দীতে সাঁবিরিদ খান নামে একজন মুসলমান কবি একখানি “বিছ্যাঁস্থন্দর' কাব্য 
রচনা করেন । ইহার ভাঁষ। বেশ প্রাচীন । কবিকল্পনাতেও স্থানে স্থানে অভি- 
নবত্বের পরিচয় পাওয়া যাঁয়। লেখকের সংস্কৃত-জ্ঞানের পরিচয়ও কাব্যের মধ্যে 
মিলে। | 
ষোড়শ শতাব্দীর আর একজন .বিশিষ্ট বাঙালী মুসলমান কবি গ্রামের 
পরাঁগলপুর-নিবাসী কবি সৈয়দ জুলতান। ইনি 'জ্ঞান প্রদীপ, “নবীবংশ এবং শবে 
মেয়েবাজ' নামে তিনখানি গ্রন্থ রচন! করিয়াছিলেন ॥ প্রথম গ্রন্থটিতে যোগসাঁধনার 
তত্ব, দ্বিতীয়টিতে বারজন নবীর জীবনকাহিনী এবং তৃতীয়টিতে হজরৎ মুহম্মদের 
জীবনকাহিনী বর্ণিত হইয়াছে । 'নবীবংশ+ বইথানি আয়তনে খুব বিরাট । 

জৈহুদ্দীন নামে আর একজন কবি 'রস্থুলবিজ্য়” নাম দিয়া হজরৎ মুহদ্মদের 
জীবনকাহিনী বর্ণনা করিয়া একটি কাব্য লিখিয়াছিলেন। ইনি সম্ভবত ষোড়শ 
শতাব্দীর লোক। “ইছপ খাঁন” অর্থাৎ ঘুহ্ুফ খান নামে একজন ব্যক্তি জৈনু- 
দ্দীনের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন । 

সৈয়দ স্বলতানের শিষ্য মোহাম্মদ খান একজন শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন। ইনি ১০৫৬ 
হিজর বা ১৬৪৫ খ্রীষ্টাব্দে “মক্ত,ল হোসেন? নাষে একখানি কাব্য লিখিয়াছিলেন । 
এই কাব্যটিতে কারবালার করুণ কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে ৷ মোহাম্মদ খান সংস্কৃত 
ভাষা যে খুব ভাল জানিতেন এবং হিন্দু পুরাণনমূহ যে তীহাঁর ভাল করিয়া পড়া 
ছিল, তাহার পরিচয় তাহার এই কাব্য হইতে পাঁওয়া যায়। তাহার রচনা-রীতি 
অত্যন্ত পরিশ্তদ্ধ। মোহাম্মদ খান “সত্য-কলি-বিবাঁদ-সংবাঁদ' বা “যুগ-সংবাদ' নামে আর 
একটি কাব্য লিখিয়াছিলেন ; ইহাতে সত্যযুগ ও কলিষুগের কাল্পনিক বিবাদের 
বর্ণনা দেওয়া! হইয়াছে । 'মক্তু,ল-হোপসেন? কাঁব্যে মোহাম্মদ খান নিজের মাতৃকুল ও 
পিতৃকুলের যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহা হইতে দেখা যাঁয় যে, উভয় কুলেই অনেক 
বিশিষ্ট ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ; তাহার পিতৃকুলের লোকের বন্ছ পুরুষ 
ধরিয়া চট্টগ্রামের শাসনকর্তার পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন । 

সপ্তদশ শতাব্দীতে বাংল! সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ মৃসলমাঁন কবিত্বয়-_-দৌলত কাজী 
ও আলাওল আবির্ভূত হন। ই'হাঁরা আরাকানের রাজধানী রোসাঙ্গ নগরে বসতি 
স্থাপন করিয়াছিলেন এবং আরাকানরাঁজের অমাত্যদের কাছে পৃষ্ঠপোধণ লাত 
করিয়া কাব্য রচন। করিয়াছিলেন । দৌলত কাজী আরাকানরাঙ্জ শ্রীস্থধর্মীর 


বাংলা সাহিত্য ৪১ 


(রাজত্বকাঁল ১৬২২-৩৮ খ্রীঃ) সেনাপতি লম্কর-উজীর আশরফ খানের পৃষ্ঠপোষণ 
লাঁভ করিয়াছিলেন এবং তাহার আদেশে “সতী ময়নামতী” নামে একখানি কাব্য 
রচনা করিয়াছিলেন। কাব্যটি সাধন নামে একজন উত্তর-ভারতীয় কবির লেখা 
“মৈন! সৎ নামে একটি ছোট হিন্দী কাব্যের আধারে রচিত। এই কাব্যের নাসিক 
সতী ময়নামতী হ্বামী লোর কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়! যে বিরহ-মন্ত্রণা ভোগ করিয়া 
ছিলেন, তাহার বর্ণনায় দৌলত কাজী অপরূপ দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন । সংহত 
্বল্পপরিমিত ভাবঘন উক্তিদমৃহের মধ্য দিয়া কাব্যরস কৃষ্টি কর! দৌলত কাঁজীর 
প্রধান বৈশিষ্ট্য । এই কাব্যে ময়নামভীর বারমাস্তা। অত্যন্ত মর্মম্পশী ও কাব্যরদ- 
পূর্ণ রচন!। তবে দৌলত কাঁজীর আকস্মিক মৃত্যু হওয়ার ফলে “সতী ময়নামতী 
কাব্য অসম্পূর্ণ থাঁকিযা যাঁয়। দীর্ঘকাল পরে আলাঁওল এই কাব্যকে সম্পূর্ণ 
করেন । 

আঁলাঁওল তাহার বিভিন্ন কাব্যে নিজের জীবনক*হিনী বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ 
করিয়া গিয়াছেন। তিনি ১৬০০ গ্রীঃর কাঁছাঁকাছি সময়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার 
পিতা ফতোবাঁদের (আধুনিক ফরিদপুর অঞ্চল) স্বাধীন ভূম্বামী মজলিস কুতুবের 
অমাত্য ছিলেন। একদিন জলপথ দিয়া যাইবার সময় আলাঁওল ও তীহার পিতা 
পতুপ্পীজ জলদন্থ্যগণ কর্তৃক আক্রান্ত হন। আলাওলের পিতা পতুগীজদের 
সহিত যুদ্ধ করিয়া প্রাণ দেন। আঁলাওল কোনক্রমে অব্যাহতি লাভ করিয়া 
সতরাইয়া আরাকানের কূলে আসিয়া উঠেন। ইহার পর আলাওল আরাকান- 
রাজ্যের অশ্বারোহী-বাহিমীতে নিযুক্ত লইলেন। আলাওলের উচ্চ কুল, পাণ্ডিত্য 
ও সঙ্গীতনৈপুণ্যের জন্য তাহার খ্যাতি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। রাজ্যের প্রধান 
কর্তা মুখ্য অমাত্য মাগন ঠাকুর আলাওলকে নিজের গুরুপদে অভিষিক্ত করিয়া! 
তাঁহার পৃষ্ঠপোঁষণ করিতে লাঁগিলেন। মাঁগনের অঙ্থরোধে আলাগল 'পন্মাবতী” 
নামে একটি কাব্য লিখিলেন ; কাব্যটি জায়লী নামক উত্তর ভারতীয় সুফী মুসল- 
মাঁন কবির লেখা 'পদমাঁবৎ" নামক কাঁব্যের? (রচনাকাল ষোড়শ শতকের মধ্যভাগ) 
স্বাধীন অন্ুবাদ। 'পন্নাবতী' আরাঁকানরাজ থদেো-যিনতারেব রাজত্বকালে 
( ১৬৪৫-৫১ খ্রীঃ) রচিত হয়। 'পল্াবতী'র মধ্যে রোমান্টিক উপাদান এবং 
অধ্যাত্ম-অনুভূতির আঁশ্র্য সমন্বয় সাধিত হওয়ায় কাব্যটি অভিনবত্থ ও উৎকর্ষ 
লাভ করিয়াছে । হিন্দু পুরাঁণ এবং সংস্কৃত সাহিত্য সমন্ধে আলাওলের প্রা 
জ্ঞানের নিদর্শমও এই কাব্যে পাই। বৈষ্ণব পদাবলীর গ্রভাবও এই কাব্যে ধেখা 


৪১২ বাংল। দেশের ইতিহাস 


যায়। মোটের উপর 'পল্মাবতী” কাব্য হিসাঁবে সম্পূর্ণ সার্থক এবং এইটিই 
আলাওলের শ্রেষ্ঠ রচন]। 

পল্মাবতী'র পরে আলাওল মাগন ঠাকুরের অনুরোধে “সৈফুলমুল্কৃবদি- 
 উজ্জামাল” নামে একটি কাঁব্য লিখিতে আরস্ত করেন । এটি এ নামের একটি 
ফাঁসী কাবোর বঙ্গাহ্থবাদ। মাঁগন ঠাকুরের আকস্মিক মৃত্যুর ফলে এই কাবোর 
রচনায় ছেদ পড়ে। কয়েক বৎসর পরে সৈয়দ মুসা নামে একজন সদাশয় ব্যক্তির 
আজ্ঞায় আলাওল কাব্যটটি শেষ করেন। আলাঁওল আরাঁকানরাঁজের মহাপাত্র 
সোলেমানেরও পৃষ্টপোষণ লাভ করিপ্লাছিলেন। মোলেমানের অনুরোধে আলাওল 
দৌলত কাজীর অসম্পূর্ণ কাব্য “মতী ময়নামতী, সম্পূর্ণ করিয়া দিয়াছিলেন। কবি 
হিসাবে দৌলত কাজী আলাওলের তুলনীয় শ্রেষ্ঠ ছিলেন; তাহার উপর ফরমায়েসী 
রচনার মধ্যে আলাওলের নিজন্ব কবিত্বশন্তিও তেমন স্কত্তি পায় নাই; সেইজন্য 
এই কাব্যে আলা ওল-রচিত অংশ দৌলত কাঁজীর রচনার তুলনায় নিকৃষ্ট হইয়াছে। 
সোলেমানের অনুরোধে আলাওল যুত্রফ গদীর আরবী গ্রন্থ “তোহ-ফা*র বঙ্গানুবাদ 
করেন; এই বইটি ইসলাম ধর্মের অনুষ্ঠান ও কৃত্য বিষয়ক নিবন্ধ। আলাওলের 
“তোহ-ফা'র রচনা ১৬৬৩ খ্রীষ্টাব্দে আরম্ভ ও ১৬৬৫ শ্রীষ্টাব্দে শেষ হয়। 

কিন্তু ঘটনাচক্রে আলাঁওল এক বিপদে পড়েন; শাহজাহানের দ্বিতীয় পুত্র 
শুজা ওরঙজেবের নিকট পরাজিত হইয়া আরাঁকানরাজের নিকট আশ্রয় গ্রহণ 
করিয়াছিলেন । ১৬৬১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি আরাঁকানরাজ শ্রীচন্্রস্ধর্মার সহিত বিবাদ 
করিতে গিয়া! আরাকানরাজের আজ্ঞায় সপরিজনে নিহত হন। শুজার সহিত 
আলাওলের মেলামেশা ছিল। তাই আলাওলের জনৈক শত্রু আলাওলের নামে 
রাজার মন বিষাক্ত করিয়! দিয়া আলাওলকে কারাগারে নিক্ষিপ্ত করাইল । পঞ্চাশ 
দিন পরে রাজা আলাওলের নির্দোধিতার প্রমাণ পাইয়া তাহাকে মুক্তি দিলেন 
এবং তীহার শক্রর প্রাণদণ্ড বিধান করিলেন । কিন্ত মুক্তি পাইয়া আঁলাওল অপরি- 
সীম দারিদ্র্য ও ছুঃখকষ্টের সম্মুখীন হইলেন । এগারো বৎসর এইভাবে কাটিবার 
পর আলাওল মজলিস নবরাজ নাঁমে একজন রাজ-অমাত্যের পুষ্ঠপোঁষণ লাভ 
করিলেন। ইহার আদেশে আলাঁওল “সেকেন্দারনাম? নাঁমে একটি কাব্য রচন! 
করিজেন ; এটি নিজামীর লেখ! ফার্মা কাব্য “সেকেন্দারনামার বঙ্গাহ্বাদ। 
আলাওল আরাকানরাঁজের লেনাপতি সৈয়দ মোহাম্মদের পৃষ্ঠপোষণও লাভ করিয়া- 
'কছিলেন এবং তীঁছার অনুরোধে সপ্তপয়কর' নামে একটি কাব্য লেখেন 


বাংল! সাহিত্য ৪১৩৬" 


বইটি নিজামীর “হপ্তপয়কর' নামক সঞ্ু-কাহিনী বর্ণনামূলক ফার্সী কাব্যের 
অন্বাদ। 

আলাওল “রাগনামা' নামা একটি সঙ্গী শাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থও লিখিয়াছিলেন। 
কিছু রাধারুঘ্ণ-বিষয়ক পদও তিনি রচনা করিয়াছিলেন । 

পল্মাবতী” ভিন্ন অন্য কোন রচনায় আলাঁওল উল্লেখষোগ্য দক্ষতার পরিচয় 
দিতে পারেন নাই । 

অন্যান্য মুসলমান কবিরা নান! ধারা অবলম্বনে কাব্য রচনা করিয়াছিলেন | 
এখানে কয়েকটি প্রধান ধারা এবং এ সব ধারার প্রধান প্রধান কবিদের নাম 
উল্লিখিত হইল । 


(ক) হিন্দী রোমান্টিক কাব্যের অনুবাদ বা অনুসরণ 

অন্তত ছুইটি হিন্দী রোমান্টিক কাব্য বাংলায় একাধিক কবি কর্তৃক অনুদিত বা 
মন্তস্তত হইয়াছিল। প্রথম-_-কুতবনেব 'মৃগাবতী” (রচনাকাল ৯০৯ হিজরা বা 
১৫০৩ খ্রীঃ); এই কাব্য অবলম্বনে কয়েকজন মুলমান কবি বাংল কাব্য রচনা 
করিয়াছিলেন $ তাহাদের মধ্যে মুহম্মদ খাতের ও করিমুল্লার নাম উল্লেথযোগ্য। 
তারপর, মনোহর ও মধুমালতীর প্রণয়কাহিনী অবলম্বনে হিন্দীতে কয়েকটি কাব্য 
বচিত হুইয়াছিল। এই সব কাব্য অবলম্বনে বাঁংল। কাব্য রচনা করিয়াছিলেন 
মৃহম্মদ কবীর, সৈয়ন হাঁমজ। ও সাঁকের মামুদ। 


(খ) ফাস রোমান্টিক কাব্যের অনুবাদ বা অনুসরণ 


ফাঁদী ভাষায় রচিত রোমাটিক কাবাগুলির এক বুহদংশই 'লায়লি-মজঙ্গ' এবং 
'ইউন্থফ-জোলেখাঁ"র প্রেমোপাখ্যান অবলম্বনে রচিত হইয়াছিল। কয়েকজন 
মুসলমান কবি এইসব কাব্যের অনুবাদ বা অঙ্গসরণ করিয়া বাংল! কাব্য রচনা 
করিয়াছিলেন । বাংল! 'লায়লি-মজন্নু-রচয়িতাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ট্টগ্রাম-নিবাসী 
কবি বাহরাম খান। ইনি «নিজাম শাহ” উপাধিধারী আরাকান ও চট্টগ্রামের 
অধিপতি শ্রীচন্দ্রহ্ধর্মীর “দৌলত-উজীর” ছিলেন এবং ওরম্বজেবের রাজত্বকালে: 
( ১৬৫৮-১৭০৭ গ্ীঃ ) কাঁব্য বচন] করিয়াছিলেন। বাংলা 'ইউন্বফ'জোলেখা'র, 
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রচয়িতাঁদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ শাহ মোহাম্মদ সগীর ( ব! “সগিরি” )। ইহার কাব্যের 
ভাষা হইতে এবং কাব্যের উপর জামীর ( ১৪১৪-৯২ ঘ্বীঃ) ফাঁসী “ইউহ্ৃফ- 
জোলেখা'র প্রভাব হইতে মনে হয়, ইনি যোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধের লোক । কেহ 
কেহ শাহ মোহাম্মদ সগীরকে বাংলার স্থলতান গিয়াস্ুদ্দীন আজম শাহের (রাজত্ব- 
কাল ১৩১৯-১৪১০ গ্রীঃ) সমসাময়িক মনে করেন, কিন্তু এই মত 08 
সমর্থন কর] যায় না। | 


| 


(গ) নবীবংশ, রস্থলবিজয় ও জঙ্গনাম। 


'নবীবংশ” পয়গন্ঘরদের কাহিনী, 'রস্থুলবিজয়” হজরত মুহম্মদের কাহিনী ও 
'জঙগনামা' যুদ্ধের (বিশেষত ইসলাম-ধর্ম-প্রচীরকদের ধর্মযুদ্ধের ) কাহিনী অবলম্বনে 
লেখা কাব্য । এই শ্রেণীর কাব্যগুলি হরিবংশ ও মহাভারতের অন্থমরণে রচিত। 
ধাহারা এই জাতীয় কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে কয়েকজনের কথা 
পূর্বেই বলা হইয়াছে। অন্যান্য রচয়িতাদের মধ্যে হায়াৎ মামুদ, শাহ! বদ্দিউদ্দীন, 
শেখ চাদ, নসরুল্ল1 খান ও মনসথরের নাম উল্লেখ করা যাইতে পাঁরে। ইহাদের 
মধ্যে অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি হায়াৎ মামুদই শ্রেষ্ঠ । ইনি “মহরমপর্ব' নামে 
ষে বইটি লিখিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে কারবালা-কাহিনীর সঙ্গে মহাভারতের মিল 
দেখানোর চেষ্টা করা হইয়াছে । ইহা ভিন্ন হায়াৎ মামুদ “চিত্র-উত্াঁন', “হিতজ্ঞান 
বাণী" ও “আদ্বিয়া-বাণী' নামে তিনটি কাব্য রচনা করিয়াছিলেন ; তন্মধ্যে *চিত- 
উত্থান" কাব্য হিতোপদেশের ফাঁসী অনুবাদ অবলম্বনে রচিত। 


(ঘ) গীর ও গাজীর মাহাত্মাবর্ণনামূলক কাহিনী 
“পীর' অর্থাৎ অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন ধর্মগুরু এবং "গাজী" অর্থাৎ ধর্মযুদ্ধের 
ষোদ্ধাদের লইপ্না বঙ্গীয় মুলমান কবির অনেক কাব্য লিখিয়াছিলেন । এই 
শ্রেণীর কাব্যের মধ্যে “গরীব ফকীর"-এর “মাণিকপীরের গীত" এবং ফয়জুল্লার 
“গাজীবিজয়' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 
পীর-মাহাত্ম্যমূলক কাব্যগুলির মধ্যে “নত্যপীরের পাঁচালী'র নাঁম বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । তবে ইহার মধ্যে একটু বৈশিষ্ট্য আছে বলিয়া পরবর্তী প্রসঙ্গে 


চই্হার সম্বন্ধে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা কর! হইবে । 
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| (ড) 

বাংলার মুসলমান কবির] হিন্দু কবিদের অনুসরণে কৃষ্ণলীলা৷ বিষয়ক অনেক 
পদ রচন। করিয়াছেন। তন্মধ্যে বল! বাহুল্য, রাঁধাকৃষ্ণের প্রেম সন্বম্ধীয় পদই 
সংখ্যায় অধিক। রাধাকৃষ্ণের প্রেমের মাধুয ইহাদের কবি-অন্ুভূতিকে দৌল। 
দিয়াছিল বলিয়াই ইহারা এই সমস্ত পদ রচনা। করিয়াছিলেন, তাহাতে কোন 
সন্দেহ নাই। অবশ ছুই একজনের পদে ভাবের যে আঁন্তরিকত। দেখ যায়, তাহ! 
হইতে মনে হয় ইহাদের অস্তরে প্রকৃত ভক্তিও ছিল। যে সমস্ত মুপলমান কৰি 
পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে সৈয়দ মূর্তজার নাম সর্বাগ্রে উল্লেখ- 
যোগ্য । ইহার একটি পদে (শ্তাম বধু আমার পরাণ তুমি') ভাবের যে গভীরতা 
দেখা যায়, তাহ! চত্ীদান ও জ্ঞানদানের পদকে ম্মরণ করায়। অন্যান্য মুসলমান 
পদকর্তাদ্ের মধ্যে নাসির মামুদ, শাহ! আকবর, গরীবুল্লা» গরীব খাঁ, আলী রাজা 
প্রভৃতির নাম উল্লেখষোগ্য। চৈতন্যদেবের রূপ ও মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়াও কোন 
কোন বাঙালী মুমলমান কবি পদ রচনা করিয়াছিলেন । 


(5) গাথা 
বাংলার মুসলমান কবিদের লেখা গাথা-কাব্য বেশ কয়েকখানি পাওয়া 
গিয়াছে। এই গাথা-কাব্যগুলির অধিকাংশই প্রণয়বিষয়ক। ইহাদের মধ্যে 
সরূফের “দামিনী-চবিত্্' কোরেশী মাঁগনের চন্দ্রাবতী” এবং খলিলের “চন্দ্রমুখী- 
পুঁথি'র উল্লেখ করা৷ ঘাইতে পারে । এই নব গাথা-কাব্যের কাহিনী এ দেশে 
লোকমুখে প্রচলিত ছিল বলিয়। মনে হয়। 


(ছ) সাধনতত্ব-সম্বন্ধীয় নিবন্ধ 
কোন কোন বঙ্গীয় মুনলমাঁন কৰি সাধনতত্ব বিষয়ক নিবন্ধও রচনা করিয়া 
ছিলেন। এই জাতীয় গ্রন্থের মধ্যে কয়েকটি বাঁউলন্দরবেশী লাধনতত্ব সম্বন্ধীয় 
গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য $ যেমন, আলী রাজ] বিরচিত 'জ্ঞানসাগর ও “সিরাজকুলুপ'। 


১৩। সত্যনারায়ণ ও সত্যগীরের পাচালী 
বছু শতাব্দী ধরিয়া] বাংলার হিন্দু ও মুসলমান মম্প্রদায় পাশাপাশি বাদ করিয়! 
আমিলেও ধর্ম ও সংস্কৃতির দিক দিয়! উভয় সম্প্রদায়ের মিলন-সেতু রচনার প্রচেষ্টা 
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খুব বেশী হয় নাই। সত্যনারাঁয়ণ বা সত্যপীরের উপাসন! উভয় সম্প্রনায়ের মধ্যে 
প্রচলিত হওয়া এ দিক দিয়া একটি উজ্জ্বল ও বলিষ্ঠ ব্যতিক্রম । “সত্যপীর' ও 
'তানারায়ণ আসলে একই উপাস্তের ছুইটি রূপ । এই ছুইটি রূপের মধ্যে কোন্টি 
প্রীচীনতর, তাহা বলা দুরূহ । “সত্যনারায়ণ” প্রাচীনতর হইলে বলিতে হইবে 
হিন্দু দেবতা! পরবর্তী কালে মুপলমাঁনী প্রভাবে “পীর'-এ পরিণত হইয়াছেন, 
'সত্যপীর' প্রাটীনতর হইলে বলিতে হইবে “পীর” হিন্দু প্রভাবে দেবতা বনিয়াছেন। 
যাহা৷ হউক, 'সত্যনারায়ণ-এর পূজা কেবলমাত্র হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত, 'সতাপীর- 
এর উপাসন! হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রনায়ের মধ্যেই প্রচলিত । “সত্যগীরে র 
উপাঁপনার সময়ে মুসলমাঁনী রীতি অন্্যাঁয়ী “সিরুনি' নিবেদন করা হইয়া থাকে । 
“সত্যনীরায়ণ-এর হিন্দুমতে পূজার সময়েও পঁসর্নি” নিবেদন করা হয়। 

“সত্যনারাঁয়ণের "পাঁচালী, ব্রতকথা এবং পূজার সময়ে ইহ1 পঠিত হয়। ইহার 
কাহিনী ছুইটি-_প্রথমটি ধর্মমঙ্গঈলের ধর্মঠাকুরের আবিভাবের কাহিনীর মত, 
দ্বিতীয়টি চণ্ডীমগ্ডুলের ধনপতির কাহিনীর মত। 'সত্যনীরায়ণের পাঁচালী” 
রচয়িতাদের মধ্যে ঘনরাম চক্রবর্তী, রামেশ্বর, রাঁ়গুণাঁকব ভারতচন্ত্র, কবিবল্লভ, 
জয়নারায়ণ সেন, দৈবকীনন্দন, গঙ্গারাম প্রভৃতি কবির নাম উল্লেখযোগ্য । আরও 
বন্ধ কবি এই পাঁচালী লিখিরাছিলেন | 

'সত্যপীরের পাঁচালী'-ও অনেকগুলি রচিত হইয়াছিল। বিভিন্ন পাঁচালীতে 
বিভিন্ন ধরনের কাহিনী দেখা যায়। কোন কাহিনীতে দেখা যায় যে, সত্যপীর 
“«“আল৷ বাদশাহ” নামক জনৈক নৃপতির কন্যার কানীন-পুত্ররূপে অবতীর্ণ, কোন 
কাহিনীতে দেখি তিনি নারীরূপে হোসেন শাহ বাদশা”্র কামনা নিবৃত্ত করিতে- 
চেন, আবার কোন কাহিনীতে অন্য কিছু । সবগুলি কাহিনীতেই দেখা যায় সত্যগীর 
তাহার কূপাভাজন ব্যক্তিদের দিয়া পৃথিবীতে তাঁহার উপাসনা প্রবর্তন করাঁইতে- 
ছেন। “সত্যপীরের পাঁচালী'-রচয়িতাদের মধ্যে কৃষ্ণহরি দাঁস, শঙ্কর, কবি কর্ণ, 
নায়েক ময়াজ গাজী, আরিক, ফয়জুল্ল। প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য ।  * 

এখানে উল্লেখযোগ্য, “পত্যপীর"' ভিন্ন আরও কয়েকটি উপাস্তের উপাঁপম1 হিন্দু 
ও মুললমাঁন উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। হিন্দুর! বনহূর্গা, ঠাকুর 
গোরাটাদ, কালু রায় (কুমীরের দেবতা), লিদ্ধা মংস্তেন্্রনাথের পৃজা করে, এই সব 
দেবতাই মুধলমানদের কাছে যথাক্রমে বনবিবি, পীর গোরাটাদ, কালু শাহ এবং 
মোছরা পীর রূপে উপাঁসিত হইয়াছেন । এই সব উপাস্তের প্রশস্তি-বর্ণনামূলক 


বাংল! সাহিত্য ৪১৭ 


পাঁচালীও উভয় সম্প্রণায়ের কবিরাই রচনা করিয়াছেন। তবে সেগুলির 
সাহিত্যিক মুল্য বেশী নয়। 


১৪। নাথ-সাহিত্য 


বাংলার নাথ সম্প্রনায়ের ধর্ম ও লাধনতত এবং এ সম্প্রনায়ের আদি গুরুদের 
কাহিনী অবলম্বনে বাংল! ভাষায় কয়েকটি গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। নাথ সম্প্রদায়ের 
সাধন-প্রণালী অত্যন্ত বিচিত্র । অন্য সমস্ত সম্প্রদায় সাধন! করেন মৃত্যুর পরে মুক্তি 
লাভের জন্ত; আর নাথদের সাধনার লক্ষ্য নরদেহের অমরত্ব অর্জন করিয়। 
জীবদ্দশাতেই মুক্তিলাভ করা; এই পাধনার মূল অঙ্গ সংযম, ব্রহ্মচধ এবং “কায়া- 
সাধন” নামক যৌগিক প্রক্রিয্ব] ; নাথদের মতে প্রতি মানুষের মস্তকে অমৃতক্ষরণ- 
কারী চন্দ্র এবং নাভিদেশে অযৃত্গ্রা্ী সূর্য থাকে ; “কায়া-নাধন* নামক যৌগিক 
প্রক্রিয়ার দ্বারা চন্দ্রের অমৃতকে ক্ষরিত হইতে ন1 দিয়া সূর্যের গ্রাদ হইতে রক্ষা 
করা যায় এবং তীহ। করিলেই অমরত্ব লাভ করা যাঁয়। নাথদের আদি গুরু বা 
আদি সিদ্ধা চারজন-_মীননাথ, গৌরক্ষনীথ, হাড়িপা ও কানুপা। গোরক্ষনাথ 
মীননাথের শিষ্য এবং কান্গপা হাঁড়িপার শিত্ত । ইহারা সকলেই এ্রতিহাঁসিক 
ব্যক্তি বলিয়া! মনে হয়, তবে ইহাদের সম্বন্ধে যে কাহিনীগুলি প্রচলিত আছে, 
সেগুলির মধ্যে অলৌকিক উপাদান এত অধিক যে, তাহা হইতে সত্য নির্ধারণের 
কোন উপায় নাই । 

বাংলার নাথ-পাহিত্যের কাহিনী মূলত ছুইটি--গোরক্ষনাথ-মীননাথের কাহিনী 
এবং হাড়িপাঁকান্ুপা-ময়নামতী-গোপীঠাদের কাহিনী । প্রথম কাহিনীতে দেবী 
গৌরীর ছলনায় গোরক্ষনাথ ব্যতীত আর তিনজন আদি সিদ্ধা অর্থাৎ মীননাঁথ, 
হাঁড়িপ। ও কান্পার প্রবঞ্চিত ও শাপগ্রস্ত হওয়া, শাপগ্রস্ত মীননাথের কদলী 
দেশে নারীদের রাজ্যে রাজা হওয়া এবং গোরক্ষমাথের নর্তকী-বেশে মীননাথের 
সভায় গমন করিয়া তত্বোপর্দেশ হ্বারা তাহার চৈতন্ত-সম্পাদন বণিত হইয়াছে । 
দ্বিতীয় কাহিনীতে শাপগ্রস্ত হাড়িপৰঁর হাড়ি ( মেথর ) হইয়া রানী ময়নামতীর 
রাজ্যে যাওয়া, তাহার পরিচয় পাইয়া! রানী যয়নামতীর নিজ পুঞ্জ 
গোবিন্দন্ত্র বা গোপীঠাদকে ত্রীহার নিকট দীক্ষা লওয়াইবার চেষ্টা, 
গোপীচাদের দীক্ষা! লইতে অনিচ্ছা, তাহাকে ঘরে রাখিতে তাহার রানীদের 


' ইপ 


৪১১ বাংলা দেশের ইতিহাস 


প্রয়াস, গোগীচাঁদ কর্তৃক হাড়িপাকে মাটির নীচে পু'তিয়! রাখা, কান্ুপা 
কর্তৃক হাড়িপার উদ্ধার সাধন এবং শেষ পর্যস্ত হাঁড়িপার কাছে গোপী- 
ার্দের দীক্ষাগ্রহণ বণিত হইয়াছে । এই দুইটি কাহিনী অবলম্বনে যেসব 
লেখক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন তাহাদের সকলেই নাথ সম্প্রদায়ের লোক 
মহেন, এমনকি সকলে হিন্দুও নহেন। কেহ কেহ মুসলমান সম্প্রদায়ের লোক। 
তবে ইহাদের রচনাগুলি নাথ সম্প্রদায়ের মধ্যেই বিশেষভাবে পঠিত ও আঁদৃত 
হইত। প্রথম কাহিনী লইয়া একটিমাত্র কাব্য রচিত হইয়াছিল, তাহার মাম 
“গোরক্ষবিজয়? । “গোরক্ষবিজ্য় কাব্যের বিভিন্ন পু থিতে ফয়জুল্লা, কবীন্দ্র দাঁস, 
হ্যামদীস সেন, ভীমদাঁস, ভীমসেন রায় প্রভৃতির ভণিতা৷ পাওয়া যায়। তবে 
অধিকাংশ পুঁথিতেই ফয়জুল্লার ভণিতা পাওয়া যায় বলিয়া এবং আরও কয়েকটি 
বিষয় হইতে মনে হয়, ফয়জুল্লাই “গোরক্ষবিজয়' কাব্যের রচয়িতা । “গোরক্ষবিজয় 
কাব্যের রচনাকাঁল ১৭০০ শ্রীঃর কাছ'কাছি বলিয়া মনে হয়। অবশ্য, এই কাব্যের 
কাহিনীটি সংক্ষিপ্ত আকারে কোঁন কোন প্রাচীনতর বাংল! রচনার মধ্যে পাওয়া! 
যায়। মিথিলাতে বহু পূর্বে-পঞ্চদশ শতাবীর প্রথম দিকে--বিদ্যাপতি এই কাহিনী 
অবলম্বনে গোরক্ষবিজয়” নাটক রচন করিয়াছিলেন । “গোরক্ষবিজয়* কাব্যের 
মধ্যে নাথ ধর্মের সাধনতত্ব সম্বন্ধীয় কথ| প্রাধান্য প্রাপ্ত হওয়ায় ইহার কাব্যরস 
কতকট।! মন্দীভূত হইয়াছে । তবে এই কাব্যে গোরক্ষনাথ তাহার উন্নত চরিত্র, 
দৃপ্ধ পুরুষকার, অটল অধ্যবসায় ও অবিচলিত গুরুভক্কির মধ্য দিয়া এবং 
মীননাথ ভোগলিপ্স। ও কৃষ্ছুলাধন-বিমুখতার মধ্য দিয়া জীবন্ত চরিত্র হইয়া 
উঠিয়াছেন। কাব্যটির মধ্যে শিষ্ত কর্তৃক গুরুর উদ্ধার বণিত হইয়াছে-_বিষয়বস্ত 
হিসাবে ইহা! খুবই অভিনব ও মধুর। এই কাব্যের ভাষা ও প্রকাশতঙগীতে 
একটা প্রশংসনীয় সংযমের পরিচয় পাওয়া যায়। “গোরক্ষবিজয়ে” নারী জাতিকে 
খুব হেয় করিয়া দেখানে। হইয়াছে। 

নাথ সাহিত্যের দ্বিতীয় কাহিনীটি অর্থাৎ গোঁগী্াদ-ময়নামতীর কাহিনী 
লইয়া অনেক গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। সপ্তদশ শতাঁবীর মধ্যভাগে নেপালে এই 
কাহিনী অবলম্বনে একটি নাটক রচিত হয়, তাহার সংলাপ নেওয়ারী ভাষায় রচিত 
হইলেও গানগুলি বাংলায় রচিত $ রচন। হিসাবে ইহার অভিনবত্ব থাকিলেও ইহার 
সাহিত্যিক মূল্য খুব বেশী নয়। এই কাহিনী অবলম্বনে রচিত তিনটি বাংল! 
কাব্য পাঁওয়! গিয়াছে _ইহাদের রচগিতাদের নাম ছূর্লভ "মল্লিক, ভবানী দাস ও 


বাংল! সাহিত্য ৪১৯ 


শুকুর মুহম্মদ । ছুর্লভ মল্লিকের কাব্য অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের রচনা, ভবানী- 
দাস ও স্থৃকুরের কাব্যও অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত বলিয়া মনে হয়। তিনটি 
কাবোর মধ্যে ছূর্লভ মল্লিকের রচনাটিই শ্রেষ্ঠ ; ভবানীদামের রচনা! কতকটা বৈষ্ণব- 
পদাবলী-প্রভাবিত ও মধ্যে মধ্যে কৌতৃকরসোদ্দীপক ; স্ুকুরের রচনা! স্থানে স্থানে 
বেশ সুখপাঠ্য, তবে ইহাতে ময়নামতী, হাঁড়িপা, গোরক্ষনাথ প্রভৃতি চরিত্র গুলিকে 
কতকট হেয় করিয় দেখানে] হইয়াছে । ইহা! ভিন্ন গোগপীচাঁদ-ময়নাষতীর কাহিনী 
লইয়া একটি ছড়াও রচিত হইয়াছিল, সেটি রংপুর অঞ্চলে লোকের মুখে মুখে 
প্রচলিত ছিল; এই ছড়াটির সংক্ষিপ্ত ও বিস্তৃত উভয় বূপই পাওয়া গিয়াছে ; 
ছড়াটি বাংলার লোক-সাঁহিত্যের একটি বিশিষ্ট নিদর্শন ; এটির পরিণতি মিলনাস্ত | 
গোপীচাদ-ময়নামতীর কাহিনী অবলম্বনে রচিত সমস্ত রচনাতেই মানবিক রসের 
আধিক্য দেখিতে পাওয়! যাঁয় এবং গোগীচাদের সন্নাসে তাহার রানীদের বিরহ- 
"বদন! সব রচনাতেই মর্মম্পশিরূপে বণিত হইয়াছে । গোগীটাদ-ময়নামতীর 
কাহিনীর উদ্ভব অভ্তবত বাংলাদেশেই, কারণ সর্বন্রই গোপীর্টাদকে বঙ্গের রাজা 
বলা হইয়াছে । কিন্ত এই কাহিনী বঙ্গের বাহিরেও ভারতের বিভিন্ন রাঁজ্যে-- 
বিহার, উড়িস্তা, উত্তর প্রদেশ, পাঞ্জাব, এমন কি সুদুর মহারাষ্ট্রেও প্রচলিত ছিল 
৪ আছে, এইসব রাজ্যের মধ্যে কোন কোনটিতে বাংল! দেশের রচনা গুলির, 
তুলনায় প্রাীনতর গোপীটাদ-বিষয়ক রচনা পাওয়া! গিয়াছে, এখনও এইসব স্থানে 
“যাগী সন্ন্যাসীরা গোগীাদের গাথা গান গাহিয়! ভিক্ষা করে; কিন্তু বাংলা 
দেশে এক উত্তর বঙ্গ ভিন্ন আর কোথাও জনলমাজে এই কাহিনীর প্রচলন 
নাই । গোপী্টাদ-ময়নামতীর কাহিনীর মত বাংলার আর কোন কাহিনীই 
বাংলার বাহিরে এতথানি ব্যাপ্তি লাভ করিতে পারে নাই। 


১৫। মঙ্গলকাব্য 
'মঙ্গলকাবা, প্রাচীন বাংল! সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট শাখা। “মঙগলকাব্য' 
বলিতে দেবদেবীর মাহাত্মাবর্ণনামূলক আখ্যানকাব্য বুঝায় | বাংলাদেশে অসংখ্য 
লীকিক ও পৌরাণিক দেবদেবীর পৃজ! প্রচলিত ছিল। মুসলমান আমলে 
হিন্দুদের মধ্যে এইসব দেবদেবীর জনপ্রিয়তা সবিশেষ বুদ্ধি পাঁইয়াছিল। বিধর্মী 
রাজধক্তি হিন্দুদের উপর অনেক সময় উৎপীড়ন করিত ; ইহা ভিন্ন সর্প, ব্যাক, 
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বন্যা, ভুভিক্ষ, মহামারী প্রভৃতি বিপদও সে যুগে খুব বেশী মাত্রায় ছিল। এই সমস্ত' 
সন্কট হইতে পরিভ্রাণ পাইবার অন্ত কোন উপায় ন! দেখিয়া বাঙালী হিন্দুর! দেব- 
দেবীদের শরণাপন্ন হইত। এইভাবে যেমন এঁনব দেবদেবীর জনপ্রিয়তা বাঁড়িতে 
থাকে, তেমনি কবির! তাহাদের মাহাত্ম্য বর্ণন! করিয়। মঙ্গলকাব্যও রচনা করিতে 
থাকেন। 

মঙ্লকাব্যের ধারায় তিন শ্রেণীর মঙ্রলকাব্যকে প্রধান বলা যাইতে পায়ে_ 
মনসাঁমঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল ও ধর্মমঙ্গল। ইহ ব্যতীত শিবমঙ্গল বা শিবায়ন, কালিফা- 
মঙ্গল, রায়মঙ্গল, শীতলামঙ্গল, ফীমঙ্গল, লক্ষ্মীমঙ্গল, সাঁরদামঙ্গল, হ্ুর্যমঙ্্ল, গঙ্ধা- 
মঙ্গল প্রভৃতি অন্যান্ত বহু মঙ্গলকাব্য বিভিন্ন কবি কর্তৃক রচিত হইয়াছিল। 

মঙ্গলকাব্যগুলি বিপুল জনপ্রিয়ত! অর্জন করিয়াছিল । সবলাধারণের মধ্যে 
এগুলি সমাদর লাভ করিয়াছিল। ইহাদের মধ্যে সেযুগের বাঁডালী দমাজের 
আলেখ্য লাভ কর৷। যাঁয় এবং বাঙালীর জাতীয় চরিত্রের প্রতিফলন দেখিতে 
পাঁওয়! যাঁয়। এইজন্য মঙ্গলকাব্যগুলিকে বাঙালীর জাতীয় কাব্য বল1 যাইতে 
পারে। 

প্রতি মঙ্গলকাব্যের মধ্যে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ বিষয়ের অবতারণা দেখা 
যায়। যেমন, কাব্যের স্চনায় বিভিন্ন দেবদেবীর বন্দনা, শাপত্রষ্ট দেবদেবীর 
কাব্যের নায়ক-নীয়িকীরূপে জন্মগ্রহণ করা, নারীদের পতিনিন্দা, অন্তঃসত্বা রমণীদের 
গর্ভের বর্ণনা, খাছ্ের বর্ণনা, বিবাহের বর্ণনা, চিত্রলিখিত কীচুলীর বর্ণনা, 
'বারমাস্ঠা অর্থাৎ বার মাসের স্থথ ব। ছুঃথের বর্ণনা । মঙ্গলকাব্যগুলির গান 
এক মঙ্গলবার রাত্রিতে সরু হইয়া পরের মঙ্গলবার রাত্রিতে শেষ হইত। 


(ক) মনসামঙ্গল 
সমস্ত মঙ্গলকাব্যের মধ্যে মনসামঙ্গলের ধারাঁতেই এ পর্যস্ত সর্বাপেক্ষা প্রাচীন 
রচনার নিদর্শন মিলিয়াছে। মনসামঙ্গল কাব্যে সর্পের অধিষ্টাত্রী দেবী মনসার 
মাহাত্ম্য বণিত হইয়াছে । মনসার পূজা করিলে সর্পের কবল হইতে রক্ষা পাওয়া 
যায় বলিয়! লোকের বিশ্বান। এই মনস৷ দেবীর এঁভিহ খুব প্রাচীন। কোন 
কোঁন পণ্ডিতের মতে খথেদে মনসার প্রচ্ছন্ন উল্লেখ আছে। লৌকিক এঁতিহ- 
মতে মনসা শিবের কন্তা, চণ্ডী ইহার বিমাতা ; ঈর্ধযার বশে চণ্ডী ইহার এক চক্ষু 
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নষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন ; এইজগ্য ইহাকে অভক্তের! “কাণী” বলিয়া অভিহিত 
করিত। ইহা ভিন্ন লৌকিক প্রতিহ্ে মনসা আস্তিক-জননী জরৎকারুর সহিত 
অভিন্না। 

মনসামঙ্গল কাবোর কাহিনী সংক্ষেপে এই । মনসা বণিক চন্দ্রধর ব 
চাদ সদাঁগরকে দিয় তাঁহার পূজা করাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করেন, কিন্তু 
চাদ সদাঁগর শিবের ভক্ত বলিয়া তাহাতে রাঁজী হন নাই; ইহাতে ভ্তুন্ধ হইয়া 
মনস! চাদ সদগরের ছয় পুত্রের জীবন নাশ করেন । চাদের হতাবশিষ্ট একমাত্র 
পুত্র লখিন্দরের বিবাহের রাত্রে মনসার প্রেরিতা সপিণী কাঁলনাগিনী লখিন্দরকে 
দংশন করিয়া সংহার করে। লখিন্দরের সগ্যোপরিণীতা স্ত্বী বেহুল। ত্বামীর শব 
লইয়! একটি ভেলায় চড়িয়া ভাঙিয়! যায় এবং স্বর্গে পৌছিয়! নৃত্যগীত প্রভৃতির 
দ্বার দেবতাদের সন্তুষ্ট করিয়া__শেষ পর্বস্ত মনসাবও ক্রোধ শান্ত করিয়! স্বামীর ও 
মৃত ভাশুরদের প্র।ণ ফিরাইয়। আনে । অতঃপর দেশে ফিরিয়া বেহুল। চাদসদাগরকে 
সনি্বন্ধ অনুরোধ করিয়া তাহাকে দিয়া মনসার পূজা করায়। 

মনসামঙ্গল কাব্যের প্রথম রচয়িতা কানা হবি দত্ত। ইহার কাব্য অনেকদিন 
বিলুপ্ত হইয়াছে, তবে সেই কাঁবোর দুই একটি পদ পরবর্তী কোঁন কোন কবির 
কাব্োর মধ্যে দেখা যায় । 

ধাঁহাদ্রের লেখ। “মনসামঙ্গল” পাওয়! গিয়াছে, তাহাদের মধ্যে প্রাচীনতম কবি 
বৈচ্যজাতীয় বিজয় গুপ্ত । ইহার নিবাস ছিল বর্তমান বাখরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত 
ফুল্লশ্রী গ্রামে । “খতু শূন্য বেদ শশী” অর্থাৎ ১৪০৬ শকে (১৪৮৪-৮৫ খ্রীঃ) 
“হোদেন শাহ” অর্থাৎ জলালুদ্দীন ফতেহ. শাহের (ইহাঁর দ্বিতীয় নাম ছিল “হোসেন 
শাহ') রাজত্বকালে বিজয় গু মনসামঙ্গল রচনা করেন--এই কথা তাহার 
'মনসামঙ্গলে'র উপক্রম হইতে জান] ষায়। বিজয় গুপ্ত লিখিয়াছেন যে দেবী 
মনসার কাছে হরি দত্তের “মনদামঙ্গল+ গ্রীতিকর না হওয়াতে এবং এ 'মনসামনল+ 
লুপ্তপ্রায় হওয়াতে তিনি বিজয় গুপ্তকে স্বপ্নে দেখ দিয়া 'মনসামঙ্জল' রচন1 করিতে 
বলিয়াছিলেন। বিজয় গুঝ্টের “মনসামঙ্গল' শক্তিশালী হাতের রচন1। চাঁদসদাগরের 
পন্থী ননকার মমতা-করুণ মাতৃমৃ্তিটি ইহাতে খুব উজ্জ্লভাবে ফুটিয়াছে ৷ বিজদ্ব 
গুপ্তের রচনা খুব বেশী জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিল। এই কারণে তাহাতে 
'অনেক প্রক্গিধধ উপাদান প্রবেশ করিয়াছে এবং তাহার ভাষাও আধুনিকতাপ্রা গ্ত 
'হইয়াছে। 
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বিজয় গুপ্টের পরে বর্তমান ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত বাঁছুড়িয়া গ্রাম' 
নিবাসী ব্রাহ্মণ কবি বিপ্রদাস পিপিলাই মনসামঞ্জল রচন! করেন-_“সিন্ধু ইন্দু বেদ 
মহী শক” অর্থাৎ ১৪১৭ শকাঁবে (১৪৯৫-৯৬ খ্রীঃ)। বিপ্রদাসের 'মনসামঙ্গলে' 
কাহিনী খুব বিস্তৃত আকারে মিলিতেছে। এই গ্রন্থে মনসার পৃজাপদ্ধতির খুব 
বিশদ বর্ণনা পাওয়া যায়। তবে বিপ্রদাসের “মনসামঙ্গলে অনেকগুলি আধুনিক 
স্থানের উল্লেথ থাক1র জন্য কেহ কেহ সন্দেহ করেন যে এই কাব্যের সবটাই প্রাদীন 
বা অরুত্রিম নয় । | 

“মনসামঙগলে'র আর একজন প্রাচীন কবি কায়স্থজাঁতীয় নারায়ণদেব | ইহার 
নিবাস ছিল বর্তমান ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত বোরগ্রামে । নারায়ণদেন 
“স্কবি বা "স্থকবিবল্পভ” উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। উহার কাব্যের ভাষা 
বেশ প্রাচীন ; রচনাকাল সঠিকভাবে জান! যায় নাঃ ভাঁষ! দেখিয়] কাঁব্যটিকে 
যোড়শ শতাব্দীর রচন1 বলিয়! মনে হয়| নারায়ণদেবের “মনসামললে? টাদসদাগরের 
চরিত্রটি অত্যন্ত জীবস্ত। টাদের দুর্জয় ব্যক্তিত্ব ও অদমা পুরুষক'র নারায়ণদেব 
অত্যন্ত চমৎকারভাবে রূপায়িত করিয়াছেন । নারায়ণদেবের ঠাঁদসদাগর শেন 
পর্যস্ত মনসার নিকট নতি স্বীকার করেন নাই--বেহুলাঁর ও ইঠ্টদেবতা শিবের 
অনুরোধ ঠেলিতে ন। পারিয়৷ তিনি পিছন ফিরিয়া বাম হাতে মনসার উদ্দেশ্টে 
একটি ফুল ফেলিয়া দিয়াছেন মাত্র । নাঁরায়ণদেবের 'মনসামঙ্গল” প্রতিবেশী রাজ্য 
আসামে খুব জনপ্রিয় হইয়াছিল, সেখানে তাহার ভাঁব। লোকমুখে পরিবতিত 
হইয়া অসমীয়া হইয়া গিয়াছে । আসামে নারায়ণদেব “হুকনাগ্সি” ( “স্থকবি 
নারায়ণ”এর অপত্রংশ) নামে পরিচিত । 

অপর একজন প্রাচীন ও জনপ্রিয় মনসামঙগল-রচয়িতা বংশীদান। ইহার 
নিবাসছিল বর্তমান ময়মনসিংহ.জেলার অন্তর্গত পাটপাড়ী (বা পাতুয়ারী) গ্রামে । 
ইনি সম্ভবত সগডদশ শতকের লোক । বংশীদাসের 'মনসামন্গল' পূর্ববঙ্গে অত্যন্ত 
জনপ্রিয় হইয়াছিল। সেখানে নারীদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে এই 'মনসামঙ্গল' গাওয়া 
হইত । . পূর্ববঙ্গের বহু লোকে এই “মনসামল্গল” আছ্যান্ত কণ্ঠস্থ করিয়। রাখিয়াছে। 
বংশীবদনের কন্া চন্দ্রাবভীও কবি ছিলেন। তিনি একটি বাংলা রামায়ণ এবং 
কিছু কিছু ছড়া রচনা করিয়াছিলেন । তাহার ব্যর্থ প্রণয় সম্বন্ধে একটি কাহিনী 
“ময়মনদিংহ-গীতিকা'র মধ্যে পাওয়। যায় । 

মনসামঙ্গলের শ্রেষ্ঠ কবি কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ। ইহার আত্মকাহিনী: 
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হইতে জানা যায় যে, পশ্চিম বঙ্গের সেলিমাবাদ পরণণাঁর অন্তর্গত কীখড়! গ্রামে 
ইহার নিবাম ছিল। সেখানে স্থানীয় শাঁসনকর্তার মৃত্যুর পরে অরাজকতা দেখা 
দিলে কবির পিতা তিন পুত্রকে লইয়া দেশ ত্যাগ করেন এবং রাজা বিষুগ্দাসের 
তাই ভরামলের কাছে আশ্রয় ও সম্পত্তি লাত করেন। নূতন বাঁসভূমিতে একদিন 
বর্যাকালে মাছ ধরিয়! ফিরিবার পথে কেতকাদান ক্ষেমানন্দ বস্ববিক্রয়িণী মুচিনীর 
মুঠিধারিণী মনলার দেখা পাইলেন। যননা কবিকে মনদামঙ্গল রচনা করিতে 
বলিয়া অন্তহিত হইলেন। সপ্তরশ শতকের মধ্যভাগে কেত কাদান ক্ষেমানন্দ 
মনসামঙ্গল রচনা করেন। সম্ভবত ইহার প্রকৃত নাঁম “ক্ষেমানন্দ', “কেতকাদীল, 
(অর্থ “মনসার দাঁপ”) উপাধি। ক্ষেমানন্দেব 'মনপামঞ্গল, পশ্চিমবঙ্গে বিপুল 
জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিল । সে জনপ্রিয়তা এখনও অক্ষুণ্ন আছে । ক্ষেমানন্দের 
“মনলামঙ্গলের বেহুলা একটি অপূর্ব চরিত্র; কবিত্বপ্রতিভার দিক্‌ দিয়া 
বাল্সীকির সহিত ক্ষেমানন্দের তুসন! হয় না। কিন্তু ক্ষেমানন্দের বেহুলা 
বাল্ীকির সীতার মতই করুণ ও মর্মম্পর্ণী | 

কেতকাদীস ক্ষেমানন্দ ব্যতীত ক্ষেমানন্দ নামক আরও ছুইজন পশ্চিমবঙ্গীয় কবি 
মনস|মঙ্গল রচন। করিয়াছিলেন । পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্ত মনসামঙ্লরচয়িতাদের মধ্যে 
সীতারাম দাঁপ, ঘিঞ্জ রপিক, দ্বিজ বাণেশ্বর, কবিচন্ত্র, কালিদাস ও বিষুপালের নাম 
উল্লেখযোগ্য । ইহাদের মধ্যে কেহ সপ্তদশ শতকের, কেহ অষ্টাদশ শতকের লোক । 

উত্তরবঙ্গের অনেক কবিও মনসামঙ্গল রচন। করিয়াছিলেন । তাহাদের মধ্যে 
দুর্গাবর, বিভূতি, জগজ্জীবন ঘোষাল, জীবনকৃষ্ণ মৈত্র প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য । 
দুর্গাবর যোড়শ শতাব্বীর, অন্যেরা সপ্তশ বা! অষ্টাদশ শতান্ধীর লোক। ইহাদের 
মধ্যে জগজ্জীবন ঘোষালের কাঁব্ই শ্রেষ্ট _যদিও এই কাব্যে মাঝে মাঝে 
গ্রাম্যতাব নিদর্শন পাওয়া যায়। 


(খ) চণ্তীমঙ্গল কাব্য_ মুকুন্দরাম চক্রবতাঁ 


মনসার মত চণ্তীর এতিহও খুব প্রাচীন । তন্ত্রে ও পুরাণে চণ্ডীদেবীর উল্লেখ 
পাওয়া ঘায়। তবে বাংলাদেশের চত্তীমঙ্গলে ষে চণ্ডীদেবীর মাহাঘ্থ্য বগিত 
হইয়াছে, তাহার পৌরাণিক হ্বরূপটি সম্পূর্ণ অস্ু্জ নাই, তাহার দহিত লৌকিক 
ধ্রতিহ মিলিয়া দেবীকে এক নৃতন রূপ দিয়াছে। 


৪২৪ বাংল। দেশের ইতিহাস 


চণ্ীমঙ্গলগুলির মধ্যে দুইটি কাহিনী দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমটি ব্যাধ- 
দম্পতি কালকেতু-ফুল্পরাঁর কাহিনী; কাঁলকেতু অপূর্ব শক্কিধর পুরুষ এবং তীহার 
স্ত্রী ফুল্পর] সাধবী নাবী; ইহার! চণ্ীর কপ] লাভ করে এবং চণ্তীর দেওয়। অর্থে 
বন কাটাইয়৷ এক নৃত্ন রাঁজ্য প্রতিষ্ঠা করে ; ইহার পর কলিঙ্গরাজের আক্রমণের 
ফলে তাহাদের সৌভাগ্য-সুর্য সাময়িক ভাঁবে রাহ্গ্রস্ত হয়, কিন্তু চণ্তীর রুপায় 
অচিরেই বিপদ কাটিয়া যায়। দ্বিতীয়টি এক বণিক-পরিবারের- ধনপতি-লহ্‌না- 
খুল্লনা-শ্রীমস্তের কাহিনী । প্রথমা স্ত্রী লহন। থাকা সত্বেও বণিক ধনপতি খুর্পনাকে 
বিবাহ করিয়াছিল; এই খুল্লন সপত্বীর হাতে নানারূপ নির্যাতন সহ করিয়। 
অবশেষে চত্তীর কৃপা লাভ করে; কিন্তু শিবভক্ত ধনপতি চগ্ডীর অমর্যাদা করিয়া- 
ছিল বলিয়। তাহাকে শান্তি ভোগ করিতে হয়; মিংহলে যাইবার সময় সে পদ্ম 
ফুলের উপর দণ্ডায়মান৷ নারীর হস্তী গলাঁধঃকরণ করার এক অলৌকিক দৃশ্ঠ 
দেখিতে পায়, কিন্তু সিংহলের রাজাকে তাহা দেখাইতে না পারায় তাহাকে 
যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ভোগ করিতে হয়; খুল্লনার পুত্র শ্রীমস্ত বড় হইয়। পিতার 
সন্ধানে সিংহলে যায়, সেও সেই একই দৃশ্য দেখে এবং নমিংহলরাজকে তাহ 
দেখাইতে না পাঁরায় তাহার প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়ঃ অবশেষে চণ্ডীর কৃপায় সমস্ত 
বিপদ কাটিয়! যায়, ধনপতি মুক্ত হয়, শ্রীমস্ত সিংহলের রাঁজকন্যাকে বিবাহ করিয়া 
স্ত্রী ও পিতাকে লইয়। দেশে ফিরে। 

মনসামঙ্গলের মত চণ্ীমঙ্গলের রচনাও চৈতন্ত-পূর্ববর্তী যুগেই আরম্ভ হইয়া- 
ছিল,-কারণ “চৈতন্তভাগবতে” “মঙ্গলচণ্তীর . গীত (যাহা চত্তীমঙ্গলের 
নামান্তর ):এর উল্লেখ পাওয়া যাঁয়। কিন্ত চৈতন্য-পূর্ববর্তীকালে রচিত কোন 
চণ্তীমঙ্গলের এপধস্ত নিদর্শন পাঁওয়1 যায় নাই। 

প্রথম চণ্ডীমঙ্গল রচন! করেন মাঁণিক দত্ত। ইহার রচিত কাব্য এ পর্যস্ত মিলে 
নাই, পরবর্তী কবিদের উক্তি হইতে তাহার অস্তিত্বের কথা মাত্র জানিতে পারা 
যায়। এক মাঁণিক দত্তের লেখা চণ্তীমঙ্গল পায় গিয়াছে, কিন্ত ইনি দ্বিতীয় 
মাঁণিক দত্ত--পরবর্তা কালের লোক। 

ষোড়শ শতাবীতে ধাহারা চণ্তীমঙ্জল রচনা করিয়াছিলেন (বা অস্তত 
করিয়াছিলেন বলিয়া বল! হয়), তীহাদ্দের মধ্যে দ্বিজ মুকুন্দ কবিচন্দ্র, বলরাম 
কবিকম্বণ এবং স্বিজ মাধব বা মাঁধবাঁচার্ষের নাম উল্লেখযোগ্য। খ্বিজ মৃকুন্ের 
কাব্যের বিশিষ্ট নাঁষ “বাশুলীমঙ্গল'। ইহা “শাকে রস রস বের" অর্থাৎ 
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৯৪৬৩৬ শকাঁব্দে ( ১৫৪৪-৪৫ খ্রীঃ) রচিত হয় বলিয়া গ্রন্থমধ্যে উল্লিখিত হইয়াঁছে। 
কিন্ত এই কাব্যের ভাষ! অত্যন্ত আধুনিক। বলরাম কবিকঙ্কণের কাবা 
যে ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল, তাহার কোন প্রমাণ নাই, তবে 
মুকুন্দরামের চণ্তীমঙ্গলৈ কবির “গীতের গুরু শ্রীকবিকন্বণ”-এর উল্লেখ আছে, 
অনেকে মনে করেন বলরাঁমই এই শ্রীকবিকম্কণ। বলরাম মেদিনীপুর অঞ্চলের 
লোক ছিলেন, তাহার কাব্য উড়িস্যায় জনপ্রিয় হইয়াছিল ও উড়িয়! 
রূপাস্তর লাঁত করিয়াঁছিল। দ্বিজ মাঁধব বা মাঁধবাচার্য “ইন্দু বিন্দু বাঁণ ধাতা এক" 
অর্থাৎ ১৫০১ একাবে (১৫৭৯-৮০ খ্রীঃ) তাহার কাব্য রচনা করেন। কাব্যের 
সুচনা কবি “পঞ্চগৌড়”এর রাজ! “একাব্বর” অর্থাৎ ভাবতসআ্াট আকবরের 
নাম উল্লেখ করিয়াছেন। দ্বিজ মাধবের নিবাস ছিল সপ্তগ্রামে, ইহার পিতাঁর নাম 
পরাশর। দ্বিজ মাঁধবের “চশ্তীমঙ্গলে? অল্পন্বল্প গ্রাঁম্যতা থাঁকিলেও কাব্যটি লিখিত, 
ভাড়ু দত্তের চরিত্র অস্কনে কবি দক্ষতাঁর পরিচয় দ্রিয়াছেন। তাহার ভাষা ও বর্ণনী- 
ভঙ্গী অত্যন্ত সরল ও অনাড়ম্বর। দ্বিজ মাধবের কাব্যে কালকেতু ও ফুল্লরাঁর 
উপাখ্যানটি বিস্তৃততাবে বণিত হইয়াছে, অপর উপাখ্যানটির বর্ণন। খুবই সংক্ষিপ্ত। 
আশ্চর্যের বিষয়, দ্িজ মাধব পশ্চিমবঙ্গীয় কবি হইলেও চট্টগ্রাম ব্যতীত বাংলার অন্ত 
কোন অঞ্চলে তীহার কাব্যের প্রচারের কোন প্রমাণ পাওয়া যাঁয় না, সম্ভবত 
মুকুদ্দরামের কাব্যের অত্যধিক জনপ্রিয়তার ফলে অন্য সব অঞ্চলে দ্বিজ মাধবের 
কাব্;র প্রচার লোপ পাইয়াছিল। দ্বিজ মাধব চণ্ডীমঙ্গল ব্যতীত কৃষ্ণমঙ্ল ও 
গঙ্গামঙ্গল কাব্যও রচন। করিয়াছিলেন । 

চণ্তীমঙ্গলের শ্রেষ্ঠ রচয়িতা এবং প্রাচীন বাংদ সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ 
কবি কবিকন্কণ মুকুন্দরাঁম চক্রবর্তী ষোঁড়শ শতকের শেষভাগে আবিভূর্ত হন । 
তিনি যে সুন্দর আত্মকাহিনীটি লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা হুইতে জানা যায় ষে, 
তাহার নিবান ছিল বর্তমান বর্ধমান জেলার অন্তর্গত দামুন্ত! বা দামিম্ত। গ্রামে, 
এখানকার ডিহিদাঁর মামুদ (বা! মুহম্মদ ) স্বরিফ প্রজাদের উপর অত্যাচার 
করিতে থাকেন এবং মুকুন্দরামের গ্রভৃ ভূম্বামী গোপীনাথ নন্দীকে বন্দী 
করেন) তখন মৃকুন্দরাম হিতৈষীদের সহিত পরামর্শ করিয়া দেশত্যাগ 
করেন ; অনেক ছুঃখকষ্ট সহ করিয়! এবং ঠিকমত ্নানাহার করিতে ন! পাইয়া 
তাহাকে পথ চলিতে হয়; পথে এক জায়গায় চণ্ডী তাহাকে স্বপ্নে দেখা 
দিয়া চণ্তীমঙগল রচনা! করিতে বলেন) ইহার পর মুকুন্দরাম বর্তমান মেদিনীপুর 


৪২৬ বাংল! দেশের ইতিহাস 


জেলার অন্তর্গত আরড়্যা গ্রামে উপনীত হুন$ সেখানে ব্রাঙ্মণভূমির রাজা 
_বাকুড়া রায় বাস করিতেন ? বাঁকুড়া রায় কবির সকল ছুঃখ দূর করিয়া দিয়া নিজের 
পুত্রকে পড়াইবার কাজে কবিকে নিযুক্ত করেন ; বাকুড়া রায়ের মৃত্যুর পরে-_তীহার 
পুত্র রঘুনাথ রায়ের রাজত্বকালে মুকুন্দরাম চণ্তীমঙ্গল রচনা করেন এবং রঘুনাথের 
কাছে তিনি পুরস্কার লাভ করেন। মুকুন্দরামের আত্মকাহিনী হইতে জানা 
যায় যে মানসিংহ যখন গৌড়, বঙ্গ ও উৎকলের শাসনকর্তা (১৫৯৪-১৬০৬ স্ত্রী), 
তখন মুকুন্দরাঁম জীবিত ছিলেন । | 

মুকুন্দরামের চণ্তীমঙ্গল কাব্য হিসাবে উচ্চাঙ্গের। ইহার মধ্যে যে মানবিক 
রস আছে, তাহা তুলনারহিত। এই কাব্যের মধ্যে মানুষের জীবন, মানুষের 
সুখছুঃখ, মানুষের হৃদয়ের কথা যেমন নিখুতভাবে রূপায়িত হইয়াছে, তেম্নি 
ইহার চরিত্রগুলি পরিপূর্ণভাবে রক্তমাংসের মানুষ হইয়া! ফুটিয়! উঠিয়াছে। 

মুকুন্দরামের চত্রীমঙ্জলের ভাষা সরল, বর্ণনা অনাড়ম্বর, কিন্তু তাহারই মধ্যে 
অপূর্ব কবিত্বশক্তির নিদর্শন পাওয়া যায়। এই কাঁব্যে নারীচরিত্র--বিশেষভাঁবে 
ফুল্পরা ও খুল্লনার চরিত্র অঙ্কনে মুকুন্দরাম নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন । কুটিল 
স্বার্থান্বেষী প্রতাঁরকের চরিত্র স্ষ্টিতে মুকুন্দরাম এই কাব্যে অপরূপ দক্ষতা 
দেখাইয়াছেন। মুরারি শীল, ভাড়ু দত্ত ও দুর্বল! দাসী এই শ্রেণীর চরিত্র । 
ইহাদের মধ্যে ভীড়ু দত্তের চরিত্রটি অতুলনীয় । শঠতার এমন জীবন্ত প্রতিমৃত্ি 
প্রাচীন বাংল! সাহিত্যে আর দ্বিতীয় একটিও মিলে না। 

জীবন সম্বন্ধে মুকুন্দরামের যে ব্যাপক ও গভীর অভিজ্ঞতা ছিল, তাহারই 
রূপায়ণ এই কাব্যে দেখা যায়। মুকুন্দরাম বিশেষভাবে দুঃখের অভিজ্ঞতাই লাভ 
করিয়াছিলেন, তাই এই কাব্যে দুঃখের চিত্রগুলিই জীবন্ত ও উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া 
উঠ্িয়াছে। কবির "আত্মকাহিনী হইতে হ্থরু করিয়া কালকেতুর শরে জর্জর 
পশুদের খেবোক্তি, ফুল্পরাঁর বারমাস্তা, খুল্পনীর ক্রিষ্ট জীবনযাত্ত! প্রভৃতি বর্ণনাগুলিতে 
সর্বত্রই দুঃখের তীব্র নগ্ন রূপ দেখিতে পাই। এই জন্য কেহ কেহ মুকুন্দরামকে 
দুঃখবাদী কবি' বলিয়া অভিহিত করেন। কিন্তু ইহাদের মত সমর্থন করা যায় 
না। কারণ মুকুন্দরাম ছুঃখকেই জীবনের সার কথ! বলেন নাই, ছুঃখের পিছনে যে 
আশ] আছে, সে কথাও তিনি শুনাইয়াছেন। 

মূকুদ্দরামের চণ্ডীমঙ্গলের আর একটি বৈশিষ্ট্য এই ঘে, কাব্যটি নাটকীয় 
রীতিতে রচিত। কবির নিজের উক্তি ইহাতে খুব কমই আছে, বেশীর ভাগই 


বাংলা সাহিত্য ৪২৭ 


বিভিন্ন পান্রপাত্রীর উক্তিপ্রত্যুক্তির মাধ্যমে রচিত। এই কাব্যের জাগরণ-পালার 
মধ্যে নাটকীয় সঙ্কট-মহূর্ত অর্থাৎ ক্লাইম্যাক্স শষটির প্রকৃষ্ট নিদর্শন দেখা যায়। এই 
কারণে মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলকে নাট্যধ্মী কাঁবযও বলা যায়। 

আর একটি কারণে মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্ল বিশেষভাবে মৃল্যবান। এই কাব্য 
হইতে সে যুগের সমাজ সম্বন্ধে অজন্ম তথ্য পাওয়া যায়। বিশেষত, কালকেতুর 
নগরপত্তন-সংক্রাস্ত অংশটি অত্যন্ত তথ্যপূর্ণ। এই গ্রন্থ ষোড়শ-সপ্তদশ শতাঁবীর 
সদ্ধিক্ষণের বাঁঙালী-সমাজের দর্পনম্বরূপ | 

মুকুন্দরামের পরেও আরও অনেক কবি চস্ডীমঙ্গল রচন1 করিয়াছিলেন । 
সপ্তদশ শতাব্দীর কবিদের মধ্যে রামদেব, দ্বিজ জনার্দন ও দ্বিজ কমললোচন এবং 
অষ্টাদশ শতাব্দীর কবিদের মধ্যে মুক্তীরাম সেন, জয়নারায়ণ সেন ও রামানন্দ 
যতির নাম উল্লেখযোগ্য । রামানন্দ যতির "চণ্তীমঙ্লে'র মধ্যে কিছু অভিনবত্ব 
আছে; এই কাব্যে তিনি অলৌকিক ব্যাপারে নিজের অনাস্থার পরিচয় দিয়াছেন 
এবং মুকুন্দরামের চণ্তীমঙ্গল সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন । 


(গ) ধর্মমঙগল ও ধর্নপুরাণ 


চণ্ডী ও মনসার মত ধর্মঠীকুরকে কেন্দ্র করিয়াঁও বাংলাদেশে এক বিরাট 
সাহিত্য গড়িয়া! উঠিয়াছিল। ধর্মঠাকুর সম্পূর্ণভাবে লৌকিক দেবতা । তবে ইহার 
পরিকল্পনার উপরে বুদ্ধ, সুর্য, বরুণ, যম প্রভৃতির পরিকল্পনার প্রভাব আছে বলিয়া 
কেহ কেহ মনে করেন। ধর্মঠাকুরের পুজা কেবলমাত্র রাঁট অঞ্চলে সীমাবদ্ধ । 
হিন্দু সমাজের তথাকথিত নিয়শ্রেণীর লোকেরা- ডোম, বাগন্ী, হাঁড়ি প্রভৃতি 
জাতির লোকেরাই বিশেষভাবে ধর্মঠাঞ্ুরের উপাসপক। এইজন্য ধর্মমঙ্গল কাব্যও 
রাঁঢ় ভিন্ন অন্ত কোন অঞ্চলের লোকেরা রচন1 করেন নাই এবং ধর্মমঙ্গল কাব্যের 
জনপ্রিয়তা পূর্বোক্ত জাতিসমূহের লোকদের মধ্যেই অধিক ছিল। ইহাদের রচয়িতা 
অবশ্ট তথাকথিত উচ্চবর্ণের লোকেরাই হইতেন ; কিন্তু ধর্মমঙ্গল রচনার “অপরাধে 
(বিশেষ করিয়া! আসরে গান করার “অপরাঁধে ইহার! অনেক লময়ে নিজেদের 
সমাজে পতিত হইতেন। 

ধর্মমঙ্গল কাব্যের কাহিনী সংক্ষেপে এই । জনৈক গৌড়েশ্বর (ইনি ধর্মপালের 
পুত্র বলিয়া অভিহিত, ইহার নাম কোথাও উল্লিখিত নাই) তাহার শ্যালক মহ্থাপাক্র 


৪২৮ বাংল! দেশের ইতিহাস 


মহামদকে নণ জানাইয় তরুণী শ্যালিকা রঞ্জাবতীর সহিত ময়নাগড়ের বুদ্ধ 
সামস্তরাজ কর্ণসেনের বিবাহ দেন। মহামদ পরে এ কথা জানিয়! খুব ক্রুদ্ধ 
হয়। এদিকে রঞ্জাবতী ধর্মঠাকুরের পুজা এবং তছুপলক্ষে কঠোর আত্মনিপীড়ন 
করার পরে ধর্মের অনুগ্রহে লাউসেন নামক পুত্রকে লাভ করে। মহামদ শিশু 
লাউসেনকে বধ করিবার চেষ্ট1 করিয়া ব্যর্থ হয়। বড় হইয়া লাউসেন মহাবীর হয় 
এবং পিতামাতার আপত্তি সত্বেও কর্গুরধবল (রঞ্জাবতীর পালিত পুত্র)কে সঙ 
লইয়া গৌড়েশ্বরের নিকটে যাঁয়। ইহার পর লাউসেন বহুবার অলৌকিক বীরত্ব 
দেখায়, অনেকবার বিপদেও পড়ে, কিন্তু ধর্মঠাঁকুবের কৃপায় প্রতিবার রক্ষা পায়। 
শেষ পর্যস্ত লাউসেন কঠিন তপন্তাঁব দ্বার! ধর্মঠাকুরকে সন্তুষ্ট করিয়া পশ্চিমদ্দিকে 
স্ুর্যে দয় দেখাইতেও সমর্থ হয়। মহামদ লাউনেনকে বিনষ্ট করিবার জন্য অনেক 
ষড়যন্ত্র করিয়াছিল, কিন্ধ কিছুই করিতে পারে নাই ; অবশেষে একবার লাউসেনের 
অনুপস্থিতির স্থযোগ লইয়া মহাঁম? ময়নাগড় আক্রমণ করি এবং লাউসেনের স্ত্রী 
কলিঙ্গা ও অনেক অন্ুচবকে বধ করিল; লাউসেন ফিরিয়া আসিয়া ধর্মের স্তব 
করিল এবং ধর্মের কুপায় সবাইকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া ময়নায় নিরুদ্ধেগে রাজত্ব 
করিতে লাগিল; ধর্মঠাকুরের অভিশীপে মহামদ কুষ্ঠরোগগ্রন্ত হইল। 
ধর্মমঙ্গল কাব্য অনেকগুলি রচিত হইয়।ছিল। সবগুলির সাহিত্যিক উৎকর্ষ 
সমান নয় । তবে চরিত্রগুলি (এক নায়ক লাউসেন ছাড়া) প্রায় সব ধর্মমন্লেই 
জীবস্ত হইয়াছে । রঞ্জাবতী পুত্রন্সেহে অন্ধ ; কর্ণসেন ভীরু ও দুবল প্রকৃতির ; 
গৌড়েশ্বর ব্যক্িত্বহীন ; মহামদ খল ও জিঘাংন্থ; কপ্পূরধবল কাপুরুষ ও ভাড়? 
লাউসেনের দুই স্ত্রী কলিঙ্গ। ও কানড়া মহীয়সী বীরাঙ্গন1) কালুডোম, কালুর স্ত্রী 
ধুমনী, হরিহর বাইতি প্রভৃতি চরিত্রগুলি ন্যায়ের জন্য আত্মোৎ্নর্গের মধ্য দিয়া 
আমাদের হৃদয়ে স্থান লাভ করে। এই সব চরিত্রের বৈশিষ্ট্য সব ধর্মমঙ্গলেই 
জীবস্ত হইয়াছে ; ধর্মমঙ্গলগুলিতে তথাকথিত উচ্চবর্ণের লোকদের চাইতে নিম্ন 
বর্ণের লোকদের চরিন্রগুলিই বেশী জীবস্ত হইয়াছে । নে যুগের যোস্ধজীতি 
ডোমদের বীরত্বও ধর্মমঙ্গলে সুন্দরভাবে বণিত হইয়াছে । তবে নায়ক লাউসেনের 
চরিজ্র-তাহার বীরত্ব বাস্তবতার সীমা ছাড়াইয়া যাওয়ার জন্ত এবং প্রতিপদেই 
তাহার ধর্মঠাকুরের উপর নির্ভর কর! ও ধর্মঠাকুরের কৃপায় বিপম্মুস্ত হওয়ার ফলে 
জীবন্ত হইতে পারে নাই । ধর্মমঙ্গলকাব্যগুলিতে রাঢ়ের লোকদের হা 
পরিচয় বেশ বুপরিষ্ফুট হইয়াছে। 


বাংল। সাহিত্য ৪২৯ 


প্রথম ধর্মমঞ্জল কাব্য রচনা করিয়াছিলেন মধুরভট্রঃ পরবর্তী ধর্মমঙ্্রল-কাঁব্য- ' 
রচয়িতাঁরা ইহার নাম করিয়াছেন; কিন্তু মযুরূভট্ের কাব্য পাওয়া যায় নাই । বঙ্গীয় 
সাহিত্য পরিষৎ হইতে “ময়ুরভট্ট বিরচিত শ্রীধর্মপুরাণ” নাম দিয়] যাহা! বাছির হইয়া- 
ছিল, তাহা! জাল। খেলারাম নামক জনৈক ধর্মমঙ্গল-কাব্যরচয়িতাঁকে কেহ কেহ 
ষোড়শ শতাব্দীর লৌক বলেন, কিন্তু এই মতের যাঁথার্ধ্যে গভীর সংশয় আছে; 
খেলারামের কাব্যের কয়েকটি পংক্তি মাত্র পাঁওয়। গিয়াছে ; এগুলি হইতে তাঁহাকে 
সপ্তৰশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের লোক বলিয়া মনে হয়। শ্রশ্তাম পণ্ডিত সম্ভবত 
সপ্তদশ শতকের প্রথমার্ধের লোক, কিন্তু তাহার রচিত ধর্মমঙ্গল কাব্যও সম্পূর্ণ 
মিলে নাই । ধাহীদের লেখা ধর্মমঙ্গল পাওয়া গিয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে রূপরাঁম 
চক্রবর্তী, রামদীস আদক, সীতারাম দাঁল, ঘনরাঁম চক্রবর্তী ও মাঁণিকরাম গাঙ্গুলীর 
নাম উ'ল্লখযোগ্য । রূপরামের নিবাস ছিল বর্তমান বর্ধমান জিলার শ্রীরামপুর 
গ্রামে । শুজ। যে সময় বাংলার শালনকর্তা (১৬৩৯-৫৯ থ্রীঃ), সে সময়ে রূপরাম 
ধর্মের গান গাহিতে শুরু করেন এবং শুজার শাসন অবসানের কিছু পরে ধর্মমঙ্গল 
রচন! করেন ; রূপরামের ধর্মমঙ্গলের চরিত্রগুলি' বেশ জীবন্ত; ইহার মধ্যে 
সেযুগের যুদ্ধযাত্রার বাস্তব ও উজ্জ্বল বর্ণন| পাওয়া যায়; রূপরামের আত্মকাহিনী 
স্বরচিত ও তথ্যপূর্ণ। রামদাদ ১৬৬৬ শ্্রিষ্টান্বে ধর্মমঙ্গল রচনা করেন; ইনি 
রূপরামকেই অনুসরণ করিয়াছেন। সীতারাম ১৬১৬ খ্রীষ্টাব্দে ধর্মমঙ্গল সম্পূর্ণ 
করেন; ইহার আত্মকাহিনী বেশ কবিত্বপূর্ণ ; ইনি একটি মনসামঙ্গলও লিখিয়া- 
ছিলেন। ঘনরাম ১৭১১ খ্রীষ্টাব্দে ধর্মমঙ্গল রচনা শেষ করিয়াছিলেন। ইনি 
বর্ধমানের রাজ কীত্তিচন্দ্রের আশ্রিত ছিলেন। ঘনরাঁম পণ্ডিত লোক ছিলেন; 
তাহার কাব্যেও পাণ্ডিতত্যর পরিচয় আছেঃ ইহার ধর্মমঙ্গ লখানি আয়তনে অত্যন্ত 
বৃহৎ; কিন্তু কাব্য হিসাবে তাহার বিশিষ্ট মূল্য রহিয়াছে; ছন্দ ও অলঙ্কার-_ 
বিশেষত অনুপ্রাসের ক্ষেত্রে ঘনরাম এই কাঁব্যে বিশেষ টনপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন । 
ঘনরাম একটি “সত্যনারায়ণের পাচালী”ও রচন! করিয়াছিলেন । মাণিকরাম ১৭১১ 
হইতে ১৭৬৪ ্রীষ্টাব্ের মধ্যে কোন্‌ এক সময়ে ধর্মমঙ্গল রচন1 করিয়াছিলেন; 
ইহার রচিত ধর্মমঙ্গল আয়তনে ক্ষুদ্র হইলেও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ; তাহার মধ্যে উপভোগ্য 
হাঁস্রসের নিদর্শন পাওয়া যায়। মাঁণিকরাম একটি শীতলামঙ্গল কাব্যও রচন! 
করিয়াছিলেন। এই কয়জন কবি ব্যতীত মিথিরাম চক্রবর্তী, প্রত্রাম মুখটি, 
রামচন্দ্র বীডুজ্জ্যা, রামকাত্ত রায়, নরসিংহ বন্ধ, ভবানন্দ রায়, দবিজ রাজীব প্রভৃতি 


৪৩০ _ বাংল! দেশের ইতিহাস 


কবিরাঁও ধর্মমঙ্গল রচনা! করিয়াছিলেন। ইহাদের অধিকাংশই অষ্টাদশ শতাব্বীর 
লোক । 

ধর্মঠাঁকুরের ব্যাপার অবলম্বনে ধর্মমঙ্গল কাবাগুলি ব্যতীত আরও এক ধরনের 
গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। এগুলিকে ধর্মপুরাণ” বল! হয়। ইহাদের মধ্যে বিশ্বস্যট্ির 
কাহিনী ( ধর্মঠাকুরের উপাসকদের মতাম্ুষায়ী ), ধর্মপৃজা! প্রবর্তনের কাহিনী এবং 
ধর্মপূজার পদ্ধতি বণিত হইয়াছে। বিশ্বস্থষ্টির কাহিনীটি বেশ বিচিত্র। এই 
কাহিনী অন্থুসারে ধর্মই বিশ্বের স্থষ্টিকর্তা ; ব্রহ্মা, বিষ ও শিব তাহার পুত্র; র্ 
ুত্রত্রয়কে পরীক্ষা, করিবার জন্য ছয় মাসের শব হইয়া তীহাদের সম্মুখ দিয়া 
ভাসিয়া যান; ইহাদের মধ্যে খিবই পিতাঁকে চিনিতে পারেন» অতঃপর শিবের 
জান্ুর উপরে বিষুুকে কাষ্ঠ করিয়া ব্রহ্মার নিঃশ্বাসে আগুন ধরাইয়া ধর্মকে সৎকার 
করা হয়? ব্রন্ধা-বিষু-শিবের জননী কেতক1 অন্ুমৃতা হন। ধর্মপূজা-প্রবর্তনের 
কাহিনীতে সদা-নাঁমক ডোম কর্তৃক ধর্মঠাকুরকে প্রথম পূজা করা এবং রামাই 
পণ্ডিত ( আদিত্যের অবতার ) কত্তৃক ধর্মপূজা স্থপ্রতিষ্ঠিত করা বণিত হইয়াছে । 
ধর্মপূজার পদ্ধতির মধ্যে নানা ধরনের জিনিস দেখা যায়ঃ যেমন, ধর্মঠাকুরের 
নিত্যপূজার প্রণালী, ধর্মের “ঘরভরা” নামক গাজনের বিধি, তথ্যের ছড়া, 
'ধর্ষের চাষ ও শিবের চীষ প্রভৃতির কাহিনী। 

ধর্মপুরাণ প্রথম রামাই পণ্ডিত রচনা করিয়াছিলেন বলিয় পরবর্তী গ্রন্থ- 
"গুলিতে উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু রাঁমাই পণ্ডিতের 'ধর্মপুরাণ' পাওয়া যায় নাই। 
যাদুনাথ, সহদেব চক্রবর্তী, লক্ষ্পণ, রামচন্দ্র বীড়ুজ্জ্য। প্রভৃতি কবির লেখা! ধর্মপুরাণ 
পাঁওয়। গিয়াছে । যাঁছনাথের গ্রন্থ সপ্তরশ শতাব্দীর শেষ দশকের এবং অন্যদের 
গ্রস্থ অষ্টাদশ শতাব্দীর রচন1। বঙ্গীয় সাহিতা পরিষৎ হইতে *শূন্তপুরাণ” নামে 
একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল; ইহা ধর্মের পৃূজাপদ্ধতির সংকলন । এই বইটিকে 
প্রথম প্রকাশের সময়ে খুব প্রাচীন রচন। বলিয়া মনে করা হইয়াছিল, কিন্তু ইহার 
রচনা অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ববর্তী নয়। 


শিবমঙ্গল বা শিবায়ন 


শিবের সম্বন্ধে বাংলাদেশে বহু প্রাচীনকাল হইতে কাব্য রচন। হইয়! 
আসিতেছে । বাংলাদেশে শিবের বিশুদ্ধ পৌরাণিক রূপটি অক্ষুগ্ন ছিল ন|। 


বাংল সাহিত্য | ৪৩১ 


তাহার মহিত বহু লৌকিক এঁতিহ মিশিয়া গিয়াছিল। এইসব লৌকিক 
এতিহ অন্ুসারে শিব চাষ করেন, গাঁজা-ভাঙ খাঁন, এমন কি নীচজাতীয় 
লোকদের পাড়ায় গিয়া নীচজাতীয়! স্ত্রীলৌকদের সহিত অবৈধ সংসর্গ পর্যস্ত 
করেন। শিবের গৃহস্থালীর চিত্রও বাঙালীর পরিচিত, কিন্ত সে গৃহস্থালী দরিদ্রের 
গৃহস্থালী । | 

শিবের চরিত্র ও তাঁহার গৃহস্থালীর বর্ণনা চণ্ডীমঙ্গল ও মনসামঙ্গল কাব্যে 
পাওয়া যাঁয়। সপ্তদশ শতাব্দীর মধাভাগ হইতে শিব সম্বন্ধে স্বতন্ত্র মঙ্গলকাব্যও 
রচিত হইতে থাকে । এইগুলির নাম “শিবমঙ্গল” বা! “শিবায়ন*। 

ধাহাদের রচিত “শিবাঁয়ন” পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের মধ্যে প্রাচীনতম রামকুষ্ণ 
বাঁর। ইহার উপাধি ছিল কবিচন্দ্র। ইহার নিবাঁস ছিল বর্তমান হাওড়া জেলার 
অন্তর্গত রসপুর-কলিকাতী! গ্রামে । বামকষ্কের “শবায়ন সপ্তদশ শতাব্দীর 
মধ্যভাগে রচিত হয়। ইহার মধ্যে প্রধানত পৌরাণিক শিবের কাহিনী বনিত 
হইয়াছে। 

“কবিচন্দ্র উপাধিধারী আর একজন কবি আর একখানি “শিবায়ন” রচনা 
করিয়াছিলেন ইহার প্রকৃত নাম শঙ্কর চক্রবর্তী । গ্রন্থের মধ্যে কবি লিখিয়াঁছেন 
“য, বিষুপুরের রাজা বীরসিংহেক রাঁজত্বকাঁলে ( ১৬৬৯-৮২ হ্ীঃ) তিনি কাব্য রচনা 
করিয়াছিলেন 

দ্বিজ রতিদেব নামক জনৈক কবি ১৫৯৬ শকাব্দ বা ১৬৭৪ গ্রীষ্টা্ধে “মুগনুবধ' 
নামে একটি ক্ষুত্র শিবমাহাত্য-বর্ণনামূলক আখ্যানকাব্য রচনা! করেন। এই কৰি 
সম্ভবত চট্টগ্রামের লোক ছিলেন। 

“শিবায়ন” কাব্যের শ্রেষ্ঠ রচয্িতা। রামেশ্বর ভট্টাচার্য । ইহার নিবাস ছিল 
বর্তমান মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল মহকুমার যছুপুর গ্রামে । পরে ইনি কর্ণগড়ের 
রাজা রামনিংহের আশ্রয় ও পৃষ্ঠপোষণ লাভ করেন এবং রামসিংহের পুত্র বশমন্ত 
সিংহের রাজত্বকালে “'শিবায়ন” রচনা! করেন। এই গ্রন্থের রচনাসমাপ্চিকাল 
বিষয়ক ষে ক্লোক কবি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহার অর্থ সম্বন্ধে পণ্ডিতের! একমত 
না হইলেও তিনি যে অষ্টাদশ শতাবঝার প্রথমার্ধে কাব্য রচনা]! করিয়াছিলেন, ইহা 
নিশ্চিত করিয়! বল] চলে । রাষেশ্বরের ণশিবায়ন' অত্যন্ত স্থখপাঠ্য রচনা । ইহার. 
ভাষাও খুব সরল। এই কাব্যে কৰি গ্রাম্য. কাহিনীকে ভদ্র রূপ দিয়া সাহিত্যে 
প্রবেশ করাইয়াছেন, ইহ! অত্যন্ত কৃতিত্বের বিষয়। কাব্যটিতে স্থানে স্থানে অলস 


৪৩২ বাংলা দেশের ইতিহাস 


গ্রাম্যতা থাকিলেও মোটামুটিভাবে অধিকাংশ স্থানে স্থরুচিরই পরিচয় পাওয়া 
যায়। রামেশ্বরের শিবায়নে সমসাময়িক সমাজের নিখুত প্রতিফলন পাওয়। 
যায়। সেযুগে লোকেরা! এত দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছিল যে কোনক্রমে খাইয়া-. 
পরিয়া বাঁচিয়া থাকাই চরম কাম্য মনে করিত--ইহা৷ এই কাব্য হইতে জান যায় । 
এই কাব্যের চাষ-পালাতে রামেশ্বর ধান-চাষের অত্যন্ত বিশদ ও ক্থুনিপুণ বর্ণনা 
লিপিবদ্ধ করিয়াছেন । রামেশ্বর একটি 'সত্যনারায়ণের পাঁচালী'-ও লিখিয়াছিলেন ॥ 

; 


1 


্ 


কালিকামঙ্গল 

কালিকামঙ্গল কাব্যে বাংলাব সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় দেবী কালীর মাহাত্ম্য বণিত 
হইয়াছে । কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, কালিকামঙ্গজল কাব্যে বিদ্যা ও স্থন্দরের 
রোমান্টিক প্রেম-কাহিনী প্রধান স্থান লাভ করিয়াছে। সংস্কৃত সাহিত্যে 
রাজশেখর সুরী, বররুচি প্রভৃতি লেখকের! বিষ্তান্ন্দরের কাহিনী লইয়। কাব্য 
রচনা করিয়াছেন। কিন্তু সে কাহিনী লৌকিক কাহিনী, তাহার সহিত কালী 
দেবীর কৌন সম্পর্ক নাই। বাঁংলাদেশের “কালিকামঙ্গল” কাব্যে বলা হইয়াছে 
সুন্দরের উপাস্ত। দেবী কাঁলী এবং তিনি স্ুন্দরকে ,প্রাণদ্ড হইতে রক্ষা করিয়া- 
ছিলেন। এইভাবে কালীর মাহাজ্মের সহিত বিগ্ান্ুন্দরের প্রেম-কাহিনী এক 
সুত্রে গ্রথিত হইয়াছে। 

ধাহাদের লেখা “কাঁলিকামঙ্গল' বা এবিগ্যাস্রন্দরঁ কাব্য পাঁওয়। গিয়াছে, 
তাঁহাদের মধ্যে সময়ের দিক দিয়া সর্বাপেক্ষা প্রাচীন দ্বিজ শ্রীধর কবিরাজ । ইনি 
নসরৎ শাহের রাজত্বকালে (১৫১৯-৩২ শ্রীঃ) তীহার পুত্র ফিরোজ শাহের পৃষ্ট- 
পোষণ ও আদেশ লাভ করিয়া এই বইটি লিখিয়াছিলেন ; ইহার একটি খণ্ডিত 
পুঁথি পাওয়া গিয়াছে । সাবিরিদ খান নামক একজন মুসলমান কবির লেখা 
একটি “বিদ্যান্ন্দয' কাব্যেরও খণ্ডিত পুথি পাওয়া গিয়াছে ; ইহার ভাষা বেশ 
প্রাচীন ; কাব্যটি সম্ভবত ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল। গোবিন্দদাস 
নামক একজন টট্টগ্রাম-নিবাঁপী কবি ১৫২৭ শকাঁবে ( ১৬০৫-০৬ খ্রীঃ ) একটি 
'কালিকা মঙ্গল” রচন1 করিয়াছিলেন। সপ্তদশ শতাব্দীর আর একজন “কাঁলিকা- 
মঙ্্ল'-রচয়িত! প্রাণরাম চক্রবর্তী; ইহার কাব্যরচনাকাল ১৫৮৮ শকা 
( ১৬৬৬ শ্রীঃ)। ইহা! ভিন্ন কলিকাতার নিকটবতাঁ নিমতাঁর অধিবাসী কঞ্চরাম 


বাংল! সাহিত্য ৪৩৩. 


দাস ওরঙগজেবের রাজত্বকালে ও শায়েস্তা থার বঙ্গশাসনকালে--১৫৯৮ শকাকে 
(১৬৭৬-৭৭ গ্রীঃ) মাত্র কুড়ি বসর বয়সে একখানি “কাঁলিকামঙ্গল' রচন। 
করেন। ইহাঁদের কাহারও রচন। অলাধারণ নয়, এবং সকলের রচনাতেই অল্প- 
বিস্তর অশ্লীলতা আছে । কৃষ্ণরামের কাব্যে এ দৌষ সর্বাপেক্ষা! বেশী। 

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বলবাম চক্রবর্তী “কাঁলিকামঙ্গল' রচনা করেন । 
ইহার পর ১৬৭৪ শকাবে (১৭৫২-৫৩ খ্রীঃ) রায়গুণাঁকর ভার্তচন্দ্র “অন্ন্ণামঙ্গল” রচন। 
করেন, ইহার অন্যতম খণ্ড “বিদ্যান্থন্দর' এবং সমস্ত “বিদ্যান্দর” কাব্যের মধ্যে ইহাই 
শ্রেষ্ঠ । ভারতচন্দ্রের কিছু পরে কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ স্ন আর একখানি “বিদ্যান্থন্দর" 
রচনা করেন। ভারতচন্দ্র ও রাম প্রসাদ সম্বন্ধে পরে আমর! স্তন্ত্রভাঁবে আলোচন। 
করিব। ইহারা ভিন্র নিধিরাম আচার্য ১৬৭৮ শকাঁবে (১৭৫৬-৫৭ খ্রীঃ ) এবং 
কলিকাঁতা-নিবাসী রাধাকান্ত মিশ্র ১৬৮৯ শকাঁবে ( ১৬৬৭-৬৮ খ্রীঃ ) 'কালিকা- 
মঙ্গল' রচন! করিয়াছিলেন | কবীন্দ্র চক্রবতী নাঁমে এক ব্যক্তিও অষ্টাদশ শতাব্দীতে 
একখানি “কালিকামঙ্গল” লিখিয়াছিলেন । ইহাদের রচনা গতানুগতিক শ্রেণীর, 
তবে রাঁধাকাস্ত মিশ্র অন্য কবিদের দেবতার 'প্রত্যাদেশ-প্রাপ্তিতে আংশিক 
অনাস্থা প্রকাশ করিয়! দৃষ্টিভঙ্গীর অভিনবতের পরিচয় দিয়াছেন । 


রায়মঙ্গল 

মনসা যেমন সাপের দেবতা, তেমনি বাঘের দেবতা দক্ষিণরায়। তাহাকে 
উপাসনা করিলে বাঘের কবল হইতে রক্ষা পাওয়া যাঁয় বলিয়া বাংলাদেশের 
লোকেরা বিশ্বান করিত । 'রায়মঙ্গল' কাব্যে এই দক্ষিণরায়ের মাহাত্মা বর্ণন। 
করা হইয়াছে । এই কাব্যের মধ্যে আরও ছুইজন উপাস্তের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় ॥ 
একজন কুমীরের দেবতা! কানুরায়, অপব জন মুললমাঁনদের পীর বড খা গাজী। 
'বায়মঙ্গল' কাব্যে এই ছুইজনের মাহাত্মযও বদিত হইয়াছে । দক্ষিণরায়, কালু 
রাঁয় ও বড় খ! গাজী, তিনজনেরই পুজা স্থন্দরবন অঞ্চলে অধিক প্রচলিত। 
'রায়মঙ্গলে'র মধ্যে দক্ষিণরাঁয় ও বড় খা গাজীর যুদ্ধ এবং ঈশ্বরের অর্ধ-শ্রীকষ 
অর্ধ-পয়গন্থর বেশে অবতীর্ণ হইয়া উভয়ের মধ্যে নন্ধিম্থাপন করার বর্ণন1 পাওয়া 
ষায়। ৃ 

'রায়যঙ্গলে"র প্রথম রচয়িতার মাঁম মাধব আচার্ধ। ইনি কৃষ্ণমজল, চণ্ডীমঙ্গল, 

১৬ 


৪৩৪ বাংল! দেশের ইতিহাস 


«€ পাঙ্গামঙ্গলের রচয়িতা মাধব আচার্ষের সঙ্গে অভিন্ন হইতে পারেন। 
ইহার নাম কষ্করামের 'রায়মঙ্জলে উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্ত ই'হার কাব্য 
পাঁওয়। যায় নাই । যে কয়টি রায়মঙ্গল পাঁওয়া গিয়াছে, তাহার মধ্যে নিমতা গ্রাম 
নিবাসী রুষ্ণরাম দাসের রচনাটিই প্রাচীনতম। ইহার লেখা “কালিকামঙ্গলে'র 
নাম পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। কৃষ্ণরামের 'রায়মঙ্গল ১৬০৮ শকাব্দ 
€ ১৬৮৬-৮৭ খ্রীষ্টাব্দে) রচিত হয়। এই কাব্যখানি অশ্লীলতাদোষে ছুষ্ট হইলেও 
শক্তিশালী হাতের রচনা ; ইহার একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, ইনার মধ্যে 
অনেক রকমের বাঘের নাম ও বর্ণনা পাওয়া যাঁয়। 

কুষ্ণরামের পর আরও ছুইজন কবি “বায়মঙ্গল? লিখিয়াঁছিলেন। একজনের 
মাম হরিদেব। ই“হাঁর কাব্যের থত্তিত পু*থি মিলিয়াছে। ইনি সম্ভবত অষ্টাদশ 
শতাব্দীর গোড়ার দিকের লোঁক ছিলেন। দ্বিতীয় জনের নাম হরিদেব। ১৬৫« 
শকাঁবে (১৭২৮ খ্রীঃ) ইহার 'রায়মঙ্গল? সম্পূর্ণ হয়। 


অন্তান্ মঙ্গলকাব্য 


যে সমস্ত মঙ্গলকাব্য সম্বন্ধে আমরা আলোচন করিলাম, সেগুলি ভিন্ন আরও 
'অনেক মঙ্গলকাব্য রচিত হইয়ছিল। ইহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও প্রধান প্রধান 
রচয়িতাদের নাম নিষ্কে উল্লেখ করা হইল। 
নীভলামঞ্গল--ইহাঁতে বসস্ত রোগের দেবী শীতলার মাহাত্ম্য বণিত হইয়াছে। 
মাণিকরাম গাঙ্গুলী, নিত্যানন্দ বল্ভ, দয়াল, অকিঞ্চন চক্রবর্তী, দ্বিজ গোপাল, 
শঙ্কর এবং পূর্বোল্লিখিত নিমতাবাসী কৃষ্ণরাম দাস প্রভৃতি কবিগণ শীতলামঙ্গল 
রচন! করিয়াছিলেন। 
যঠীমঙজল--যঠী শিশুদের রক্ষয়িত্রী দেবী। ইহার মাহাত্ম্য “ষঠীমঙ্গল” কাব্যে 
বধিত হইয়াছে । নিমতার কষ্ণরাম দাস (কাব্যের রচনাকাল ১৬০১ শক বা 
 ১৬৭৯-৮* গ্রীঃ ) এবং রদ্ত্ররাম প্রভৃতি কবিগণ ষীমঙ জল রচনা! করিয়াছিলেন। 
সারদামলল-_“সারদামঙ্গ:ল* সারদা অর্থাৎ সরন্বতী দেবীর মাহাত্ম্য বর্দিত 
হইয়াছে । দয়ারাঁম, দ্বিজ বীরেশ্বর প্রতৃতি কবিগণ ইহার রচয্সিতা। 
জগনাথমঙ্গল--ইহাঁর মধ্যে “স্বন্দপুরাণ' অবলম্বনে জগন্াথদেবের মাহাত্ম্য বরিত 
হুইয়াছে। ইহার অন্ততম লেখক গদাঁধরদাল দেব (কাশীরাষদাসের অনুজ )। 
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হুর্যমঙগল-সূর্যদেবতার মাহাত্মাবর্ণনামূলক কাব্য “ক্ধমঙ্্ল”'। ইহার রচয়িতা- 
দের মধ্যে রামজীবন ও কালিদালের নাঁম উল্লেখযোগ্য । 

লক্ষমীমঙ্গল_-ধনের দেবী লক্ষ্মী বা কমলার মাহাত্মাবর্ণনামূলক কাব্য 'লক্ষ্মী- 
মঙ্গল'। ইহার রচয়িতাদের মধ্যে মিমতাঁর কৃষ্ণরাম দাস, গুণরাজ খান এবং দ্বিজ 
নরোত্তমের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে । কঞ্চরাম দাস যোট পাঁচখানি মঙ্গল- 
কাব্য লিখিয়াছিলেন__কালিকামঙ্গল,যঠীমঙ্গল,রায়মঙ্গল, শীতলামঙ্গল ও লক্্মীমঙ্গল । 

গঙ্গামজল--“গঙ্গা মঙ্গলে গঙ্গাদেবীর মাহাত্ব্য বগিত। মাধব আচার্য, দ্িজ 
গৌরাঙ্গ, জয়রাম দান*দ্বিজ কমলাকাস্ত, শঙ্কর আচার্য প্রভৃতি কবিগণ পন্গামঙ্গল' 
রচনা করিয়াছিলেন। হৃর্গাপ্রসাদ মুখুজ্জের লেখা “গঙ্গাভক্তিতরঙ্জিনী'ও (রচনা 
কাল অষ্টাদশ শতকের শেষ পাদ) 'গঙ্গীমঙ্গল” কাব্যের শ্রেণীভুক্ত ; এই কাব্যে কবির 
শক্তির পরিচয় আছে ? ইহার মধ্যে ভারতচন্দ্রের প্রভাব ও অন্থকরণ দেখ! যায়। 
এই কাব্যটি একসময়ে কলিৰাতা অঞ্চলে বহুলপ্রচারিত ছিল। 

কপিলামঙ্গল--ব্রক্মার কামধেন্ কপিলার অপহরণ ও কপিলার মাহাত্থয 
“কপিলামঙ্গল' কাব্যে বর্ণিত হইয়াছে। “কপিলামঙ্গল"এর প্রধান রচস্মিতা শঙ্কর 
কবিচন্দ্র, কাশীনাঁথ, ও কেতকাদাস-ক্ষুদিরাম দাঁস। 

গোসানীমঙ্গল--এই কাব্যে উত্তর বঙ্গের এক স্থানীয় দেবতার মাহাত্ম্য 
বণিত হইয়াছে । এ পর্বস্ত একটি মাত্র 'গোপানীমঙ্গল' পাওয়া! গিয়াছে, তাহার 
রচয়িতার নাম রাধাকষ্ণ দাস। 

বরদামঙ্গল--ইহার মধ্যে ত্রিপুরার বরদাথাত পরগণার অধিষ্ঠীত্রী দেবী 
বরদেশ্বরীর মাহাত্ম্য বর্ণিত হুইয়াছে। এ পর্যন্ত কেবলমাত্র নন্দকিশোর শর্ধার 
লেখা একখানি “বরদামঙ্গল' পাওয়া গিয়াছে। 


এতিহাসিক কাব্য 


আধুনিক-পূর্ব যুগে হিন্দুরা ইতিহামবিমুখ ছিলেন। বাংল! দেশে আবার 
হিন্দু-মুদলমাঁন সকলেরই মধ্যে ইতিহাঁন সম্বন্ধে একট। নিষ্পৃহতার ভাব ছিল। 
এইজন্য মুসলিম যুগের বাংলাদেশ সম্বন্ধে কোন প্রামীণিক ইতিহাস-গ্রস্থ রচিত হয্ব 
মাই বলিলেই চলে । এই যুগের বাংলা সাহিত্যেও তাই এতিহাপিক রচলা! একান্ধ 
ছর্লত। 


৪৩৬. । বাংল! দেশের ইতিহাস 


. কেবলমাত্র ত্রিপুরায় বাংল] ভাষায় কয়েকটি এতিহাসিক গ্রন্থ রচিত হুইয়া- 
ছিল। ইহাদের মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য “রাজমালা” ) এই গ্রন্থে আর্দিকাল 
হইতে স্বরু করিয়া! অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ত্রিপুর! রাঁজ্যের ধারাবাহিক ও বিশদ 
ইতিহাস লিপিবদ্ধ হইয়াছে । বইটি চারি খণ্ডে বিভক্ত ; প্রথম খণ্ড পঞ্চদশ শতকে 


ধর্মমাণিক্যের রাজত্বকালে, দ্বিতীয় খণ্ড ষোড়শ শতকে অমরমাঁণিক্যের রাজত্ব-. 


কালে, তৃতীয় খণ্ড সপ্চদশ শতকে গোবিন্দমাণিক্যের রাজত্বকালে এবং চতুর্থ খণ্ড 
অষ্টাদশ শতকে কৃষ্*মাণিক্যের রাজত্বকালে রচিত হইয়াছিল। “রাজমালা'তে 
স্থানে স্থানে অলৌকিক উপাদান ও একদেশর্দখিতা-দৌষ থাঁকিলেও মোটের উপর 


এশা 


বইটির মধ্যে প্রামাণিক বিবরণই লিপিবদ্ধ হইয়াছে । উনবিংশ শতকের প্রথমে 


দুর্গামণি উজীর নামে ত্রিপুরার একজন রাজকর্মচারী 'রাজমালা'র স্বেচ্ছানুযায়া 
পরিবর্তন সাধন ঝরেন, সেই পরিবতিত রূপটিই পরে মুদ্রিত হইয়াছে। এই 
মুদ্রিত সংস্করণটির তুলনায় দুর্গামণি উজীরের আবির্ভীবের পূর্বে লিপিকৃত পু থিগুলি 
অধিকন্তর নির্ভরযোগ্য । “রাজমালা” ব্যতীত ত্রিপুরায় রচিত “চম্পকবিজয়”, 
একৃষঞ্ণমালা” ও বরদামঙ্গল” প্রভৃতি এতিহাসিক গ্রন্থগুলিও বিশেষভাবে উল্লেখ- 
যোগ্য। “চম্পকবিজয় গ্রন্থে ত্রিপুরারাজ দ্বিতীয় বতুমাণিক্যের রাজত্বকালে 
€(১৬৮৫-১৭১০ খ্রীঃ) নরেন্দ্রমীণিক্যের বিদ্রোহ এবং রতুমীণিকোর সাময়িক রাঁজা- 
চ্যুতি বণিত হুইয়াছে। “কৃষ্ণমালায় ত্রিপুরারাজ কষ্ণমাণিক্যের (রাজত্বকাল ১৭৬০ 
৮৩ খ্রীঃ) জীবনেতিহাস বর্ণিত হইয়াছে । “বরদামঙ্গল" গ্রন্থ বাহৃত বরদেশ্বরী দেবীর 
মাহাত্ম্বর্ণনামূলক মঙ্গলকাব্য হইলেও ইহার মধ্যে ত্রিপুরার অন্যতম পরগণা বরদা- 
খাতের ইতিহাস বিশদভাবে বণিত হইয়াছে। 

অষ্টা্শ শতকের মধ্যভাগে রচিত “মহারা্পুরাণ' নামক গ্রন্থটিকেও এতি- 
হাঁসিক সাহিত্যের অস্তভূক্ত কর যাইতে পারে। ইহার লেখকের নাম গঙ্গারাম। 
ইহার “ভাস্কর-পরাভব' নামক প্রথম কাগুটি পাওয়া গিয়াছে, অন্তান্য কাণ্ড রচিত 
হইয়াছিল কিন! জান! যায় না। অষ্টার্শ শতকের পঞ্চম দশকে বগাঁদের পশ্চিমবঙ্গ 
আক্রমণ ও লুন, নবাব আলীব্দীর সাময়িক পরাজয়, অবশেষে জনসাধারণের 
বিরোধিতায় বর্গী-সনাপতি ভাস্করের পরাভব এবং আঁলীবর্দীর চক্রান্তে ভাস্করের 
নিধন এই প্রস্থে বণিত হইয়াছে, ইহার মধ্যে লেখকের প্রত্যকষদৃষ্ট প্র্গার 
হাক্সামা”র জীবন্ত ও উদ্জল বর্ণনা পাওয়া যায়? এই গ্রন্থের রচনাকাল ১১৫৮ 
বঙ্গাৰ (১৭৫১-৫২ শ্ী:)। 


সে 
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অষ্টাদশ শতকের তৃতীয় পাঁদে বিজয়রাম নাক জনৈক বৈদ্যজাতীয় লেখক 
“তীর্থমঙ্গল নামে একখানি ভ্রশ্ণণকাহিনী রচন1 করিয়াছিলেন । খির্দিরপুরের 
রুষ্চন্দ্র ঘোঁধাল নামে একজন ধনী ব্যক্তি নৌকাযৌগে নবদ্ীপ, হীড়রা, বিন্ুক- 
ঘটা, টুঙ্গীবাঁলী, জলঙ্গী, রাজমহল, মুঙ্গেরঃ গয়া রামনগর, কাশী, প্রয়াগ,বিদ্ধ্যগিরি 
প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ ও তীর্ঘদর্শন করিয়াছিলেন ; বিজঘরাঁমও তীহার দলের সহিত 
গিয়াছিলেন ৷ এই ভ্রমণের অভিজ্ঞতাই গ্রন্থটিতে বর্ণিত। ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণচন্দ্র 
দেশে ফিরেন এবং তাহার কিছু পরে “তীর্ঘমঙ্গল' রচিত হয়। বইখানির যথেষ্ট 
পীতিহাঁসিক মূল্য আঁছে। 


ময়মনসিংহ-গীতিক। ও পূর্ববঙ্গ-গীতিক। 


পূর্ব বঙ্গের ম়মনপিংহ জিলা ও তৎসগ্নিহিত অঞ্চলের গ্রামাঞ্চলে অনেকগুলি 
গীতিকা অর্থাৎ কাহিনীবর্ণনাম্মক গাথা লোকমুখে প্রচলিত আছে। এইগুলিই 
আধুনিক কাঁলে সঙ্কলিত হইয়! কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কতৃক 'ময়মনসিংহ-গীতিকা' 
ও 'পূর্ববঙ্গ-গীতিক।' নামে প্রকাশিত হইয়াছে। 

এই গীতিকাগুলি যেভাবে সংকলিত ও প্রকাঁশিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে 
ইহাদের প্রাচীন বূপটি অনুপ নাই সংগ্রাহকদের হস্তক্ষেপের ফলে ইহাদের কলেবর 
অনেকাংশে রূপাঁরিত হইয়াছে এবং ভাষা আধুনিকতা প্রাঞ্ধ হইয়াছে । ছুই একটি 
গীতিকার প্রাচীনতর রূপ অন্য স্থত্র হইতে পাওয়া যায়; যেমন মেওয়া ( নামাস্তর 
মনথুয়] ) সুন্দরী, ভেলুয়া স্থন্দরী ও জয়ানন্দের বিবাহ প্রভৃতি সম্বন্ধীয় গীতিকাগুলি ॥ 
এগুলি উনবিংশ শতাবীতেই সংগৃহীত ও মুদ্রিত হইয়াছিল। তবে ইহাদের 
আঁদি রচনাঁকাঁল সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায় না। ূ 

মোটের উপর, “ময়মনপিংহ-গীতিকা”" ও 'পূর্ববঙ্গ-গীতিকাঁ” প্রাচীন -বাংলা 
সাহিত্যের গন্ভীতুক্ত হইতে পারে কিন! সে বিষয়ে কিছু সংশয়ের অবকাশ 
আছে। তবে এগুলি যে সাহিত্ান্থষ্টি হিসাবে খুব উল্লেখষোগ্য তাহাতে কোন 
সন্দেহ নাই। 

এই গ্লীতিকাগুলির অধিকাংশই প্রণয়মূলক। ইহাদের মধ্যে গ্রাম্য, শেমেরই 
বর্ণন! পাই, কিন্তু তাহা একটি অপূর্ব রোমা্টিকতায় মণ্ডিত। কাচনমাল 
কাজলরেগা, মেওয়া মেহয়াঠ, কেলুযা, মলা, মদিনা, লীলা, চক্গাবতী গ্রতুৃতি 


৪৩৮ বাংল। দেশের ইতিহাস 


নায়িকাদের প্রেম যেভাবে কৃষ্ধূদাধন ও ত্যাগের মধ্য দিয়া মহিমান্বিত হইয়া 
ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা৷ আমাদের মনকে গভীরভাবে স্পর্শ করে। ছুই একটি 
গীতিকা প্রণয়মূলক নহে, যেমন দহ্্য কেনারামের পালা) এই পালাঁটিতে একজন 
নরহস্তা দস্থ্যর ভক্ত ও স্থুগায়কে পরিণত হওয়ার জীবন্ত চিত্র পাই; এগুলিও 
কাকুণ্যরসম্ডিত ও মর্যম্পশী। 

এই গীতিকাগুণির মধ্যে পুরাণের প্রতাঁব খুবই অল্প। প্রাচীন বাংলা লাহিত্যের 
অন্যান্য শাখা যেমন ধর্মাশ্রিত, এই শাখাটি তাহার আশ্চর্য ব্যতিক্রম । এই; 
শাখাটিতে হিন্দু-সংস্কৃতি ও মুসলিম-সংস্কৃতির সম্মিলনেরও নিদর্শন পাঁওয়া যায়। 
হিন্দু ও মৃনলমান উভয় জশ্প্রদায়ের নাঁয়কনায়িকার প্রণয়কাহিনীই এই গীতিকা- 
গুলির মধ্যে সমান দক্ষতা ও সহান্ুতূতির.সহিত বণিত হইয়াছে । 

ইহাদের মধ্যে পূর্ব বঙ্গের পল্লীজীবনের যে আলেখ্য ফুটিয়াছে, তাহাও অপরূপ । 
এই পল্লীজীবনের পটভূমিতে নায়কনায়িকাঁদের প্রেম মনোহর বর্ণচ্ছটায় রঞ্জিত 
হইয়াছে এবং তাহার রূপায়ণে একটি নবতর লাবণ্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই 
গীতিকাগুলিতে যেন প্রকৃতি ও মাঁনবহৃদয় একাত্ম হইয়া গিয়াছে, কবির! প্রকৃতি- 
বর্ণনার মধ্য দিয়া আশ্চর্য কৌশলে মাস্থষের নিগুঢ হৃদয়রহস্তকে উদঘাটিত 
করিয়াছেন। 

মানুষের নানা অনুভূতি এই গীতিকাগুলির মধ্যে সার্থক অভিব্যক্তি লাভ 
করিয়াছে । রূপমোহ, অস্তরের আলোড়ন, মিলনের আকুতি, বিরহের জাল! 
এবং বিদায়ের হাহাকার-- সমস্ত কিছুকেই কবির! আশ্চর্য কুশলতার সহিত 
জীবস্ত করিয়া তুলিয়াছেন। এই সমস্ত ভাবের বর্ণনায় যেমন তাহাঁদের কবিত্ব- 
শক্তির নিদর্শন মিলে, অপরদিকে তেমনি জীবন সম্বন্ধে তাহাদের গভীর ও বিস্তীর্ণ 
অতিজ্ঞতারও পরিচয় পাওয়া যাঁয়। 

এই গ্লীতিকাগুলির ভাষা অমাঁজিত ও গ্রাম্য পূর্ববঙ্গীয় কথ্যভাষ!। কিন্তু ইহারই 
মধ্য দিয়া অপরিসীম কাব্যসৌন্দ্য ক্র্ত হইয়াছে। এই ভাষার মধ্য দিয়া যেন 
আমরা রূপকথার জগতে উত্তীর্ণ হই। ইহার মধ্যে ব্যবস্থত শব্ধ ও বাক্যাংশগুলি 
যেন রূপকথার মায়াঞ্নজড়িত ; অথচ সেগুলি যেমনই শ্বাভাবিক, তেমনই 
প্রাণবন্ত | ৰ 

মোটের উপর, “ময়মনসিংহগীতিকা' ও 'পূর্ববঙ্গগীত্বিকা' বাংল! সাহিত্যের 
এম্প্দ বলিয়! গণ্য হইবার যোগ্য ইহাদের মধ্যে মাছুষের হ্বায়াঙ্তৃতি, মাছধের 


বাংল। সাহিত্য ৪৩৯ 


সৌন্দর্য এবং প্ররুতির সৌন্দর্য এই তিন উপাদানের লমন্য়ে এক সজীব 
বাঞ্জনাময় কবিত্ব-শ্বর্গ রচিত হইয়াছে । এই স্বর্গ ধাহার! রচনা! করিম্াছিলেন, 
তাহারা যে পণ্ডিত, সংস্কৃতিবান্‌ নাগরিক কবিগোষ্টি নহেন, স্থদূর গ্রামাঞ্চলের 
অশিক্ষিত কবি-সম্প্রদায়--ইহা! ভাবিয়! আমরা বিস্ময় অন্থুভব করি। 


ভারতচজ্জ 

ভারতচন্ত্র প্রাচীন বাংল! সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। শুধু তাহাই নয়, জন- 
প্রিয়তার দিক দিয়! তাহার সমকক্ষ কবি এপর্যস্ত বাংলাদেশে খুব কমই আবিভূত 
হইয়াছেন । ১৭১২ গ্রীঃর মত সময়ে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার আদি 
নিবাস ছিল বর্তমান হুগলী জেলার অস্তর্গত ভূরশুট পরগণার পাওয়া ব! পেঁড়ো 
গ্রামে। ভারতচন্দ্র মুখুজ্জো-বংশীয় ব্রাহ্ষণ। তাহার বংশ রাজবংশ হইলেও 
বর্ধমীনের মহারাজ! কীত্তিচন্দ্র কবির পিতা নরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের নিকট হইতে 
রাজ্য কাঁড়িয়।৷ লওয়ার ফলে তাহাদের অবস্থা খারাপ হুইয়া পড়ে । 'ভারতচন্দ্রের 
প্রথম জীবন ছুঃখকষ্টেই অতিবাহিত হয়। তাহা! সত্বেও তিনি উচ্চ শিক্ষা লাভ 
করেন এবং ব্যাকরণ, অলংকার, পুরাঁণ, আগম প্রভৃতি শাস্ত্রের বিশারদ হন। 
বাংলা ও সংস্কৃত ভিন্ন হিন্দী, উড়িয়া! ও ফার্সী ভাষাতেও তিনি ব্যুৎপত্তি অর্জন 
করেন। অল্প বয়স হইতেই তিনি কবিত্বশক্তিরও পরিচয় দেন। প্রথম যৌবনে 
তিনি ঘটনাচক্রে এক অক্ন্যাসীর দলের সঙ্গে মিশিয়া যান এবং নাঁন। দেশে ভ্রমণ 
করেন। অবশেষে আত্মীয় ও কুটু্বদের নির্বন্ধে তিনি গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন 
এবং ফরাপডাঙার (চন্দননগরের ) ফরাসী সরকারের দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ 
চৌধুরীর মারফতে নদীয়ার মহারাজা কুষ্ণচন্দ্রের আশ্রয়লাভ করেন। কৃষ্চন্তর 
তাহাকে সভাকবির পদে নিয়োগ করেন) তিনি ভারতচন্দ্রকে রায়গুণাকর” 
উপাধিতে ভূষিত করেন এবং অনেক ভূপম্পত্তি দান করিয়া যৃলাজোড় 
গ্রামে স্থিত করান। রাজ। কৃষ্ণচন্জরেরই আদেশে ভারতচন্দ্র “অনদামজল” কাব্য 
বচন! করেন। ১৭৬৭ খ্রীষ্টাবে ভারতচঞ্জের মৃত্যু হয়। 

অন্ভদামর্জলই তারতচন্দ্রের রচিত শ্রেষ্ঠ কাব্য। ১৬৬৪ শকান্দে ( ১০৪২-৪৩ গ্রীঃ) 
ধাংলার নবাব আলীবদাঁ রাজ! কৃষ্ণচজ্জের কাছে বার লক্ষ টাক! নম্রান। 
চান এবং কুষ্চজ্ তাহা! ন! দিতে পারায় তাহাকে বন্দী করেন। কারাগারে 


৪৪৯ বাংলা দেশের ইতিহাস 


দেবী অন্নপূর্ণা তাহাকে ম্বপ্পে দেখা দিয়া বলেন যে তিনি যেন তাহার 
সভাকবি ভারতচন্দ্রকে তাহার মাহাত্মবর্ণনমূলক কাব্য রচনা করিতে 
বলেন। মুক্ত হইয়া রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ভারতচন্দ্রকে এ কাব্য রচনা করিতে 
বলেন এবং তদনুসারে ভারতচন্দ্র “অন্দামঙগল' লেখেন ঠ ১৬৭৪ শকাব্ে 
€ ১৭৫২-৫৩ খ্রীঃ) এই কাব্য সম্পূর্ণ হয়। এই কাব্য তিনটি খণ্ডে বিভক্ত । 
প্রথম খণ্ডে কৃষ্ণচন্দ্রের বিপনুক্তি অবলম্বনে অস্নদার মাহাত্ম্য বর্ণনা, কাব্য রচনার 
উপলক্ষ বর্ণনা, শিবের উপাখ্যান বর্ণনা এবং কুষ্ণচন্দ্রের পূর্বপুরুষ ভবানন্ব' 
মজুমদারের বাসভবনে অন্গদধার আগমনের বর্ণনা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। দ্বিতীয় 
খণ্ডে পাই কালিকামঙ্গল অর্থাৎ বিদ্যান্ুন্বর-উপাখ্যান। তৃতীয় খণ্ডে ভবানন্দ 
মজুমদারের প্রশস্তি উপলক্ষে মানসিংহ কর্তৃক প্রতাপাদিত্যকে পরাজিত করার 
কাহিনী বগ্রিত হইয়াছে । প্রথম খণ্ডের বর্ণনা অত্যন্ত প্রাগুল ও হৃদয়গ্রাহী; 
এই থ.গু শিব, ত্রপূর্ণী, নারদ, মেনকা! প্রভৃতি দেবচকিত্রগুলিও মানবতাগুণে 
মুত হইয়াছে ; মাঁনবচরিব্রগুলির মধ্যে ঈশ্বরী পাটনী জীবন্ত ও উপভোগ্য। 
দ্বিতীয় খণ্ড বিছ্যাস্থন্দরের কাহিনী ভাঁরত্চঞ্জ্রের প্রতিভার স্পর্শে অনুপম লাবণ্য 
লাভ করিয়া রূপায়িত হইয়াছে ; ইহাঁর মধ্যে স্থানে স্থানে অশ্লীলতা-দোষ 
থাকিলেও ইহার বর্ণনাভঙ্গীর মনোহারিত্ব সকলকেই মুগ্ধ করেঃ তারতচন্দ্রের 
“বিষ্যা হুন্বরে বিগতযৌবন। দূতী হীরা মালিনীর দুষ্ট চরিত্রটি যেরূপ জীবন্ত 
হইয়াছে; তাহার তুলনা বিরল। ভারতচন্দ্রের 'মানসিংহ' বাহৃত এঁতিহাসিক 
কাব্য হইলেও আদর্শ এতিহাসিক কাব্যের লক্ষণ ইহাতে দেখা যায় না, কারণ 
ইহাতে বণিত কাহিনীটির মধ্যে তথ্যের সহিত কল্পনার নিধিচার সংমিশ্রণ 
হইয়াছে এবং ইতিহাসের পরিবেশ ইহার মধ্যে জীবস্ত হয় নাই ; তবে এই খগুটি 
বেশ রন ও স্থুখপাঠ্য; ইহাতে বণিত ঘেসেডানী, দান্ছ, বাস্থ প্রভৃতি গৌণ- 
চরিত্রগুলি বেশ জীবন্ত হইয়াছে। ইহার মধ্যে যুদ্ধের যে বর্ণন। পাওয়া যায়, 
তাহ! খুবই উজ্জ্বল ও প্রাণবস্ত । “অন্দামঙগলে'র ভাষা অত্যন্ত স্বচ্ছ, সাবলীল ও 
বৈদদ্ধপূর্ণ | ভারতচন্্র প্রথম শ্রেণীর হাস্তরসিক ছিলেন এবং গ্লেষ ও যমক স্ট্িতে 
তাহার অসামান্য দক্ষতা ছিল। তাহার এই বৈশ্ষ্ট্যগুলিয় পরিচয় “অন্নদামজলে' 
পূর্ণমাত্রায় বর্তমান । ছন্দের ক্ষেত্রেও ভারতচন্ত্র এই কাব্যে অপরূপ নৈপুণ্য প্রদর্শন 
করিয়াছেন; বছ সংস্কৃত ছন্দকে তিনি এই কাব্যে বাংলা ভাবায় প্রথম প্রয়োগ 
করিয়াছেন । মোটের উপর, 'অন্গদামজলে'র বহিয়ার্গিকের লাবণ্য অতুঙনীয়। 


বাংলা সাহিত্য * 18৪8১ 


অবশ্ত ইহার মধ্যে গভীরতাঁর খানিকটা! অভাঁব লক্ষিত হয়। তবে ইহার মধ্যে 
যে গানগুলি রহিয়াছে, তাহাদের মধ্যে মাধুর্য ও ভাবগভীরতার নিদর্শন পাই । 
অন্নদামঙ্গল' তাহার অসামান্য গুণগুলির জন্ত শতাধিক বর্ষ ধরিয়া বাংলার অন্যতম 
জনপ্রিয় কাব্যের আসন অধিকার করিয়াছিল। “অন্গদামঙ্গল-এর মধ্যে কিয়ৎ- 
পরিমাণে আধুনিক যুগের দৃষ্টিভঙ্গী ও চিস্তাভাবনার পূর্বাভাস পাঁওয়! যাঁয়। 

ভারতচন্দ্রের অন্যান্য রচনাঁগুলি আয়তনে ক্ষুদ্র । তিনি ছুইটি “সত্যনারায়ণের 
পীচাঁলী' রচন1 করিয়াছিলেন) একটি ত্রিপদী ছন্দে, অপরটি চৌপদী ছন্দে লেখা; 
দ্বিতীয়টি ১১৪৪ সনে ( ১৭৩৭-৩৮ শ্বীঃ) রচিত হয়। তাঁহার আর একটি কাব্য 
'রসমগ্জরী', ইহা 'মৈথিল কবি ভানুদন্তের 'রসমঞ্জরী” নামক নায়ক-নাঁয়িকীর লক্ষণ- 
বর্ণনামূলক গ্রন্থের অস্কুবাদ ; ইহা ১৭৪৯ শ্রীঃর পূর্বে রচিত হইয়াছিল। তাহার 
“নাগাষ্টক' কাব্যে আটটি সংস্কৃত শ্লোক ও তাহাদের বঙ্গানুবাদ রহিয়াছে ; দুই" 
একটি ক্লোক দ্ধ্র্থমূলক ; এক অর্থে কালীয়নাগের অত্যাচারের বিরুদ্ধে কাঁলীয়- 
হদের জীবজস্তর! কৃষ্ণের কাঁছে অভিযোগ জানাইতেছে, দ্বিতীয্ম অর্থে মূলাঁজোড় 
গ্রামের পত্তনিদার রামদেব নাগের ( বর্ধমানরাজের কর্মচারী ) অত্যাচারের বিরুদ্ধে 
ভাঁরতচন্ত্র কৃষ্ণচন্দ্রের কাছে অভিষোগ জানাইতেছেন ; এই কাব্যটি পড়িয়া কৃষ্ণচন্দ্র 
রাঁমদেব নাঁগের অত্যাচার নিবারণ করিয়াছিলেন । এই বইগুলি ভিন্ন ভারতচন্্ 
সংস্কৃত ভাষায় একটি 'গঙ্গা্টক' লিখিয়াছিলেন এবং হিন্দী, বাংল1 ও সংস্কৃত তিন 
ভাঁষা মিলাইয়1 “চণ্তী-নাটক' নামে একটি নাটক লিখতে আরম্ভ করিয়াছিলেন / 
ইহা সম্পূর্ণ হয় নাই। ইহা ব্যতীত ভারতরচন্ত্র নিতাত্ত লৌকিক বিবয়বন্ত 
লইয়| “বসস্তবর্ণনা”, “বর্ষাবর্ণনা” 'বাঁসনাবর্ণনা” “ধেড়ে ও ভেড়ে? প্রভৃতি কয়েকটি 
ছোট বাংলা কবিতা রচনা করিয়াছিলেন ; তাহার পূর্বে এই জাতীয় কবিতা 
এদেশে আর কেহ লেখেন নাই। 


রামপ্রসাদ ও তাহার অনুবর্তা কবিগোষ্টী 


রামপ্রসাদ সেন ভারতচন্দ্রের সমসাময়িক এবং তিনিও বাংলার শ্রেষ্ঠ ও জন- 
প্রিয় কবিদের অগ্যতম | রীমপ্রসাদ ১৭২০ খ্রীঃ মত সময়ে জন্মগ্রহণ করেন। 
তিনি জাতিতে বৈদ্য । তাহার পিতার নাম রামরাম সেন। বর্তমান ২9 পরগণা 
জেলার অন্তর্গত হাঁলিসহর-কুমারহট্র গ্রীম রামপ্রসাদের নিবাস-ভূমি। : ল্জ বন্নস 


৪৪২ ৃ বাংল। দেশের ইতিহাস 


হইতেই রামপ্রসাদ কবিতা! রচনায়, বিশেষত শ্তামীসঙ্গীত রচনায় দক্ষতাঁর পরিচয় 
দেন। তিনি প্রথম হইতেই তাহার ইঠ্টদেবী কালীর ভক্ত সাধক, বিষয়কর্মে তীহার 
তেমন মন ছিল্ল না। তীহার রচিত গানগুলি অল্প সময়ের মধ্যেই বাংলাদেশে 
জনপ্রিয় হইয়া উঠে এবং তাহার প্রতি রাজ কৃষ্ণচন্দ্র ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের 
মনোযোগ আকর্ষণ করে। কৃষ্ণচন্দ্র রামপ্রসাদকে “কবিরঞ্জন” উপাধি ও অনেক 
ভূপম্পত্তি দান করেন। তিনি রামপ্রসাদকে তাঁহার সভাকবির পদেও নিয়োগ 


করিতে চাহেন ; বিষয়াঁসক্তিহীন রামপ্রসাদ তাহাতে সম্মত হন নাই। দীর্ঘকাল 


সাধনা ও কাব্যরচনার মধ্য দিয়া অতিবাহিত করিবার পরে রামপ্রসার্দ ১৭৮১ 
ঘ্বীঃর মত সময়ে পরলোকগমন করেন। 

রামগ্রমাদের রচনাবলীর মধ্যে দেবীব্ষিয়ক গানগুলিই সর্বাপেক্ষা! শ্রেষ্ঠ। 
আধুনিক কালে এই গানগুলিকে *শাক্ত পদীবলী” নাম দেওয়! হইয়াছে । দেবী- 
বিষয়ক গানগুলি ছুইভাগে বিভক্ত--(১) বাখসল্যরসাত্মক, (২) ভক্কিরসাতুক। 
বাসল্যরসাত্মক গানগুলিতে শক্তি দেবী হিমালয় ও মেনকার কন্যা হুইয়! দেখা 
দিয়াছেন এবং তাহার বাল্যলীলা, আগমনী ও বিজয়া এই গানগুলির মধ্যে বণিত 
হইয়াছে। এই গানগুলি অপূর্ব সুধানিধাঁমে ভরপুর । মেনকার মাতৃত্বদয়ের 
স্বেহ ও ব্যাকুলত। গানগুলিতে যেরূপ অর্মম্পর্শিভাবে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার 
তুলনা বিরল । আগমনী-গানে তিন দিনের জন্য উমার পিতৃগৃহে আগমনে মেনকার 
অপার আনন্দ বণিত হইয়াছে এবং বিজয়া-গানে তিন দিনের অবসানে উমার 
বিদায়ে মেনকার বেদন1 বণিত হইয়াছে । তখনকার দিনে বাঙালী পিতামাতারা 
নববিবাহিত| বালিক! কন্তাদের পিসুগৃহে আগমন ও শ্বশুরালয়ে প্রত্যাবর্তনের 
সময়ে ঠিক এইরূপ আনন্দ ও বেদনা অনুভব করিত। তাহাঁরই প্রতিধ্বনি আগমনী 
ও বিজয়া গানগুলির মধ্যে শোনা যায়। রামপ্রসাদই এই অপূর্ব বাৎসল্যরসাত্মক 
গানের আদি রচয়িতা এবং তিনিই ইহাদের শ্রেষ্ঠ রচয়িত।। 

রামপ্রসাদের ভক্ষিরসাত্মক দেবীবিষয়ক গাঁনগুলিতে শক্তিদেবী কালীর রূপে 
দেখ! দিয়াছেন । এই গানগুলির মধ্য দিয়া ভক্ত কবি--সম্তান যেমন জননীকে 
ভালোবাস! জানায়, তেমনিভাবেই দেবীকে মাতৃরূপে কল্পনা করিয়া তীহাঁর 
ভালোবাস! জানাইয়াছেন। এইরূপ অনাবিল অক্কত্রিম ভালোবাসার মধ্য দিয়া 
আরাধ্যের প্রতি ভক্তি-নিবেদন বাংলা সাছিত্যে অত্যন্ত ছুলত। বৈষ্ণব পদাবলীর 
রাধার মধ্যেও অবশ্ত আমর] ভালোবাসার ভিতর দিয়া পূজারই নিদর্শন পাই, কিন্ত 


পে ০০০ 


৮ শা টি 


বাংল। সাহিত্য ৪৪৩ 


সে প্রেম কাস্তাপ্রেম,--শুধু তাহাই নয়, পরকীক্মা প্রেম । এই কারণের জন্য এবং সে 
প্রেম মামাজিক বিধিনিষেধের দ্বারা বারিত বলিয়া তাঁহার আবেদন ততটা ব্যাপক 
নহে। কিন্ত রামপ্রপাদের গানের মধ্যে ষে ভাব'অভিব্যক্ত হইয়াছে, তাহা! যেষনই' 
পবিভ্রঃ তেমনই মধুর। তাঁহার আবেদন সর্বলাধারণের মধ্যেই পরিব্যাপ্ত। 
কতকগুলি গানে রামপ্রমাদ অবোধ শিশুর মত তাহার শ্টামা-মাতার কাছে আবদার 
করিয়াছেন, এমনকি কোন কোন গানে তিনি শ্যামা"মাতাকে ভতসনা ও গঞ্জনা 
পর্যস্ত করিয়াছেন। ইহাতে তীহাঁর অন্তরের সরলতা ও ভক্তির অকপটতার 
অত্যন্ত মধুর নিদর্শন পাই। রামপ্রসাদের গানগুলির মধ্যে অত্যন্ত গভীর ভাব 
একাস্ত অবলীলাক্রমে বণিত হইয়াছে । এই গানগুলির ভাষা অত্যন্ত সরল ও 
প্রাঞ্জল । ইহাদের মধ্যে রামপ্রলাদ আমাদের পরিচিত লৌকিক জীবন হইতে 
উপমা সংগ্রহ করিয়! তাহার দ্বারা ভাব পরিষ্ফুট করিয়াছেন, এমনকি নিতাস্ত 
জটিল দার্শনিক তত্বকেও এই সব উপমার মধ্য দিয়াই তিনি রূপায়িত করিয়াছেন । 
ভক্তির প্রগাটতা, ভাবের মাধুর্ষ ও অকপটতা এবং প্রকীশতঙ্গীর সরলতার জন্য 
রামপ্রসাদের এই গানগুলি সর্বজনপ্রিয় হইয়াছিল এবং এই সমস্ত গুণের জন্যই 
এগুলি এখনও আমাদের মুগ্ধ করে। 

দেবীবিষয়ক গান ছাড়া রামপ্রসা্দ কয়েকখানি গ্রস্থও রচন? করিয়াছিলেন । 
তাহার প্রথম গ্রন্থ সম্ভবত “কাঁলীকীর্ভন” ; ইহা রাজকিশোর নামে একজন ধনী 
ব্যক্তির আজ্ঞায় রচিত হইয়াছিল $ বইটির মধ্যে অনেক মধুর পদ রহিয়াছে তবে 
ইহার একটি ক্রটি এই যে, ইহার মধ্যে কালীর লীলাকে কৃষ্ণলীলার ছাচে ঢালিয়। 
বর্ণনা কর! হইয়াছে এবং কৃষ্ণের মত কালীরও গোষ্টলীলা, রাঁসলীলা৷ প্রভৃতি বণিত 
হইয়াছে ; রামপ্রসার্দের এই অভিনব প্রচেষ্টাকে তাহার গানের প্যারডি-রচয়িতা 
আজু গৌসাই ব্যঙ্গ করিয়। “কাঠালের আমসত্ব* বলিয়াছিলেন। রামপ্রসাদ 'কৃষ্ণ- 
কীর্তন" নামেও একটি কাব্য লিখিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে তিনি কৃষ্ণলীল! বর্ণনা 
করিয়াছিলেন ; ইহার একটি মাত্র পদ পাওয়া গিয়াছে । রামগ্রসাদ শাক্ত হইলেও 
বৈষ্বদের প্রতি যে তাহার কোন বিদ্বেষ ছিল না, তাহার প্রমাণ তাহার “কষণ- 
কীর্ডন' রচনা হইতে পাঁওয়। যাঁয়। রামপ্রসাদের অপর গ্রন্থ “কালিকামঙ্গল? বা 
“বিষ্যাসুন্দর? বা কবিরঞন'। কেহ কেহ মনে করেন ইহা! ভারতচজ্ের “বিভ্যাস্ন্বর'" 
এর পূর্বে রচিত হইয়াছিল, কিন্ত বিভিন্ন আত্যন্তরীণ ও বহিরক্গ প্রমাণ হইতে . 
বল! হায় যে রামপ্রসাদের “বিদ্ান্ুন্দর' ভারতচন্দ্রের মৃত্যুরও পরে রচিত হইয়া 


88৪ বাংল! দেশের ইতিহাস 


ছিল। কাব্য হিসাবে রামপ্রসাদের “বিস্যান্ন্দর' ভারতচন্দ্রের “বিষ্াস্ন্দর-এর 
তুলনায় নিকৃষ্ট ; ইহার মধ্যে অশ্লীলতাঁও ভারতচন্ত্রের “বিচ্যানন্দর'-এর তুলনায় 
বেশী; কিন্তু রামপ্রসাদের “বিদ্যান্ন্মর-এর একটি গুণ এই যে, ইহার প্রত্যেকটি 
চরিত্র জীবন্ত হইয়াছে। ইহার মধ্যে কয়েকটি কৌতুকরসাত্মুক বর্ণনায়ও 
রামপ্রসাদ দক্ষতা দেখাইয়াছেন, যেমন ভগ সন্নযাসীদের বর্ণন]। 

রামপ্রমীদের পরে আরও অনেক কবি তাহাকে অন্ুমরণ করির1 দেখীবিষয়ক 
গান রচন। করেন। ইহাদের মধ্যে সর্বাগ্রে ধাহার নাঁম উল্লেখযোগ্য, তিনি 
হইতেছেন বর্ধমানের মহারাজ তেজচন্দ্রের সভাকবি এবং “সাধকরগুন' নামক 
তান্ত্রিক যোগ নিবন্ধের রচয়িতা কমলাকান্ত ভট্টাচার্য । ইহার রচিত শ্যামাঁসঙ্গীত- 
গুলির মধ্যে রামপ্রসাদের গানেরই মত ভক্তির প্রগাঁটতা, ভাবের গভীরতা! ও 
প্রকাঁশতঙ্গীর সরলতাঁর নিদর্শন মিলে । অন্যান্য শ্যামাসঙ্গীত-রচয়িতাদদের মধো 
যুগল ব্রাক্মণ রামানন্দ, ভৃগুরাম দাদ, দ্বিজ নরচন্দ্র প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য । 
রামগ্রমাদ সেন ছাড়া রামপ্রসাদ নামক অন্য কোন কোন শ্যামাসঙ্গীত-রচয়িতাও 
আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং তাহাদের মধ্যে “দ্বিজ রামপ্রসা্' নামক একজন 
ব্রান্ণণ কবি ছিলেন বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। আগমনী-বিজয় গান রচনায় 
রাঁমপ্রধাদ্দের পরে ষর্বাপেক্ষা দক্ষতা! দেখাইয়াছেন কবিওয়ালা রাম বসু । মোটের 
উপর, রামপ্রসাদ রচিত তক্কিরসাত্মক ও বাংসল্যরপাত্মক দেবীবিষয়ক গানগুলির 
অনুসরণে বাংলায় একটি স্থবিশাল ও সমৃদ্ধ গীতি-সাহিত) গড়িয়৷ উঠিয়াছিল। 
এই সাহিত্যের ধারা সমগ্র উনবিংশ শতাবী ধরিয়া অপ্রতিহত গতিতে প্রবাহিত 
হইবার পরে বিংশ শতাঁবীতে উপনীত হইয়াও প্রাণবন্ত রহিয়াছে । 


চতুর্দশ পরিচ্ছেদের পরিশিষ্ট 
প্রাচীন বাংল। গন্য 

মধ্যযুগে বাংলায় পদ্ঠ সাহিত্যের যথেষ্ট উন্নতি হইলেও গগ্ঠ সাহিত্যের বিশেষ 
কোন পরিচয় পাওয়া যাঁয় না । অবশ্য নানা বৈষয়িক ব্যাপারে গগ্য লেখ 
প্রচলিত ছিল এবং লোকে চিরকাঁল গগ্েই কথাবার্তা বলিত। কিন্তু আশ্চর্যের : 
বিষয় এই যে সাহিত্যের পর্যায়ে পড়ে মধ্যযুগের এমন কোন বাংলা গন্য রচন! 
এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। গগ্যে লেখা যাহা কিছু পাওয়া গিয়াছে তাহা নি" 
লিখিত কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ কর! যাঁয়। 

১। সংস্কৃত স্ত্রের ন্যায় কতকগুলি ছোট ছোট বাক্য--অনেকগুলিই 
দুর্বোধ্য প্রহেলিকাঁর মত মনে হয়। দৃষ্টান্ত : 

“পশ্চিম দুয়ারে কে পত্ডিত-_-সেতাই জে 

চারিসত্র গতি আনি লেখ্য1 ৷” 
“হে কালিন্দিজল বার ভাই বার আদিত্ব। 

হথে পাতি লহ সেবকর অর্থ পূপ্পপাণি। সেবক হব সুখি আমনি ধীমাঁও 
কনি”। 

এ ছুইটি শূন্য পুরাণ হইতে উদ্ধত। কেহ কেহ বলেন এই গ্রন্থ ত্রয়োদশ শতকে 
রচিত হইয়াছিল। কিন্তু অনেকের মতে ইহার রচনা কাল অষ্টাদশ শতকের 
পূর্বে নহে। 

: ২। শ্রীচৈতন্দেবের প্রিয় ভক্ত রূপ গোস্বামী বিরচিত কারিক! বলিয়া কথিত 
গ্রস্থ। রূপ গোস্বামী ষোড়শ শতাব্দীর লোক--কিন্তু তিনিই ইহার রচয়িতা! 
কিনা মে বিষয়ে অনেকে সন্দেহ করেন। ইহার ভাষার নমুনা! £ “আগে তারে 
সেবা । তার ইঙ্গিতে তংপর হইয়া কার্য করিবে। আঁপনাকে সাধক অভিমান 
ত্যাগ করিবে।* 


৩। সপ্তদশ শতাব্দীর রচন! 


গজ্ঞানাদি লাধনা* একখানি সহজিয়া সপ্রদায়ের গ্রস্থ। ইহাতে জীবের জন্প 
মনবদ্ধে বিস্তৃত বিবরণ আছে।. ৬দীনেশ চন্দ্র সেন ১৭৫০ গ্রীষ্টাবে লিখিত ইহার 


৪৪৬ বাংল। দেশের ইতিহাস 


'একখানি পুথি হইতে যে অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহার ভাষার নমুন। £ 

“পরে সেই সাধু কূপ! করিয়া মেই অজ্ঞান জনকে চৈতন্য করিয়া তাহার 
শরীরের মধ্যে জীবাত্মাকে প্রত্যক্ষ দেখাইয়। পরে তাহার বাম কর্ণেতে শ্রীচৈতন্ত মন্ত 
কহিয়া পরে সেই চৈতন্য মন্ত্রের অর্থ জানাইয়া পরে সেই জীব ছ্বারাএ দশ ইন্দ্রিয় 
আদি যুক্ত নিত্য শরীর দেখাইয়! পরে লাধক অভিমানে শ্রীুষ্ণাদির রূপ আরোপ , 
চিন্তাতে দেখাইয়া পরে সিদ্ধি অভিমান শ্ীরষ্ণাদির যুক্তি পৃথক দেখাইয়া প্রেম 
লক্ষণাঁর সমাধি-ভক্তিতে সংস্থাপন করিলেন।” ৬দীনেশচন্দ্রের মতে ইহা সম্ভবত : 
সপ্তদশ শতাব্ধীর শেষভাগে রচিত ।১ | 


৪1 অষ্টাদশ শতাব্দীর রচন। 

অষ্টাদশ শতাবীর মধ্যভাগে কোঁচবিহারের রাজমুক্সী জয়নাথ ঘোঁষের 
“রাজোপাখ্যান গ্রস্থের ভাষার নমুনা £ 

“শ্রী ত্ীমহাঁরাজ! ভূপ বাহাদুরের বাল্যকাল অতীত হইয়া! কিশোরকাল হইবাই 
পারশী বাঙ্গলাতে স্বচ্ছন্দ আর খোশখত অক্ষর হইল সকলেই দেখিয়া ব্যাখ্যা করেন 
বরং পার্শাতে এমত খোষনবিস লিখক সন্লিকট নাহি চিত্রেতে অদ্বিতীয় লোক 
সকলের এবং পণ্ড পক্ষী বৃক্ষ লতা পুষ্প তৎস্বরূপ চিত্র করিতেন অশ্বারোহণে ও 
গজচালানে অদ্বিতীয় ।”* 

১৭৭৫ গ্রীষ্টান্বে লিখিত “ভাষা-পরিচ্ছেদ' নামক সংস্কৃত গ্রন্থের অন্বাদ £ 
“গোতম মুনিকে শিষ্য সকলে জিজ্ঞাসা করিলেন আমাঁদিগের মুক্তি কি প্রকারে 
হয় তাহা কপ! করিয়! বলহ। তাহাতে গোতম উত্তর করিতেছেন তাঁবৎ পদার্থ 
জানিলে মুক্তি হয়।” 

ইহার ভাষ! প্রাঞ্ল এবং ইহ! গগ্যরীতির স্চন1 বলিয়া গ্রহণ করা যায়। 

প্রায় সমসাময়িক 'বৃন্দাবনলীলা' গ্রন্থে গদ্য ভাষ৷ আরও একটু উৎকর্ষ লাত 
করিয়াছে £ 

( কুষণচন্দ্র ) “যে দিবস ধেনু লইয়! এই পর্ধতে গিয়াছিলেন সে দিবল মুরলির 
গীঁনে যমুন! উঞ্জান বহিয়াছিলেন এবং পাধাণ গলিয়াছিলেন”। 


৫। চিঠিপত্রের ভাষা 
ইহা ষোড়শ শতাব্দীতেই অনেকটা উন্নত হইয়াছে। দৃষ্টাস্তত্বরূপ ১৫৫৫ ইটা 


১। বঙ্গ-সাহিত্য পরিচয় ছিতী খও, ১৬৬০-৩৭ পৃঃ। ২। এ ১৬৭৮ পৃঃ। 


প্রাচীন বাংলা গদ্য ৪৪৭ 


অহোম রাজ্যের রাজাকে লিখিত কোচবিহার মহারাজার পত্র হইতে কিয়দংশ 
উদ্ধৃত করিতেছি । 

পএথ] আমার কুশল। তোমার কুশল নিরস্তরে বাঞ্ছা করি। অখন তোমার 
আমার সন্তোষ সম্পাদক পত্রাপত্রি গভায়াত হইলে উভয়াহ্ুকুল প্রীতির বীজ 
'অঙ্কুরিত হইতে রহে।” 

১৬৮২ শ্রীষ্টাব্বে লিখিত আর একটি পত্র হইতে কিছু অংশ উদ্ধত করিতেছি, 
“কএক দিবস হইল তথাকার মঙ্গলাদি পাই নাই। মঙ্গলাদি লিখিয়৷ আপ্যায়িত 
করিবেন-**মহাশিয় আমার কত্ত আমি ছাঁওল আমার দোঁষসকল আপনকাঁর মাপ 
করিতে হয়।” 

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে (১৭৭১ ও ১৭৭২ ঘ্ৰীঃ) লিখিত মহারাজা 
নন্দকুমারের দুইথানি সুদীর্ঘ পত্র পাওয়া গিয়াছে । ইহাতে কিছু ফাঁরপী শব্দ 
ব্যবহৃত হইয়াছে, কিন্তু মোটের উপর প্রাঞ্জল গদ্য ভাষা । শ্রীযুক্ত পধানন মণ্ডল 
সম্পাদিত “চিঠিপত্রে সমাজ চিত্র নামক পত্রসঙ্কলনে অষ্টাদশ শতাব্দীর অনেক 


চিঠি আছে। এইগুলি হইতে দেখা যাঁয়ষে তখন বাংল! গদ্য লিখিবার একটি 
রীতি ধীরে ধীরে গড়িয়৷ উঠিতেছে। 


৬। গ্রীষ্ঠীয় মিশনারীর রচন। 


সাধারণ লোকের মধ্যে গ্রীষটধর্ম প্রচারের জন্য পর্তৃগীজ ও অন্তান্ত ইউরোপীয় 
মিশনারীগণ ঘত্বপূর্বক বাংল! শিখিতেন ও বাংলায় ছোট ছোট পুস্তিকা লিখিয়া 
্রাষ্টের মাহাত্ম্য প্রচার করিতেন। সপ্তদশ শতকে পতুগীজ মিশনারীরা বাংলা 
অভিধান ও ব্যাকরণ রচন। করিয়াছিলেন। ষোড়শ শতকের শেষভাগে বাংল! 
গন্তে ছুইখানি পুস্তিকা লিখিত হইয়াছিল বলিয়া শোনা! যাঁয়। কিন্তু এই সমুদয় 
পুস্তক এখন আর পাওয়া যাঁয় না। এই শ্রেণীর যে সকল গ্রন্থ পাওয়! 
গিয়াছে তাহার মধ্যে সর্বপ্রাচীন গ্রন্থ ব্রাহ্মণ রোমান ক্যাথলিক সংবাদ" । 
১৭৪৩ খ্রীষ্টান্বে এই বইখানি রচিত হয়। ইহার রচয়িতা ভূষণার ( পুর্ব 
পাকিস্তানে ) এক সম্ভাস্ত বংশে জাত শ্রীষ্টধর্মীস্তরিত বাঙালী হিন্দু। বাঁলযুকালে 
€ ১৬৬৩ খ্রীষ্টাব্দে) আরাকানের জলঘদস্থ্যর| তাহাকে অপহরণ করে। একজন 
পতু্ীক্গ মিশনারী তাহাকে অর্থ দিয়া ক্রয় করিয়া গ্রীষ্টানধর্মে দীক্ষিত করেন। 
তখন তাহার নাম হয় দোম আন্তোনিও (929 4১৭:০0:০)। এই গ্রন্থে একজন 


৪৪৮ বাংলা দেশের ইতিহাস 


ব্রাহ্মণ ও রোমান ক্যাথলিক শ্বীষ্টানের মধ্যে কথাবার্তীর অবতারণ! করিয়া তিনি 
রীটধর্মের মহিম! কীর্তন করিয়াছেন। ইহার ভাষার একটু নমুনা দিতেছি । 

“রামের এক স্ত্রী তাহান নাম সীতা, আর ছুই পুত্রো লব আর কুশ তাহান 
ভাই লকোন। রাঁজা অযোধ্যা বাপের সত্যো পালিতে বোনবাসী হইয়াছিলেন, 
তাহাতে তাহান স্ত্রীরে রাঁবোণে ধরিয়! লিয়াছিলেন, তাহান নাম সীতা, সেই স্ত্রীর 
লঙ্কাত থাক্যা আনিতে বিস্তর যুদো করিলেন” । র 

আর একখানি মিশনারী গ্রন্থ “কপার শাস্ত্রের অর্থ-ভেৰ'। মনোএল-দা-আস- 
ক্মম্পীম (১0৩0051 1)9. 43500000808) নামক এক পতুগীজ পাড্রী ১৭৩৪ সালে 
ঢাকার নিকটবতী ভাঁওয়ালে বসিয়া এই গ্রন্থ রচনা! করেন। ইহার ভাষার 
একটু নমুন। দিতেছি । 

“লুসিয়া এত ছুঃখের মধ্যে একলা হইয়। রোদন করিয়! ঠাকুরাণীর অনুগ্রহ 
চাঁহিল £ কহিল £ ও করুণাময়ী মাতা, আমার ভরসা তুমি কেবল ? মুনিস্বের 
অলঙ্ষ্য আছি আমি 3 তথাচ আশা রাখি যে তৃমি আমারে উপায় দিবা । আমার 
কেহ নাহি, কেবল তুমি আমার, এবং আমি তোমার ; আমি তোমার দাঁসী $ তুমি 
আমার সহায়, আমার লক্ষ্য আমার ভরসা । তোমার আশ্রয়ে বিস্তর পাপী অধমে, 
ষেমত আমি, উপায় পাইল। তবে এত অধমেরে যদি উপায় দিলা, আমারেও 
উপায় দিবা। ইহ] নিবেদন করিল” । 

এই ছুই গ্রস্থের ভাষার গুণাগুণ বিচার করিবার পূর্বে স্মরণ রাখিতে হইবে 
যে এগুলি বাংলা--কিন্ত রোমান হরফে লেখা। স্থৃতরাঁং “লক্ষমণ'-এর পরিবর্তে 
লকোন 'যুদ্ধ-র পরিবর্তে যুর্দো প্রভৃতি ভূল নহে, মূলে হয়ত শ্ুদ্ধই ছিল। 

মোটের উপর এই ছুই গ্রন্থ হইতেও প্রমাণিত হয় ষে সপ্তরশ শতকের শেষ ও 
অষ্টাদশ শতকের প্রথমে এনং সম্ভবত ইহার পূর্বেই বাংল! গগ্যভাষাঁর যে একটি 
সরল প্রাঞ্জল রূপ ছিল তাহা সর্বাংশে সাহিত্যের উপযোগী । দেশীয় প্রবীণ 
সাহিত্যিকের! ইচ্ছা করিলে গণ্চে উত্কৃষ্ট রচন1 করিতে পাঁরিতেন। কিন্তু যে কৌন 
কারণেই হউক তাহারা কবিতায় লেখা পছন্দ কিতেন। সম্ভবত পাঁচালী প্রভৃতি 
গানের মধ্য দিয় কাব্য জনপ্রিয় হইয়াছিল--সহ্জ কথাবার্তার ভাষায় সাহিত্য 
রচনার সে যুগে আদর হয় নাই। যাহাই হউক, উল্লিখিত ছুইখানি মিশনারী 
গ্রন্থের জন্য বাংলা সাহিত্য পতুগীজদের নিকট ধণী। পাদরী মনোএলের আরও 
একখানি গ্রন্থ পাওয়! গিয়াছে। ইহার প্রথমভাগে বাংল! ব্যাকরণের মূল সুত্রে 


প্রাচীন বাংল। গঞ্ধ ৪৪৯ 


ব্যাখ্যা করা হইয়াছে এবং দ্বিতীয়ভাগে বাংলা-পতুগী্ ও পতুগীজ-বাংল! শব্দকোষ 
প্রনত্ত হইয়াছে । এই তিনথানি গ্রন্থই বাংলাভাষার সর্বপ্রাচীন মুদ্রিত গ্রন্থের সন্মান 
দাবী করিতে পারে। পর্তুগীজদের নিকট আমাদের খণ আরও আছে। ভাঁরতে 
তাহারাই প্রথমে মুদ্রণ-যন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে_গোরা শহরে ১৫৫৬ খ্রীষ্টাবে। 
পতুগীজেরা যে এদেশে নৃতন নৃতন ফল ফুল আমদানি করিয়াছিল তাহা দ্বাদশ 
পরিচ্ছেদে বলা হইয়াছে ।» সাধারণ ব্যবহারের অনেক জ্ুব্যও বাংলাভাষায় 
পতুগীজ নামে পরিচিত-_যেমন ছবি, ফিতা, আলমারি, চাঁবি, বোতাম, বোল, 
পিস্তল, বয়াম, বয়া, মাস্তল, বালতী, পেরেক, সাবান, তোয়ালে, আলপিন 
ইত্যাদি । ইস্ত্রি” আয়া, মিষ্বী, নিলাম, দরজী।, জানালা, গরাঁদে, কামর, কেদারা, 
মেজ প্রভৃতি শবও পতৃগিজ। 

আরবী ও ফার্ীভাষার বহু শব্দ যে বাংলাভাষায় গৃহীত হইয়াছে তাহাতে 
আশ্চর্য বোধ করিবার কিছু নাই, কাঁরণ কার্প ছিল মধ্যযুগ দরবারের ভাষা 
ও অন্ত্রাম্ত মুললমানগণের কথ্য ভাষা । সুরা বিভিন্ন প্রাদেশিক হিন্কুভাষায়ও 
তাহার বহু শব স্থায়ী আমন লাভ করিয়াছে। 

অষ্টাদশ শতাববী ও তাঁহার পরে অনেক ইংরেজী শব্দও বাংলাভাষার 
অস্ততুত্ত হইয়াছে । এইভাবে মধ্যযুগে বাংলাভাষা! বিদেশীভাষার সাহাষ্যে 
সমৃদ্ধিলাভ করিয়াছে। 


১1 3০৮৭৬ পৃ । 


২৯ 


পঞ্চদশ পারিচ্ছেদ 
শিল্প, 
১। স্মলতানী যুগ 

মধ্যযুগে বাংলার স্থাপত্য-শিল্পের উৎকৃষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায় মুসলমান! 
স্বলতানদের নিমিত মসজিদ ও সমাধি-ভবনে। এই শিল্পের কয়েকটি বিশেষত্ব! 
আছে। | 

প্রথমত, এগুলি প্রধানত ইষ্টকনি্িত। স্তভ্ভ ও কোন কোন স্থলে 
প্রাচীরের বহিরাঁবরণের জন্ত পাথর ব্যবহার কবা হইয়াছে। কখন কখনও 
আর্দ্রতা হইতে রক্ষা করিবার জন্য সর্বনিয়ে একপারি পাথর বপাঁন হইয়াছে । 
ইহ্থার কাঁরণ বাংলাদেশের পশ্চিমপ্রান্তে রাঁজমহলের নিকটবর্তী অঞ্চল ছাড়া 
আর কোথাও পাহাড় নাই। স্তরাং প্রত্তর খুবই ছূর্ণত ছিল। ইটের . 
গাথনি মজবুত করার জন্য চুণ ব্যবহার করা হইত। তাহ ছাড়া মুঘল যুগে 
পলস্তারাঁর জন্যও চুণ বাবহার করা হইত। 

দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশে বেশীরভাগ বাঁশের খুঁটি ও খড়ের চাল দিয়া ঘর 
তৈয়ারী হইত। দোঁচাঁল! ও চারচাল! সাধারণত ঘরের এই দু শ্রেণী। দেখ! 
যায়, কাঠের ও ইটের বাড়ীর ছদি ইহার অন্গকরণেই নিমিত হইত। অর্থাৎ 
সরলরেখার পরিবর্তে খড়ের চালের ন্যায় কতকট] বাকানো হইত। ঘরগুলিতে 
যেমন চারিকৌণে বাশের খুঁটি আড়া-আডিভাবে বাশ লাগাইয়া মজবুত করা! 
হইত, ইটের বাড়ীতেও তেমনি চারিকোঁণে চারিটি ইষ্টক স্তস্ত অদ্টালকের 
(7০%৫:) আঁকারে নিমিত হইত। দুইটি বাশ অল্পদূরে পুঁতিয়া তাহার 


শপ ২০৯ পি 








:€১) এই পরিচ্ছেদে নিম্মলিখিত পরিভাবা ব্যবহৃত হইয়াছে; জট্টালক (705/6:) ; অধ্ষ্ঠান 
(885610170) ; অর্ধচিত্র (988০:61161;) 'অলিন্দ (00:1902) ; কক্গ। (985) ; কুড্যস্ত্ 
(61185061) ; কুলুি (106) ; কেন্ত্রশাল। ও পার্বশাল] (8৮6 ৪70 41816) ; তরক্িত 
পলকাট। (0059) ; প4ট (58:8266) ১ পলকাটা (চি) ; বলভি (70060 । 

এই অধ্যায় প্রধানত আহম্মদ হাসান দানি প্রণীত 51109 22013106616 10. 36089], 
মলোমোহন চক্রধর্ভী লি খিত '26269] 1 6100165 ৪70. 05610 000815066150105, (0, 8.5, 
৪. )90$, ৮, 142) ন মক প্রংদ্ধ এবং ্রঅমিয়কুমার বল্দযাপাধ্যায় প্রণীত 'বীহুড়ার যঙ্গির' 
অবজগ্থনে রচিত হইয়াছে! 
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মাথা নোয়াইয়! বাধিয়া দিলে যে আকৃতি ধারণ করে, ইটের ও পাথরের 
স্তম্ভের উপর গঠিত খিলানগুলিও তাহার অস্থকরণ করিত । 

তৃতীয়ত, দেয়ালের গঠনে অংশ বিশেষ সম্মুখে বাড়াইয়া এবং পশ্চাতে 
হঠাহিয়া বৈচিত্র্য স্থষ্টি, ইহার গায়ে নাঁনারকমের নক্সা, ও এক খগ্ড প্রন্তরে 
গঠিত স্তস্ত প্রভৃতি প্রথম প্রথম হিন্দুদুগের অনুকরণে করা হইত । ক্রমে ক্রমে 
ইহার পরিবর্তন হয়। হিন্দুমন্দিরের গায়ে চতুক্ষোণ প্রস্তরের ফলকের উপর 
মানুষের মৃতি খোদদিত হইত । কিন্তু ইসলাম ধর্মে মন্থযমূতি গঠন নিষিদ্ধ 


হওয়ায় তাহার বদলে নানারূপ লতাপাতা ওজামিতিক নক্সা খোদাই কর! 
হইত। 


৮ 


চতুর্থত, নৃতন এক প্রণালীতে খিলাঁন নিমিত হইত। হিন্দুঘুগে সাধারণত 
একখানা ইট (বা পাথরের ) উপরে ঠিক সমান্তরালভাবে আর একখানা 
ইট (বা পাথর ) বসান হইত, কেবল তাহার সামান্ত একটু অংশ নীচের ইটের 
( বা পাথরের ) চেয়ে একটু বাড়ানো থাকিত। এইভাবে ছুইটি স্তপ্ভের উপর 
ঢুই দিক হইতে ইটের ( বা পাথরের ) অংশ বাঁড়িতে বাঁড়িতে যখন ছুইখানি 
উটের ( বা পাথরের ) মধ্যে বাবধাঁন খুব সঙ্হীর্ণ হইত তখন এক খণ্ড ঝড় ইট 
বা পাথর এই ব্যবধানের উপর বসাইয়া খিলান তৈরী হইত। মধ্যযুগে ইট 
বা পাথরগুলি সমাস্তরালভাবে একটির উপর একটি না বসাইয়া কোনাকুনি- 
ভাবে পাশাপাশি সাজাইয়া খিলান তৈরী হইত । ইহার নাম প্রকৃত খিলাঁন 
(7106 /155)। ঠিক এই প্রণালীতেই বড় বড় গনুজ (9296) নিগ্রিত হইত | 
এই প্রকার খিলান ও গম্বজ মুনলমান শিল্পের প্রধান বিশেষত্ব । হিন্দুধগে 
ইহ! অজ্ঞাত ছিল না, কিন্তু ইহার ব্যবহার ছিল খুবই কম। 

পঞ্চমত, নান! রংয়ের ও নানা আকৃতির মিনা করা কাচের ম্যায় মস্থণ 
টাইল ও ইটের ব্যবহার । ভিতরের ও বাহিরের দেওয়ালে এইগুলির ব্যবহারের 
দ্বারা সৌন্দর্য বুদ্ধি করাই ছিল সাধারণ বিধি। 

বষ্ঠত, ছাদের উপর গণ্ুজের পাশে বাংলাদেশের খড়ের চালের ঘরের ন্যায় 
ইঞ্টকনিমিত ক্ষুদ্র কক্ষের সমাবেশ । ইহার দৃষ্টাস্ত খুব বেশী নছে। 

মূদলমান আমলের যে সকল ইমারৎ এখন পর্যন্ত মোটামুটি সরক্ষিত 
অবস্থায় আছে তাহার কোনটিই চতুর্দশ শতকের পূর্বে নিমিত নহে। সর্বাপেক্ষা - 
প্রাচীন হর্ম্যের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায় হুগলী জিলীর অন্তঃপাতী জিবেনী- ও 


) 


৪৫২ বাংল! দেশের ইতিহাস 


ছোট পাওয়া গ্রামে । ত্রিবেণীতে জাফরখান গাঁজির সমাঁধি-ভবন ভুয়োদশ' 
শতকের শেষভাগে প্রাচীন হিন্দুমন্দির ভাঙ্গিয়া তাহারই বিভিন্ন অংশ ও খোঁদিত 
কারুকার্য জোড়াতাড়া! দিয়া নিমিত হইয়াছিল ! ভ্রিবেনীতে একটি বিশাল 
মসজিদের ধ্বংসাবশেষ আছে। ইহাঁও জাঁফরখানের নিমিত (১২৯৮ শ্রীঃ)। 
ইহা দৈর্ঘ্যে প্রায় ৭৭ ফুট এবং প্রস্থ প্রায় ৩৫ ফুট। ইহাতে খিলানযুক্ত 
পাচটি দরজা ও ছাদে পাঁচটি গন ছিল। এগুলির ধ্বংসাবশেষ হইতে হিন্দু 
মন্দিরের কাঁরুকার্যখোদিত ও মৃতিযুক্ত বহুপখ্যক ফলক পাওয়া গিয়াছে। 
ছোট পাওুয়াতে একটি মসজিদ ও একটি মিনার আছে । 

স্বাধীন বাংলার মুসলমান স্থলতাঁনদের রাঁজধানী ছিল প্রথমে গৌড়, পরে 
ইহার ১৭ মাইল উত্তরে অবস্থিত পাুয়া এবং তাহার পরে আবার গোৌঁড। 
হ্ুতরাং মধ্যযুগের বাংলার স্থাপত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন এই ছুই শহরেই আছে। 
এই ছুই শহরে যে সকল মজিদ ও সমাধি-ভবন আছে তাহা মোটামুটি নিম্ন- 
লিখিত চারি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। 

প্রথম £ সমচতু্ষোণ একটি গম্ৃজ ওয়ালা কক্ষ--ভিতরে কোন স্তম্ভের ব্যবহার 
নাই, কামিসের উপর চাঁরিকোণে চারিটি অষ্ট-কোণ বলভি এবং সম্মুখে অলিন্দ। 

দ্বিতীয় £ প্রথমের অনুরূপ, তবে ইহার তিনদিকে তিনটি অলিন্দ। 

তৃতীয় ২ বেশি লম্বা, কম চগড়া একটি বৃহৎ ও উচ্চ কেন্ত্রশীলা__ইহার উপবে' 
খিলানের ছাদ ও ছুই পাশে ছুইটি কম উচু পার্্শালা। পার্্শালার উপরে 
একাধিক গণুজ এবং অভ্যন্তরভাগ স্তস্তশেণী দ্বারা ল্বালদ্ি ও পাশাপাশি অনেক- 
গুলি কক্ষায় বিভক্ত। 

চতুর্থ ঃ বেশি লম্বা, কম চওড়া একটি বৃহৎ কক্ষ--ইহার ছাদে বহুসংখ্যক গম্ুজ 
এবং ভিতর স্তস্তশ্রেণী দ্বারা অনেকগুলি কক্ষায় বিভক্ত । প্রত্যেকটি লম্বালক্থি 
কক্ষার পশ্চিমপ্রাস্তে একটি মিহরাঁন এবং পূর্বপ্রাস্তে অর্থাৎ সন্মুখদিকে ঠিক সেই: 
বরাবর একটি খিলান। ছাঁদের বহুদংখ্যক গম্বুজের খিলানগুলি স্তস্তশ্রেণীর' 
শীর্দেশে প্রতিষ্ঠিত। 

পাঙুয়ার আরদিনা মসজিদ (চিত্র ১-৫) উদনিষিত তৃতীয় শ্রেণীতৃক্ত 
এবং বুরেক্ষিত মসজিদগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন । 

১৩৬৪ খ্রীষ্টাব্দে হুলতান সেকন্দর শাহ ইহার নির্মাণ আরম্ভ করিয়াছিলেন । 
ভাঁরতৰ্্ষে এত বড় মলজিদ আর কখনও নিরিত হয় নাই। ৩৯৭ ফট দীর্ঘ এবং 
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১৫৯ ফুট প্রস্থ একটি মুক্ত অঙ্গনের চারি পাঁশে চারি সারি কক্ষ। পশ্চিমের লারি 
আবার স্তম্ভত্রেণী দ্বারা পাঁচ ভাগে বিভক্ত এবং ইহার মধ্যেই উপালনা কক্ষ । 
অপর তিন দিকের সারিগুলি তিন তিন ভাগে বিভক্ত । পশ্চিম সারিতে মধ্যস্থলে 
একটি বিশল উচ্চ কক্ষ (৬৪ ফুট ৯ ৩৪ ফুট) এবং দুই পাশে নীচু আর দুইটি কক্ষ। 
ইহার প্রত্যেকটি পাঁচ সারি স্তস্ত দিয়! পাঁচটি কক্ষায় বিভক্ত এবং পাঁচটি খিলানের 
মধ্য দিয়া মধ্যের কক্ষ হইতে এ পাঁচটি কক্ষাঁয় যাওয়ার পথ। মধ্যের বিশাল 
কক্ষটির উপরে একটি প্রকাণ্ড থিলান আকুতি ছাঁদ ছিল, এখন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। 
মধ্য কক্ষের পশ্চাতের দেয়ালে প্রকাণ্ড মিহরাঁব, ইহার দক্ষিণে অনুরূপ আর একটি 
ছে'ট মিহ.রাঁব এবং উত্তরে বিশীল তোরপের নিয়ে অপরূপ কারুকার্য শোভিত কষ্টি- 
পাঁথরু নিমিত উপাসনার বেদী। ছুই পার্খ্বকক্ষের প্রত্যেকটিতে পশ্চাদভাগের 
প্রাচীরগাত্রে আঠারোটি কুলুঙ্গি এবং ইহাদের বরাবর অপর প্রান্তে সম্মুখের দিকে 
আঠারোঁটি উন্মুক্ত খিলান আছে। উত্তরের দিকের পার্খবকক্ষের খানিকটা অংশ 
জুড়িয়া'৮ ফুট উঁচু মোটা খাটো ২১টি কারুকার্ধখচিত স্তম্ভের উপর বাদশাহ কা তখস্ত 
অর্থাৎ রাজপরিবারের বিবার জন্য মঞ্চ তৈরী হইয়াছে । মোট স্তম্ সংখ্যা ২৬০। 

চারি দিকে চারি সারি কক্ষের উপরের ছাদ মোটামুটি ৩৭৬টি ছোট ছোট 
বর্গক্ষেত্রে ভাগ করিয়া প্রত্যেকটির উপর একটি করিয়া ছোট গম্বজ নিমিত 
হইয়াছে । পশ্চিম দিকের কক্ষের সারির ঠিক মাঝখানে যে বৃহদাকার খিলান 
আছে তাহা ৩৩ ফুট চওড়া এবং ৬০ ফুটের বেশী উঁচু। ইহার ছুই পাশে যে 
খিলানগুলি আছে তাহাও.৮ ফুট চওড়া। হিন্দু মন্দির হইতে উৎকৃষ্ট কারুকার্ষ- 
শোভিত শ্তস্ত খুলিয়া নিয়! মিহ.রাবটি তৈয়ারী হইয়াছে । 

আদিন! মন্দিরের ধ্বংসের মধ্যে হিন্দু দেবদেবীর অনেক পাথরের মৃতি পাওয়া 
গিয়াছে । মিহাঁব দুইটি উৎকষ্ট হিন্দু শিল্পের উপকরণ দিয়া নিখ্িত। 

গৌড় নগরীর গুণমস্ত এবং দরসবাঁরি মসজির আঁদিনা মসজিদের ন্যায় পূর্বোক্ত 
তৃতীয় শ্রেণীর মজিদ । এই ছুই মসজিদের নিকটে যে দুইটি লেখ পাওয়। গিয়াছে 
তাহাদের তারিখ ১৪৮৪ এবং ১৪৭৯ গ্রীঃ এবং অনেকেই মনে করেন ষে উক্ত 
মসজিদ ছুইটিরও এ তারিখ । কিন্তু আদিন! মনজিদের সহিত সাদৃশ্য বিবেচন। 
করিলে মনে হয় মসজিদ দুইটি আরও পূর্বেই নিমিত হইয়াছিল। লেখ ছুইটি 
যে এ ছুইটি মসজিদেই উৎকীর্ণ হইয়াছিল তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। গুণমস্ত 
মসজিদের মধ্যবর্তী বহৎ কক্ষের ধিলান আকারের ছাঁদটি এখনও আছে। আদিনী.ও 
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দরসবারির ছাদ ধ্বংন হইয়াছে । স্ৃতরাং গুণমস্ত মসজিদের ছাদের, বিশেষত ইহার 
নিয় অংশের বরগা ও থিলান-যুক্ত কুলুঙ্ষিগুলি সম্ভবত অন্ত ছুইটি মলজিদেও ছিল। 
পাঁওুয়ার একলাখী (চিত্র নং ৬) পৃরবাঁক্ত প্রথম শ্রেণীর একটি উৎকষ্ট নিদর্শন। 
অনেকেই অন্থমান করেন যে ইহা জলালউদ্দীন মুহম্মদ শাহের সমাধি । বাহিরের 
দিকে ইহা টধ্যে ৭৮ ফুট ও প্রস্থে ৭৪ ফুট, সুতরাং প্রায় সমচতুফোণ। কিন্ত 
ভিতরে ইহ! অষ্ট কোণ, এবং ইহার উপর অর্ধবৃতাকার গন্ুজ। ইহার প্র 
দিকে একটি করিয়া খিলানযুক্ত তোরণ। কোনও প্রাচীন হিন্দু মন্দির ধ্বংস, 
করিয়া তাহার উপকরণ দিয়া এই সমাধি-ভবন নিমিত হইয়াঁছিল। কাঁরণ, ইহাতে 
হিন্দু স্থাপত্যের নিদর্শনযুক্ত বহু প্রস্তরখণ্ড দেখিতে পাওয়া যাঁয় এবং ইহার কষ্টি 
পাথরে নিমিত তৌরণের তলদেশে হিন্দু দেবতার মৃত্তি খোদিত আছে। ইহার 
কাঁনিসটি খড়ের চালের মত ঈষৎ বাঁকানো এবং দেয়াল হইতে অনেকটা বাড়ানো । 
গৌড়ের নত্তন বা লত্তন মসজিদ (চিত্র নং ৭.৪) প্রথম শ্রেণীর মপজিদের আর 
একটি উৎকষ্ট নিদর্শন । কানিংহাঁমের মতে ইহা ১৪৭৫ গ্রীষ্টান্ে, কিন্তু কাহারও 
কাহারও মতে ইহা হোসেন শাহের আমলে অর্থাৎ আরও ৩০।৪০ বৎসর পরে 
নিগিত হইয়াছিল । প্রবাদ এই যে রাজার কৌন প্রিয় নর্তকী ইহা নির্মাণ করে 
বলিয়াই মসজিদের নাম নত্তন। মসজিদের অভ্যন্তর ৩৪ ফুট বর্গক্ষেত্র এবং 
বহির্দেশ ৭২ ফুট দীর্ঘ এবং ৫১ ফুট প্রস্থ। পূর্বদিকে ১১ ফুট চওড়া অলিন্দ এবং 
প্রতি কোণে অষ্টকোণ অট্টালক। পূর্বদিকে খিলানযুক্ত তিনটি প্রবেশ পথ। 
মধ্যবর্তী প্যানেলগুলিতে বিচিত্র কারুকার্ধখচিত কুলুঙ্গি। কাঁনিসগুলি ঈষং 
বাকানো। বারান্দার উপরে তিনটি গম্জ, মধ্যবর্তীটি চৌচালা৷ ঘুর আরুতি। 
অস্তর্কক্ষের উপর বৃহৎ গম্বুজ, কিন্তু ইহার ভিত্তিবেধী অতিশয় মীচু। এককালে 
সমগ্র মসজিদটির ভিতর ও বাহির নান1 রঙের মহ্থণ টালির বিচিত্র জ্যামিতিক 
নকলায় সজ্জিত ছিল। এখন ইহার বাহিরের অংশের সাজসজ্জা নষ্ট হইয়] 
গিয়াছে । কানিংহাম, ফ্রাঞ্লিন প্রভৃতি এই মসজিদের উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন। 
গোৌড়ের চিক! মসজিদ একলাঁখীর মত, কিন্ত আয়তনে ছোট । ইহাঁর মধ্যে 
মিহরাঁব ব! বেদী নাই । কেহ কেহ বলেন, ইছা' স্থলতান মামুদের (১৪৩৭-৫৭ ঘ্রী:) 
সমাধি-ভবন, কিন্তু ইহার মধ্যে কোন কবর নাই। কাহারও কাহারও মতে ইা 
হ্বলতান হোঁসেন শাহের নিত একটি তোরণ (১৫০৪ শ্রীঃ)--কিস্তু ইছাঁর গঠন, 
প্রণালী অনেক প্রাটীন বলিয়াই মনে হয়। | 
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গৌড়ে এবং বাংলাদেশের নান! স্থানে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর অনেক 
মসজিদ আছে। কোন কোনটিতে মলজিদের সামনে একটি দরদালান আছে এবং 
ইহার ছাদে তিনটি গম্বজ--মসজিদে যাইবার তিনটি দরজার ঠিক উপরিভাগে । 
কোন কোনটিতে চারি কোণে চাঁরিটি মিনারের জায়গায় ছয়টি মিনার আছে- 
অতিরিক্ত দুইটি দরদালানের ছুই প্রান্তে । কোঁন কোনটিতে ছাদের উপর বিশাল 
গম্থৃজ একটি বৃত্তাকার স্বতন্ত্র অধিষ্ঠানের উপর থাকায় সমস্ত হর্ম্যটি অনেকটা 
উচ্চ বলিয়া মনে হয় এবং ইহার সৌন্দর্য বুদ্ধি করে। এইরূপ অধিষ্ঠানের 
অভাবে অধিকাংশ গ্ুজ খর্বাকৃতি হওয়ায় সমস্ত সৌধটির সৌন্দর্য ও মহিমা 
শান হয়। 

গৌড়ের তাঁতিপাঁড়া (চিত্র নং ১০) এবং ছেটি মোন! মসজিদ, ত্রিবেণীতে জাফর 
খার মলজিন এবং বাংলাদেশের নানা স্থানে বহুসংখ্যক মসজিদ পূর্বোক্ত চতুর্থ শ্রেণীর 
অন্তভক্ত। কেহ কেহ তাতিপাঁডা মলজিদকে (আঃ ১৪৮০গ্রীঃ) গৌড়ের সর্বোৎকষ্ট 
হর্ম্য বলিয়! বর্ণনা করিয়াছেন । ইহার ছাদ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। কিন্তু দেয়ালের 
উপর পোঁড়া মাটির ফলক এবং অগ্ঠান্ত খোদিত আভরশগুলির ষে বিচিত্র সৌন্দর্য্য 
এখনও বর্তমাঁন তাহ! উক্ত মতের সমর্থন করে। | 

ছোঁট পোনা মনজিদটিও উৎকৃষ্ট শিল্পের নিদর্শন। ইহার ইষ্টক নিমিত 
বাহিরের দেয়াল পুরাপুরি এবং ভিতরের দেয়াল আংশিক ভাবে প্রস্তরমণ্তিত। 
এই পাথরের উপর অনেক রকমের চিত্র ও নকমা খোদিত আছে। কিন্তু এগুলি 
অর্ধচিত্র অপেক্ষা আরও কম উচ্চ হওয়ায় তাঁতিপাড়ার মসজিদের ভাক্ষর্ষের 
অপেক্ষা নিকৃষ্ট। ছোট সোনা মসজিদের কোন কোন গম্ুজের ভিতরের 
দিকে সোনার গি্টি করার চিহ্ন আছে। সম্ভবত ইহা! হইতেই ”সোন। 
মসজিদ” নামের উৎপত্তি। ছোট সোন। মপজিদে গথ্ুজগুলির মধ্যে একখানি 
চৌচাল! খড়ের ঘরের আকৃতি ছোট কুটির আছে। 

গৌড়ের বড় পোনা মমজিন এবং বাগেরহাটের সাত গমুজ মসজিদ এই 
শ্রেণীর অস্তর্গত। ইহাদের অভ্যন্তর ভাগ স্তভের সারি দিয়া এগারটি পাশাপাশি 
ভাগ করা হইয়াছে । সাধারণত তিনটি ব! পাঁচটি ভাগ থাকে। কেবলমাত্র 
ছোট পাঁতুয়ার (হুগলী জিল1) বারদোয়ারি মসজিদে একুশটি ভাগ আছে। 

বড় সোন! মজিদ? (চিত্র নং ১৯) স্থলতান নসরৎ শাহ ১৫২৬ প্রী ষ্টা্ে নির্যাণ 
করেন। ইছ! দৈর্ঘ্য ১৬৮ ফুট ও প্রস্থে €৬ ফুট। ইহাতে ছয়টি মিনার আছে--" 


৪৫৬ বাংল। দেশের ইতিহাস 


চারি কোণে চারিটি এখং সন্মুখের দরঘালানের ছুই প্রান্তে দুইটি । দরদালান ও 
প্রধান কক্ষের মধ্যে দশটি বৃহৎ স্তস্ত আছে । এই কক্ষের অভ্যন্তরে দশ দশ 
স্তম্ভের দুইটি সারি লম্বালস্কিভাবে তিনটি ভাগে ইহাকে বিভক্ত করিয়াছে। 
দবদালান ও কক্ষে এগারটি খিলানযুক্ত প্রবেশদ্বার আছে ও সেই বরাবর 
পশ্চাৎ ভাগের প্রাচীরে এগারটি মিহরাব আছে । কক্ষের উত্তর-পশ্চিম কোণে 1 
তিনটি পাশাপাশি ভাগ জুডিয়া একটি উচ্চ মঞ্চ আছে অনেকটা আদিন?। 
মণজিদের বাদশাহক1 তখ তের ন্যায়। অন্য ছুএকটি মসজিদেও এপ ব্যবস্থা 
আছে। কক্ষের লম্বালঘ্ি তিন ভাঁগের উপর তিন সারি, দরদালানের উপর 
এক সারি এবং এই প্রতি সারিতে এগারটি করিয়া! মোট ৪৪টি গজ দিয়া 
ছাঁদ করা হইয়াছিল কিন্তু কক্ষের গঘুজগুলি সবই ধ্বংস হইয়াছে । মসজিদটি 
ইটের তৈরী কিন্তু বাহিরে পুরাপুরি এবং ভিতরে খিলানের আরম্ভ পর্যস্ত 
দেয়ালের অংশ প্রস্তরমণ্ডিত। ছোট সোনা মসজিদের ন্যায় বড় সোন! 
মসজিদেও সোনার গিট্টি করা ছিল। ইহাতে খোদাই কর] আভরণের আধিক্য 
নাই, কিন্ত ইহার খিলানযুক্ত দরদালান, আয়তনের বিশালতা এবং পাথরের 
মজবুত গঠন ইহাকে একটি অনির্চচনীয় গাভীর্য ও সৌন্দর্য প্রদান করিয়াছে। 
ফাগুন ইহাঁকে গৌড়ের সধোৎকুষ্ট সৌধ বলিয়! মত প্রকাঁশ করিয়াছেন । 
এই মসজিদের সম্মুখে একটি মুক্ত সমচতৃক্োণ অঙ্গন আছে, ইহার প্রতি দিক 
২০০ ফুট এবং ইহার উত্তবঃ দক্ষিণ ও পূচুর্ব তিনটি থিলানযুক্ত তোরণ আছে। 

বাগেরহাটের সাতগন্থজ মসজিদ দৈর্ধো ১৬০ ফুট ও প্রস্থ্ে ১০৮ ফুট। ইহার 
€বশ্ি্টা--অভ্যন্তর ভাগে ছয় সারি সকু ত্তস্ত দিয়া লগ্বালছি সাঁতটি ভাগ, 
এগারটি মিহরাব ও এগারটি খিলানযুক্ত প্রবেশ দ্বার (ঠিক ম'ঝেরটি অন্ত দশটির 
চেয়ে বড় ) এবং ছাদে সাঁও সারিতে ৭৭টি গণ্জ--কতকগুলি গম্বুজ বালা দেশের 
চৌচাঁল! ঘরের মত। ঠিক মধ্যথানের দরজার উপর দোঁচাল৷ ঘরের চালের 
প্রান্তের মত একটি ত্রিতুজারুতি গঠন-_ইহা। হইতে ছুইধারে কানিস নাখিয়া কোণের 
মিনারের দ্রিকে গিয়াছে । কোণের মিনারগুলি গোল, সাধারণ মিনারের মত 
বহকোণঘুক্ত নহে, এবং ছুই তলায় বিভক্ত । 

ছোট পাওুঘার বারদৌয়ারি মলজিদ দৈর্ঘ্যে ২৩১ ফুট ও প্রস্থে ৪২ ফুট। 
বিভিন্ন নকপার ছুই সারি স্তম্ভ ((মাট কুড়িটি) দিয়! লম্বালম্ি তিন ভাগে 
বিতক্ত$ পশ্চাতে একুশটি মিহ.বাঁব, সম্মুখে একুশটি খিলানযুক্ত প্রবেশদ্বার 


শিল্প ৪৫৭ 


এবং প্রতিপাশে আরও তিনটি। মিহবাঁবগুলি এবং বেদির উপর একখগ্ড 
পাথরে নিগ্নিত একটি ছত্রী নান৷ কারুকার্যখোদিত। ছাদে তিন সারিতে 
২১টি করিয়া ৬৩টি গম্ুজ। | 

দ্বিতীয় শ্রেণীর হুম্যের একমাত্র নিদর্শন ১৫৩১ খ্রীষ্টাব্দে নসরুৎ শাহ কর্তৃক 
ইষ্টকনিমিত গৌড়ের কদম রস্থল (চিত্র নং ১২)। ইহার প্রধান কক্ষটি 
সমচতুক্ষোণ এবং ভিতরের দিকে ১৯ ফুট বর্সক্ষেত্র।১ ইহার তিন দিকে তিনটি 
দরজা। এই কক্ষের উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্বে ১৫ ফুট চওড়া তিনটি বারান্দ। 
পূর্বদিকের বারান্দার লম্মুথ ভাগ খোদিত ইষ্টকের কাঁকুকার্শোভিত কলকে 
সম্পূর্ণ ঢাঁকা। খাটে! পাথরের স্তস্তের উপর খিলানযুক্ত তিনটি প্রবেশ পথ 
আছে। প্রধান কক্ষের উপর একটি মাত্র গম্বুজের ছাদ। গম্ুজের উপর পদ্মের 
ন্যায় চুড়া। প্রতি বারান্দার ছাদ অর্ধবুত্তাকার খিলানের আঁকৃতি, চারি কোণে 
চারিটি অষ্টকোণ মিনার এবং প্রত্যেক মিনারের উপর একটি স্তম্ত। সাধারণত 
মসজিদশ্রেণীর অন্তভূক্ত হইলেও কদম বসল মসজিদ নহে। হজরৎ মহম্মদের 
পদচিহ্নাঙ্কিত একখণ্ড কাল মার্বেল পাথর এখানে রক্ষিত হইয়াছিল বলিয়! ইহ] 
কদম রহ্থল নামে খ্যাত। 

পূর্বোক্ত মপজিদগুলি ছাড়াও বাংলাঁদেশের নান! স্থানে উল্লিখিত শ্রেণীর 
আরও বছ কারুকার্ধখচিত মমজজিদ আছে। ইহাদের মধ্যে চারিটি বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য। 

১। শ্রীহুট জিলার শঙ্করপাশ! গ্রামের মসজিদ । 
২। রাজশাহীর ২৫ মাইন দক্ষিণ-পূর্বে বাঘা শ্রামে নসরৎ শাহ শিমিত 
মসজিদ। | 

৩। রাজশাহী জিলার কুস্ম্থা গ্রামের মসজিদ € ১৫৫৮ গ্রীঃ )। 

৪। পাওয়ার কুত্বশাহী মনজিদ (১৫৮২ খ্রীঃ ) মুঘল আমলের প্রথমে 
নিমিত কিন্তু স্থলতানী আমলের স্থাপত্য রীতি । € চিত্র নং ১৩-১৪ ) 

মসজিদ বাদ দিলে কয়েকটি তোরণ কক্ষ ও মিনার মধাযুগে স্থাপত্য শিল্পের 
উৎকৃষ্ট নিদর্শন বলিয়৷ পরিগণিত হইবার যোগ্য । 
_ গৌড়ের দাখিল-দরওয়াজ! ( চিত্র নং ১৫-১৬) অর্থাৎ ছুর্গের উত্তর প্রবেশ দ্বার 


১। অনেকে কানিংহামের আনুৃকরণে ইহার দৈর্ঘয ২৫ কুট ও প্রস্থ ১৫ ফুট বলিয়! বর্ণনা 
করিয়াছেদ। 2. চা, 10501, 7445017447678061815 15 867820, ১২৭ পৃ আষটব্য। 


৪৫৮ বাংল! দেশের ইতিহাস 


এই শ্রেণীর সর্বোতকষ্ট নিদর্শন । ইহা! ইষ্টকনিঠরিত এবং ইহার ৬* ফুট উচ্চ এবং 
1৩ ফুট প্রশন্ত ও কারুকাধে শোভিত লম্মুখ ভাগের মধ্যখানে ৩৪ ফুট উচ্চ খিলান- 
যুক্ত বিশাল তোরণ। ইহার ছুই ধারে দুইটি বিশাল কুভ্যন্তস্ত এবং তাহার 
সহিত সংযুক্ত দ্বাদশ-কোণ-সমস্থিত দুইটি অট্টালক (7:০%5:) ক্রমশঃ সর 
হইয়া উপরে উঠিয়াছে। প্রতি অট্টালক পাঁচটি তলায় বিভক্ত । সম্মুখ ভাগের 
ঠিক মধ্যস্থলে অবস্থিত তোরণের প্রবেশদ্বার হইতে অভ্যন্তরে ঘাইবার পথ 
১১৩ ফুট লঙ্কা এবং ২৪ ফুট উচ্চ থিলানে টাঁকা। ইহার ছুই ধারে রক্ষীদের | 
কক্ষ। এইটিই ছুূর্গের প্রধান তোরণ ছিল এবং সম্ভবত পঞ্চদশ শতকে নিগরিত 
হইয়াছিল। | 

গৌড়দুর্গের পূর্বদিকের তোরপ--স্থমতি দরওয়াজা (চিত্র নং ১৭-১৮) 
একটি গম্ুজের ছাদে ঢাকা এবং সমচতুফোণ কক্ষ (চিত্র নং ১৭-১৮)। ' কক্ষের 
দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ ৪২ ফুট, প্রবেশপথের খিলান ৫ ফুট চওড়া। ইহার ছুই ধারে 
পল কাঁটা ইটের স্তম্ত তিন তলায় বিভক্ত। কক্ষের চারিটি মিনার ছিল 
সবই ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। 

গৌড়ের আলাউদ্দীন হোসেন শাহের সমাধির তোরণও উৎকুষ্ট কারুকা্ধের 
নিদর্শন। 

গৌঁড়ের ফিরোজ! মিনার ( চিত্র নং ১৯ ) এই শ্রেণীর স্থাপত্যের একটি উৎকৃষ্ট 
নিদর্শন । এটি পাঁচতলায় বিভক্ত এবং ৮৪ ফুট উচ্চ। ইহার সর্বনিয় অংশের 
পরিধি ৬২ ফুট। নীচের তিনটি তল ছাদশ-কোণ-সমন্বিত এবং উপরের ছুই 
তলা গোলাক্ৃতি। ইটের তৈরী এই মিনারের উপরিভাগ পোড়ামাটির নানা 
নকসাঁর এবং নীল ও সাদা রংয়ের মস্থণ টালি দ্বার! শোভিত। কেহ কেহ 
মনে করেন ঘে হাঁবসী সুলতান সৈফুদ্দীন ফিরোজ শাহই ইহা নির্মাণ করেন। 
ইহ! সম্ভবত দিল্লীর কুতব মিনারের আদর্শে নিযিত। 

হুগলী ছ্িলার ছোট পাওুয়াতে ফিরোজ মিনার নামে আর একটি ইটের মিনার 
আছে। এটি সম্ভবত চতুর্দশ শতকের প্রথমে নিগিত হুইয়াছিল। ইহা প্রায় 
১২০ ফুট উচ্চ এবং পাঁচটি তলায় বিভক্ত। ইহা গোলারুতি এবং লম্বালদ্ি ভাবে 
পলকাটা। ইহার উচ্চতা ও নীচের বিশাল ছয় ফুট পরিধির মধ্যে সামগ্রন্ত না 
থাকায় এবং কাকুকার্ধের অভাবে গৌডের ফিরোজ মিনারের সহিত ইহার তুলনা 
হয় ন।। 


শিল্প ৪৫৯ 


২1 অয হু 

রাঁজশক্তির সহিত শিল্পের উতৎকর্ষের যে একটি ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে বাংলার 
স্বাধীন সুলতানদের যুগের শিল্পের সহিত মুঘল যুগের শিল্পের তুলনা করিলেই তাহা 
বুঝা যায়। মুঘল যুগে সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থল দিল্লী ও আগ্রায় মুললমান শিল্পের 
চরম উৎকর্ষ হইয়াছিল। কিন্তু বাংল দেশে তখন কোন স্বাধীন রাঁজশক্তি ছিল 
না, একজন ক্ুবাদার শাসন করিতেন-_কার্যান্তে তিনি বাংলার বাঁহিরে স্বদেশে 
ফিরিয়া যাইতেন। উচ্চ কর্মচারীদের সম্বন্ধেও এ কথা বলা যায়, এবং এই অবস্থা 
অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে মুণিদকুলি খার শান পধস্ত অব্যাহত ছিল। 
সুতরাং বাংলাদেশের প্রতি তাহাদের অন্তরের টান ছিল না । তীহা ছাড়া স্থবাদার ও 
উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা কোটি কোটি টাক! এ দ্রেশ হইতে লইয়া যাইতেন এবং কোটি 
কোটি টাক! রাজন্ব স্বব্ূপ বাংলা দেশ হইতে আগ্রা ও দিল্লীতে যাইত । রাজশক্তির 
ইচ্ছা ও উৎসাহ এবং ধন সম্পদের প্রাচুর্য না থাকিলে কোন দেশেই শিল্পের উন্নতি 
সম্ভবপর হয় না। মুঘল যুগে বাংলাদেশে পূর্বযুগর তুলনায় এ ছুয়েরই অভাব 
ছিল, স্তরাঁৎ শিল্পের উৎকর্ষ বিশেষ কিছুই হয় নাই । 

অবশ্য এ যুগেও বহু সংখ্যক মসজিদ, সমাধিভবন, স্তস্ত ও তোরণ নিমিত 
হইয়াছিল; কিন্তু শিল্পের উৎকর্ষ হিসাঁবে তাহা খুব উচ্চস্থান অধিকার করে না। 
স্তরাং সংক্ষেপে এই বিভিন্ন শ্রেণীর স্থাপত্য কলার বর্ণনা করিন। এখানে বলা 
আবশ্যক ষে স্থাপত্য-শিল্পে ছোটখাট পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হইলেও মুঘলযুগে 
বিশেষ কোন রীতিগত পরিবর্তন দেখা যায় না-_ন্লতাঁনী আমলের শিল্পের ধারা 
মোটামুটি অব্যাহতই ছিল। বিশেষ প্রভেদ এই যে ইট, পাথর বা পোড়া 
মাটির ফলকে খোঁদিত ভাস্কর্ষের পরিবর্তে চুণের পলন্তারাঁঘাঁরা বাহিরের 
দেয়ালের শোভাবর্ধন করা হইত। 


(ক) মসজিদ 
এ যুগের সর্ধপ্রাচীন উল্লেখযোগ্য মলজিদ পুরাতন মালদহে অবস্থিত। এই 
জমি মসজিদ ১৫৯৬ ্রীষ্টাবে নিমিত হয়। ইহা! ইটের তৈয়ারী, দৈরঘ ২ ফুট ও 
প্রস্থে ২৭ ফুট। ট্হার দুইটি বিশেষত্ব আছে। 
প্রথমত, পূর্বদিকের সম্ভুখভাগে মধ্যকার খানিক অংশ সম্মুখে প্রসারিত ॥ 


৪৬০ বাংল। দেশের ইতিহাস 


ইহার দুই পাঁশে দুইটি ছোট মিনার এবং মধ্যখানে খিলানযুক্ত প্রবেশপথের 
ছুইধারে ছোট দেয়াল। এই খিলানের তলদেশ সমতল নহে-_-ছোট ছোট 
তরঙ্গিত পলকাটা (0859 )। 

দ্বিতীয়ত, প্রসারিত অংশের পরট (18:98) অন্য ছুই অংশের পরট 
অপেক্ষা উচ্চ। ইহার ছাদ অনেকটা ছোট নৌকা বা গরুর গাড়ীর ছইয়ের 
আকৃতি । ছুই পাঁশের নিয়তর অংশের ছাঁদ নীচু গম্থজের মত। এই ছুই 
অংশের খিলানযুক্ত প্রবেশ-পথও মধ্যকার প্রবেশ পথ অপেক্ষা নীচু । 

ঢাকার অল্পকুরি মসজিদ নম্তভবত সপ্তদশ শতকের শেষভাগে নিমিত। ইহা 
স্লতানী আমলের প্রথম শ্রেণীর ন্যায় একটি মাত্র গণুজে ঢাক! একটি সমচতুক্ষোণ 
ক্ষুদ্র কক্ষ। ইহার তিনটি বিশেষত্ব । প্রথমত, ইহা একটি উচ্চ ও প্রশম্ত 
অধিষ্ঠানের উপর প্রতিষ্ঠিত । দ্বিতীয়ত, ইহার চার্িদ্রিকের মধ্যকার অংশই 
ঈষৎ প্রসারিত। তৃতীয়ত, চারিকোণের চারিটি স্তস্তই কক্ষের দেয়াল ছাড়াইয়া 
অনেকটা উঁচুতে উঠিয়াছে। এগুলি পাচটি তলায় বিভক্ত এবং তাহার উপরে 
একটি ছত্রী। 

ঢাকার লালবাগের মসজিদে পূর্বোক্ত প্রথম ও তৃতীয় বিশেষত্বটি বর্তমান। 
তবে ইহার ছাদে তিনটি গম্জ এবং গম্থজগুলির গাত্রে পাতাকাটা নকল] এবং 
উপরে একটি চড়া । ইহা দৈথ্যে ৬৫ ফুট ও প্রস্থে ৩২ ফুট। 

ঢাকার নিকটনতী সাতগন্বজ যসাঁজদ দৈর্ঘ্যে ৫৮ফুট ও প্রস্থ ২৭ ফুট। 
ইহার চাঁরি কৌণের ন্তস্তগুলির ভিতরে ফাপা ও মাথায় একটি করিয়া গম্ুজ। 
ছাদের তিনটি গম্জ লইয়া! মোঁটমাট সাঁতটি গম্ুজ। 

ময়মনসিংহ ডিলাব কিশোরগঞ্জ মহকুমার অধীনে এগারশিন্তুর গ্রামে 
ইশাথানের ছুর্গ ছিল। এখানে অনেকগুলি সুন্দব স্বন্দর মনজিদ আঁছে। শাহ 
মুহম্মদের মলজিদ আকারে ক্ষদ্র (৩৯৮৩২ ফুট) এবং সমসাময়িক ঢাকার 
পূর্বোক্ত অল্লকুরি মসজিদের অন্থরূপ। কিন্ত্বু মসজিদটি ইটের হইলেও ইহার 
সন্মুখের অঙ্গন শান বাঁধানো । ইহার প্রধান বিশেবত্ব এই যে ইহার প্রবেশদ্বার 
ঠিক একখানি দৌচাল! ঘরের আকুতি (২৫১৮৫১৪ ফুট )। মুখিদাবাদের নিকটে 
মুখিদকুলি খ। কর্তৃক ১৭২৩ খৃষ্টাব্দে নিমিত কাটর1 মসজিদ একটি বুহৎ 
সমচতুফোণ অঙনের ( ১৬৬ ফুট) মধ্যস্থলে এক অধিষ্ঠানের, উপর প্রতিষ্ঠিত। 
ইহা। দৈর্ঘ্যে ১৩০ ফুট ও. প্রস্থে ২5 ফুট। ইচ্ছার চারিদিকে প্রীয় ২০ গজ উচ্চ 
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চাঁরিটি বিশাল অষ্টরকোণ মিনার ছিল। অভ্যন্তরস্থিত ৬'টি ঘোঁরান সিঁড়ি দিয় 
মিনারের চুড়াতলে ওঠা যাঁয়। অঙ্গনের চারিপাশে দুই তলায় বু সংখ্যক ক্ষত্র 
ক্ষুদ্র ঘর। ১৪টি সোপান বাহিয়৷ জ্জনে উঠিতে হয়। এই সোঁপানের নিয়ে 
মুশিকুলি খাঁর সমাধি-কক্ষ। অনেকগুলি হিন্দু মন্দিব ভাঙ্গিয়া তাহার উপকরণ 
দিয়া এই মলজিদ নিমিত হয়। 

এই মপজিদগুলি ছাড়া ঢাকাম় কর্তলন খানের মসজিধঃ নারায়ণগঞ্জের বিবি 
মরিয়মের মণজিণ, ময়মনসিংহ জিলার আতিয়ায় জামি মসজিদ ও গুরাইয়ের 
মলজিদ, এবং চট্টগ্রামের বাযাঁজিদ দরগা ও কদম-ই-মুবারিক মপজিন বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য | 


(খ), সমাধি-ভবন, তোরণ-কক্ষ ও মিনার 


গৌড়ে পূর্বোক্ত কদম রস্থল নামক মৌধের পাশে উষ্টক নিমিত নীতিবৃহৎ 
একটি গৃহ আছে (৩১৯২২ ফুট ), ইহা ঠিক একখানি দোচালা ঘরের অন্ুকৃতি। 
কেহ কেহ অনুমান করেন যে এটি ফৎ খাঁনের সমাধি এবং সপ্তদশ শতকের 
মাঝামাঝি নি্রিত। আবার কেহ বলেন যে ইছা। রাজা গণেশের সময়কার একটি 
হিন্দু মন্দির, কারণ ঘরটি উত্তর-দক্ষিণে লম্বা এবং ইহার চাল হইতে শিকলে 
ঘণ্ট। বীধার জন্তা একটি সুকের চিহ্ন দেখা যায়। ঘরটির তিনদিকে তিনটি 
দরজ। আছে। 

ঢাঁকার লালবাগ কিল্লার মধ্যে পরীবিবির সমাধি-ভবন আছে। বাহিরের 
গঠনপ্রণালী লালবাগের মসজিদের মত। তবে সমতল ছাদের উপরে তামার 
একটি কৃত্রিম গম্বুজ আছে অর্থাৎ ইহার নীচে কোন খিলান নাই। এককালে 
ইহা সোনার গিট্টি করা! ছিল। অভ্যন্তর ভাগে নয়টি কক্ষ আছে। ঠিক 
মাবথানে লমচতুফৌপ সমাধি-কক্ষ € ১৯ ফুট), চারিকোণে চারিটি সমচতুক্ষোণ 
কক্ষ (১০ ফুট ).এবৎ সমাধিকক্ষের চারিপাশে চারিটি প্রবেশ-কক্ষ (২৫১৫১১, 
ফুট)। কেবলমান্ত্র দক্ষিণরিকের কক্ষই এখনকার প্রবেশ পথ। ইহার চৌকাঠ 
পাথরের এবং দরজা চন্দন কাঠের । অন্য তিন দিকের দরজায় সুন্দর মার্বেলের 
জীলি। সমাঁধি-কক্ষের দেয়াল সাদা মার্ধেল পাথরের এবং মেজে ছোট “ছোট 
নানা নক্লার কাঁলে। মার্বেল পাথরের খণ্ড দিয়া ম্ডিত। নমাধি-কক্ষের মধ্যখানে 
মার্ধেল পাথরের কবর--ইহার তিনটি ধাঁপৈর উপর লতাপাতা উৎকীর্ণ। লব 


৪৬২ বাংল! দেশের ইতিহাস 


কক্ষের দরজাতেই চৌকাঠ, কোন খিলান নাই। ইহা এবং ছাদের অভ্যন্তর 
ভাগের নির্মাণ প্রণালী হিন্দু শিল্পের প্রভাব সুচিত করে। 

কক্ষের বিস্তাসপ্রণালী আগ্রা ও দিল্লীর মৌধের অন্ুক্ূপ। মোঁটের উপর এই 
সমাধি-সৌধের সৌন্দ্য ও গাভীর বাংলাদেশের শিল্পে খুবই অপরিচিত-ইহার 


গঠন প্রশালীও বাংলাদেশের গঠন প্রণালী হইতে ন্বতন্থব। লোকপ্রবাদ এই যে; 


নবাব শায়েন্তা খ। তাহার কন্তা পরীবিবির এই সমাধি-সৌধ নির্মাণ করেন। 


মৃঘল যুগের অনেকগুলি তৌরণ-কক্ষ বেশ কারুকার্ধখচিত। গৌড়ের ছুর্গের 


দক্ষিণ দিকের তিনতলা বুহৎ (৬৫ ফুট) তোরণটি শাহস্্জা আহন্রমানিক 
১৬৫৫ খ্রীষ্টান নির্মাণ করেন । ইহার অল্পকাল পরেই (১৬৭৮-৭১ শ্রীষ্রান্দে) নিমিত 
ঢাকার লালবাগ ছূর্গেব দক্ষিণ তোরণটি এখনও মোটামুটি ভালভাবেই আছে। 
মু্িদাবাদের খুলবাগে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব আলিবদি -ও সিরাজউদ্দৌল্লার 
কবর তিনটি প্রাচীর দিয়! ঘেরা । ইহার প্রবেশ পথে একটি তোরণ কক্ষ আছে। 
মুঘলযুগের একমান্ত্র উল্লেখযোগ্য স্তস্ত নিমীনরাই মিনার । ইহা ঠিক গৌড় ও 
পাওয়ার মধ্যস্থলে অবস্থিত । একটি উচ্চ অষ্ট কোণ মঞ্চের উপর এই মিনারটি 
প্রতিষ্ঠিত। মঞ্চটির প্রতিক ১৮ ফুট দীর্ঘ এবং কয়েকটি পি'ড়ি ভাঙ্গিয়া৷ উঠিতে 
হয়। মঞ্চের ভিতরে ছোট ছোট খিলানঘুক্ত কক্ষ আছে; এগুলি সম্ভবত 
প্রহরীদের বাসস্থান ছিল। মিনারটি গোল এবং ক্রমশঃ ছোট হইয়া! উপরে 
উঠিয়াছে + ইহার পাদদেশের ব্যাস প্রাপ্ধ ১৯ ফুট। ইহার চূড়। ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। 
এখন যে অংশ আছে তাঁহার উচ্চতা ৬ ফুট। মাঝখানে একটি ছজ্জ অর্থাৎ 
গোল প্রস্তরখণ্ড চারিদিকে একটু বাঁড়ান থাকায় মিনারটি ছুইভাগে বিভক্ত । 
ইহার ঠিক উপরেই আলো বাতাস প্রবেশের জন্য একটি গবাক্ষ ছিদ্র। অভ্যন্তরে 
একটি ঘোরান শিঁড়ি দিয়া চূড়ায় ওঠার ব্যবস্থা আছে। মিনারের গায়ে 
গজনস্ভের অন্ুকারী বহু প্রত্তর-শলাক] বিদ্ধ কর] আছে - প্রত্যেকটি প্রায় আড়াই 
ফুট লম্বা। ইহ! সম্ভবত পর্যবেক্ষণ স্তস্তের কাজ করিত অর্থাৎ কোন বিপদ বা 
শত্রুর আক্রমণ আসয্প হইলে ইহার চূড়ায় উঠিয়া আগুন জালাইয়া সঙ্কেত করা 
হইত। গৌড় বা ছোট পাতুয়ার ফিরোঁজ মিনারের সহিত এই মিনারের বিশেষ 


কোন সাদৃষ্ট নাই। কিন্তু ফতেপুর শিক্রীতে সম্রাট আকবর নিষিত হিরণ 


মিনারের স্থিত ইহাঁর খুব সাদৃন্ত দেখা যাঁয়। সম্ভবত হিরণ মিনারের অচৃকরণে 
এএবং তাহার অল্পকাল পরেই নিমালরাই মিনার নিমিত হুইয়াছিল। 


পেশি 
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৩। মধ্যযুগের রাজপ্রাসাদ 

মধ্যযুগে হ্থলতানদের প্রানাদ ও ধনীগণের স্থুরম্য হর্মোর কোন নিদর্শনই 
নাই। পঞ্চদশ শতকের প্রথমে লিখিত চীনদেশীয় পর্যটকের বর্ণনায় রাজধানী 
পাওুয়ায় স্থুলতানের প্রাসাদের বর্ণনা আছে। দরবার কক্ষের পিত্বল মণ্ডিত 
স্সমতগুলিতে ফুল ও পশুপক্ষীর মৃতি খোদিত ছিল। চুনকাম করা ইটের তৈরী 
বাড়ী খুব উঁচু ও প্রকাণ্ড ছিল। তিনটি দরজা পার হইয়া! গেলে প্রাসাদের 
অভ্যন্তরে নয়টি অঙ্গন দেখা যাইত।১ দরবার কক্ষের দুই দিকের বারান্দ। 
এত দীর্ঘ ও প্রশস্ত ছিল যে এক সহন্র অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত, বর্মে আচ্ছাদিত 
অশ্বারোহী এবং ধনুর্বাণ ও তরবারি হস্তে পর্দাতিকের সমাবেশ হইতে পারিত। 
অঙ্গনে মযুরপুচ্ছের তৈরী ছত্র হস্তে লইয়া একশত অন্ুচর দাঁড়াইত এবং বির।ট 
দরবার কক্ষে হস্তীপৃষ্টে ১০০ পৈন্য থাকিত। আঙ্গিনাঁর সম্মুথে কয়েক শত হস্তী 
সারি দিয়! রাখা হইত। 

কিন্তু স্থলতানী আমলের পর যখন বাঁংলা দেশ মুঘল সাম্রাজ্যের একটি স্ুবায় 
পরিণত হইল, তখন এ সকল কিছুই ছিল না। ট্যাভািয়র ১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দে 
বাংলার রাজধানী ঢাকায় আনিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন যে শাসনকর্তা উচু 
দেয়াল দিঘ্লা ঘেরা একটা ছোট কাঠের বাড়ীতে থাকেন। বেশীর ভাগ তিনি 
ইহার আঙ্গিনায় তাবুতে বাস করেন। সমসাময়িক গ্রস্থে প্রকাণ্ড বাড়ী, বাগান 
প্রভৃতিরও উল্লেখ আছে-_কিন্ত বিস্তৃত বর্ণনা নাই। বাড়ীগুলি সাধারণত 
ইটের, কাঠের ব! বাশের তৈরী হইত । কিন্ত ইহা অনেক সময় বিচিত্র কাক্ষকার্ষে 
খচিত হইত। আবুল ফজল লিখিয়াছেন ষে খগরঘাটার বাদশাহী কর্মচারীরা 
১৫০০ টাকা খরচ করিয়া এক একটি বাংল! তৈরী করিত এবং বাশের তৈরী 
বাড়ীতে অনেক সময় পাঁচ হাজার টাকারও বেশী খরচ হইত। ৬দীনেশচন্ত্ 
মেন এইরূপ একখানি খড়ের ঘরের বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন। তাহাতে খরচ 
পড়িয়াছিল ১২,০** কাহারও মতে ৩০১,০০০ টাঁক1।. 


১। বিস্িন্র চীন! পধটক প্রাসাদের বর্ণন। করিক্াছেন। একটি বর্ণনায় “তিনটি দরজা ও 
নটি অঙ্গনের উল্লেখ আছে। কিন্তু অনুক্পপ আর একটি ধর্ণনায় সেই স্থলে আছে 'ভিতরের 
দরঙ্জাগুলি তিনগুণ পুরু এবং প্রতোকের নয়টি পানা (9577619) । সম্ভবত শেষের বর্ণনাটিই সত্য । 
(71594-1911017011/97%7005, [. 00. 230, 122, 226 ) 

২। বৃহৎ বল, ৫৬১-৬১ পৃষ্ঠ] । 


৪৬৪ বাংল দেশের ইতিহাস 


৪। মধ্যযুগের হিন্দু শিল্প 


(ক) মন্দির 

হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই শিল্প ধর্মভাবের উপরই প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া- 
ছিল। মুসলমানদের মসজিদ ও সমাধি-ভবন তাহাদের শিল্পের প্রধান ও সর্বোতকুষট 
নিদর্শন হিন্দু শিল্প মন্দির এবং দ্বেদেবীর মৃত্তি ও ছবির মধ্য দিয়াই প্রধানত 
আত্মপ্রকাশ ও উৎকর্লাঁভ করিয়াছিল। কিন্তু ইসলামের নির্দেশ অন্ুমারে 
হিন্দু মন্দির ও দেবদেবীর মৃতি ধ্বংস করাই মুঘলমানের কর্তব্য ও পুণ্যার্জনের 
অন্যতম উপায়। কার্ধত যে মুনলয়ানেরা ভারতে এই নীতি পালন করিয়াছে 
তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। অষ্টম শতাব্দীর প্রারস্তে সিন্কুদেশ বিজয়ী মৃহন্মদ 
বিন কাশিম হিন্দুর মন্দির তাঙ্গিয়া মসজিদ তৈরী করেন। সহস্র বদর পরে 
গ্রঙ্গজৈবও ভারতের বুহত্তর পটভূমিতে ঠিক সেই নীতিরই অনুসরণ করিয়া- 
ছিলেন। বাংলাদেশেও ঠিক এ নীতিই অহ্ুহ্ুত হইয়াছিল। ত্রয়োদশ শতকে 
অর্থাৎ বাংলাদেশে মুসলমান রাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রথম যুগে হিন্দুর প্রসিদ্ধ তীর্থ 
ত্রিংবনীতে এক বা একাধিক বিচিত্র কারুকার্য খচিত হিন্দু মন্দির ভাঙ্গিয়া জাফর খ! 
গাঁজি তাহার উপকরণ দিয়া! মনজিদও সমাধি-ভবন তৈরী করিয়াছিলেন । অষ্টাদশ 
শতাবীতে মুসলমান রাজত্বের অবসানে নবাব মুধিদ কুলি খা কয়েকটি হিন্দু 
মন্দির ধ্বংস করিয়া রাজধানী মুশিদাবাদের নিকটে কার! মলজিদ নির্মাণ করিয়া- 
ছিলেন। স্থতরাং বাংলার মধ্যযুগের হিন্দু মল্সির বা! দেবদেবীর মৃত্তির থে বিশেষ 
কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না তাহাতে আশ্চর্বোধ করিবার কোন কারণ নাই। 
তবে ধ্বংস করিবার শক্তিরও একটা সীমা আছে; তাই গুরংঞ্জেবও ভারতকে 
একেবারে মন্দিরপূন্ত করিতে পারেন নাই। বাংলাদেশেও অল্পসংখ্যক কয়েকটি 
মধ্যযুগের মন্দির এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু হয়ত যাহা ছিল তাহার 
এক ক্ষুদ্র অংশমাত্র এখনও আছে-হৃতরাং ইহ! হবার! হিন্দু শিল্পের প্রকৃত 
ইতিহাস রচনা করা যায় ন1। “তবে ইহাও খুবই সম্ভব যে হিন্দুরাও কতকটা 
অর্থসম্পদের অভাবে এবং কতকটা মুনলমানদের হাতে ধ্বংসের আশঙ্কায়, 
বিশাল মন্দির গড়িতে উৎসাহ পায় নাই। সেজন্য মধ্যযুগে খুব বেশী উৎকৃষ্ট হিন্দু 
মন্দিরও ঠতয়ারী হয় নাই। এই কারণে হিন্দু শিল্পেরও অবনতি হইয়াছিল এবং 
উৎকৃষ্ট নৃতন। মন্দিরের সংখ্যাও অনেক কম ছিল। আর যে কয়েকটি তৈয়ারী 
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৫১। কাঠ খোদাইযের নিদশনি (বাকিড়। 


শিল্প ূ ৪৬৫ 


* হইয়াছিল তাহারও কতক প্রাকৃতিক কারণে এবং কতক মুলমাঁনদের হাতে 
ধবংস হইয়াছে । বাকী যে কয়টি এই উভয়বিধ ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা পাইয়া 
এখনও কোন মতে টিকিয়৷ আছে তাহার্দের উপর নির্ভর করিয়াই হিন্দু শিল্পের 
পরিচয় দিতে হুইবে। 

মধ্যযুগে বাংল! দেশের মন্দিরও মুললমাঁন মলজিন ও লমাধি-ভবনের ন্যায় প্রধানত 
ইষ্টক নিমিত। তবে বাংলার পশ্চিম প্রান্তে মীকড়া (18851106 ) ও বেলে পাথর 
( 581509%0725 ) পাওয়া যায়। সুতরাং এই ছুই প্রকারের পাঁথরে নিঠ়িত 
মন্দিরও আছে। | 

বাংল! দেশের মধ্যযুগের মন্দিরগুলি ছুইটি বিভিন্ন স্থাপত্যশৈলীতে নিগ্িত। 
এই ছুইটিকে রেখ-দেউল ও কুটির-দেউল এই ছুই সংজ্ঞা দেওয়া যাইঠত পারে। 


| রেখ-দেউল 
রেখ-দেউলের বিবরণ এই গ্রন্থের প্রথম ভাগে দেওয়া হইয়াছে । উড়িষ্যার 
স্থপরিচিত মন্দিরগুলির ন্যায় স্থউচ্চ বাঁকানো শিখরই ইহার বৈশিষ্ট্য । প্রাচীন 
হিন্দুযুগের যে কয়টি মন্দির এখনও টিকিয়' আছে তাহার প্রায় নবগুলিই এই 
শ্রেণীর এবং প্রথম ভাগে তাহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে । কালক্রমে 
উড়িষ্যার রেখ-দেউল ক্ষুত্রতর ও অলঙ্কারবর্জিত হইয়1 অনেকট! সরল ও আড়ম্বর- 
হীন স্থাপত্যরীতিতে নিমিত হইত। মধুরতঞ্জে্র অন্তর্শত খিচিংয়ের মন্দিরগুলি 
ইহার দৃষ্টাস্তস্থল। বাংল দেশের মধ্যযুগের রেখ-দেউলেও এই পরিবর্তন অর্থাৎ 
প্রাচীন অলঙ্কত রেখ-দেউলের সরলীকরণ ঘটিয়াছে। হিন্দুযুগে নিমিত বহুলাড়ার 
সিদ্ধেশ্বর মন্দিরের ( চিত্র নং ২০ ) সহিত মধাযুগের ধরাপাট অথবা হাড়মাসড়ার 
মন্দির ( চিত্র নং ২১, ২২) তুলনা করিলেই এই পরিবর্তন বুঝ। যাইবে । পূর্বোক্তি 
মন্দিরের বিচির করুকাধ শেষোক্ত মন্দিরে নাই, কিন্তু উভয়ই যে একই স্থাপত্য- 
রীতিতে নিমিত তাহা৷ সহজেই বুঝা যায় । | 
পুরুলিয়া! জিলার অন্তর্গত চেলিয়াম! নামক বিষ গ্রামের নিকটবী বান্দ! 
গ্রামে একটি উৎকৃষ্ট বেলে পাথরের রেখ-দেউল আছে (চিত্র নং ৪৭)। ইহাতে 
অনেক কারুকার্য আছে। ইহাঁর তারিখ নিশ্চিতরূপে জান যান না-নস্তবত 
রয়োদশ শতকের কিছু পূর্বে বা পরে ইহা নিগ্িত হইন্মাছিল। এইটি বাদ দিলে 
বাংল] দেশে মুদলমান রাজ প্রথম ছুই শত বংস:রে নিমিত কোন হিন্দু- 
০০ 


১৬৬ বাংল। দেশের ইতিহাস 


অন্দিরেয় লন্ধান পাওয়া যায় না। পরবর্তী ছুই শত বৎসরের মধ্যে নিমিত মাত্র 
৪1৫টি মন্দির এখনও আছে । ইহার মধ্যে চারিটি বর্ধমান জিলায় । তিনটি বরাঁকরের 
বেগুনিয়া মন্দির (চিত্র নং ৪৮), সম্ভবত পঞ্চদশ শতকে, এবং গৌরাঙ্গপুরে ইছাই 
ঘোষের মন্দির সম্ভবত আরও কিছুকাল পরে নিমিত। এই সব মন্দির 
এবং কল্যাণেশ্বরীর মন্দির প্রত্তরনিমিত রেখ-দেউল। ইহার মধ্যে কেরল 
বরাকরের একটি মন্দির ১৪৬১ গ্রীষ্টাব্দে নামত হইয়াছিল বলিয়! নিশ্চিতরূপে জানা 
যায়। অপরগুলি কেহ কেহ হিন্দুযুগের মন্দির বলিয়া মনে করেন। কি 
সম্ভবত এইগুলিও পঞ্চদশ শতকে অথবা তাহার পরে নিমিত হইয়াছিল 
ইহাই অধিকাংশ পণ্ডতিতগণের মত। পরবর্তীকালে নিমিত বাঁকুড়ায় বা 
মল্লভূমে এই শ্রেণীর যে পাচটি মন্দির আছে তাহাঁর বিষয় পরে আলোচনা 
করিব। ১৭৫৪ গ্রীষ্টাব্বে নিমিত বীরভূম জিলার ভান্তীশ্বরের প্রস্তর-মন্দিরও 
একটি রেখ-দেউল। ষোড়শ শতাব্দীতে নি়িত১ পদ্মাতীরবতাঁ রাজাবাড়ীর মঠও 
এই স্থাপত্য শিল্পের অন্যতম নিদর্শন বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। স্ৃতরাং 
দেখা যাইতেছে যে মধ্যযুগের শেষ পর্যন্ত রেখ-দেউলের প্রচলন ছিল। 
কুটির-দেউল 

মধ্যযুগে বাংলার অন্যান্য মন্দিরগুলি যে নৃতন স্থাপতাযরীতিতে নিমিত তাহার 
বিশেষত্ব এই যে ইহা বাংলাদেশের চির পরিচিত কুটির বা কুঁড়ে ঘরের--অর্থাৎ 
দোচালা ও চৌচাল? খড়ের ঘরের গঠনপ্রণালী অনুসরণ করিয়া নিমিত হইয়াছে। 
স্থৃতরাৎ ইহাকে কুটির.দেউল এই সংজ্ঞায় অভিহিত করা যাঁয়। এই শ্রেণীর 
মন্দির ইষ্টক বা! প্রস্তরনিয়িত হইলেও চালাগুলির উ্ধ্ব মিলনরেখা এবং কামিস- 
গুলি অস্বাভাবিকভাবে খড়ের ঘরের মতই বাঁকানো । 

এই ০ নিয়ো পাঁচ শ্রেণীতে ভাগ কর! যাইতে পারে। 

প্রথম শ্রেণী_-দৌঁচাঁল। 

দোচাল! খড়ের ঘরের অবিকল অন্ুকৃতি। কেহ কেহ ইহাকে এক- 
বাংল! মন্দির বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ইহাকে দোচালা বলাই সঙ্গত 
মনে হয়। 

১ দ্বিতীয় শ্রেণী--জোড় বাংলা 
পাশাপাশি দুইটি দৌচাঁলাঁ। ইহাকে জোড়দোচালা বা জোড়-বাংলা বলা 
১) বিংশ শতাব্দীতে নদী গর্ভে নিমজ্জিত। 
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যাইতে পারে। জোড়-দোচালার পার্শ্ববর্তী সংলগ্ন দুইটি চালার লংযোগরেখার ঠিক 
মধ্যস্থলে দেয়ালদুইটির উপর একটি শিখর স্থাপন করাই সাধারণ বিধি ছিল। 
তৃতীয় শ্রেণী--চৌচালা 

চারচালা খড়ের ঘরের মত চারটি দেওয়ালের উপর ত্রিভূজের ন্তায় 
আকুতি চারটি সংলগ্ন চালা, উর্ধে একটি বক্র সংযোগরেখা। বাঁ একটি বিন্দুতে 
সংযুক্ত । এখানেও খড়ের চালার কামিসের ন্যায় প্রতি চালার নিম্নাংশ বাঁকানো । 
চারিটি চালার ঢাল (5196) অনেকট1 কমাইয়া কেন্দ্রস্থলে একটি শিখর স্থাপন 
করাই সাধারণ বিধি (চিত্র নং ৩০-৩৪)। 

চতুর্থ শ্রেণী--ডবল চৌচাঁল! 

শীচের চৌচাঁলার উপর অল্প পরিসর বেদী দ্বারা একটু ব্যবধান করিয়া, 
ক্ষুদ্রতর আকৃতির অনুরূপ আর একটি চৌচাল। স্থাপন করাই এই শ্রেণীর 
বৈশিষ্ট্য। এই দ্বিতল মন্দিরের মাথায় ত্রিশূল এবং (অথবা) এক বা একাধিক 
চূড়া থাকত--কখনও বা ক্ষুদ্র সৌধাকৃতি অথব! কানিসযুক্ত শিখর থাকিত। 

পঞ্চম শ্রেণী-রত্বমন্দির 

চৌচাঁল। ব! ডবল চৌচালা মন্দিরের মাথায় কেন্রস্থলে একটি বুহৎ শিখর ব্যতীত 
প্রতি তলের কানিসের প্রতি কোণে এক বা একাধিক ক্ষুদ্রতর শিখর স্থাপন করাই 
এই শ্রেণীর বিশেষত্ব । মন্দিরের তলের পরিমীণ বাঁড়াইয়া এবং প্রতি তলের 
কানিসের প্রতি কোণের শিখর সংখা! বৃদ্ধি করিয়া! মন্দিরের মোট শিখরের সংখ্যা 
পঁচিশ বা ততোধিক করা যাইতে পারে । শিখরের সংখ্যা অন্ুনারে এই মন্দির- 
গুলিকে পঞ্চরত্, নবরতু, পচিশ রত ইত্যাদি নামে অভিহিত কর] হয়। এই শ্রেণীর 
মন্দিরের সাধারণ নাম রত্ব-মন্দির | 


মন্দিরের সাধারণ প্রকৃতি 


বাংলার কুটির-দেউলের শিখর উড়িস্তার মন্দিরের জগমোহনের ছাদের মত ক্রম 
ই্বায়মীন উপযু্পরি বিস্তন্ত বহুপংখ্যক সমাস্তরাল কানিসের বিন্তান ছার! গঠিত। 
এই কানিসের সারির উপর আঁমলক অথবা (এবং) চূড়া স্থাপিত হইত। কামিস- 
গুলির সমান্তরাল রেখার দ্বারা পর্যায়ক্রমে আলোছাক্সার সমস্বয়ে অপরূপ সৌন্দর্স্থটি 
এই গঠনের ৈশিষ্ট্য। উড়িস্তার প্রসিদ্ধ কোপারক মন্দিরের জগমোহন এই 
শ্রেণীর স্থাপত্যের সর্বোহকষ্ট দৃষ্ান্ত। সাধারণত মন্দিরের সন্দখভাগে তিনটি 


৪৬৮ বাংল! দেশের ইতিহাস 


পত্রারুতি (০0360) খিলানযুক্ত প্রবেশ পথ থাকে । মধ্যে দুইটি স্থূল খর্বাকৃতি 
স্তস্ত এবং ছুই পার্থ প্রাচীর গাত্রে অর্ধপ্রোথিত দুইটি কুপ্যন্তম্তের শীর্ষদেশের উপর 
এই খিলানগুলির নিম্নভাগ অবস্থিত। এই খিলানের খাঁনিকট! উপরে এক বা 
একাধিক কাণিস থাকিত। অনেক স্থলে মন্দিরের এই অংশও বিচিত্র কারুকার্ধে 
শোভিত হইত। 

প্রবেশ পথের ঠিক পরেই অনেক মন্দিরে একটি ঢাকা বারান্দ! দি 
কখন কখন এই ঢাক বারান্দা গর্ভগৃহের চারিদিকেই বেষ্টন করিয়া থাঁকিত। 
কখনও কখনও এই বারান্দার প্রতি কোণে একটি কক্ষ থাকিত। রত্বু মন্দিরে 
সম্মুখের বারান্দার কোণের কক্ষ হইতে ছাদে উঠিবার সিঁড়ি থাকিত। 

মন্দিরগুলি সাধারণত অঙ্গন হইতে তিন চারি হাত উচ্চ চতৃষ্ষোণ ভিত্তিবেদীর 
(019069125) উপর স্থাপিত হইত । কোথাও উঠিবার সি'ড়ি আছে (হুগলী জিলাঁর 
বক্পায় রঘুনাঁথ মন্দিরে)। মন্দিরের গর্ভগৃহ সাধারণত চতুক্ষোণ এবং অভ্যন্তরভাগ 
প্রায়ই অলঙ্কারবর্জিত। কিন্তু কোন কোন স্থলে, যেমন গুপ্সিপাড়ার বুন্দাবন- 
চুবন্দের মন্দিরে (চিত্র নং ৪৩ ), দেওয়ালগুলি চিত্রিত। 

কতকগুলি মন্দির কারুকার্ধখচিত টালি বা পোড়ামাটির ফলক (ছে 
০০০০) দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়াছে । কোন কোন মন্দিরে এই শ্রেণীর ভাস্কর্য বিশেষ 
উতৎ্কর্ষ লাঁভ করিয়াছে এবং বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়াছে । এই ভাঙ্র্যগুলির 
বৈচিত্র্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। লতা পাতা ফুল প্রভৃতি প্রাকৃতিক দৃশ্য এবং 
নানীরূপ জ্যামিতিক নকস! প্রভৃতির সম্মিলনে অপূর্ব সৌন্দর্যের সৃষ্টি হইয়াছে । 
এই চিত্রগুলি (নং ৪৯-৫৩) হইতে সমসাঁময়িক জীবনযাত্রা, নরনারীর প্রোষাক- 
পরিচ্ছদ, অলঙ্কার, যানবাহন, তৎকালীন সামাজিক আচারপদ্ধতি, গৃহপালিত 
নানা পশ্ুপক্ষী প্রভৃতির পরিচয় পাওয়া যাঁয়। তবে সবই শিল্পের প্রথাবদ্ধতার 
পরিচায়ক । নরনারী জীবজস্ত প্রভৃতির আকৃতি পৃথকভাবে বিশ্লেষণ করিলে 
ইহাকে খুব উচ্চাঙ্গের শিল্প বল! যাঁয় না। অনেকট। বর্তমানকাঁলের সাধারণ 
পটুয়া, কুমার প্রভৃতি কারিকরের শিল্পের জ্ঞাতি বলিয়াই মনে হয়, নৃতন স্থজন- 
শক্তির ব৷ সুক্ষম সৌন্দর্ান্টভূতির কোন পরিচয় পাঁওয়! যাঁয় না। বস্তত লোঁক- 
সাহিত্যের সহিত উচ্চশ্রেণীর সাহিত্যের ষে সম্বন্ধ এই সমুদয় শিল্পের সহিত গুপ্, 
পাল ও নেনযুগের বাংলাশিল্পের সেই জন্বন্ধ। তবে ম্মরণ রাখিতে হইবে ষে 
মধ্যযুগে, ভারতের অস্থান্ত প্রদেশের শিল্প সন্বন্েও ঠিক এই মন্তব্য প্রযোজ্য 
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বাংলার কুটির-দেউলের স্থাপত্য পদ্ধতি বাংলার বাহিরেও প্রচলিত হইয়াছিল । 
প্রথম ও দ্বিতীক্ম শ্রেণীর মন্দির উড়িস্তায় গৌড়ীয় বা বাংলারীতি নাষে 
প্রচলিত। এই ছুই শ্রেণীর মন্দির সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাবে দিল্লী, বাঁজপুতাঁনা 
ও পঞ্জাবেও প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। অন্ান্ত শ্রেণীর মন্দিরগুলি বাংলার 
বাহিরে তেমন আদৃত হয় নাঁই। 

বাংলার কুটির-দেউলগুলির শিল্পরীতি যে বাংলাদেশের নিজন্ব সম্পদ সে বিষয়ে 
কোন সন্দেহ নাই। বাংলায় মুসলমান স্থপতিও যে এই শ্রেণীর সৌধ নির্মাণ 
করিয়াছে তাহ! পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু ইহা! তাহাদের সাধারণ 
স্বাপত্যরীতির ব্যতিক্রম। নিছক অভিনবস্তের জন্তই কদাচিৎ বাংলার 
মুসলমানের! এবং বাংলার বাহিরের শিল্পীরা এই রীতির অন্থুসরণ করিয়াছে এইরূপ 
সিদ্ধাস্তই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয়। সম্ভবত বাংলায় দোচাল! ও চৌচালা খড়ের 
ঘরই প্রথমে দ্রেবালয়রূপে ব্যবহৃত হইত, যেমন এখনও হয়। পরে যখন ইঠ্টক 
বা প্রস্তর উপকরণন্বরূপ ব্যবহ্ৃত হইল তখনও দেবাঁলয়নির্মাণের পূর্বরীতিই 
বহাল রহিল । 

রত্তমন্দির বা বহু শিখবযুক্ত কুটির-দেউল বাংলার বাহিরে বড় একটা দেখা যায় 
না। উড়িস্তার মন্দিরের জগমোহনের সহিত ইহার সাদৃশ্ত পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে । 
কিন্ত এই গ্রন্থের প্রথমভাগে বাংলার ভদ্র দেউলের (৩-৪ নং) যে বর্ণনা আছে 
তাহা হইতেই ঘ কালক্রমে এই শ্রেণীর শিখর ও বছ শিখরযুক্ত রত্বমান্দিরের উদ্ভব 
হইয়াছে এরূপ অন্রমান অসঙ্গত নহে। অরপচনের মন্দিরের যে অংশ বৌদ্ধ 
গ্রন্থের পু'থিতে চিত্রিত হইয়াছে তাহা হইতে বেশ বুঝা যায় ইহার ছাদ কয়েকটি 
ক্রম-হম্বায়মান স্তরে গঠিত ॥ প্রতি স্তরের কোণে কোণে একটি শিখর এবং সর্বোপরি 
একটি বৃহন্তর শিখর । এই কয়টি বৈশিষ্ট্যই বাংলার রত্বমন্দিরে দেখা যায়। সুতরাং 
অসম্ভব নহে যে বাংলার রত্বমন্দির প্রাচীন শিখরযুক্ত ভদ্র-দেউলেরই শেষ বিবর্তন । 
তবে মাঝখানে পাচ ছয় শত বৎসরের মধ্যে এন্ূপ কোন মন্দিরের নিদর্শন ন! 
থাকায় এ সম্বন্ধে নিশ্চিত কিছু বল! ষায় না। 

কুটির-দেউলগুলির ষে সমুদয় মিদর্শন এখনও বর্তমান আছে তাহা ষোড়শ 
শতকের পরবর্তা। এই শতকে এবং তাঁহার পূর্বেই বাংলায় মুদলমান স্থাপত্যরীতি 
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৪৭০ বাংল! দেশের ইতিহাস 


অচ্থুষায়ী বহু সৌধ নিগিত হইয়াছিল ; স্থৃতরাং ইহার কিছু প্রভাব ষে কুটির দেউল- 
গুলিতে পরিলক্ষিত হুইবে ইহ? খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু ইহার প্রাচীনতর দৃষ্টান্ত 
ন। থাকায় এই প্রভাব কিরুপে কতদূর বিস্তৃত হইয়াছে তাহা! বলা শক্ত। কেহ 
কেহ মনে করেন যে প্রবেশ-পথের পত্রযুক্ত খিলান ও ব্বস্বাকৃতি স্থুল স্তস্তগুলি, 
পোড়ামাটি-ফলকের অলঙ্কতি এবং কানিসের কোণার শিখরগুলি নিঃসন্দেহে 
মুসলমান শিল্পের প্রভাব সুচিত করে । কিন্তু প্রথম দুইটি সম্বন্ধে এই মত গ্রহণ 
যোগ্য হইলেও অপর ছুইটি সম্বন্ধে সন্দেছের যথেষ্ট অবনর আছে । পোডামাঁটির' 
উতৎকীর্ণ ফলক এদেশে মুসলমানদের আগমনের পূব হইতেই প্রচলিত। শিখরের 
সম্ভাব্য উৎপত্তি স্থন্ধে পূর্বেই আলোচন! করিয়াছি। 


মল্লভূমির মন্দির 


মধ্যযুগের যে কয়টি উতকুষ্ট মন্দির এখনও অভগ্ন আছে তাঁহার অনেকগুলিই 
মল্লভূমে অবস্থিত। ইহা একটি আকম্মিক ঘটনা নহে-_-এই অঞ্চলে হিন্দু মল্ল- 
রাজারা কার্যত স্বাধীনভাবে রাঁজত্ব করিতেন এবং মুসলমান রাজশক্তি 
কখনও এই স্বঞ্চলে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই । এই কারণেই হিন্দুবা মন্দির 
গড়িয়াছে এবং তাহ! রক্ষাও পাইয়াছে। খরশোতা দামোদর নদী ও অতি বিস্তৃত 
শাল গাছের নিবিড় অরণঢ এই ক্ষুদ্র হিন্দু রাজ্যটিকে মুসলমান সম্রাটদের কবল 
হইতে রক্ষা করিয়াছে। এই অঞ্চলের অধিবাসী সাহসী আদিম বন্জাতি 
ও বীর মল্পরাজাদেরও এ বিষয়ে কৃতিত্ব অস্বীকার কর! যায় না। মোটের উপর 
মাঝে মাঝে দিল্লীর বাদশাহ ও বাংলার সুলতানদের অধীনতা নামেমাত্র স্বীকার 
করিলেও আভ্যন্তরিক শাঁসনকার্ষে যে মল্লভূমের হিন্দু রাজারা স্বাধীন ছিলেন 
সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই | বাংলাদেশের এই এক কোণে 
স্বাধীন হিন্দু রাজত্ব ছিল বলিয়াই মল্পভূমিতে ( বাকুড়া জেলা ও পার্বতী স্থানে ) 
বিশেষত মল্পরাঁজাদের রাজধানী বিষুপুরে, এই যুগের অর্থাৎ সপ্তদশ এবং 
অষ্টাদশ শতাঝের বহু হিন্দু মন্দির এখনও টিকিয়া আছে। ইহাদের মধ্যে 
অনেকগুলি মন্দিরের গাত্রে উৎকীর্ণ প্রতিষ্টাফলক হইতে মন্দির নির্মাণের 
তারিখও জান! যায় (১৬২২ হইতে ১৭৫৪ খ্রীঃ )3$ সুতরাং মল্লভূমের মন্দিরগুলির 
সংক্ষিপ্ত বর্ণনাই প্রথমে দিব । 


শিল্প ৪৭৮. 


পুরুলিয়া জিলার বাণ্দাগ্রামের মন্দিরের কথা পূর্বেই বল। হইয়াছে (৪৬৫ পৃষ্টা)! 
বাকুড়া জিলার ঘটগেড়িয়৷ ও হাড়মাসড়1 (চিত্র নং ২১) গ্রামে ছইটি-প্রদ্তর 
নিমিত রেখ-দেউল আছে। ইহার কোনটিই ৪০ ফুটের বেশী উচ্চ মছে এবং 
মূল মন্দিরটি ছাঁড়া উড়িস্যার রেখ-দেউলের ন্যায় জগমোহন, প্রশস্ত "অঙ্গন ও 
প্রীকার প্রভৃতি কিছুই নাই। এই ছুইটি মন্দিরই সম্ভবত সপ্তদশ শতাঁব্দে 
নিথ্রিত। ধরাপাট গ্রামের প্রস্তরনিমিত বেখ-দেউলটি (চিত্র নং ২২) সম্ভবত 
১৭০৪ ্রীষ্টান্দে নিয়িত। ইহারও পরবর্তী কাঁলে নিমরিত ছুইটি রেখ-দেউল বিধুরপুরে 
আঁছে। মন্দিরগুলি কোনপ্রকার বৈশিষ্ট্যবজিত | 

পুরুলিয়া জিলায় একাধিক প্রথম শ্রেণীর কুটির-দেউল আছে, কিন্ত বাকুড়াঁয় 
একটিও নাই। তবে বিষুপুরের ছুই তিনটি দেবালয়ের ভোগরন্ধনগৃহ ঠিক 
পধোচাল। ঘরের মত । 

বিষুঃপুরের জোড়-বাংলা মন্দিরটি (চিত্র নং ২৫, ৫৩) গঠন-:সীকর্ষে এবং 
পোড়ামাটির ভাস্কর্ষের উৎকর্ষ ও বাহুল্যে বাংলার মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ মন্দিরসমূহের 
অন্যতম বলিয়' পরিগণিত হয়। সাধারণ প্রথাগত গঠনরীতি অনুযায়ী হইলেও 
এই জোড়-নাংলা মন্দিরের কিছু €বশিষ্ট। আছে। ইহার প্রধান প্রবেশ-পথের 
খিলান 'তিনটি পত্রাকৃতি নহে। ইহাতে কেবল দক্ষিণ দিকেই একটিমাত্র 
ঢাঁক। বারান্দা আছে। গর্ভগৃহে প্রবেশের জন্য দ্বিতীয় দোচালাটির পূর্ব দেওয়ালে 
নীচু খিলানের একটি পৃথক দরঙ্গা আছে । দোচালা দুইটির সংযোগস্থলে থে 
চতুষ্কোণ চূড়া-সৌধটি আছে তাহা! একটি ভিত্তি-বেদীর উপর স্তাপিত এবং 
এই মৌধের শীর্ষদেশে চৌচালা আকৃতির একটি ছাদ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই 
মন্দিরের প্রতিষ্ঠটাকলকে লিখিত আঁছে যে শ্রীরাধিকা ও কৃষ্ণের আনন্দের জন্য 
রাজা শ্রীবীর হান্থিরের পুত্র রাজা শ্রীবঘুনাথ শিংহ কর্তৃক ইহা ৯৬১ মল্লাবে 
( বাংল৷ মন ১০৬১) ইংরেজী ১৬৫৫ গ্রীষ্টাব্ধ ) প্রতিষ্ঠিত হইল। সৃতরাং কঞ্ণলীলা- 
বিষয়ক কাহিনী ভাস্কর্যের প্রধান বিষয়বন্ত হইয়াছে । তাহ! ছাড়া রামায়ণ 
মহাভারতের কাহিনী, পৌরাণিক উপাখ্যান, স্থল ও জলযুদ্ধ এবং নানাবিধ 
কার্ষে ব্যস্ত বন নরনারী ও পশুপক্ষী প্রভৃতির মৃত্তি আছে। 

বিষুপুর শহর ও শহরতলীতে এক শিখরযুক্ত চৌচাঁল! মন্দির বারোটি আছে 
এবং আরও তিনটি এককালে ছিল। ইহার মধ্যে ছুইটি পোড়ামাটির ইটে': 
এবং ধাঁকি কয়টি ল্যাটেরাইট বা মাকড়। পাঁথযে নিমিত। ইহাদের মধ্যে লালজীর' 


৪৭২ বাংল। দেশের ইতিহাস 


মন্দিরটি (চিত্র নং ২৬) মঞ্লভূমের এই শ্রেণীর মন্দিরগুলির মধ্যে বৃহত্বম। 
ভিত্তিবেদীর প্রত্যেক দিকের দৈর্ঘ্য ৫৪ ফুট এবং দক্ষিণমুখী মন্দিরটির সম্মুখভাগ 
প্রচ স্থ প্রায় ৪১ ফুট। ইহার পূর্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে তিনটি করিয়া! তোরণ- 
যুক্ত প্রবেশপথ ও সংলগ্ন দরদালান আছে। দক্ষিণ দরদালানের দেওয়ালে বহুবর্ণ 
ফ্রেসকো অস্থিত ছিল কেহ কেহ এরূপ অনুমান করিয়াছেন। নীচের খাড়া 
অংশের চারিদিকে চারিটি খিলানযুক্ত অলিন্দ ও সাতটি করিয়া পগ ( লম্বমান 
উদ্‌্গত অংশ ) আছে। উপরের অংশে উচ্চাবচ কামিসের সমবায়ে নিমিত শিখর 
আছে। ইহাও রাধাকৃষ্ণের মন্দির, ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দে নিমিত। | 

লালবাধের তীরবর্তাঁ কালাচাদ মন্দিরে ( চিন্তর নং ২৭) চারিটি দেওয়ালেই 
প্রবেশ-তোরণ এবং পূর্বোক্ত মন্দিরের ন্যায় লাতটি পগ ও শিখর আছে। 
১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দে নিমিত রাধাশ্যাম মন্দিরটি (চিত্র নং ২৮) সর্বাপেক্ষা অপ্রাচীন । 
মাকড়া পাথরের “এত নিপুণ ও এত অধিক সংখ্যক প্রস্তর-অলংকরণ বাকুড়। 
জেলার আর কোন মন্দিরে আছে কিন! সন্দেহ” । রাঁধাবিনোদ মন্দির (চিত্র নং ২৯) 
এই শ্রেণীর ইটের মন্দিরের মধ্যে প্রাীনতম। ইষ্টকনিমিত মদনমোহনের মন্দিরের 
(চিত্র নং ৩১ ) স্থাপত্য ও তাস্বর্য খুবই উচ্চ স্তরের। ভিত্ভিবেদীর প্রত্যেক দিকের 
দৈর্ঘ্য ৫২ ফুট ও মন্দিরের সম্মুখভাগের প্রস্থ ৪০ ফুট; সুতরাং লালজীর মন্দির 
অপেক্ষা কিছু ছোট। বিঞুপুরের আরও কয়েকটি এই শ্রেণীর মন্দির তাক্বর্য- 
অপ্ডিত ( চিত্র নং ৪৯-৫৩)। 

মল্লভূমের অন্তান্য অংশেও কয়েকটি এই শ্রেণীর মন্দির আছে। ইহাদের মধ্যে 
পাত্রসায়েরের প্রসিদ্ধ শিবমন্দির ও সাহারজোড়। গ্রামের নন্দদুলালের মন্দিরের 
শীর্ষে রেখ-দেউল-আকৃতির চূড়া আছে। ইহা হইতে কেহ কেহ মনে করেন যে 
এগুলি পূর্বে রেখ-দেউল ছিল, চৌচালাটি পরে সংযোজিত হইয়াছে। পুরুলিয়া 
জিল্লায় একাধিক চৌচাল! মন্দির আছে। 

মল্লভূমে অক্পসংখ্যক এবং বিশেষত্ববঞ্জিত কয়েকটি মাত্র ডবল চৌচালা! শ্রেণীর 
মন্দির আছে। ১৬৭৬ খ্রীষ্টাকে নিহিত সারাকোনের রামকৃফ্মন্দিরটি সম্বন্ধে বন্ছ 
কিংবদন্তী প্রচলিত আছে । পাঁচালের এই শ্রেণীর শিবমন্দিরটি অতিশয় বিখ্যাত। 

রত্বমন্দিরের সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন বিষুপুরের শ্যামরায়ের পঞ্চরত্বমন্দির (চিত্র 
নং ৩৫)। এই মন্দিরটিও শ্রীরাধারুষের আনন্দের জন্য রাজা শ্রীরঘুনাথ পিংহ 
১৬৪৩ শ্রীঃ অর্থাৎ জোড়-বাংলা মন্দিরের বারো বৎসর পূর্বে প্রতিষ্ঠা করেন। 


শিল্প ৪৭৩ 


আকৃতিতে খুব বড় না৷ হইলেও পোড়ামাটির ফলক দ্বারা অলংকরণের অন্ত 
সমাবেশে ইহা অপূর্ব শোভায় মণ্ডিত হুইয়াছে। কেবলমাত্র ঢালু ছাদ ও 
শিখরগুলি ছাড়া মন্দিরের আর সকল অংশই ভাস্বর্যসজ্জিত। ইহার কেন্ত্ৰীয় 
চূড়াটি অষ্টকোণারুতি ও প্রাস্তব্তা শিখরগুলির প্রস্থচ্ছেদ চতুফ্ষৌণ। ইহার আর 
একটি বৈশিষ্ট্য, ভিত্তি-বেদীর অত্যধিক উচ্চতা । এই মন্দিরটি মধ্যযুগের 
বাংলার হিন্দুশিল্পের একটি অমূল্য সম্পদ । প্রীচীনত্বে এই মন্দিরটি বিষুপুরে 
দ্বিতীয়। মাকড়া পাথরে নিম্িত এবং মদনগোঁপালের নামে ১৬৬৫ গ্রীষ্টাব্দে 
প্রতিষ্ঠিত বিষুপুরের পঞ্চরত্ব মন্দিরটি আয়তনে মল্পভূমের মন্দিরগুলির মধ্যে 
সর্বাপেক্ষা বুহত্বম । সলদা গ্রামের মাকড়া পাথরে নিমিত গোকুলচাদের মন্দির 
€ চিত্র নং ৩৬) পঞ্চরত্ব দেবালয়ের একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন, কাঁরণ কেহ কেহ 
মনে করেন যে এইটিই মল্লভূমের সর্বপ্রাচীন দেবালয়। 

বিষুপুরের বন্থপল্লীতে নবরতু শ্রীধর মন্দির বন্থ-পরিবাঁরের কোন ব্যক্তি সম্ভবত 
অষ্টাদশ শতাব্ে নির্মাণ করেন। 

১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে নিঠিত সোনামুখীর পঞ্চবিংশতি-চুড় মন্দিরটি প্রতিপন্ন করে যে 
মল্লভূমের স্থাপত্য শিল্প মধ্যযুগের পরেও একেবারে লুপ্ত হয় নাই। 

বাকুড়া শহরের দুই মাইল দক্ষিণ-পৃবে অবস্থিত এক্কেশ্বরের শিবমন্দির খুবই 
প্রাচীন কিন্তু পুনঃ পুনঃ সংস্কারের ফলে ইহার আদিম আরুতি সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট 
ধারণা করা কঠিন। *১৬২২ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত বিষ্ণুপুরের প্রাচীনতম মন্লেশ্বর 
মন্দির সম্বন্ধে একথা খাটে (চিত্র নং ৩৭)। ইহাদের বর্তমীন আকৃতি 
পরিচিত*কোন স্থাপত্যশৈলীর অন্ততূক্তি করা যায় না। 

পরম বৈষ্ণব রাজা বীর হাস্বির কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিষ্ুপুরের রাসমঞ্চও 
€ চিত্র নং ৩৮) একটি উল্লেখযোগ্য সৌধ রাঁলীলার সময্ব বিষুপুরের যাবতীয় 
রাধা বিগ্রহ এই সৌধে একত্র করা হইত। যাহাতে লক্ষ লক্ষ লোক ইহার 
চতুদিকস্থ উন্ুক্ত প্রাঙ্গন হইতে উৎসব দেখিতে পারে সেই জন্য চৌচাঁল! ছাদে 
আবুত এই সৌধের নিয়াংশ বহু খিলানযুক্ত ভিন প্রস্থ দেয়ালে পরিবেহিত। 
ভিতরের দিক হইতে এই তিনটি দেয়ালের প্রতিদিকে যথাক্রমে ৫, ৮, ও ১৭টি 
প্রশস্ত খিলান সন্গিবিষ্ট হইয়াছে । শীর্দেশের চাঁরিটি ঢালু চাল পিরামিডের 
আকৃতিতে ক্রমহত্বায়মান ধাপে ধাঁপে উপরে উঠিয়া! একটি বিন্দুতে মিলিত হইয়াছে। 
খিলানগুলির ঠিক উপরে এবং পিরামিডের ঠিক নিয়প্রান্তের চারি কোণে 


৪৭৪ বাংলা দেশের ইতিহাল 


চারিটি চারচালা এবং অস্তর্বর্তী স্থানে তিন দিকে চারিটি করিয়া দোচাল! নিয়িত 
হইয়াছিল। এগুলি অলঙ্কারখাত্র, কোন স্থাঁপত্যপ্রয়োজনে গঠিত নহে । 

বিষুপুরের আর ছুইটি উল্লেখযোগ্য স্থাপত্য নিদর্শন--ইষ্টকনিম়িত রথ ( চিত্র 
নং ৩৯ ) এবং ছুর্গ-তোরণ € চিজ্ঞ নং ৪০ )| 
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মল্লভূমের বাহিরে মন্দির 


মল্লভূমের বাঁহিরেও কুটার-দেউলের পুর্বোন্ত সকল শ্রেণীর নিদর্শনই 
পাওয়। যায়। 

চন্দননগরের নন্দছুলালের মন্দির প্রথম শ্রেণীর অর্থাৎ “দাচাল। মন্দিরের 
একটি উংকৃষ্ট নিদর্শন । 

দ্বিতীয় শ্রেণী অর্থাং জোঁড়-বাঁংল1! মন্দিরের বহু শিদর্শন আছে । তন্মধ্যে 
নিয়লিখিত কয়েকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

১। হুগলী জিলার গুপ্বিপাড়ায় চৈতন্ের মন্দির, ইহার প্রতি দোচালার 
উপর একটি লোহার শিকের চূড়া, সম্ভবত ১৭শ শতাবে নিমিত। 

২। মুশিদাবাদের সন্নিকটে ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে বডনগর নামক স্থানে 
রাণী ভবানী (১৮শ শতাঁব্দে ব্ছু মন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন । ইহার মধো 
একটি পুক্ষরিণীর চারিপাঁশে চারিটি ইষ্টকনিমিত জোড-বাংলা আছে। অর্ধভগ্র 
বিশাল ভবানীশ্বর মন্দিরই এখানকার বহুসংখ্যক মন্দিরের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বুহৎ। 

৩। মহাঁনাদে একটি জীর্ণ জোড়-বাংলা মন্দির আছে। 

হুসেন শাহের সময়কার (ষোড়শ শতাব্দী ) একটি জোড়-বাংলা মন্দির 
নাঁটোরের ৩৬ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে ভবানীপুর গ্রামে ছিল, কিন্তু ১৮৮৫ গ্রীষ্টীবে 
ভূমিকম্পে ইহা ধ্বংস হয়। রাজা সীভারাম রায় নিশিত মামুদাঁবাদের বলরাম 
মন্দিরেরও এখন কোন চিহ্ন নাই। 

মেদিনীপুর জিলায় আরামবাগের নিকটে বালী দেওয়ানগঞ্জ গ্রামে একটি জোড় 
"বাংলার উপরে একটি নবরত্ব মন্দির স্থাপিত হইয়াছে। 

বর্ধমান জিলার গারুই গ্রামে প্রস্তরনিমিত একটি চৌচাল। মন্দির আছে । 
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অষ্টাদশ শতাব্দের শেষে নিমিত হুগলী জিলার গুপ্তিপাঁড়ায় চৌচাল1 রামচন্্র- 
মন্দিরের শীর্বদেশের শিখর একটি অষ্টকোণ বাকানো কামিসযুক্ত ছাঁদওয়ালা সৌধের 
অন্ুকৃতি িন্ত্র নং ৪১-৪২)। হ্ুগমী জিলার বাশবেড়িয়! গ্রামে ১৬৭১ খ্রীষ্টাব্দে 
নিমিত বিষুমন্দির১ এই শ্রেণীর মন্দিরের অন্যতম নিদর্শন | 

চতুর্থ শ্রেণী অর্থাৎ ডবল চৌচাল1 মন্দির বাংলায় সর্বত্র ও বহু সংখ্যায় 
দেখিতে পাওয়া যাঁয় এবং বর্তমান কালে ইহাই হিন্দুমন্দিরের আঁদর্শরূপে গৃহীত 
হইয়াছে। প্রায় তিন শত বৎসকের পুরাতন কালীঘাঁটের কালী মন্দির ইহার 
স্থপরিচিত দৃষ্টান্ত । নদীয়া জিলাঁর শাস্তিপুর গ্রামে ১৬২৬-২৭ খ্রীষ্টান্ধে নিমিত 
শ্যামটাদের মন্দির সম্ভবত এই শ্রেণীর মন্দিরের মধ্যে বুহন্তম” | অন্যান্ত মন্দিরের 
মধ্যে নিম্নলিখিত কয়টি উল্লেখযোগ্য । 

১। আমতার (হাঁওড়া) মেলাঁইচপ্তীর মন্দির (১৬৪৯-৫০ স্ত্রী; 

২। চন্দ্রকোণার ( ঘাটাল, মেদ্রিনীপুর ) লালজী মন্দির €( ১৬৫৫-৫৬ খ্রীঃ )। 

৩-৮। শাস্তিপুরের গোকুলটাদ, গুপ্তিপাড়ার বুন্দাবনচন্দ্র (চিত্র নং ৪৩) এবং 
রুষ্ণচন্দ্র (চিত্র নং ৪৪), কালনাঁর টবছ্যনাথ এবং তারকেশ্বর ও উত্তরপাড়ার 
শিবমন্দির | 

এই শ্রেণীর মন্দিরে সাধারণত কোন ভা্বর্ষের নিদর্শন থাঁকে না। অষ্টাদশ 
শতান্দে অনেকগুলি ছোট ছোট মন্দিব একসঙ্গে সারি সাবি নির্যাণ করার 
প্রথা দেখা যায়। বাক্সার দ্বাদশ মন্দির ও বর্ধমান জিলীর নবাবহাটলিঙ্গে 
আমবাঁগামের চতুর্দিকে একটি কেন্দ্রীয় মন্দিরকে বেষ্টন করিয্না নিমিত ০৮টি 
মন্দির ইহার উৎকৃষ্ট নিদর্শন। বলাবাহুল্য সংখ্যাধিকাহেতু এই ঘকল মন্দিরে 
কোনরূপ বিশেষত্ব থাকে না। 

রত্ুমন্দির-শৈলীটি মল্পভূমে খুব বেশী প্রচলিত ছিল না। ভাগীরথীর তীরবতী 
প্রদেশে ইহা খুব বেশী 'সংখ্যায় দেখা যায়। তবে মল্প রাজবংশের পত্বনের পর 
বর্ধমান রাজ্যের সমৃদ্ধির দিনে বহুচূড় ভাস্কর্ষে অলঙ্কৃত রত্বমন্দির-শৈলী প্রবতিত হয়। 

হুগলী জিলার সৌমড়া-স্থখড়িয়া গ্রামের পচিশ চূড়াবিশিষ্ট আনন্দ-তৈরবীর 
মন্দির (চিত্র নং ৪৫) রত্্মন্দিরের একটি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত । এই ত্রিতল মন্দিরের 
প্রথম তলে প্রতি কোণে তিনটি, দ্বিতীয় তলের প্রতি কোণে ছুইটি, তৃতীয় তলের 


১। দীনেশ চত্ সেন, বৃহৎ বঙ্গ, [হিতীয় খণ্ড, ৬৬* (খ) পৃষ্টা । 
২। /. এ. 5518. 1905 0০ 25৯, চঃঘ, ৪, 


৪৭৬ বাংল। দেশের ইতিহাস 


প্রতি কোণে একটি এবং সর্বোপরি কেন্দ্রীয় শিখরটি লইম্া মোট ২৫টি শিখর 
সন্্িবিষ্ট হইয়াছে । বর্ধমান জিলার কালন৷ গ্রামে পঁচিশ রতু লালাজীর মন্দির, ও 
কৃষ্ণচন্দ্র মন্দির মধ্যযুগের অনতিকা'ল পরেই ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে নিখিত হয়। 


মেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত চন্দ্রকোণাঁয় রঘুনাথপুরে বুড়া শিবের মন্দিরটি 
সতের রতু, কিন্তু ইহার নির্মাণকাল সঠিক জানা যায় না। 


ষোড়শ শতাব্দীতে মহারাজ প্রতাপাদিত্যের পিতা কর্তৃক নিমিত রা 
মন্দিরের তগ্নাবশেষ খুলন! জিলার সাতক্ষীরার নিকট দামরাইল গ্রামে এখনও 
দেখিতে পাওয়া যায়। 


দিনাজপুর হইতে ১২ মাইল দূরে অবস্থিত ১৭০৪-২২ গ্রীষ্টাবে নিমিত কাস্তনগরের 
বিচিত্র কাঁরুকার্য-খচিত নবরত্ব মন্দির (চিত্র নং ৪৬) দেশীয় ও বিদেশীয় লেখকগণের 
প্রশংস! অর্জন করিয়াছে। ইটের এই মন্দিরটির গাত্রে পোড়ামাটির ফলকে যে সকল 
মুর্তি ও দৃশ্য খোদিত আছে তাহাতে অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ায় বাঙালীর জীবন- 
যাত্রা, পোষাঁক-পরিচ্ছদ ও আচার-ব্যবহার প্রতিফলিত হইয়াছে। শিল্পের দিক 
হইতে প্রাচীন হিন্দুযুগের শিল্প অপেক্ষা নিকৃষ্ট হইলেও ইহার কঠোর শ্রমসাধ্য 
বহু জীবন্ত আলেখ্য বিশেষ প্রশংশনীয়ৎ। ফাঁগুসনের এই মন্তব্য এ যুগের আরও 
কয়েকটি মন্দির সঙ্ন্বেও প্রযোজ্য । পঞ্চরত্ব মন্দিরের অনেক নিদর্শন আছে--বথা, 
চন্দ্রকোণায় ১৬৫৫-৫৬ খ্রীষ্টাব্দে নিমিত রামেশ্বরের মন্দির, বিক্রমপুরের অন্তর্গত 
জপসায় লাল! রামপ্রসাদ রায় কর্তৃক অষ্টাদশ শতাবের প্রথম পাদে নিম্িত 
মন্দির, এবং প্রায় সমসাময়িক রাজা সীতারাম রায়ের (অধুনা ভগ্র) কৃষ্মন্দির 
(১৭০৩-৪ হী£)। ূ 
সাধারণ নিয়মের বহিভূ্ত ছুইটি মন্দিরের উল্লেখ করিয়া এই প্রলঙ্গের 
উপসংহার করিব-_মুশিদাবাদ জিলায় বড়নগরে রাণী ভবানীকত শিখরযুক্ত অষ্টকোণ 
মন্দির এবং চারিটি দোচালা মন্দিরের সমবায়ে গঠিত মন্দির। 
১1). এ, 3.9, 1909, £, 153, ঢ1৫.7 া 
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শিল্প ৪৭৭ 
চিত্র বিদ্যা 


মধ্যযুগের অনেক পু থিতে এবং তাহাদের কাঠের মলাটে ছবি আছে। ইহাদের 
মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য £ 

১। কালচক্রতন্ত্র (১৪৪৩ ঘীঃ)। 

২। হুরিবংশ (১৪৭১ ঘ্ী:)। বর্তমানে এসিয়াটিক সোসাইটাতে রক্ষিত। 

৩। ভাটপাড়ায় প্রাঞ্থ ভাগবত পুঁথি (১৬৮৯ থ্ীঃ)। 

.৬দীনেশচন্ত্র সেন মন্দির-গাত্র, পুঁথি, পুঁখির মলাটে রঞ্ষিত চিত্রপট প্রভৃতি 
হইতে বহু বৈষ্ণব চিত্রের প্রতিকৃতি দিয়াছেন (বৃহৎ বঙ্গ, ৪৩৮ ও ৪৩৯ এবং ৬৯৬ 
ও ৬৯৭ পৃষ্ঠার মধ্যে )। তিনি এগুলিকে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতীব্দীর বলিয়া উল্লেখ 
করিয়াছেন। 

এই ছবিগুলি খুব উন্নত শিল্পের পরিচায়ক নহে। অনেকটা পটের ছবির মত। 
তবে লৌক-মংগীতের মত এই সমুদয় লৌক-শিল্লেরও এতিহীপিক মূল্য আছে। 


পারিশিষ্ট 
ক্োছাঘিহান্র ও ত্রিপুরা | 


। 


১। উপক্রমণিকা | 

বহু প্রাচীনকাল হইতেই বঙ্গঈদেশের উত্তর ও পূব গ্রাস্তে বিতিন্ন মোঙ্কল জাতীয় 
লোক বাস করিত। তাহাদের মধো অনেকে ক্রমে ক্রমে হিন্ুধর্ম ও বাংলাভাষা 
গ্রহণ করে। মধ্যযুগে ইহারা যে সমুদয় স্বাধীন রাজ্য ্রতিষ্ঠ। করিয়াছিল তাহাদের 
মধ্যে কোচবিহার ও ত্রিপুরাই সবপ্রধান এবং ইহাদের কতকট| নির্ভরযোগ্য 
এঁতিহানিক বিবরণ পাওয়া যায়। বাংল! দেশের সহিত প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতিক 
সন্বন্ধ খুব বেশি না থাকিলেও মধ্যযুগের বাংলার ইতিহাসে কোচবিহার ও ত্রিপুরার 
একটি বিশিষ্ট স্ান আছে। কারণ প্রায় সমগ্র বঙ্গদেশে মুললমানদের প্রতুত্ 
প্রতিষ্ঠিত হইলেও (কোচবিহার ও ত্রিপুরা যথাক্রমে বঙ্গদেশের উত্তর ও পূর্ব অঞ্চলের 
বিস্তীর্ণ ভৃভাগে বহুদিন পর্যন্ত স্বাধীন হিন্দুরাজারূপে বিরাজ করিত এবং 
শক্তিশালী মুদলমান রাজাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া স্বাধীনতা বজায় রাখিতে সম্র্থ 
হইয়াছিল। এই ছুই রাজ্যেই ফাসীর পরিবর্তে বাংল! ভাষাতেই রাজবার্য নির্বাহ 
হইত। এই ছুই রাজ্যের হিন্দুধর্ম ও বাংলা-সাহিত্য সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা এই 
গ্রন্থে সম্ভবপর নহে। সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে যে মধ্যযুগে বাংলাদেশে শৈব, 
শাক্ত, বৈষ্ণব প্রভৃতি যে সমৃদয় ধর্মমত ও পৃজাপদ্ধতি দেখা যায় তাহা মোটামুটি' 
ভাবে এই ছুই রাঁজ্যেই প্রচলিত ছিল। প্রধানত রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় ছুই 
রাজ্যেই বাংল! সাহিত্যের খুব উন্নতি হইয়াছিল। এই বাংলা সাহিত্যের অধিকাংশই 
₹স্কৃত রামায়ণ, মহাভারত এবং পুরাণাদির অনুবাদ অথবা তদবলগ্বনে রচিত। 
ইহাদের মধ্যে এতিহাসিক আখ্যানও আছে। এ বিষয়ে ত্রিপুরা রাজ্য কোচবিহার 
অপেক্ষা অধিকতর অগ্রসর হিল। ত্রিপুরার রাজমালার ন্যায় ধারাবাহিক 
এতিহাসিক কাহিনী এবং চম্পকবিজয়ের ন্যায় এতিহাদিক আখ্যানমূলক কাব্য 
কোচবিহারে নাই। তবে রাঁজবংশাবলী আছে। কিন্তু এই এক বিষয়ে কোচবিহা- 
রের সাহিত্য নান হইলেও ধর্মগ্রস্থের অনুবাদ এই নাহিত্যে অনেক বেশী পরিমাণে 
পাওয়া! যাঁয়। ত্রিপুরায় রামায়ণ মহুভাঁরতের অনুবাদ মাই, কোচবিহারে আছে। 


কোচবিহার ও ত্রিপুর! ৪৭৯ 


পুরাণাদির অন্বাদও সংখ্যার দিক দিয়া কোচবিহারেই বেশি। লোকের মনে 
ধর্মভাঁব জাগ্রত করাই ছিল এই সকল অন্বাদের উদ্দেশ্য । মৌলিক পাহিত্য 
সুষ্টি এই ছুই রাজ্যের কোনটিতেই বেশি নাই। এই ছুই রাজ্যেই সংস্কৃত সাহিত্যেরও 
অন্থশীলন হইত। অনেকে মত প্রকাশ করিয়াছেন যে বাংলার মুসলমান সুলতান 
ও ওমরাহের উতসাহেই বাংলা সাহিত্য প্রতিষ্টা লাত করিতে সমর্থ হইয়াছে। 
এই গ্রন্থের ৩৪৮-৪৯পৃষ্টায় এ সম্বন্ধে আলোচনা কর! হইয়াছে । কোচবিহার ও 
ত্রিপুবার রীজগণের অনুগ্রহে ও পুষ্ঠপৌষকতায় বাংল৷ সাহিত্যের কি উন্নতি 
হইয়াছিল তাহার বিবরণ জানিলে উা্ঈখিত 'মতবার্দের নিরপেক্ষ বস্ততান্ত্রিক 
আলোচন] করা সম্ভবপর হইবে । 
কোচবিহার ও ত্রিপুরার রাঁজবংশের উৎপত্তি সম্বন্ধে বহু কাহিনী প্রচলিত 

মআছে। কোচবিহারের প্রথম রাজ। বিশু অথবা! খিশ্বনিংহ চন্দ্রবংশীয় হৈহয় 
রাজকুলে এবং শিবের ওরদে জন্মগ্রহণ করেন; এই বংশীয় দ্বাদশ রাজকুমার 
পরশুরামের ভয়ে, “মেচ জাতীয়, এই পরিচয়ে আত্মগোপন করিয়াছিলেন । 
ত্রিপুরার রাজমালার আরম্ভ এইরূপ । 

“চন্দ্রবংশে মহারাজা যযাতি নৃপতি | 

সপ্তদ্ধীপ জিনিলেক এক রথে গতি ॥ 

তান পঞ্চস্থত বহু গুণযুত গুরু । 

. যছুজ্যেষট তুর্বস্থ যে ক্রহ্্য অন্ু পুরু ॥ 
ত্রহ্য কিরাত রাজ্যের রাজা হইলেন। ক্রন্থ্যর বংশে দৈত্য রাজার পুত্র ত্রিপুর 
স্বীয় নাঁমান্গসারে রাজ্যের মাম ( কিরাত ) পরিবম করিয়! ভ্রিপুর রাখিলেন। 
বল! বাহুল্য যে এই সমুদয় কাহিনীর কোন এঁতিহাসিক মূল্য নাই। এই 

দুইটি রাজ্যের আদিম অধিবাপী ও রাজবংশ ষে মঙ্গোলীয় জাতির শাখা এবং 
বাঙালী হিন্দুর সংস্পর্শে আসিয়া ক্রমশ হিন্দু ধর্ম ও সভ্যতা গ্রহণ করেন সে বিষয়ে 
কোন সন্দেহ নাইি। উভয় রাজ্যের রাজারাই যে বাংলা দেশ হইতে বহু হিন্দুকে 
নিয়া নিজ রাজ্যে প্রতিষ্টা করিয়াই ইহার পথ স্থগম করিয়াছিলেন তাহা এই দুই 
রাজ্যের কাহিনীতেই বণিত হুইয়াছে। 


২1 কোচবিহার 
কোচবিহার নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে বহু কাহিনী প্রচলিত আছে। তন্মধ্যে 


৪৮০ বাংল। দেশের ইতিহাস 


কোঁচ জাতির বাসস্থান বা বিহারক্ষেত্র হইতে কোচবিহার নামের উত্পত্তি__ 
ইহাই সম্ভবপর বলিয়া! মনে হয়। প্রাচীন হিন্দুযুগে এই অঞ্চল প্রাগ জ্যোতিষ 
ও কামরূপ রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বাংলার মুসলমান 
রাজগণ, বখতিয়ার খিলজী ( পৃঃ 9 ), গিয়ান্থদ্দীন ইউয়জ শাহ ( পৃঃ ৭), এবং 
ইখতিয়ারুদ্ীন যুজবক তুগরল খাঁন (পৃঃ ১২) কামরূপ রাজ্য আক্রমণ করেন 
তাঁহা পূর্বেই বল৷ হইয়াছে। এই শতাবেই শান জাতীয় আহোমগণ বহুত 
নদীর উপত্যকার পূর্বাংশ অধিকার করে এবং ইহার নাম হয় আসাম। এই 
সময়েই কামরূপ রাজ্যের পশ্চিমাংশে এক নৃতন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়। বর্তমান 
কোচবিহার শহরের সন্গিকটে কামতা বা কামতাপুর নামক স্থানে ইহার রাজধানী 
ছিল এবং এই জন্য ইহা কামতা রাজ্য নামে পরিচিত। বাংলার স্থলতান 
আলাউদ্দীন হোসেন শাহ ১৪৯৮-২৯ শ্বীঈটাবে কামরূপ ও কাঁমতা। জয় করেন 
(৭৮ পৃঃ)। . 

কামতা ও কামরূপ রাজ্য পতনের পরে ভূঁএগ উপাধিধারী বু নায়ক এই 
অঞ্চলে ক্ষুত্্ ক্ষুদ্র রাজ্যের প্রতিষ্টা করেন। ইহাদেরই একজন, কোচজাতীয় 
হরিয়! মগ্ডলের পুত্র বিশু, অন্য নায়কদিগকে পরাজিত করিয়া আনুমানিক ১৫১৫ 
( মতান্তরে ১৫৩০) গ্রীষ্টা্ধে কামতাঁয় একটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্টা করেন । 
ইহার রাঁজধানীর নাম হইল কোচবিহার ( কুচবিহার )। বিশু রাঁজ৷ হইয়া 
বিশ্বলিংহ” এই নমি গ্রহণ করেন এবং এ অঞ্চল হইতে মুসলমান প্রভাব সম্পুশ- 
রূপে দূর করেন। তিনি ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণ তীর দিয়া অগ্রসর হইয়া পূর্বে গৌহাটি 
পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেন । তাঁহার রাজ্যের পশ্চিম সীমা ছিল করতোয়া ন্দী। 
বিশ্বসিংহ ব্রাহ্মণ্য ধর্মের আচার-ব্যবহীর গ্রহণ করেন এবং ব্রাহ্মণেরা তাহাকে ক্ষত্রিয় 
বলিয়া! শ্বীকার করেন। মুসলমানেরা কামতেশ্বরীর মন্দির ধ্বংস করিয়াছিল, 
বিশ্বনিংহ উহা৷ পুনরায় নির্মাণ করেন এবং বিদেশ হইতে অনেক ত্রাঙ্গণ আনাইয়! 
স্বীয় রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করেন। 

আনুমানি হক ১৫৪০ ( মতাস্তরে ১৫৫৫) ্রীষটান্দে। বিশ্বসিংহের মৃত্যু হইলে 
তাহার পুত্র মল্পদেব নরনারায়ণ নাম গ্রহণ করিয়! সিংহাসনে আরোহণ করিলেন 
এবং ভ্রাতা শুর্ুধ্বকে মন্ত্রী ও প্রধান সেনাপতিপদে নিযুক্ত করিলেন। এই 
সময়ে পূর্বআাসামে সৈন্য চলাচল করিবার পথ অতি ছুর্গম ছিল। আহোমদিগকে 
পরাঁজিত কত্ধিবার জণ্ত রাজ! তাহার ভ্রাতা গোহাই (গোসাই ) কমলকে 





কোচবিহার 'ও ত্রিপুরা ৪৮১ 


পৈন্য ও যুহবদস্ভার প্রেরণের উপযোগী একটি পথ প্রস্তুত করিতে আদেশ দিলেন। 
তদম্থসারে কমল ভুটানের পর্বতমালা ও ত্রম্বপুত্রের মধ্যবর্তী ভূভাগের উপর দিয়! 
কোচবিহার হইতে স্থ্দূর পরশ্তকুণ্ড (মতান্তরে নারায়ণপুর) পর্যন্ত প্রায় ৩৫* মাইল 
দীর্ঘ যে রাস্তা নির্মাণ করিয়াছিলেন তাহার কোন কোন অংশ এখনও আছে 
এবং ইহা “গোৌঁসাই কমল আলী” নামে পরিচিত। নরনারারণ ও শুরুধ্বজ ব্রহ্মপুত্রের 
উত্তরতীরস্থ এই পথে গোঁয়ালপাড়া ও কাঁমরূপের মধ্য দিয়! অগ্রসর হইলেন। 
আহোঁমদিগকে কয়েকটি খগ্ডযুদ্ধে পরাঁজিত করিয়৷ তাহার! ডিক্রাই বা ডিহং 
নদী পর্যস্ত পৌছিলে এই নদীর তীরে ছুই দলে ভীষণ যুদ্ধ হয়। "দরংরাজ- 
বংশাবলী' অনুসারে সাতদিন যুদ্ধের পর আহোমগণ পলায়ন করে এবং নরনারায়ণ 
আহোম রাজধানী অধিকার করেন। কিন্তু আহোম বুরপ্তীর মতে কোচ সৈন্য 
প্রথম প্রথম জয় লাভ করিলেও পর পর দুইটি যুদ্ধে হারিয়া! পশ্চাৎ্পদ হয়। এই 
যুদ্ধে গুরুধ্বজ বিশেষ বীরত্ব প্রদর্শন করায় “চিল! রাফ নামে প্রসিদ্ধি লাঁভ করেন। 
চিলের মত ছে। মাঁরিয়! অকম্ম/ৎ শত্রু সৈন্য বিপর্যস্ত করার জন্তই সম্ভবত তীহাঁর 
এইরূপ নামকরণ হয়। কাহারও কাহারও মতে তিনি অশ্বপৃষ্টে ভৈরবী নদী 
পার হইয়াছিলেন বলিয়! “চিল! রায় নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। 

কোচরাঞজজ আহোঁমিগকে পরাজিত করিয়হি ক্ষান্ত হন নাই। কাছাড়, 
মণিপুর, জয়প্তিয়া, ত্রিপুরা, খয়রাম, দিমক্ষয়া, শ্রীহট প্রভৃতি দেশেও সামরিক 
অভিধান করিয়াছিলেন এবং এই সমুদয় দেশের রাঁজগণের অনেকেই পরাঁঞ্িত 
হইয়া কোচরাঁজকে কর দিতে স্বীকৃত হুইয়্াছিলেন। এই প্রকারে যৌড়শ শতাব্দের 
শেষার্ধে কোচবিহার রাজ্য ভারতের পূর্ব সীমান্তে সর্বাপেক্ষা শকিশা'লী রাঁজো 
পরিণত হয় । 

এই সময়ে বাংলাদেশের অধিকার লইয়! পাঁঠান ও মুঘলের! ব্যস্ত থাকায় 
কোৌঁচরাঁজ সেদিক হইতে কোন বাধা পাঁন নাই। কিন্তু কররাণী বংশ বাংলায় 
সথপ্রতিষ্ঠিত হইলে স্থলেমান কররাণী কোচরাজ্য আক্রমণ করেন। ইহাঁর বিবরণ : 
পূর্বেই দেওয়া হইক্সাছে (১২৪ পৃঃ) । কিন্তু অনতিকাল পরেই বাংলাদেশে: 
পাঠানদের ধ্বংসের উপর মুখর রাজণক্তি প্রতিষিত হয়। নরনারাগণ মুঘলের 
লহিত মৈত্রী স্থাপনের জন্ত আঁকবরের রাঁজপভার বছ: উপদৌকনগহ এক, তি. 
পাঠান এবং মুঘ্গরাজ ও নরনারায়ণ ছুই লম্রক্ষ রাার স্তায় সন্ধি স্ুজে আঁবন্ধ 
হন (১৫৭৮ ই; )। বাংলাদেশে মুনরমান অধিকার, প্রতিষ্ঠায় প্রায় চারি শত 


৪৮২ বাংল! দেশের ইতিহাস 


বৎসর পরে এই অঞ্চলে সর্বপ্রথম হিন্দু ও মুনলমীন রাজ্যের মধ্যে শাস্তিস্থচক সন্ধি 
স্থাপিত হইল । 

কিন্তু শীস্রই কোচবিহার রাজ্যে একটি গুরুতর পরিবর্তন ঘটিল। রাজা 
নরনীরায়ণ বৃদ্ধ বয়সে বিবাহ করেন এবং তাহার ভ্রাতুণ্পুত্র রঘুদেবকে রাজ্যের 
উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন । কিন্তু নরনারায়ণের এক পুত্র হওয়ায় রঘ্ুদেব 
রাজ্যলাভে নিরাশ হইয়া পূর্বদিকে মানস নদীর অপর পারে এক স্বাধীন '্াজ্য 
প্রতিষ্ঠা করিলেন। ভ্রাতুপ্ুত্রকে দমন করিতে না পারিয়া কোচরাজ তীহার 
সহিত আপসে মিটমাট করিলেন। স্থির হইল নরনারায়ণের পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণ 
,সঙ্কোশ নদীর পশ্চিম ভূভাগে রাজত্ব করিবেন এবং উক্ত নদীর পূর্ব অংশে রঘুদেব 
রাজ! হইবেন। এইরূপে কোচবিহার রাজ্য দুইভাগে বিভক্ত হইল। পূর্বদিকের 
রাজ্য সাধারণত প্রাীন কামরূপ নামেই পরিচিত হইত। এই বিভাগের ফলে 
কোঁচধিহার রাজ্য দুর্বল হইয়া পড়িল এবং ইহার খ্যাতি ও প্রতিপত্তি অনেক 
কমিয়া গেল। আর এই ছুই রাজ্যের মধ্যে প্রতিদ্বন্দিতীর ফলে উভয়েই মুঘলের 
পদানত হইল । 

১৫৮৭ গ্রীষ্টাবে নরনারায়ণের মৃৃতার পর তাহার পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণ কোচবিহারের 
'রাজসিংহাসনে আরোহণ করিলেন । বীরত্ব ও অন্যান্য রাজোচিত গুপ তাহার 
কিছুমাত্র ছিল না। ওদিকে রঘুদেবও স্বাধীন রাজার ন্যায় নিজের নামে মুদ্রা 
প্রচলন করিলেন । লক্ষ্মীনারায়ণ স্বয়ং রঘুদেবের সহিত যুদ্ধ করিতে ভরসা 
ন। পাইয়! রঘুদেবের পুত্র পরীক্ষিতকে পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহে উত্তেজিত 
করিলেন। রঘুদেব কঠোর হন্তে এই বিদ্রোহ দমন করিলে পরীক্ষিত লক্ষ্মী- 
নারায়ণের আশ্রয় লাত করিল। লশ্ষ্লীনারায়ণের সহিত মুঘলরাঁজের নখ্যতার 
কথ! ম্মরণ করিয়া রঘুদেব মুঘঙ্গশক্র ঈশার্খার সহিত বন্ধুত্ব করিলেন এবং 
কোঁচরিহার রাঁজোর অস্তভূক্ত বাহিরবন্দ পরগণ| জয় করিতে মনস্থ করিলেন । 
লক্ষমীনারায়ণ নিরুপায় হইয়া এই বিপদ হইতে রক্ষা পাইবাঁর জন্য মৃঘ্ল সম্রাটের 
বস্ঠতা ত্বীকার করিলেন (১৫৯৬ শ্রী:)। রঘুদেব বাহিরবন্দ অধিকার করিয়া 
কোচবিহার আক্রমণ করিলেন । এই সমন্ন মানসিংহ বাংলার শাসনকর্তা ছিলেন । 
লগ্ীনারায়ণ সাহাষ্য প্রার্থনা! করিলে মাননিংহ সৈন্ভ পাঠাইলেন। রঘুদেব 
পরাছিত হই! কামরণে ফিরিয়া গেলেন। বাহিরবন্দ পুনরায় কোচবিহার 
রাজোয অর্ধীন হইল। এই যুদ্ধের বিধরণ পূর্বে উ্লিধিত হইয়াছে ( ১৬৪-৫ পৃঃ )। 


কোচবিহার ও ত্রিপুর! ৪৮৩ 


ইঞ্লাম খা! মুঘল হ্ুবাদারদূপে বাংলাদেশে, আপিয়| কিরূপে বিদ্রোহী হিন্দু 
জমিদার ও পাঠান নায়কগণকে পরাজিত করিয়া মুঘল-শীসন দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত 
করিয়াছিলেন তাহ! পূর্বেই বণিত হইয়াছে ( ১৩৯-৪৫ পৃঃ)। কোচবিহার ও 
কামরূপের পরম্পর বিবাঁদের স্থষোগে এই উতয় রাজ্যই মুঘলের পদানত হুইল। 
কাঁমরূপের রাঁজ। রঘুদেবের মৃত্যুর পর তাহার পুত্র পরীক্ষিতনারায়ণ রাজা হইলেন। 
তিনিও পিতীর স্তায় কোচবিহাঁরের অধীনস্থ বাহিরবন্দ পরগণ। অধিকার করিলেন। 
লক্ষ্মীনারায়ণ তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া গুরুতররূপে পরাজিত হইলেন। লক্ষ্মী- 
নারা্ণ আহোম রাজার সাহায্য প্রার্থনা করিলেন । কিন্ত বিফল-মনৌরথ হইয়া 
ইসলাম খাঁর শরণীপন্ন হইলেন । লক্ষ্মীনারায়ণ সম্পূর্ণরূপে মুঘলের দাসত্ব স্বীকার 
কবিলে ইদলাম খ। তাহাকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুতি দিলেন। লক্ষমীনারায়ণ 
অনেক ইতন্তত করিয়া অবশেষে মুঘলের দানত্ব স্বীকার করিলেন। পরীক্ষিত 
মুঘল সাম্রাজ্যের সামন্ত স্সঙ্গের রাঁজা র্ঘুনাথের পরিবারবর্গকে বন্দী করিয়া- 
ছিলেন । স্থৃতরাৎ রঘুনাথও লক্ষ্মীনারাঁয়ণের সঙ্গে যোগ দিলেন এবং তাহাকে 
সঙ্গে করিয়৷ ইসলাম খার দরবাঁরে উপস্থিত হইলেন। মুঘল সতআ্াটকে করদাঁনে 
সম্মত হইয়। লম্ষ্মীনারায়ণ মুখলের দাপত্ব স্বীকার করিলেন। এইরূপে স্বাধীন 
কোচবিহার রাজ্যের অবসান হইল। 

অতঃপর লক্ষমীনাঁরাঁয়ণের প্ররোচনায় ইসলাম খ। কামরূপ রাজ্য আক্রমণ 
করিলেন। লক্ষ্রীনারায়ণও পশ্চিমদ্দিক হইতে কামরূপ আক্রমণ করিলেন। 
পরীক্ষিত সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া বিন! শর্তে আত্মসমর্পণ করিলেন। 
(১৬১৩ খ্্রীঃ)। 

লক্ীনারায়ণ আশ! করিয়াছিলেন ঘে পরাজিত রাজ্যের এক অংশ তিনি 
পাঁইবেন। যুদ্ধ শেষ হইবার পরে কামবূপ রাজ্যের শাসনভার তাহাকে দেওয়ায় 
এই আশা! বদ্ধমূল হইল ; কিন্তু অকম্মাঁৎ ইসলাম খাঁর মৃত্যু হওয়ায় (৯৬১৩ শ্রীঃ) 
সম্পূর্ণ অবস্থাবিপধয় ঘটিল। লক্ষ্মীণারায়ণ নৃতন স্থবাদার কাশিম খাঁর সঙ্গে 
ঢাকায় সাক্ষাৎ করিলে তিনি প্রথমে তাহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন কিন্ত 
পরিশেষে তীহাঁকে বন্দী করিয়া রাখিলেন। এই সংবাদে কোচবিহার রাজ্যে 
বিদ্রোহ উপস্থিত হইল. কিন্তু মুঘল তন সহজেই ইছা দমন করিল। অতঃপর 
লক্জীনারায়ণেক পুত্র কোচবিহারের রাজপদে অভিষিক্ত হুইলেন। লঙ্গমীনারায়ণের 
বন্দীরখার সংবাদ ঠিক জান! খায় না।. সম্ভবত এক বৎসর ত্ছাকে ঢাকায় 


৪৮৪ বাংল। দেশের ইতিহাস 


রাখিয়া সম্রাটের দরবারে পাঠানো! হয় । ১৬১৭ খ্রীষ্টান্বে কাঁশিম খানের পরিবর্তে 
ইব্রাহিম খান নূতন ব্ববাদার হইয়া বাংলায় আলেন। তাঁহার অনুরোধে সম্রাট 
জাহাঙ্গীর লক্মীনারয়ণকে মুক্তি দেন (১৬১৭ শ্রীঃ)। কিন্তু কোচবিহারে রাজত্ব করা 
তাহার অপৃষ্টে ছিল না। লক্ষ্মীনারায়ণ বাংলাদেশে ফিরিয়া আসিলে বাংলার 
স্ববাদীর তাহাকে কামরূপের মুঘল শীলনের সাহাধ্যার্থে তথায় প্রেরণ করেন। 
তিনি প্রায় দশ বৎসর কামরূপে অবস্থান করেন এবং সেখানেই তাহার মৃত্যু হ্য় 
(১৬২৭ খ্রীঃ )। পুত্র বীরনারায়ণ তীহার পরামর্শ অনুসারে কোচবিহার 
রাজকার্য চালাইতে থাকেন এবং পিতার মৃত্যুর পর নিজ নামে রাজ্য শাস্ট 
করেন। তিনি মুঘলদরবারে রীতিমত কর পাঠাইতেন। 
সাঁত বৎসর রাজত্ব করিয়। বীরনারায়ণের মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র প্রাণনারায়ণ 
রাজা হন এবং ৩৩ বৎসর রাঁজত্ব করেন € ১৬৩৩-৬৫ শ্ীঃ )। প্রাণনারায়ণ রাজভক্ত 
সামস্তের ন্যায় আহোমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে মুঘলসৈন্তের সাহায্য করেন। কিন্ত 
১৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দে, সম্রাট শাহজাহানের অস্থুখের সংবাদ পাইয়! যখন বাঁংলার সবার 
শুজা দিল্লীর সিংহাঁসনের জন্য ভ্রাতা ওরঙ্লজেবের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন তখন 
নুযোগ বুৰিয়া প্রাণনারায়ণ ঘোঁড়াঘাট অঞ্চল »ুঠ করিলেন এবং স্বাধীনতা ঘোঁষণ! 
করিয়া মুঘল সম্রাটকে কর দেওয়া বন্ধ করিলেন। ইহাতেও সন্ধষ্ট ন1 হইয়া প্রাণ- 
নারায়ণ কামরূপ আক্রমণ করিলেন এবং মৃঘল ফৌজদাঁরের সৈম্তগণকে পরাজিত 
করিয়া হাজো পর্যস্ত অধিকাঁর করিলেন। কিন্ত আহোমরাঁজ কোঁচবিহারের এই 
জয়লাভে ভীত হইয়া কোচবিহার রাজ্যের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। গৌহাঁটির 
মুঘল ফৌজদাঁর ছুই দিক হইতে আক্রমণে ভীত হইয়! টাঁকাঁয় পলায়ন করিলেন। 
আহোঁমসৈন্য বিনা আঁয়াসে গৌহাটি অধিকার করিল। অতঃপর কামরূপের 
অধিকার লইয়া কোচবিহার ও আহোম রাজের মধ্যে যুদ্ধ হইল। প্রাণনারায়ণ 
মুঘলসৈন্য তাঁড়াইয়া ধুবড়ী অধিকার করিলেন। কিন্তু পরিণামে আহোমদেরই জয় 
হুইল এবং কোচবিহাররাঁজ কামরূপের আঁশ পরিত্যাগ করিয়া শ্বীয় রাজ্যে 
্রন্ঠযাবর্তন করিলেন। | 
'ওরংজেব লিংহাননে আরোহণ করিয়াই মীরজুমলাঁকে বাঁংলার স্থবাদার পদে 
নিযুক্ত করিলেন এবং বাংলার বিদ্রোহী জমিদারদিগকে কঠোর হস্তে দমন করিবার 
নির্দেশ দিলেন। প্রাণনারায়ণ ভীত হইলেন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া মীরজুমলার 
নিকট দূত পাঠাইলেন। মীরজুমল! দূতকে বন্দী করিলেন এবং কোঁচবিহারের 


কোচবিহার ও ত্রিপুরা ৪৮৫ 


বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠাইলেন। অবশেষে স্বয়ং সসৈম্যে কোচবিহার শহরের নিকট 
গৌছিলেন। প্রাণনারায়ণ রাজধানী ত্যাগ করিয়া! ভূটানে পলায়ন করিলেন। 
কোচবিহার মীরজুমলার হস্তগত হইল ( ১৯শে ডিসেম্বর, ১৬৬১)। মীরজুমল। 
কোচবিহার মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত করিলেন এবং ইহার শাসনের ওন্য ফৌজদার, 
দিওয়ান প্রভৃতি নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু তিনি আপাঁম অভিযানে যাত্রা করিবার 
পরেই কোচবিহারে জমির রাজস্ব আদায় সম্বন্ধে নূতন ব্যবস্থা করার ফলে প্রজার! 
বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। বর্ধাগমে মীরজুমলাঁর সৈগ্য আসামে বিষম ছুরবস্থায় পড়িল 
এবং কোচবিহারে মুঘলসৈম্য আসার কোন সম্ভাবনা রহিল না। এই সুযোগে 
রাজ। পপ্রাণনারাঁয়ণ ফিরিয়া আসিলেন। মুঘল সৈম্ত কোচবিহার ত্যাগ করিতে বাধ্য 
হইল এবং প্রাণনারায়ণ পুনরায় স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিলেন 
( মে, ১৬৬২ )। 

ইহার অনতিকাল পরেই মীরজুমলাঁর মৃত্যু হইল ( ১৬ মার্চ, ১৬৬৩ ) এবং 
পর বৎসর শায়েস্তা খান বাংলার স্থুবাদার নিযুক্ত হইলেন। তিনি রাজমহল পর্যস্ত 
আপিয়াই রাজধানী যাইবার পথে কোচবিহার জয় করিতে মনস্থ করিলেন । 
প্রাণনারায়ণের স্বাস্থ্য তখন ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে; রাজ্যের অভ্যন্তরেও নান! 
গোলযোগ । স্ৃতরাং তিনি মুঘলের বশ্ঠতা স্বীকার করাই যুক্তিযুক্ত মনে 
করিলেন। তিনি এই উদ্দেশ্টে দূত পাঠাইলেন এবং যুদ্ধের ক্ষতিপূরণন্বরূপ মুঘল 
স্থবাদারকে সাড়ে পাঁচ লক্ষ টাক! দিতে স্বীকৃত হইলেন। শায়েস্তা খান ইহাতে 
রাজী হুইলেন ( ১৬৬৫ শ্রীঃ) এবং কৌচবিহারের সীমীস্ত হইতে মুঘল সৈন্য 
ফিরাইয়া আনিলেন। ইহার কয়েক মাঁস পরেই রাজ! প্রাণনারায়ণের মৃত্যু হইল 
( ১৬৬৬ খ্রীঃ )। 

_ প্রাণনীরায়ণের মৃত্যুর পর হইতেই কোচবিহাঁরের আত্যস্তরিক বিশৃঙ্খল! 
ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিল। তাহার পুত্র মোদনারায়ণ ১৫ বৎপর রাজত্ব করেন 
( ১৬৬৬-৮* শ্রীঃ ), কিন্ত প্রাণনারায়ণের খুল্পতাত নাজীর মহীনারায়ণ এবং তাহার 
পুত্রেরাই প্রকৃত ক্ষমতা পরিচালনা করিভেন। ইহার ফলে রাজ্যে নানা গোল- 
যোগের স্থটি হইল। পরবর্তা রাজ! বহুদেবনারায়ণ মাত্র ছুই বৎসর রাজত্ব করেন 
(১৬৮*-৮২ স্রীু)। অতপের প্রাণনারায়ণের প্রপৌন্ধ মহীন্্রনারায়ণ (১৬৮২-৯৩ সঃ) 
পাঁচ বৎসর বয়সে রাজ! হইলেন কিন্তু নাজীর মহীনারায়ণের দুই পুত্র জগত্নারাযণ 
ও যঞ্জনারা়ণই রাজ্য চাঁলাইতেন। তীহানের . অত্যাচারে .. রাঙ্যে ' নানাবিধ 


৪৮৬, বাংল! দেশের ইতিহাস 


অশস্তির স্থট্টি হইল। এমন কি চাকলার ভারপ্রাপ্ত বছ কর্মচারী ম্বাধীন 'রাজার 
ন্যায় ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিলেন। কেহ কেহ মৃঘলের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করিতে 
লাগিলেন । এই সথষোগে মুঘল ৃবাদার পুনরায় কোচবিহার রাজ্য হস্তগত করিতে 
চেষ্টা করিলেন । ১৬৮৫, ১৬৮৭ ও ১৬৮৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনটি সামরিক অভিযানের 
ফলে কৌঁচবিহাঁরের কতক অংশ মুঘলদের হস্তগত হইল। 

অবশেষে কোচবিহাররাজ মুঘলদের বিরুদ্ধ যুদ্ধ ঘোষণ! করিলেন । যজ্ঞনারায়ণ 
সেনাপতি নিযুক্ত হইলেন এবং তুটিয়ারাও তাহাকে সাহায্য করিল।' ছুই 
বর (১৬৯১-৯৩) যাবৎ যুদ্ধ চলিল। অনেক পরগণার বিশ্বাঘাতক 
কর্মচারীর! মুঘল স্থবাদারকে কর দিয়া জখির মালিকানা-স্বত্ব লাভ করিল। এই 
ভাবে ক্রমে ক্রমে কোচবিহার রাজ্যের অনেক অংশ মুঘলের আঁধিকীঁরে 
আদিল। 

রাজা মহীন্ত্রনারায়ণের মৃত্যুর পর ( ১৬৯৩ থ্রীঃ) কিছুদিন পর্যস্ত গোলমাল 
চলিল। পরে তাহার পুত্র বূপনারায়ণ রাজত্ব করেন ( ১৭০৪-১9 শ্রীঃ)। তিনিও 
কিছুদ্দিন যুদ্ধ করিলেন। কিন্তু ক্রমে ক্রমে বোদা, পাটগ্রাম ও পূর্বভাগ এই তিনটি 
প্রধান চাকলাঁও মুঘলের৷ দখল করিল । ১৭১১ গ্রীষ্টা্ধে সন্ধি হইল । বূপনারায়ণ 
বর্তমান কোচবিহার রাজ্য পাইলেন এবং স্বাধীনতার চিহ্নম্বূপ নিজ নামে মুদ্রা 
প্রচলনের অধিকারও বজায় রহিল। কিন্তু তিনি উল্লিখিত তিনটি চাঁকলার উপর 
শুধুমাত্র নামে বাদশাহের প্রতুত্ব স্বীকার করিয়! উহা গিজের অধীনে রাঁখার জন্য মুঘল 
বাদশাহকে কর দিতে ম্বীকৃত হইলেন। কিন্তু নিজের নামে কর দেওয়া অপমান- 
জনক মনে করায় ছত্রনাজীর কুমার শাস্তনারায়ণের নামে ইজারাদার হিসাবে কর 
দেওয়] হইবে এইরূপ স্থির হইল। 

এই সন্ধি স্থাপনের পরে বাংলার নবাবের সহিত রূপনারায়ণের মিত্রতা স্থাপিত 
হইয়াছিল এবং তিনি মুশিদকুলি খার দরবারে উকিল পাঠাইয়াছিলেন। 

রূপনারায়ণের মৃত্যুর পর তাহার পুত্র উপেন্দ্রনারায়ণ সিংহাসনে আরোহণ করেন 
এবং ৫০ বতসর রাজত্ব করেন ( ১৭১৪-৬৩ গ্রীঃ )। তাহার দত্তক-পুত্র বিস্ফ্োহী 
হইয়! রংপুরের ফৌজদারের সাহায্যে কোচবিহার রাজ্য দখল করেন। উপেন্দু- 
নারায়ণ 'ভুটানের রাজার সাহাষ্যে যুদ্ধ করিয়া মুঘল 'ৈন্ত পরাস্ত করেন এবং 
পুনরাক্ধ সিংহাসন অধিকার করেন (১৭৩৭-৩৮ খ্রীঃ) | মুঘলের দহিত কোচবিগারের 
হাই শেষ যুদ্ধ । তুটান-রাজের সাহাধ্য গ্রহণের ফলে রাঁজ্যে ভূটিয়াদের প্রভাব ও 
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কোচবিহার ও ত্রিপুরা ৪৮৭ 


প্রতিপত্তি অনেক বাঁড়িল এবং পরবর্তীকালে ইহাঁর ফলে নানারূপ অশাস্তি ও 
উপদ্রবের স্থষ্টি হইয়াছিল। 


৩। ত্রিপুরা 

ত্রিপুরার রাঁজবংশ যে খুবই প্রাচীন এবং মধ্যযুগের পূর্বেও বিশ্যমান ছিল সে 
বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই । মধ্যযুগে এই রাজ্যের ও রাজবংশের একখানি ইতিহাস 
( বাংল পদ্যে ) রচিত হইয়াছিল। এই গ্রস্থের প্রশ্তাবনায় উক্ত হইয়াছে যে রাজ। 
ধর্মমাণিক্যের আদেশে বাণেশ্বর ও শুক্রেশ্বর নামক ছুইজন প্রধান এবং চস্তাই 
( প্রধান পূজারী ) ছূর্লভেন্ত্র কর্তৃক এই গ্রন্থ রচিত হয়। ধর্মমাঁণিক্য পঞ্চদশ 
্বীষ্টাবন্দে রাজত্ব করেন। তীহার পরবর্তী রাজাদের সময় পরবর্তাঁ কালের ইতিহাস 
এই গ্রন্থে সংযোজিত হইম়! ক্রমে ক্রমে ইহ! পূর্ণ আকার ধারণ করিয়াছে । এই 
গ্রন্থের ষূল সংস্করণ এখন আর পাওয়া যায় না। কিন্তু পরবতীকাঁলে ইহা 
পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত আকারে যে রূপ ধারণ করে বর্তমানে তাহাই রাঁজমাল। 
নামে পরিচিত ।* | 

রাজমালাঁয় বণিত হইয়াছে যে চন্দ্রবংশীযপ যযাঁতি স্বীয় পুত্র দ্রহ্যকে কিরাত- 
দেশে রাজা করিয়া পাঠান এবং এই বংশে ত্রিপুর নামক রাজার জন্ম হয়। ইহার 
সময় হইতেই রাজ্যের নাঁম হয় ভ্রিপুর। ইনি দ্বাপরের শেষভাগে জন্মগ্রহণ করেন 
এবং রাজমালার সম্পাদকের মতে সম্ভবত যুধিষ্টিরের রঁজস্থ্য় যজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন। 

এই সমুদয় কাহিনীর যে কোন এতিহাপিক মূল নাই তাহা বলাই বাহুল্য। 
ত্রিপুরের পরবর্তাঁ ৯৩ জন রাজার পরে ছেংথুম-ফা রাজার নাম পাওয়া ঘায়। 
রাজমাঁল! অন্ুসরে ইনি গৌড়েশ্বরকে যুদ্ধে পরাঁজিত করেন এবং এই গৌড়েশ্বর 
যে মুদলমান নরপতি ছিলেন তাহা সহজেই অন্থমাঁন কর যাঁয়। সুতরাং এই 
রাজার সময় হইতেই ত্রিপুরার এঁতিহাসিক যুগের আরম্ভ বলিয়া গণ্য কর! 
যাইতে পারে। 

বাংলার মুনলমাঁন স্কুলতান গিয়াসুদ্দীন ইউয়জ শাহ ( ১২১২-২৭ খ্রীঃ ) পূর্ববন্ধ 
ও কামন্ধপ আক্রমণ করিয়াছিলেন, কিন্ত নাপিরুদ্দীন মাহমুদের আক্রমণ সংবাদ, 
পাইয়] ফিতিয়া যান (৭ পৃঃ)। সম্ভবত ইহাই গৌড়াধিপের ত্রিপুরা আক্রমণ 
ও পরাজয়রূপে বণিত হইয়াছে । 

৩ ৪৩৬ পুষ্ঠ। ভ্রষ্টবা 


৪৮৮ বাংল! দেশের ইতিহাস 


ছেংখুম-ফাঁর প্রপৌত্র ভা্গর-ফার আঠারোটি পুত্র ছিল। দর্বকনিষ্ঠ রত্ব-ফা 
গৌড়ের রাজ দরবাঁরে কিছুদিন অবস্থান করেন এবং গৌড়েশ্বরের দৈন্যের সহায়ে 
ত্রিপুরার রাজসিংহাঁসন লাভ করেন। সম্ভবত পিকন্দর শাহই এই গৌড়েশ্বর 
(১৫ পৃঃ)। রত্বফা গৌড়েশ্বরকে একটি বহুমূল্য রত্ব উপহার দেন। গোঁড়েশ্বর 
তাঁহাকে মাঁণিক্য উপাধি দেন। এতকাল ত্রিপুরার রাঁজগণ নামের শেষে “ফা 
উপাধি ব্যবহার করিতেন ; স্থানীয় ভাষায় “ফা?-র অর্থ পিতা। অতঃপর “ফা 
পরিবর্তে রাজাদের নামের শেষে মাণিক্য ব্যবহৃত হয়। স্কতরাং রত্বফা হইলেন; 
রত্বমীণিক্য। 

রত্বমাঁণিক্য সম্বন্ধে রাঁজমালায় বিস্তৃত বর্ণনা আছে। গৌড়েশ্বরের অনুমতিক্রমে 
তিনি দশ হাজার বাঙাঁলীকে ত্রিপুরায় প্রতিষ্ঠিত করিলেন। রত্বমাণিক্য যে 
বাংলাদেশীয় হিন্দুদের সংস্কৃতি ও সামাজিক আচার-ব্যবহাঁর সম্বন্ধে প্রথমে খুবই 
অজ্ঞ ছিলেন, কিন্ত কিছু কাল পরে তাহার দিকে আকৃষ্ট হন-_বাঁজমালায় তাহার 
স্পষ্ট উল্লেখ আছে। স্থতরাং রত্বমাঁণিক্যের সময় হইতেই যে ত্রিপুরার সহিত 
বাংলার ঘনিষ্ট সম্বন্ধ স্থাপিত হয় এবং বাংলার হিন্দুসংস্কতি ও সভ্যতা ত্রিপুরায় 
দৃঢ়ভাবে প্রতিঠিত হয় এরূপ অনুমান করা যাইতে পাঁরে। “ফা'-র পরিবর্তে 
'মাঁণিক] উপাধি ধারণও সম্ভবত ইহারই স্থচক। রত্বমাণিক্য সম্ভবত ত্রয়োদশ 
শতকের শেষে অথবা চতুর্দশ শতকের প্রথমে রাজত্ব করিতেন । 

রত্বমাণিক্যের প্রপৌত্র রাজা ধর্মমাঁণিক্য। ত্রিপুরার রাজাদের মধ্যে সর্বপ্রথম 
ইহার তারিখই সঠিক জানা যায়, কারণ তাহার একখানি তাত্শাসনে ১৩৮* শক 
অর্থাৎ ১৪৫৮ গ্রীষ্টাব্ধের উল্লেখ আছে । “ব্রিপুর-বংশাবলী* অনুসারে ধর্মমাণিকয 
৮৪১ হইতে ৮৭২ ব্রিপুরাব্ঘ অর্থাৎ ১৪৩১ হইতে ১৪৬২ থ্রীষ্টাব্ব পর্যস্ত বাঁজত্ব 
করেন। রাজমালায় ইহার পিতার নাম মহামাণিক্য, তাত্রশাঁলনেও তাহাই আছে। 
সুতরাং অস্তত এই সময় হইতে ত্রিপুরার প্রচলিত এঁতিহাঁমিক বিবরণ মোটামুটি 
সত্য বলিয়া! গ্রহণ করা যাইতে পারে। ধর্মমাণিক্ই যে 'রাজমালা-নামক 
জিপুরার এভিহাসিক গ্রশ্থ প্রণয়ন করান তাহা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। 

রত্বমাণিক্য ও ধর্মমাণিক্যের রাজত্বকালের মধ্যবর্তী সময়ে বাংলার মুললমান 
স্থলতানগণ ত্রিপুরা আক্রমণ করিয়! ইহার কতকাংশ অধিকার করেন এবং 
ধর্ষমাণিক্য তাঁহার পুনরুদ্ধার করেন-_-এই প্রচলিত কাহিনী কতদূর সত্য বলা 
বায়না। তবে শামন্ন্দীন ফিরোজ শাহ (১৩০১-১৩২২ শ্রীঃ) ময়মনসিংহ ও ্রীহট্ 


কোচবিহার ও ত্রিপুরা! ৪৮৪ 


প্রভৃতি তাহার রাজ্যের অন্তূক্তি করিয়াছিলেন (২৫ পৃঃ), ফকরুদ্দীন মুবারক 
শাহ চট্টগ্রাম জয় করিয়াছিলেন (৩২ পৃঃ), শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ (১৩৪২-৫৮ শ্রীঃ) 
সোণারগাঁও ও কামরূপের কতক অংশ জয় করিয়াছিলেন (৩৫ পৃঃ), 
ত্রিপুরার কতক অংশ জালালুদ্দীন মুহ্মদ শাহের ( ১৪১৮-৩৩ হ্রীঃ) রাজ্যতূক্ত 
হইয়াছিল (৫৪ পৃঃ)-_ইহা পূর্বেই বল! হইয়াছে এবং ইহারা সম্ভবত ত্রিপুর' 
রাজ্যেরও কতক অংশ জয় করিয়াছিলেন। কিন্তু শেষোক্ত স্থুলতানের মৃত্যুর পর 
হইতে রুকন্গুদ্দীন বাঁরবক শাহের (১৪৫৫-৭৬ খ্রীঃ) রাজত্বের মধ্যবর্তী ২২ বৎসর 
কাল মধ্যে বাংলার স্থুলতানগণ খুব প্রভাবশালী ছিলেন নাঁ_আভ্যন্তরিক 
গোলযোগও ছিল (৫৫ পৃঃ) । জুতরাং এই স্থযোগে ধর্মমাণিক্য সম্ভবত ত্রিপুরার 
বিজিতাঁংশ উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 

ধর্মমাণিক্যের মৃত্যুর পরে সৈন্যগণ খুব প্রবল হইয়া উঠে এবং যখন যাহাকে 
ইচ্ছ! করে তাঁহাকেই সিংহাপনে বসায় । রাজ! ধন্যমাপিক্য ইহাদের দমন করেন 
এবং চয়চাঁগ নাঁমক ব্যক্কিকে সেনাপতি নিযুক্ত করেন । তিনি ত্রিপুরার পূর্বদিকস্থিত 
কুকিদিগকে পরাজিত করিয়া! তাহাদের পার্বত্য বাসভূমি ত্রিপুরা রাজ্যের 
অন্তূক্তি করেন এবং চট্টগ্রাম অধিকার করিয়াছিলন। হোঁপেন শাহ (১৪১৩- 
১৫১১ রঃ) বাংলা দেশে শাস্তি ও শৃঙ্খল! আনয়ন করিয়! পার্খবর্তা রাজ্যগুলি 
আক্রমণ করেন। আলাম ও উড়িস্যায় বিফল হইয়! তিনি ত্রিপুরা আক্রমণ 
করেন। ইহার বিবরণ পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে ( ৮২-৮৪ পৃষ্ঠা )। 

ধন্যমাণিক্যের পরে উল্লেখযোগ্য রাজ বিজয়মাণিক্য আকবরের সমসামগ্সিক 
ছিলেন এবং আইন-ই-আকবরীতে স্বাধীন ত্রিপুরার রাজা বলিয়া স্বীকৃত 
হইয়াছেন। তিনি একদল পাঠান অশ্বারোহী সৈম্য গঠন করেন এবং শ্রীহট্ট, 
জয়স্তিয়া ও খানিয়ার রাঁজার্দিগকে পরাজিত করেন। কররাণী রাজগণের সে 
তাহার সংঘর্ষের কাহিনী এবং পোণার গঁ। ও পদ্মানদী পর্যস্ত অভিযানের কাহিনী 
সমসাময়িক মুদ্রার প্রমাথে সমিত হুইয়াছে। 

পরবর্তী প্র্নিদ্ধ রাজা উদয়মাণিক) রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেন নাই। তাহার 
রাজ-জামাতাকে হত্যা করিয়া ত্রিপুরার নিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। 
তিনি রাজধানী রাঙ্গামাটিয়ার নাম পরিবর্তন করিয়া নিজের নামামুসারে উদয়পুর 
এই নামকরণ করিলেন। কথিত আছে থে মুদ্ধল সৈন্য চট্টগ্রাম অধিকার করিতে 
অগ্রসর হইলে তিনি মুঘল সৈন্যের দঙ্গে ঘৌরতর যুদ্ধ করিয়া পরাস্ত ছন। 


৪৯5 বাংল। দেশের ইতিহাস 


উদয়মাণিক্যের পুত্র জয়মাঁণিক্যকে বধ করিয়া বিজয়মাণিক্যের ভ্রাতা অমর- 
মাণিক্য ত্রিপুরার রাজসিংহালনে আরোহণ করিলেন । এইরূপে ত্রিপুরার পুরাতন 
রাজবংশ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইল। তিনি একদিকে আরাকানরাঞ্জ ও অন্যদিকে 
বাংলার মুসলমান স্থৃবাদারের আক্রমণ হইতে ত্রিপুরারাজ্য রক্ষা করিতে সমর্থ 
হইয়াছিলেন এবং শ্রীহট্ট জয় করিয়।ছিলেন। 

অমরমাঁণিক্যের পুত্রদের মধ্যে সিংহাদনের জন্য ঘোরতর বিরোধ হুয়। 
এই স্থযোগে আরাকানরাঞ্জ ত্রিপুরার রাজধানী উনয়পুর আক্রমণ করিয়। ল্ঠন 
করিলেন। মনের ছুঃখে অমরমাণিক্য বিষ খাইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন । তাহার 
পৌত্র যশোধরমাঁণিক্যের সময়ে বাংলার স্বাদীর ইব্রাহিম খান ত্রিপুবা-রাজ্য 
আক্রমণ করেন (১৬১৮ শ্রীঃ)। এই সময়ে মুঘল বাদশাহ জাহাঙ্গীর 
আরাকানরাজকে পরাস্ত করিবার জন্য ইব্রাহিম খাঁনকে আদেশ করেন। সম্ভবত 
আরাকান অভিযাঁনের স্থবিধার জন্যই ইব্রাহিম প্রথমে ত্রিপুরা জয্বের সংকল্প 
করিয়াছিলেন। ইহার জন্য তিনি বিপুল আয়োজন করেন। উত্তর-পশ্চিম ও 
পশ্চিম হইতে ছুইদ্ল সৈন্ স্থলপথে এবং রণতরীগুলি গোঁমতী নদী দিয়! রাজধানী 
উদয়পুরের দিকে অগ্রসর হইল। ত্রিপুরারাজ বীরবিক্রমে বহু যুদ্ধ করিয়াও 
মুঘলসৈন্য বা রণতরীর অগ্রগতি রোধ করিতে পাঁরিলেন না এবং মুঘলেরা 
উদয়পুর অধিকার করিল। রাঁজ1 আরাকানে পলাইয়া যাইতে,চেষ্টা করিলেন 
কিন্তু মুঘলসৈন্য তাঁহার পশ্চাঁদনুদবণ করিয়া তাহাকে সপরিবারে ও বহু ধন- 
রত্বুসহ বন্দী করিল। বিজয়ী মুঘণ সেনাপতি কিছু সৈন্য উদয়পুরে রাখিয়া বহু 
হস্তী ও ধনরত্বপহ বন্দী রাঁজাকে লইয়া সুবাদারের নিকট উপস্থিত হইলেন । 

ত্রিপুরাবামিগণ অতঃপর কল্যাণমাণিক্কে রাজপদে বরণ করেন । তাহার 
সহিত প্রাচীন বাঁজবংশের কোন সম্বন্ধ ছিল কিন! তাহ! সঠিক জানা যায় ন1। 
তাহার সময়েও সম্ভবত বাংলার স্থবাদার শাহ, শুজা ত্রিপুরা আক্রমণ করিয়াছিলেন । 
কল্যাথের মৃত্যুর পর তাহার জোস্টপুত্র গোবিন্বমাণিকা নিংহাসনে আরোহণ 
করিলে কনিষ্ঠ পুত্র নক্ষত্ররায় বাংলার স্থবাদারের সাহাষ্য সিংহাদনলাভের 
জন্য চেষ্টা করেন। গোবিন্দ ভ্রাতৃ-বিরোধের অব্শ্যনাবী অশুভ ফলের কথা 
চিন্তা করিয়! স্বেচ্ছায় রাঁজ্য ত্যাগ করেন এবং নক্ষত্ররায় ছত্রমাঁণিক্য নাঁমে 
সিংহাননে আরোহণ করেন। এই কাহিনী অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথ 'রাঁজধি, 
উপন্ান ও “রিনর্জন' নাটক রচনা করেন। 


কোচবিহার ও ত্রিপুরা ৪৯১ 


ছত্রমাণক্যের মৃত্যুর পর গোবিন্দযাণিক্য পুনরায় রাজ্যভার গ্রহণ করেন। 
তাহার পৌত্র রতুমাণিক্য ( ২য়) অল্লবয়সে সিংহাসনে আরোহণ করায় রাজ্যে 
অনেক গোলযোগ ও অত্যাচার হয়। তিনি শ্রীহট্ট আক্রমণ করিয়াছিলেন বলিয়া 
ইহার শান্তিত্বরূপ বাংলার ্থবাদার শায়েম্ত! খান ত্রিপুরা রাজ্য আক্রমণ করেন 
(১৬৮২ শ্রীঃ)। রাজমালায় বণিত হইয়াছে ধে রাজ রত্বমাঁণিক্যের পিতৃব্য-পুত্র 
নরেন্দ্রমাণিক্য শায়েন্ত। খানকে ত্রিপুরাধুদ্ধে লহায়তা করিয়াছিলেন এবং তাহার. 
পুরস্কারন্বরূপ শায়েস্তা খান তাহাকে ত্রিপুরার রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া 
রত্বযাণিক্য ও তাঁহার তিন পুত্রকে বন্দী করিয়া সঙ্গে লইয়া যাঁন। কিন্তু তিন বৎসর 
পরে শায়েস্তা খান নরেন্দ্রমাণিক্যকে রাজাচ্যুত করিয়া পুনরায় রত্বমাঁণিক্যকে 
রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করেন। রত্বমাণিক্য প্রায় ২৯ বৎসর রাজত্ব করাঁর পর 
তাহার ভ্রাতা মহেন্দ্রমাঁণিক্য তাঁহাকে বধ করিয়া পিংহাসনে আরোহণ করেন । 
মহেন্দ্রমীণিক্যের পর তীহার ভ্রাতা ধর্মম!ণিক্য (২য়) লিংহাঁদন অধিকার 
করেন। : 
ধর্মমাণিক্র রাঁজ্যকালে ছত্রমাণিক্যের বংশধর ( প্রপৌত্র?) জগত্রায় 
( মতীস্তরে জগত্রাম ) রাজ্যলাভের জন্য ঢাকার নায়েব নাজিম মীর হুবীবের 
শরণাপন্ন হইলেন। হবীব প্রকাণ্ড একদল সৈন্য লইয়! ত্রিপুরা আক্রমণ করিলেন 
এবং জগতরায়ের প্রদ্শিত পথে অগ্রসর হইয়া সহসা রাজধানী উদয়পুরের 
নিকট পৌছিলেন। রাজা ধর্মমাণিক্য যুদ্ধে প্রথমে কিছু সাফল্য লাভ করিলেও 
অবশেষে পরাজিত হইয়1 পর্বতে পলায়ন করিলেন ( আঃ ১৭৩৫ শ্রী; )। 

কেবলমাত্র পার্বত্য অঞ্চল ব্যতীত ত্রিপুর! রাজ্যের অবশিষ্ট সমস্ত অংশই 
মুঘলমাঁন রাজ্যের অস্তভূক্ত হইল। জগত্রাগ্ন স্বাধীন পার্বত্য-ত্রিপুরারাজোর 
রাজ! হইয়া জগতমাণিক্য নায়ে পিংহাসনে আরোহণ করিলেন। মুনলমান 
অধিরুত ত্রিপুরার ২২টি পরগণ|1--চাঁকলা রোঁপনাঁবাদ--তাহাঁকে জমিদারিশ্বক্পপ 
দেওয়া হছইল। ব্রিপুরারাজ্যের ষে অংশ যুদলমান রাজোর অস্তভূক্ত হইল 
তাহা বর্তমান পূর্ব পাঁকিস্তানের ময়মনসিংহ জিলার চতুর্থাংশ, শ্রহুট্রের অর্ধাংশ, 
নোয়াখালির তৃতীয়াংশ এবং ঢাক! জিলার কিয়ণংশ লইয়া গঠিত ছিল। তগ্মধো 
জিল ত্রিপুরার ছয় আনা অংশমাত্র ত্রিপুরাপতিগণের জমিদারি 1১ 


৪.১), জীকেলাসচন্ত্র সিংহ প্রণীত “ত্রিপুরার ইতি ক? ৪৭ পৃষ্ঠা) 


৪৯২ বাংল! দেশের ইতিহাস 


এইরূপ রাজ্যলোভী জগত্রায়ের বিশ্বাসঘাতকতাঁয় পাঁচশত বৎসরেরও 
অধিককাল স্বাধীনতা ভোগ করিয়! জ্রিপুর1 রাজ্য নামেমাত্র আংশিকভাবে স্বাধীন 
থাঁকিলেও প্রকৃতপক্ষে মুঘলমানের পদাঁনত হইল। 

ধর্মমাণিক্য বাংলার নবাব শুজাউদ্দীনকে সমস্ত অবস্থা! নিবেদন করিলে তিনি 
জগৎমাণিক্যকে বিতাড়িত করিয়া ধর্মমাঁণিক্যকে পুনরায় রাঁজপদে প্রতিষ্ঠিত 
করিলেন। কিন্তু মীর হবীবের অন্যান্য ব্যবস্থার কোনও পরিবর্তন হইল ন!। বরং 
এই সময় হইতে একজন মুসলমান ফৌজদাঁর সসৈন্ে ত্রিপুরায় বাঁস করিতেন। 

অতঃপর ত্রিপুরার রাজনৈতিক ইতিহাসে রাঁজসিংহাসন. লইয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা, 
মুসলমান কর্তৃপক্ষের সহায়তায় চক্রান্তি করিয়া! এক রাজাকে সরাইয়া অন্য রাজার 
প্রতিষ্ঠা ও কিছুকাল পরের অন্থ্রূপ চক্রান্তের ফলে পূর্ব রাজার পুনঃপ্রতিষ্ঠা, 
ইত্যাদি ঘটন ছাড়া আর বিশেষ কিছু নাই। 


৪। কোচবিহারের মুদ্র।* 


কোচবিহ্বারের প্রথম রাজা বিশ্বসিংহের মুদ্রার উল্লেখ থাঁকিলেও অন্যাবধি তাহা 
আবিষ্কৃত হয় নাই২। তাহার পুত্র নরনারায়ণের সময় হইতে কোচ রাজার! প্রায় 
নিয়মিতভাবেই মুদ্রা! তৈয়ার করিয়াছেন। এই মুদ্রাগুলি রৌপ্য নিমিত এবং 
মুসলমান সথলতাঁনদের তন্থ! (টক্ক ব! টাকা) মুদ্রার রীতিতে প্রায় ১৬৫ গ্রেণ ওজনে 
এবং গোলাকারে প্রস্তুত হইত। এগুলিতে কোন চিত্রণ (৫6৮1০6) নাই $ ইহাদের 
মুখ্য (০১%5:৪) ও গৌণ (5৮568) উভয় দিকেই শুধু সংস্কৃত ভীষায় ও বাংলা 
অক্ষরে লেখন (150500) থাকে । মুখ্য দিকে রাজার বিদূদ (6101:60) এবং গৌণ 
দিকে রাজার নাঁম ও শকাঁবে তারিখ লেখা হয়। এ ব্যবস্থা নরনারায়ণের পুত্র. 
লঙ্মীনারায়ণের রাজত্বের কিছু সময় পর্যস্ত বলবৎ ছিল। পরে তাহার দ্বারা শাসিত 
পশ্চিম কোচরাজ্য মুঘল বাদশাহের “মিত্ররাজ্যরূপে পরিগণিত হয় এবং কোচ 


"১৭ খানচৌধুরী আমান্তউল্লা। সম্পাদিত 'কোচবিহারের ইতিহাস' €ফোচ) ১ম খণ 
“(বিশেষত ২৭৯-২৯৬ পৃষ্ঠ) ভষ্টব্য। এই প্রবন্ধে উল্লিখিত রাজাদের রাজত্বকালের প্রথম ও 
শেষ হারিখখগুলি এই পুস্তক হইতে লওয়| হইরাছে। 

| ছুর্গাাল মগুমদার, রাজবংশাবলী। (১৬ পত্র) $ “১৩ শকার মহারাজ বিশ্বসিংহ 
 জিঃহাসন আগ হই ভাপন নামে ছিন্ক1 জরপ কলিয়াছেন।” কোচ-পৃ$ ২৮১ ও ২৮১ উ্টব্য। * 


কোচবিহার ও ত্রিপুরা! ৪৯৩ 


রাজারা পূর্ণ টক্ক নির্ধাণের অধিকারে বঞ্চিত ও শুধু অর্ধ টক্ক নির্মাণ করিতে বাধ্য 
হন। লল্ষ্মীনারায়ণের অর্ধ মুদ্রাগুলি তীহার পূর্ণ মৃদ্রার হ্ুত্রতর সংস্করণ হইলেও 
তাহার পরবর্তী রাজাদের অর্ধটস্কগুলি বেশ একটু বিচিত্র ধরণের । পূর্ণ বৃহত্তর 
টক্কের ছাচ দিয়া এই লকল ক্ষ্রর্তর অর্ধ মুদ্রা মুদ্রিত হওয়া তাহাদের উভয় পারের 
লেখনই আংশিকভাবে দৃষ্ট হয়ঃ ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রাঁজার নাম পড়া দুঃসাধ্য । 
যাহা হউক, কোচ রাজাদের নামের শেষাঁংশ “নারায়ণ হইতেই এই জনপ্রিয় 
মুদ্রাুলির “নীরায়ণী মুদ্রা' নাম হইয়াছে। 

নরনারায়ণের মুদ্রাগুলির লেখন বাঁংল৷ অক্ষরে লিখিত হুইলেও আকুতি ও 
প্রক্কৃতিতে সেগুলি হুসেন সাহী তন্থারই অন্থরূপ। এগুলির মুখ্য দিকে 
'শরত্রীশিবচরণ কমলমধুকরস্য' ও গোৌণদিকে শশ্রীমন্নরনারায়ণস্ত' (বা "নারায়ণ 
ভূপালস্ত' ) 'শাকে ১৪৭৭ এই লেখন থাকে*। নরনারায়ণের জ্যেষ্ঠ পুত্র 
লক্ষমীনারায়ণের মুদ্রার মুখ্য দিকে নরনারাঁয়ণের মুদ্রার মতই লেখন থাকে এবং গৌণ 
দিকে থাকে *শ্রীপ্রীলঙ্মীনারায়ণস্ত শাকে ১৫০৯? বা '১৫৪৯,২ | লক্ষ্মীনারায়ণের পরে 
তাহার পোত্র প্রাণনারায়ণের অর্ধ ও পূর্ণ মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে; সেগুলির মুখ্য 
দিকে নরনারায়ণের মুদ্রার মতই লেখন এবং শশ্রীীমত্প্রাণনারায়ণস্ত শাকে ১৫৫৪ 
০১৫৫৫, বা 4১৫৯" থাকে ।* বুটিশ মিউজিয়ামের একটি মুদ্রাতে শকাবের 
পরিবর্তে কোচবিহারের “রাজশকের তারিখ হিসাবে 'শাকে ১৪০ (অর্থাৎ 
১৬৪৯ ) লেখা দেখা যায়।* বলা বাহুল্য, প্রাণনারায়ণ যখন মুঘল বাঁদশাছের 
আহ্থগত্য ছিন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, সেই সময় তাহার পূর্ণ মুদ্রাগুলি 
প্রচারিত হয়। প্রাণনারায়ণ পুত্র মোদনারায়ণের ১৭৯ (?) রাজশকের তারিখযুক্ত 
অর্ধটহ্ব পাঁওয়] গিক্াছে।* তীহার পর থুষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি 
পর্যস্ত মহীন্দ্রনাঁরায়ণ ব্যতীত অন্য সকল রাজারই তারিখহীন ও অসম্পূর্ণ লেখন 
যুক্ত মামুলি অ্ধটঙ্ক আবিষ্কৃত হইয়াছে। 


১। কোচ-পুঃ ২৮২ ও চিত। 
হ। কোচ-পৃঃ ২৮৩--৮৪ ও চিত্র। 
ও। কোচ-পৃঃ ২৮৬ ও চিজ্ঞ। 
৪। কোচ-পৃঃ ২৮৬, মুক্তা নঃখা! ১০ । 
&| আমানত! ১৭৯ রাজপকের ( অর্থাৎ ১৬০৮ থুটাদের ) নও অর্ধটন্থের বশ 
করিয়াছেন, কিন্তু তারিখটি নিশ্চয়ই টিক নয়, কারণ ১৬৮* খৃ্ান্ছে তাহার জাজত্ব শেষ হয়। 
কোপ ২৮৮ 


৪৯৪ বাংল। দেশের ইতিহাস 


অপর পক্ষে পূর্ব কোচরাজ্যে রঘুদেবও পূর্ণ টক্ক নির্মাণ করেন; তাহ! 
নরনারায়ণের মুদ্রার অনুরূপ হুইলেও তাহার মুখ্য দিকের লেখনে শুধু শিবের 
পরিবর্তে হর-গৌরী'র প্রতি শ্রদ্ধা জানান হুইয়াছে। ইহাতে লেখা আছে £ 
( মুখাদিকে ) '্রীশ্রীহরগৌরীচরণ-কমলমধুকরস্ত” ( গৌণদিকে ) শ্রিশ্রীরঘুদেবনারায়ণ- 
ভূপালস্ শাকে ১৫১৯ রঘুদেবের পুত্র পরীক্ষিৎনারায়ণের মুদ্রার লেখনও 
অন্থুরূপ : মুখ্যদ্িকে শ্রীস্্ীহরগৌরী-চরণ-কমল-মধুকরস্ত ও গৌপদিকে 
শ্রীপ্্ীপরীক্ষিতনারাপ্পণ-ভূপালম্ শাকে ১৫১৫৮ ।২ পূর্ব কোচ রাজ্যের কোন অর্ধ 
টক্ক পাওয়া যায় নাই। 


৫। ব্রিপুরারাজ্যের মুত্র 


ত্রিপুরার “রাজমাঁলাঁর? (৩-পৃঃ ॥০ ) ১৪৫ সংখ্যক রাজ! রত্ব-ফা প্রথম 'মাণিক্য 
উপাধি গ্রহণ করেন এবং শ্রীকালীপ্রপন্ন সেনের লেখ] অনুযায়ী ব্রিপুরারাজদের 
মধ্যে তিনিই প্রথম ১২৮৬ শকাৰে মুদ্রা উৎকীর্ণ করেন (রাজ ২--পৃঃ ২/* )। 
রত্বের পরবর্তী সে সমুদয় রাজা অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত ত্রিপুরায় রাজত্ব 
করেন, তাহাদের মধ্যে অন্ততঃ পনের জনের মুদ্র! আবিষারের কথ! জান! যায়ত। 
প্রধানতঃ রাঁজ্যাভিষেকের সময় (ও অধিকম্ত কখন কখন পরবর্তী কোন লময়ে ) 





ও ১। কোচ6-পৃঃ ২৮৪র সন্মুখের চির ৪ সংখ্যক মুদ্বা। 8০96108038৪ 044. প৩৮, 09877 
0০71761, 45501, 0, 528. 0 [1], 4, , 

«| কোচ-পৃঃ ২৮৪র সন্মুখের চিত্র, ৫ সংখাক মুদ্রা। 9০62875, 1910. ৮, 8$, 
6]. 101, 6, - 

৩। ছ্রীকালী প্রসন্ন সেন কর্তৃক তিন লহুরে ব1 থণ্ডে সম্পাদিত 'শ্রীরাজয়াল।' এই প্রবন্ধে 'রাজ' 
বলিয়। উল্লিখিত হইয়াছে এবং ইহার ১ম, ২য় ও ৩য় লহরকে যথাক্রমে বেষ্টনী মধ্যে ১, ২, ও ৩ 
সংখ্য। দ্বার! হুচিত কর! হইক্লাছে। এই গ্রস্থখানি ত্রিপুরার মুদ্র। বিষয়ে প্রধান অবলম্বন। 
নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলিতেও ত্রিপুরার মুদ্রার আলোচন1 আছে। 

(৪) 17025061919 96070577010. 07614710110 111051706, 0,193, 61865117117 
(6) £&. 10, 8৪06105৮81৮ 26৯০ 4167- 5819. [ণর। 0913-145 0০ 249-253 এ. 
212 ; (০) বি, (৫, 87950655510 ৫7015716810 58709157611, 5711, 2০, 4753 
(৫) হত নিত 9210 2৩০ 77987. 07215152655 45501, ০ 4 5 (2) 21, £ ০2৪7৫ 
৮0150207 0৮7, 127405 £250. 996, ৬০], 2, 02.10১-11৭ ; ৫6. ইক্ষিতী শহর বর্মণ 
মনন বাজার পর্জিক, ১৯শে পৌষ, ১৩৫৪ সাল। ূ $& 


কোচবিহার ও ত্রিপুর। ৪৯৫ 


ত্রিপুরারাঁজরা তাহাদের “সাধারণ মুত্র এবং বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে রাজ্য-জয়ের' 
ও তীর্থনানের ( বা তীর্থদর্শনের ) "স্মারক মুদ্রা” উৎকীর্ণ করিতেন । 

ত্রিপুরার মৃদ্রাগুলি প্রধানত রৌপ্য নিমিত ও গোলাকাঁর। এগুলি বাংলার 
স্থলতানদের “তন্থা' (টক্ক বা টাঁক1) মুদ্রার রীতিতে প্রায় ১৬৫ গ্রেণ ওজনে 
তৈয়াঁরী হইত। কল্যাণ_-, গোবিন্দ-_, ইন্্_., ও কষ্*্মাণিক্যের কয়েকটি 
এক-চতুর্থাংশ ও গোবিন্দমাঁণিক্যের একটি এক-মষ্টমাংশ টক্ক আবিষ্কৃত হইয়াছে । 
এছাড়া মাত্র বিজয়-_, গোবিন্দ--১ ও কুষ্ণ-মাণিক্যের কয়েকটি ্্ণমুদ্রার উল্লে 
আছে। ত্রিপুরার তাত্মুদ্রা মিলে নাই ; বাংলাদেশের অন্যান্ত স্থানের শ্যায় জরিপুরা- 
রাঁজ্যেও কড়ি দিয়া ছোটখাঁট কেনাবেচার কাজ চলিত (রাজ ৩--পৃঃ ২২৮)। 

উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রাকৃ-মধ্যযুগীয় মুদ্রাগুলির মধ্যে ত্রিপুরামুদ্রা বিশেষ 
উল্লেখষোগ্য । সমসাময়িককাঁলে একমাত্র ত্রিপুরার মুদ্রাতেই চিন্্রণ ( 06%1০6 ) 
আছে এবং ভারতীয় মুদ্রা গুলির মধ্যে শুধু এগুলিতেই রাজার নামের সহিত প্রীয় 
নিয়মিত ভাবেই রাজমহিষীর নামও দেখা যায়। ত্রিপুরা! মুদ্রার মুখ্যদিকে 
(0556792 ) যেলেখন (16269 ) থাকে, তাহা সংস্কৃত ভাষায় ও বাংলা 
অক্ষরে লিখিত । এই লেখনের প্রথমীংশে রাজার বিরূ্দ (6১076) এবং 
দ্বিতীয়াংশে রাজা ও রাণীর মাম থাঁকে; যথা-_“ত্রিপুরেক্্র শ্রীশ্রধন্তমাণিক্য- 
শ্রীকমলাদেব্যো'। গৌণদিকে (£5%6:96 ) “পৃষ্ঠে ত্রিশ্লযুক্ত সিংহমৃতি' ও 
শকান্দে তারিখ থাকে । ক্ষুদ্র মুদ্রায় মাঁণিক্য-উপাঁধিবিহীন রাজার নাম এবং 
চিত্রণ (ও কখন কখন তারিখ ) থাকে । 

অ্রিপুরা-মিংহের পরিবর্তে যশোঁধর মীণিক্যের মুদ্রার গৌণদিকে 'ত্রিপুরা- 
, মিংহের উপর নারীষুখ্বল পরিবেছিত কৃষ্ণমৃতি' আছে। বিজয়মাণিক্যের এক 
প্রকার মুদ্রায় দুর্গা ও চতৃভূর্জ শিবের অর্ধাংশ দিয়া গড়া এক বিচিত্র 
অধনারীশ্বর মৃতি দেখা যায়; এই অভূতপূর্ব মৃত্তিটির পঞ্চতুজ ছূর্গাংশ সিংহের 
উপর ও দ্বিভূজ শিবাংশ বুষের উপর অধিষিত।১ 

প্রতিহাধিক তথ্যহিসাঁবে ত্রিপুরাসুদ্রাগুলি বিশেষ মূল্যবানি। অনেক স্যয় 
এই মুদ্রাগুলি রাজাদের কাল নির্ণয়ে ষাহাধ্য করে। ইহা ছাড়াও বাঁজমালায় 
বরধিত কতকগুলি বিশেষ ঘটনার কথা ত্রিপুরারাজদের 'ন্মারক মুদ্রা+আবিফারের ফলে 
সযর্ধিত হইয়াছে । রাঁজমালায় ধন্তমাণিক্যকর্তৃক ১৪৩৫ শকে' চাটিগ্রাম বিজয়ের 
7 বর্মন লেখকই সর্ধথম এই অর্ধনরীকষর হুর্ির পরিগয়,দেন। . 


৪৯৬ বাংল! দেশের ইতিহাস 


(রাগ ২__পৃঃ ১২৬) ও অমরমাণিক্য কর্তৃক 'দ্্ীহট জয়ের (রাজ ৩-পৃঃ ১৪) 
এবং উভয় ঘটনার "স্মারক মুদ্রা” নির্মাণের কথা আছে $ যথাক্রমে ১৪৩৫ ও 
১৫০৩ শকান্দের তারিথযুক্ত উভয় প্রকারের স্মারক মুদ্র। আবিষ্কৃত হইয়াছেঃ । 
প্রথমটিতে লেখা আছে “চাটিগ্রাম-বিজগ্ি-পরী্রীপন্তমাণিক্য-শ্রীকমলাদেব্যো” 
এবং দ্বিতীয়টিতে লেখা আছে *্্রীহট্টবিজরি-শ্রশ্রীযুতামরমাণিক্য-শ্রী মমরাবতী 
দেব্যো”। রাজমালায় বিজগ্নমাঁণিক্য কর্তৃক স্থবর্ণগ্রাম জয়ের পর ব্রহ্মপুত্র তীরস্থ 
ধবজঘাটে স্নানের ও ব্রহ্মপুত্রের শাখানদী লক্ষ্যায় ্নানের যে ছুই প্রকার স্মারক মুদ্রা 
প্রস্তুতের কথা আছে (রাঁজ ২__পৃঃ ৫৫), তাহাও পাওয়া গিয়াছে২। ১৪৭৬ শকে 
মুদ্রিত একটিতে লেখা আঁছে “ধ্বজঘাটজযি-্রীপ্রীব্জিয়মাণিক্যদেব-_শ্রীরম্বতী- 
মহাঁদেব্যো” এবং ১৪ [৮] ২ শকাব্দের তারিখযুক্ত অন্য মুদ্রাটিতে লেখ! আছে 
"্লাক্ষান্মারি-্রীরাত্রিপুরমহেশ-বিজয়মাণিক্যদেব-শ্রীলক্ষমীবালাদেবেযটা”। শেষোক্ত 
মুদ্রাটির গৌণ দিকেই উপরিলিখিত বিচিত্র অর্ধনীরীশ্বরের মৃতিটি আছে। এই 
প্রসঙ্গে বিজয়মীণিকের আর ছুইটি সাধারণ মুদ্রার পাঠ আলোচনা করা যাইতে 
পারে। ১৪৫১ শকে মুদ্রিত একটিতে আছে এ্্ীশ্ীবিজয়মাণিক্য-শ্রীলক্মী- 
মহাদেবেযা” ও ১৪৭৯ শকাবে মুদ্রত অপরটিতে আছে পপ্রতিসিন্ুপি( সী )ম- 
্্রীবিজয়মাণিক্যদেব-লক্ষরীবালাদেব্যৌ”। প্রকারান্তরে বিজয়মীণিক্য কর্তৃক 
মহিষী লক্ষ্মীকে নির্বাদন দেওয়া ও পরে আবার তাঁহাকে গ্রহণ করার যে 
কাহিনী রাজমালায় (২--পৃঃ ৪৩) আছে তাহা মহাদেবী লক্ষ্মীর নামের সহিত 
মুদ্রিত বিজয়ের ১৪৫১ শকের, সরম্বতীর নামযুক্ত ১৪৭৬ শকের ও লক্ষ্মীর 
নামাঁক্কিত ১৪৭৯ শকের মুদ্রাগুলি সমর্থন করিতেছে । দেখা যাঁয়, ১৪৭৬ শকাবঝের 
পূর্বে কোন সময় লক্ষীকে বনবাণ দিয়! সরস্বতী রাণী করা হয় এবং ১৪৭৯ 
অন্ধের পূর্বে কোন সময় লক্দ্মীকে পুনরায় গ্রহণ করা হয়। যাহ! হউক, কাছাঁড়-রাজ 
ইন্্রপ্রতাপ নারায়ণের ১৫২৪ শকে মুদ্রিত শ্রীহট বিজয়ের, এবং স্থলতাঁন হুপেন 
নাহের “কামর, কামতা, জাজনগর ও ওড়িযা? জয়ের বিখ্যাত স্মারকমুদ্রগুলি ছাড়া 
ত্রিপুরারাজদের মত স্মারক মুদ্রা প্রচারের আর বিশেষ সমপাঁময়িক নঞ্জির নাই। 


১। রাজ (২), পৃঃ ১৫৪, সন্দুখের চিত্র। 

২। আন্গবাজার পত্রিক1, ১৯শে পৌষ, ১৩৫৪ সাল। 

৩। "ৃটিশ মিউমিউজিয়ামের এই মুদ্রাটির ছ'চ বর্তমান লেখক পাইয়াছেন ; 10715770810 
"71০89 ইহ প্রকাশিত হইবে। 


৯ | 


৩ । 


প্রস্তত কাল 
১৫৫৫ খ্ুষ্টান্ 


প্রস্কত কাল 
১৫৫৫ খ্বধ্টান্ 


প্রস্তত কাল 
১৫৮৭ খ্ষটন্দ 


প্রস্তুত কাঁল 
১৬৮৭ খর্ব 


১ 


| ঈ্‌ ॥ রহ ॥ 
লা মু 
॥ ।॥ ৮ ্ তে 7 রে এ ঘ 
ও 2 নি 
| মেশেরি প্্ী 
২1৭08) নে 
এ 


কোচবিহারের খুড্র। 


সন্মুখের দিকে 
শ্রীশ্রী 
মন্নর নার! 

য়ণ ভুপাঁল 
স্যশাকে 
১৪৭৭ 


সত্ুখের দিক 
শ্রীশ্রী 

মন্র নার 
যণস্য শাকে 
১৪৭৭ 


সব্মুখের দিক 
শ্রীত্রীম 
্ক্ী লারা 


পস্য শাকে 
১৫০৯ 


সন্ুখের দিক 
ক্রীম 

রক্ী নারাগ 
ণস্য শাকে 
১৪০৯ 


অপর পৃষ্ঠে 
শ্রীশ্রী 
শিবচরণ 
কমল মধু 
করপগ্যু 


অপর পৃষ্ঠে 
শ্রীশ্রী 
শিষচরণ 
কমল মধু 
করস 


অপর পৃষ্ঠে 
শ্রীশ্রী 
শিবচরণ 
কমল ধু 


অপর পুষ্ট 


শিবচন্পন 
কমল মু 
হরধা 


৫! 


প্রস্তুত কাল 
১৫৮৭ খ্বষ্টান্ব 


প্রস্তত কাল 
১৫৮৭ খুষ্টান্ 


প্রস্তুত কল 
১৬৩২ খুষ্টান্জ 


বাংলা দেশের ইীতিহাস-_অধ্যযাস্ 


সম্মুখের দিক 
শ্রীশ্রীম 

ললঙ্ষমী নারায় 
ণস্যু শাকে 


১৫০৯ 


সম্মুখের দিক 
শ্ীশ্রীম 

ললঙ্মী নারায় 
ণস্যু শাকে 


১৫০৯ 


সম্মুখের দিক 
শশ্রীম 

ৎ প্রাণ শারায় 
ণস্য শাঁকে 


অপৰ পৃষ্ঠে 
শ্রীশ্রী 
শিবচরণ 
কমল মধু 
করস 


অপর পুষে 
শ্রীশ্রী 
শিবচরণ 


কমল মধু 


অপর পূষ্ঠে 
শ্রীশ্রী 
শিবচরণ 
কমল মধু 
করস্য 
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নাদুলা দেশের টতিহাদ-্মধাদব্যা 


ত্রিপুরার যুদ্রা 
চিত্র-পারাচাতি--গ 
মুখ্য দিক গৌণ দিক্‌ ূ 
১। প্রথম রত্ুমাণিক্া--লেখন £ প্পার্বতীপ-/  শ্রীলক্ষ্ী-মহাদেবী| জ্রত্রী- 
রমেশ্বরচ-/রণপারৌ/১২৮৯* রত্ব-মাণিক্যো। 
২। ধন্যমাণিকা_ লেখন £ পত্রিপুরেন্্র/রীত্রী- ত্রিপুরাসিংহ। 


ধন্য-মাণিক্য-শ্রীক- "শক | ১৪১২৮ 
মলাদেব্যো”। 

৩। --এঁ- লেখন : “চাটিগ্রীম [বি-1| ত্রিপুরাসিংহ। 
জয়ি ভ্রীপ্লীধ-/ন্যমাণিকা “শক ১৪৩৫৮ | 
স্রীকমলাদেবে)% । 


৪| প্রথম বিজ্ঞয়মাণিকা-_লেখন £ “ধ্বজঘটাজ-]য়ি ত্রিপুরাসিংহ | 
স্রীপ্রীবিজ-/য়মা শিকা- “শাক ১৪৭৬৮ | 
দে /ব-শ্রীসরষ-। 
তী মহাদেব্যো”। 

& 1 "এ লেখন ২ প্রতিসিদ্ধুসি-/ম- ত্রিপুরাসিংহ | 
শ্রীপ্বীবিজয়-মাণিক্যদেব- “শক ১৪৭৯” । 
ল-/ঙ্মীরাণীদেবে)” | 

৬। এ লেখন : “লাক্ষায়ায়ি- রী্ী- বৃষবাহন চতুভু'জ শিব ও 
ত্রিপুরম- হেশ-ব্জয়-মা- দিংহবাহিণী দশভুজ! ছুর্গার 
ণি-/ক্দেব শ্রীলক্্মী-/বাণী অধণনারীশ্বর মৃতি। “শক 
দেবে)” । ১৪1৮২৮। 

৭। অনস্তমাণিক্য--লেখন 3 করীপ্রীযুতান-[স- ত্রিপুরাসিংহ। 
মাণিকাদে-/ব-্রীরত্বা “শক ১৪৮৯৭ | 
ব-/তীমহা দেবেটা”। 

৮। উদয়মাশিক্যলেখন ২ প্রীত্রীযুতোদ-য়" ত্রিপুরাসিংহ। 
যাণিকা-/দেব শ্রীহির|-/ “শক ১৪৮৯১ । 
মহীদেবেটী”। 

৯। অমক্সমাণিক্য--লেখন : “শ্ীহটবিজমী/্রী ব্রিপুরালিংহ। 
ভ্রীযুতামব/ফাবিকাদেব” শিক ১৫৭৩ । 
অ/মযাবতীদেবেঠী”। 


বাংলা দেশের ইতিহাস--মধ্যযূ 
চন্্র-পারাচাত-্ব 


মুখ্য দিক গৌগ দিক 


১। জয়মাণিকা-_- লেখন £ “শ্রীশ্রীযুত/জয়মা- ত্রিপুরাসিংহ। 
গি/কাদেবঃ “শাক ১৪৯৫৯। 

২। রাজধরমাণিক্য-_লেখন € শ্রীত্রীযুতরাজ-| ত্রিপুরাসিংহ | 
ধরমাণিকাদে-ব-্রী “শক ১৫০৮%। 
সত্য ব[তীমহাদেবেটী”। 

৩। যশোমাণিক্য-_লেখন £ “শ্রীশ্রীধুতযশো| ত্রিপুরাসিংহ ; উপরে নাঁরী- 
মাণিকাদে ব।লঙ্ষীগোরী যুগল পরিৰৃত বংশীধারী কৃষ্ণ" 
জ-/য়ামহাদেব্যঃ মৃতি। “শক ১৫২২৮। 

( অস্পষ্ট )। 

৪ | নরনারায়ণ-- লেখন £ পভ্রীপ্রী/শিবচরণ-/ লেখন £ শ্তরীপ্রী/মন্নর নারা-| 

কমলমধু-/করস্যু" য়গ ভূপাল/স্য শাকে। 


১৪৭৭৮ | 
৮। লক্ষ্মীনারায়ণ--লেখন : *ভ্রীশ্রী/শিবচরণ-| লেখন £ প্প্রীক্ি/লক্্মীনারায়-/ 
কমলমধু-/ করস” ণস্য শাকে ১৫০৯ । 
৬। প্রাণনারায়ণ--লেখন £ “শ্রীতী/শিবচরণ-/ লেখন £ “শ্রীতী/প্রাণনারা- 
কমলমধু-/করস্যু” য়-ণস্য শাকে/১৫৫৭ (?)%। 
৭। -এ- লেখন £ "আীশ্রী/শিবচর- লেখন £ শীশীম্‌ৎ*]গ্রাণ- 


( অর্ধ মুদ্রা) [ণ*]/কমলম[ধুদ]| : নারায়-][৭দ]স্য শাকে। 
করস” ডা 
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রত্বমাণিক্যের নামাঙ্কিত তিনটি তারিখবিহীন মৃদ্রা খ্রীরাখালদাঁন বন্দ্যোপাধ্যায় 
প্রকাশিত করিয়াছেন) । রাজমাঁলার সম্পাঁদ$ শ্রীকালীপ্রসন্ন সেন প্রথমে 
(রাজ--১২ পৃঃ ১৯২ ও ১৯৬ ) ১২৮৮ শকের ছুইটি এবং পরে (রাজ ২-_পৃঃ ২) 
১২৮৬, ১২৮৮ ও ১২৮৯ শকের ২০টি মুদ্রা আবিষ্কারের কথা৷ বলিয়াছেন। রত্বের 
পরবর্তী পাঁচজন রাজার কোন মূদ্রা আবিষ্কৃত হয় নাই। পরবর্তা রাজা 
ধন্যমাণিক্যের বহুবিধ মুদ্রার উল্লেখ আছে $ ইহার তারিখবিহীন ও ১৪১২ 
শকের “সাধারণ মুদ্রা”, ছাড়াও ১৪৩৫ শকের “চাটিগ্রাম-বিজয়ের' পূর্ব উল্লিখিত 
“মমারক মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে; তারিখবিহীন প্রথম মুদ্রাটি ছাঁড়া আর সধ- 
গুলিতেই ধন্তের মহিষী কমলার নাম আছে। ধন্যের জোষ্ঠ পুত্র ধ্বজমাঁণিকোর 
মুদ্রা না মিলিলেও কশিষ্ঠ পুর্ব দেবমাণিক্য ও তাঁহার রাণী পদ্মাবতীর নামাস্কিত 
১৪৪৮ শকের মুত্র! আবিষ্কৃত হইয়াছেও। দ্েবমাঁণিক্যের কনিষ্ঠ পুত্র বিজয়ের 
১৪৫১ ও ১৪৮২ শকাঁন্দের মধ্যে মুদ্রিত ষে বিচিন্ত্র সব মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে, 
তাহ! পূর্বেই বণিত হইয়াছে । বিজয়ের পুত্র অনস্তের ১৪৮৭ শকের ঘে মুদ্রা 
আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাঁহাতে মহিষী রত্বীবতীর নাম আছে। অনস্তমাণিক্যের 
শ্বশুর সেনাপতি গোপীপ্রপাদ তাহাকে হত্য। করিয়া ত্রিপুরার সিংহাসনে বনেন ও 
“উদয়মাণিক্য নাঁম লইয়া পত্বী হীরার সহিত ১৪৮১ শকাঁবে যে মুদ্রা নির্মাণ 
করেন, তাহা পাওয়া গিয়াছে । উদয়ের পুত্র প্রথম জয়মাণিক্কে হত্যা 
করিয়া অমরমাণিক্য ত্রিপুরার পিংহাঁসনে বলেন ও মুদ্রা প্রচার করান ; তীহার 
ও মহ্ষী 'অধরাঁবতীর নামাঙ্কিত ১৪৯৯ শকের* ; “সাধারণ? ও ১৫০৩ শকের 
পৃরৌন্লিখিত শ্রীহট্রবিজয়ের “্মারক" মুর আবিষ্কৃত হইয়াছে । অমরমাঁণিকোর 
আত্মহত্যার পর তাহার পুত্র প্রথম রাঁজধরমাণিক্য ত্রিপুরা-সিংহাঁসনে আরোহণ 
করেন; তাহীর ও মহিষী সত্যবতীর নামে মুদ্রিত ১৫০৮ শকের মুদ্রা আবিষ্কৃত 


১14৫7. 167. 44107, 5৮১ 170) 1919-145 0,249 1 

২। রাজমালান্স (২-পুঃ ২/ ) ধন্তের ১৭টি ১৪১২ শফের, ১টি ১৪১৯ শতকের, ১টি ১৪২৮ 
শকের ও ২টি অন্ববিহীন মুদ্রার উল্লেখ আছে। 

ও৩। রাজমালার প্রথদ ও চতুর্থ প্রকারের মুদ্রার চি প্রকাশিত হইয়াছে (২০পৃঃ ২ ও চিজ )। 

৪। 1.2. 2.5, 1৬500, 509 ২ 

€ | আনঙ্াবারায পত্রিক্ষা, ১৮পে' গৌর, ১৩৫৪ সাল। 

৬। গ্র। 

৩৭ 


৪৯৮ বাংল! দেশের ইতিহাস 


হইয়াছে | রাজধর-পুত্র যশোমাঁণিক্য কোথাও ১৫১৩ শকে (রাজ ৩পপৃঃ 
২৩৫ ) আবার কোথাও ১৫২৪ শকে (রাঁজ ৩৬পৃঃ ২:৬) রাজা হন বলিয়া! বল! 
হইয়াছে, ঘদিও তীহার ১৫২২ শকের দুই প্রকার অভিষেককালীন মুদ্রার 
প্রমাণ হইতে জান! যায় যে তিনি ১৫২২ অন্ধে সিংহাসনে বসেন। এগুলির 
একটিতে লেখা আছে “শ্রীশ্রীষশোমী ণিক্যদেব-শ্রীলক্ষ্মীগৌরীমহাদেবেটী*ৎ এবং . 
অপরটিভে লেখা আছে “শ্রীধশোমাণিকাদেব-শরীলক্ীগৌরী-জয়া-মহাদেবীঃ" 
(রাজ ৩-পৃঃ ২৩৫-২৩৬ )। ইহা হইতে অনুমিত হইয়াছে যে ষশোমাণিক্যের 
লক্ষ্মী ও জয় নামে ছুই মহিষী ছিলেন এবং তীহাঁরা উভয়েই অভিষেককালে প্রায় . 
সমমর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিলেন (রাজ ৩-পৃঃ ১৫৬ ও ২৩৫-৩৭ )। যদি ইহা! ঠিক 
হয়, তবে যশোমাঁণিক্যের মুদ্রার পূর্ববণিত “নারীযুগলপরিবেট্টিত কৃষ্মৃত্তির্ 
চিত্রণ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ । ষশোমাণিকোর পর কল্যাণমাণিক্য রাজা হন; 
১৫৪৮ শকে মুদ্রিত তাহার ষে এক-চতুর্থাংশ টক্ব পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে কোন 
'বাণীর নাম নাই ।* কল্যাণের পুত্র গোবিন্দের ১৫৮১ (১৫৮১ ?) শকের এক- 
চতুর্থাংশ টক্ক আবিড্ভূত হইয়াছে ।* গোবিন্দ বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ছত্রমাণিক্য কর্ডক 
প্রথমে বিতাড়িত হন এবং ছত্রমাঁণিক্যের মৃত্যুর পর আবার সিংহাসনে বসেন 
(রাজ ৩-পৃঃ ৩৪৭ )। ছজ্রমাপিক্যের ১৫৮২ শকের মুদ্রার উল্লেখ আছে । 
গোবিন্দের পুন রামদেবমাপিক্যের কোন মুদ্রা আবিষ্কৃত হয় নাই। রামদেবের 
জ্োষ্ঠ পুত্র 'কালিকাঁপদপদ্মমধূপ” ত্বিতীয় রত্বমাণিক্যের নামাঙ্কিত ১৬০৭ শকের 
মুদ্রা আবিষ্কত হইয়াছে ।* রদ্বের তৃতীয় ভ্রাতা “শিবছূর্গীপদরজমধুপ* দ্বিতীয় 
ধর্মমাণিক্যের ১৬৩৬ শকের মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে" । রাঁজ। দ্বিতীয় ইন্দ্রমাণিক্যের 
১৬৬৬ শকে মুদ্রিত একটি এক-চতুর্থাংশ টক্ষ ঢাঁক1 মিউপ্রিয়ামে রক্ষিত আছে ।” 


১। রাজ, ও-পৃং ২৩এর সন্দুখের চি্ধ। 797,587, 85১৬1], 2. 4, চি, ও 
হ। 113. ঘ$8. 2. রাজ (৩-পৃঃ ২৩৭ 
৬ 11910. 0. 48, 51. 3, 
&। গৌবিশ্মমাণিক্োর ১৬*২ শকের উল্লেখ আছে (%. 2, 5291019--0641969৩ ৩) 
(৫78 ।% 179 17410% 2142গপাজা। 01292 ) 
€1 20৬7, 94৮9, তে 5. ই. 53 
৬1 110. 0৮ তৈ, 45 226, 4 
১৯) 88652536) বি, 08, 5795, হয, 111, 11001203954 0538, 2 4. 
৮ 1০5. তা, 2, 209, 


কোচবিহার ও ত্রিপুর' 


8৯৯ 


মুদ্রার সাহায্যে ত্রিপুরার রাজগণের বেরাঙজাকাল নিশ্িচপে 


জান। যায় তাহার তালিক। । 
রাজার লাম মুদ্রায় লাখত শকাব্দ 
প্রথম রত্বুমাণিক] ১২৮৬৯ 
ধন্ঠমাণিক্য ১৪ ১২-৩৬ 
দেবমাণিক্য ১৪৪৮ 
বিজয়মাণিক্য ১৪৫১-৮২ 
অনস্তমাঁণিক্য ১৪৮৭ 
উদয়মাণিক্য ১৪৮৯ 
অমরমাণিক্য ১৪৯৯-১৫০৩ 
রাজধরমাণিক্য ১৫০৮ 
যশোধরমাঁণিক] ১৫২২ 
কল্যাণমাঁণিক্য ১৫৪৮ 
গোবিন্দমমাণিক্য ১৫৮১ 

১৬০২ 

ছত্রমাণিক্য ১৫৮২-৭ 
দ্বিতীয় রত্বমাণিক) ১৬০৭ 
দ্বিতীয় ধর্মমাণিক) ১৬৩৬ 
ইন্দ্রমাণিক্য ১৬৬৬ 


শ্রীটাব 
৯৩৬৪-৭ 
১৪৯০-১৫১৪ 
১৫২৬ 
১৫৭২৯-৬০ 
১৫৬৫ 
১৫৬৭ 
১৫৭৭-৮১ 
১৫৮৬ 
১৬০৬ 
১৬২৬ 
১৬৫৯ 
১%৮৩ 
১৬৬ ০-৬৫ 
১৬৮৫ 
১৭১৪ 
১৭৪৪ 


(১) 
(২) 
(৩) 
(৪) 
(৫) 
(৬) 
(৭) 
(৮) 
(৯) 
(১০) 
(১১) 
(১২) 
(১৩) 


(১৪) 
(১৫) 
(১৬) 
€১৭) 


(১৮) 
(১৭) 
(২৭) 


বাংলার সুলতান, শাসক ও নবাবদের 
কালানুক্রমিক ভাপিক। 


(ক) মুসলিম অধিকারের প্রথম পর্বের সুলতান ও শাসকগণ 


নাম শাননকাল (ধ্ীষ্টাব্দ ) 
ইখতিয়াকুদ্দীন মৃহম্মদ বখতিয়ার খিলজী ১২০৪-১২০৬ 
ইজ্ছুদ্দীন মুহম্মদ শিরান খিলজী ১ ১২০৬-১২০৮ 
আলী মর্দান বা আলাউদ্দীন ১ ১২০৮-১২১২ 
গিয়াহুদ্দীন ইউয়জ শাহ" হত 
নাসিরুদ্দীন মীহত্দ ( ইলতুতমিশের জো পুত্র ) ১২২৭-১২৬৯ 
ইখতিয়ারুদ্দীন দৌলত শাহ-ই বলক1১ (আঃ) ১২২১-(আ:)১২৩১ 
আলাউদ্দীন জানী (আঃ) ১২৩১-(আঃ১২৩৩ 
সৈচ্কদ্ধীন আইবক য়গানতৎ (আঃ) ১২৩৩-১২৩৬ 
আওর খানঃ ১২৩৬-(আ:)১২৩৭ 
ইজ্জুদ্দীন তুগরল তুগান খান (আঃ) ১২৩৭-১২৪৫ 
কমরুদ্দীন তমুর খান ১২৪৫-১২৪৭ 
জলালুদ্দীন মস্থদ জানী ১২৪৭-(আঃ)১২৫১ 
ইখতিয়ারুদ্দীন মুজবক তুগরল খান বা 
মুগীহুদ্দীন যুজবক শাহ, (আঃ) ১২৫১-আঁঃ)১২৫৭ 
জলালুদ্দীন মন্দ জানী ( দ্বিতীয় বার) ১২৫৮ 
ইজ্জুদ্দীন বলবন যুজবকী* (আঃ) ১২৫৯-১২৬০ 
তাজুদ্দীন আর্লান খান, | ? - ১২৬৫২ 
তাতার খান; ১২৬৫ -?৩ 
( তাঁজুদ্দীন আর্পলান খানের পুত্র ) 
শের খান ? - আঃ) ১২৬৯, 
আমিন থান (আঃ) ১২৬১-(আঃ) ১২৭৮ 
তুগরল বা মুগীহদ্দীন , (আঃ) ১২৭৮-আঃ)১২৮২ 


১ ইহার! স্বাধীনতা! ঘোবণ|.করিয়াছিলেন। 
২ ১২৬৫ ত্রীষ্টাবের পূর্ববর্তী কয়েক বৎসরের বাংলাদেশের ইতিহাস সম্বন্ধে ক জানা 
বার মা। 


* ছাদের পাসনফাল-১ ১২৬:.ও ১২৬৯ প্রীঃর মধ্যধ্তা, এ সন্ঘপ্ধে আর বু জান! হায় জা 


কালানুক্রমিক তালিকা রঃ 
(খ) বলরনী বংখের স্থলতানখগ 


নাম শাসনকাল ( বীষ্টাব্দ ) 

€১) বুগরা খান বা নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহ (আঃ) ১২৮২-(আঃ) ১২৯১ 
(গিয়াহ্থদ্দীন বলবনের পুঞজ) 

(২) রুকচ্ছদ্বীন কাইকাউস ১২৯১-১৩০১ 


(গ) ফিরোজ শাহী বংশের সুলতানগণ 


(১) শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহ ১৩*২১-১৩২১ 
(২) জলালুদ্দীন মাহমুদ শাহ (ফিরোজ শাহের পুত্র) ১৩০৭ বা ১৩০১৪ 
€৩) শিহাবুদ্দীন বুগড়া শাহ (এ) ১৩১৭-১৩ ১৮৪ 
(৪) গিয়্াহ্ুদ্দীন বাহাদুর শাহ (4) ১৩১০-১ ৩২২৪ 

১৩২ ২-১৩২৩৫ 


১৩২ ৫-১৩২৮ 


(৫) নাসিরুদ্দীন ইব্রাহিম শাহ (এ) | ১৩২ ৪-১৩২৬* 


(ঘ) মুহম্মদ তোখলকের অধীনস্থ শাসকগণ 


(১) তাতার খান ব1 বহ-াম খান ১৩২৫-১৩৩৮ 
(সোনারগাওয়ের শাপনকর্তা) 
(২) কদর খান ১৩২৫-১৩৩৮ 
.. (লখনৌতির শাসনকর্তা) 
(৩) ইজ্জুন্দীন যাহ্‌য়। ১৩২৫-? 
(সগ্তগ্রামের শাননকর্তা ) 





৪ সন্ধবত পিতার অধীনস্থ শাসনকর্ত| ছিমাষে এই সমস্ত বতনরে ইহার! দুয়া! প্রক্কাশ 
কৃরিয়াছিলেন। 

৫ এই লমরটুকু ইনি সম্পূর্ণগাবে স্বাধীন ছিলেন। 

* এই লমরে ইছার! গিদীর কুলতানের অধীবন্থ শাসনকর্তা ছিজেন। 


৫৩২ 


(১) 
(২) 


(৩) 


(১) 
(২) 


(৩) 


(৪) 


(১) 
(২) 


(১) 


(২) 


0) 


বাংলা দেশের ইতিহাস 
(ঙ) মুবারক শাহী বংশের সুলতানগণ ও আলী শাহ 


নাম শাদনকাল (খ্রীষ্টাব্দ ). 
ফখনক্দ্দীন মুবারক শাহ" ১৩৩৮-১৩৪৯ 
ইখতিয়ারুদ্দীন গাজী শাহ' ১৩৪৯-১৩৫২ 
(মুবারক শাহের পুত্র) ॥ 
আলাউদ্দীন আলী শাহ” ১৩৪১-১৩৪২ 
(5) ইলিয়াস শাহী বংশের সুলতানগণ 
শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ ১৩৪২-১৩৫৮ 
সিকন্দর শাহ ১৩৫৮-(আঃ) ১৩১০ 
(ইলিয়াস শাহের পুত্র) 
গিয়ানদ্দীন আজম শাহ (আঃ) ১৩৯০-১৪ ১০ 
(সিকন্দর শাহের পুন্র) 
পৈফুদ্দীন হমজ! শাহ 7 ১৪১০-১৪১২ 
(আজম শাহের পুত্র) 
(ছ) বায়াজিদ শাহী বংশের সুলতানগণ 
শিহাবুদ্দীন বায়াজিদ শাহ ১৪১২-১৪১৪ 
আলাউদ্দীন ফিরোঁজ শাহ ১৪১৪ 
(বায়াজিদ শাহের পুন্ত) 
(জ) রাজা গণেশ ও তাহার বংশের স্ুলতার্নগণ 
রাজ গণেশ বা দস্ছজমর্নদেব ১৪১৫ 
১৪১৭-১৪ ১৮ 
জলালুদ্দীন মুহম্মদ শাহ ১৪১৫-১৪১৬ 
(রাজা! গণেশের পুত) ১৪১৮-১৪৩৩ 
(রাজা! গণেশের পু) ১৬১৮ 


৭ সোমায়গীওয়ের হুষাতান। 
৮ জাথনৌতির কুলতান। 


(৪) 


(১) 


(২) 


(৩) 


(৫) 


(১) 
(২) 
(৩) 


(৪) 


(১) 
(২) 


কালানুক্ষমিক তালিক। ৫5৩ 


নাম শাননকাল (শ্রীষ্টাা) 
শামসুদ্দীন আহমদ শাহ ১৪৩৩-(আইঃ) ১৪৩৬ 
(মৃহম্মদ শাহের পুত্র) 
(ঝ) মাহমুদ শাহী বংশের সুলতানগণ 
নাসিরুদ্দীন মাহ-মুদ শাহ ৃ (আঃ) ১৪৩৬-১৪ ৫৯ 
রুকম্ছদ্দীন বারবক শাহ ১৪৫%-১৪৭৬% 
(আহমদ শাহের পুজ) 
শামন্ুদ্দীন ফুত্ফ শাহ ১৪ ৭3-১৭৮ 
(বারবক শাহের পুত্র) 
মিকন্দর শাহ ১৪৮০-১৪৮১ (1) 
(যুত্ফ শাহের পুত্র ?) 
জলালুদ্দীন ফতেহ শাহ ১৪৮১-১৪৮৭ 
(মাহ, মৃদ শাহের পুত্র) 
(ঞ) সুলতান শাহজাদ। ও হাবশী স্থুলতানগণ 
বারবক বা! স্থলতান শাহজাদা ১৪৮৭ 
সৈফুদ্দীন ফিরোজ শাহ (হাবশী) ১৪৮৭-১৪ ৯৩ 
দ্বিতীয় নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহ (হাবশী) ১৪৯০-১৪৯১ 
(ফিরোজ শাহের পুল্প) 
শামনুদ্দীন মুজাফফর শাহ (হাঁবশী ) ১৪৯১-১৪৯৩ 
(উ) হোনেন শাহী বংশের সুলভানগণ 
আলাউদ্দীন হোসেন শাহ ১৪৯৩-১৫১৯ 
নাসিরুদ্দীন নসরৎ শাহ ১৫১৯-১৫৩২১ ্ 
(হোমেন শাহের পুত্র) 


» কুকদুদ্বীদ হারধক শাহ ১৪৫৫-১৪৫৯ হীষ্টাঙ্ছে ঠাছায় পিতা! নাসিরণ্জীন মাহসুদ শাছের 
সঙ্গে এছং ১৬৭৪-১৪৭৬ ্ীষ্টান্ষে গাহার পুর শামর্গীম হুুফ শাহের সঙ্গে তাবে যারা 


কয়েখ। 


১৯ ননক়ৎ শাহ, ১৪১৯ জীষ্টাখ্ের ক সহ আলা সান মা 
কিগ্নাছিজের । 


৫০৪ বাঙল। দেশের ইতিহার় 


নাম শাসনকাল (ত্রীষ্টান্্ ) 

(৩) দ্বিতীয় আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহ ১৫৩২-১৫৩৩ 
(নসরৎ শাহের পু্র) 

(৪) গিয়াহুদ্দীন মাহযুদ শাহ ১৫৩৩-১৫৩৮১ ১ 
(হোসেন শাহের পুত্র) 

(ঠ) হুমায়ুন, শের শাহ ও তাহাদের অধীনস্থ শাসকগণ 

(১) হুমায়ুন ১৫৩৮-১৫৩৯১২ 

(২) জাহাঙ্গীর কুলী বেগ ১৫৩১ 
(হুমায়ূনের অধীনস্থ শাসনকর্তা) 

(৩) শের শাহ ১৫৩১-১৫৪০ ১২. 

(৪) খিজ.রু খান ১৫৪০-১৫৪১ 
(শের শাহের অধীনস্থ শাসনকর্তা) 

(৫. কাজী ফজীলত (বা ফজীহৎ) ১৫৪১-? 
(শের শাহের অধীনস্থ শাসনকর্তা) ৰ 

(৬) মুহম্মদ থান ১, ?-১৫৫৩ 
(শের শাহ ও ইসলাম শাহের অধীনস্থ 
শাসনকর্তা) 


(ড) মুহম্মদ শাহী বংশের স্থলতানগণ ও তাহাদের সমসাময়িক অন্যান্ত 
শাসকগণ ৷ 


(১) শামহদ্দীন মুহম্মদ শাহ গাজী .১৫৫৩-১৫৫৫ 
(২) শাহবাজ খান (মুহম্মদ শাহ আঁদিলের অধীনস্থ শাসনকর্তা) ১৫৫৫-১৫৫৬ 
(৩) গিয়ান্ুদ্দীন বহাদুর শাহ (মুহম্মদ শাহ গাজীর পুত্র) ১৫৫৬-১৫৬০ 
(৪) দ্বিতীয় গিয়াস্বদ্দীন (মুহম্মদ শাহ গাজীর পুত্র) ১৫৬০-১৫৬৩ 
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৯২ মারুন ও শের শাহ যে সময়ে গৌড়ে ছিলেন, সেই সময়টুকু এখানে উল্লিখিত হইয়াছে। 
7. ৯ ইনি, ১৫৫৩ উঠা, আাহীরত! ঘোরণা করিয়া শামজদ্দীন মুহন্মর শাহ গাজী নাম লইয়া 
স্ুপভান হন। | | 


(৫) 
€৬) 


(২) 
(৩) 
(৪) 


€১) 
(২) 
(৩) 
(৪) 
€৫) 
(৬) 
(৭) 
(৮) 
(৯) 


কালানক্লামূক তাল্কা। € ০৫ 


নাম শাসনকাল (শ্রীষ্টাঙ্ছ ) 
অজ্ঞাতনাম ( দ্বিতীয় গিয়ান্থদ্দীনের পুত্র ) ১৫৬৩ 
তৃতীয় গিয়ানুদ্দীন ( পরিচয় অজ্ঞাত ) ১৫৬৩-১৫৬৪ 
(ড) কররানী বংশের শাসকগণ 

তাজ খান কররাঁনী ১৫৬৪-১৫৬৫ 
স্থলেমনি কররানী ( তাজ খান কররানীর ভ্রাতা ) ১৫৬৫-১৫৭২ 
' বায়াজিদ কররানী ( স্থলেমাঁন কররানীর পুত্র ) ১৫৭২-১৫৭৩ 
দাউদ কররানী ( স্থলেমান কররানীর পুত্র ) ১৫ ৭৩-১৫ ৭৫ ৪ 
১৫৭৫-১৫৭৬ 

(ণ) মোগল সম্রাটদের অধীনস্থ শাসকগণ 
খাঁন-ই-খানান মুনিম খান ১৫৭৫১৬ 
খান-ই-জহান হোসেন কুলী বেগ ১৫৭৬-১৫৭৮ 
ইসমাইল কুলী (অস্থায়ী ) ১৫৭৮-১৫ ৭৯ 
মুজাফফর খান তুরবতী ১৫৭৯-১৫৮০১ ৪ 
থান-ই-আজম মীর্জা আজিজ কোকাহ, | ১৫৮৩ 
ওয়াজীর খান ( অস্থায়ী ) ১৫৮৩ 
শাহবাজ থান ্‌ ১৪৮৩-১৫৮৫ 
সাদিক খান ১৫৮৫১৫৮৬ 
শাহবাজ খান ( দ্বিতীয় বার) ১৫৮৬ 





১৪ ১৫৭৫ খ্রীষ্টান্ধের কয়েক মাল দাউদ কররানী মোগল বাছিনীর মহিত পরাজয়ের ফলে 
ক্ষমতাচ্যুত হইয়াছিলেন। 

১৫ এই সমস্ত শামনকর্তাদের শাসনভার গ্রহণের সমর হইতে শাদনকাল গণনা! কর! হইয়াছে 
"স্নিগোগের সময় হইতে নহে । দুইজন স্বা্ী শাসনকর্তার মাঝখানে যে সথ অস্থায়ী শাসনকর্তা 
শাসনকাধ চালাইয়াছিলেন, তাহাদের নাম এই তালিকার' উল্লিখিত হইফ্কাছে, কি গ্্াী 
শাদনকর্তাদের সামনিক জনুপশ্থিত্তির মময়ে বাহার! শামনকাধ দির্যাহ করিয়াফিন, কার 
মান ইনিগিত হছ নাই। | 

১৬ ঘাউঘ কররানীর ছুই ঘ্ষ! শাসনের মাঝখানে কয়েক মাস।' 

1১৭ ১৫৮০ হইতে ১৫৮১ হীহ্ান্দ পর্বত প্রায় তিন বৎপর বাংলাবেশ আকবরের জআ্াত1 মীর্জা 
হাকিমের রসর্থক বিশ্রোহী। সেনাধাক্ষদের অধিকারে ছিল। 


৫০৬ 


(১৭) 
(১১) 
(১২) 
(১৩) 
(১৪) 
(১৫) 
(১৬) 
(১৭) 
€১৮) 
(১৯) 
(২০) 
(২১) 
(২২) 
(২৩) 
(২৪) 
(২৫) 
(২৬) 
(২৭) 
(২৮) 
€২৯) 
(৩০) 
(০১) 
(৩২) 
(৬৩) 
(৩৪) 


বাংল! দেশের ইতিহাস 
লাম 
ওয়৷জীর খান 
টসয়দ খান 
রাজ। মানসিংহ 
কুত্বুদ্ধীন খান কোঁকাহ- 
জাহাঙ্গীর কুলী বেগ 
ইসলাম খান চিন্তী 
শেখ হোসাল ( অস্থায়ী ) 
কাশিম খান চিন্তী 
ফতেহ-ই-জঙ্গ ইব্রাহিম খান 
দারাব খাঁন১৮ 
মহাঁবৎ খান 
মুকাররম খাঁন চিন্তী 
ফিদাঁই খান ব' মীর্জা হেদায়েৎ-উল্লাহ, 
কাশিম খান জুয়িনী 
আজম খান মীর মুহম্মদ বাকর 
ইসলাম খান মাশাদী 
সৈফ খান ( অস্থায়ী ) 
শাহজাদ। মুহম্মদ শুজা 
মীর জুল! বা! খান-ই-খানান মুআজ্জম খান 
দ্িলীর খান ( অস্থায়ী ) 
দাউদ থান ( অস্থায়ী ) 
শায়েম্তা খান 
কিদ্দাই খান ব1 আজম খান কোকাহু. 
শাহজাদা মৃহপ্মদ আজম 
শায়েত্যা থান ( দ্বিতীয় বার ) 


শাসনকাল (শ্রীঠান্দ) 


১৫৮৬-১৫৮৭ 
১৫৮৭-১৫৯৪ 
১৫৯৪-১৬০৬ 
১৬০৬-১৬০৭ 
১৬০৭-১৬০৮ 
১৬০৮-১৬১৩ 
১৬১৩-১৬১৪ 
১৬১৪-১৬১৭ 
১৬১৭-১৬২৪ 
১৬২৪-১৬২৫ 
১৬২৫-১৬২৬ 
১৬২৬৮১৬২৭ 
১৬২৭-১৬২৮ 
১৬২৮-১৬৩২ 
১৬৩২-১৬৩৫ 
১৬৩৫-১৬৩৯ 

১৬৩৯ 
১৬৩৯-১৬৬০ 
১৬৬০-১৬৬৩ 

১৬৬৩ 
১৬৬৩-১৬৬৪ 
৯৬৬৪-১৬৭৮ 

১৬৭৮" 
১৬৭৮-১৬ ৭৯ 
১৬৭৯. ১ তাস 


১৮ ০৯২৪-২৭ হীষ্টান্বে জাহাজীরের বিভ্রোহী পু শাহজাহান বাংসাছেশ বিকার করিয়া" 


লেন; ছারাখ খান াহারই অধীনস্থ বাংলায় শামনকর্ত। ছিরেম। 


কালানুক্রমিক তালিক। ৫*ণ৭ 


নাম শীসমকাল (বরষা) 

(৬) খান-ই-জহান বহাঁদুর ১৬৮৮-১৬৮৪ 
(৩৬) ইব্রাহিম খান ১৬৮৯-১৬৯৭ 
(৩৭) শাহজাদ। আজিম-উদ্‌-দীন+১ ( পরে আজিম-উদ্‌-সান) ১৬৯৭-৯৭১২ 
(৩৮) শাহজাদা করুণা মিয়র ( শিশু )২ ১৭১৩ 
(৩৪৯) মীর জুমলা ব! মুজাফফর জন্গং* ১৭১৩-১৭১৬ 

(ত) মুশিদাবাদের নবাবগণ 

(১) মুখিদ কুলী খান ১৭১৭-১৭২৭ 

(২) শুজাউদ্দীন মৃহন্মদ খান ( মুশিদ কুলী খানের জামাতা)  ১৭২+-১৭৩৯ 

(৩) নর্ফরাজ খান ( শুজাউদ্দীনের পুত্র ) ১৭৩৯-১৭৪০ 

(৪) আলীবদী থান মহাবংজন্ন ১৭৪০-১৭৫৬ 

(৫) দিরা্জ-উদ্‌'দৌলাহ.+ ( আলীবরী খানের দৌছিজ). ১৭৫৬-১৭৫৭ 

(*) মীর জাফর ১৭৫৭-১৭৬০ 

(৭) মীর কাশি (মীর জাফরের জামাতা! ) ১৭৬০-১৭৬৩ 

(৮) মীর জাফর ( দ্বিতীয় বার) | ১৭৬৩-১৭৬৫ 


১৯ ইছার শাসদকালের শেধ ছন্ন বৎমর ইনি (িল্লীতেই থাকিতেন। যদিও নাথে তিনি 
বরাবর বাংলার শাসনকর্তা ছিলেন। এই ছয় বৎনর ইহার সহকারীর! বাংলাদেশ শাদন 
করিয্াছিলেদ। 

২৯ এই চুইনন কখনও বাংলাদেশে আদেন মাই। ইহাদের শাদনকালে বাংলার গ্কৃত 
শালনফর্ত। ছিলেন দহকারী শামনবর্ত। মুশি। কুনী খান। 


২১ ইহার নাম বাংলার--লিরাজউদ্দৌলা, দিরারউদ্দৌন|, দিরাজদৌন।--প্রভৃতি বিজি 
রূগে লেখ! হা। | | 


্রস্তপঞ্জী 
বাঞ্ত। 


১। আকর-গ্রন্থ 


শ্রীকঞ্চদাস কবিরাজ গোম্বামী বিরচিত শ্্রীশ্রীচৈতন্তচরিতাম্বত (শ্রীরাধাগোরিন্দ 
নাথ সম্পাদিত ৩য় সংস্করণ, ১৩৫৫) 
শ্রবন্দাবননাস ঠাকুর বিরচিত শ্রী্রীচৈতন্তাগবত (রাধানাঁথ কাবাসী, ১৩৩৮) 
কবি মুকুন্দরাম বিরচিত কবিকস্কণ-চণ্ডী-_কলিকাঁতা বিশ্ববিষ্ঠ।লয় ( প্রথম সংস্করণ, 
১৯১৬7 দ্বিতীয় সং ১৯৫৮) 
বিজয় গুপ্ত প্রণীত পদ্মাপুরাণ বা মনসামঙ্জল ( হুধাংগু সাহিত্য মন্দির, কলিকাতা ) 
স্বকবি নারায়ণদেব প্রণীত পল্মাপুরাঁণ ( কলিকাতা বিশ্ববিষ্থালয় কর্তৃক প্রকাঁশিত ) 
দীনেশচন্দ্র সেন--বঙ্গপাহিত্যপরিচয় (কলিকাতা বিশ্ববিষ্ভালয়,। ১৯১৪) 
হরপ্রধাদ শাস্ত্রী-_বৌদ্ধগান ও দোহা (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩২৩) 
শ্রীরাজমালা (ত্রিপুর-রাজন্যবর্গের ইতিবৃত্ত )__কালীগ্রসন্ন সেন সম্পাদিত 
রুপার শাস্ত্রের অর্থ-ভেদ-_-সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত ( কলিকাতা, ১৩৪৬ ) 
ধর্মপূজা-বিধান_-ননীগোঁপাল বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ) 
চণ্ডীদাসের শ্রীকষ্ণকীর্তন--( বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষত্ কলিকাতা, ১৩২৩ ) 
সেকগুভোদয়া__স্থকুমার মেন সম্পাদিত 
চণ্তীদাসের পদাবলী-_নীলরতন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত (১৩২১) 
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১২৪১ জুলাই ১২ 
১২৪২ জুলাই ১ 
১২৪৩ জুন ২১ 
১২৪৪ জন ৯ 
১২৪৫ মে ২৯ 
১২৪৬ মে ১৯ 
১২৪৭ মে ৮ 
১২৪৮ এ্রাপ্রল ২৬ 
১২৪১৯ গ্রাপ্রল ১৬ 
১২৫০. এ্রাপ্রল & 
১২৫১ মার্৮ ২৬ 
১২৫২ মার্চ ১৪ 


১২৫৩ মার্চ ৩ 


১২৫৪ ফেব্রুয়ারী ২১ 


৯২৫৫ ফেব্রুয়ারী ১০ 


১২৫৬ জানুয়ারী ৩০ 
১২৫৭ জানঃর়।রশ ১৯ 
১২৫৮ জানুয়ারী ৮ 
১২৫৮ ডিসেম্বর ২৯ 
১২৫৯ ডিসেম্বর ৯৮ 
১২৬০ ডিসেম্বর & 
১২৬১ নবেদ্বর ২৬ 
৯২৬২ নবেদ্বর ২৫ 


৯২৬৩ নবেম্বর ৪ 


১২৬৪ অক্টোবর ২৪ 


৯৬৫ অকুটোষর ১৩ 


১২৬৬ অক্টোবর ২. 


হিজরী সন 


৬৬৬ 
৬৬৭ 
৬৬৮ 
৬৬৯ 
৬৭০ 
৬৭১৯ 
৬৭২ 
৬৭৩ 
৬৭৪ 
৬৭৫ 
৬৭৬ 
৬৭৭ 
৬৭৮ 
৬৭৯ 
৬৮০ 
৬৮৯ 
৬৮২ 
৬৮৩ 
৬৮৪ 
৬৮৫ 
৬৮৬ 
৬৮৭ 
৬৮৮ 
৬৮৯ 
৬৯০ 
৬৯১ 
৬৯২ 
৬৯৩ 
৬৯৪ 
৬৯৬ 
৬৯৬ 
৬৯৭ 
৬৯৮ 
৬৯৯ 
৭০99 
৭০৯ 
৭9৯. 


296. 


্ 


খু্টাব্দ 


১২৬৭ সেপ্টেম্বর ২২ 
১২৬৮৬ সেগ্টেম্বর ১০ 
১২৬৯ আগস্ট ৩৯ 
১২৭০ আগস্ট ২০ 
১২৭১ আগস্ট ৯ 
১২৭২ জুলাই ২৯ 
১২৭৩ জুলাই ১৯৮ 
১২৭৪ জুলাই ৭ 
১২৭৫ জুন ২৭ 
৯২৭৬ জুন ১৫ 
১২৭৭ জুন ৪ 
১২৭৮ মে ২৫ 
১২৭৯ মে ১৪ 
১২৮০ মেও৩ 

১২৮১৯ এ্প্রল ২২ 
১২৮২ গ্রীপ্রল ১১ 
১২৮৩ এাপ্রল ১ 
৯২৮৪ মার্চ ২০ 
১২৮ মার্চ ৯ 
১২৮৬ ফেব্রু ২৭ 
১২৮৭ ফেব্রু ১৬ 
১২৮৮ ফেব্রু ৬ 
১২৮৯ জনূয়ারী ২৫ 
১২৯০ জানুয়ারশ ১৪ 
১২১১ জানুয়ারি ৪ 
৯২৯১ [ডিসেম্বর ২৪ 
১২৯২ [ডিসেম্বর ১২ 
১২৯৩ ডিসেম্বর ২ 
১২৯৪ নবেম্বর ২১ 
১২৯৬ নবেদ্বর ৯০ 
১২৯৬ অক্টোবর ৩০ 
৯২৯৭ অকটোধর ৯৯ 
৯২৯৮ অকটোবর ৯ 
১৯৯৯ গেপ্টেদ্বর ২৮ 
৬৩০০ সেগ্টে্বর ৯৬ 
৬৩০৯, সেপ্টেন্বয় ৬ 
৯৩৩২ আগস্ট ২৪ 


৯০০৩ আগষ্ট ৯৪ 


হিজরণ সন ও খংশম্টাব্দের ভুঙজনামলক তালিকা 
িজরণশ সন 


2909 
৭0 
৭5০0৬ 
৭০09৭ 
৭০৮ 
৭০৯ 
৭৯০ 
৭১৯৯ 
৭১২ 
৭5১৩ 
৭১৪ 
৭5৯৮ 
৭১৬ 
৭১৭ 
৭১৮ 
৭১৯ 
৭৯০ 
৭২১ 
৭২২ 
. ৭২৩ 
৭২৪ 
৭২৫ 
৭২৬ 
৭২৭ 
৭২৮ 
৭২৯ 
৭৩0 
৭৩১ 
৭৩২ 
৭৩৩ 
৭৩৪ 
নত 
৭2৩৬ 
৭৩৭ 
8০8 
৭৩৯ 
৭89 


৭৪১. 


১৫ 


খুশম্টাব্দ 


১৩০৪ আগন্ট ৪ 
১৩০৫ জুলাই ৯৪ 
১৩০৬ জুলাই ১৩ 
১৩০৭ জুলাই ৩ 
১৩০৮ জুন ২৯, 
১৩০৯ জুন ১১ 
১৩১০ মে ৩৯ 
৯৩১১ মে ২০ 
১৩১২ মে ৯ 

১৩১৩ এ্রাপ্রল ২৮ 
১৩১৪ এাপ্রল ১৭ 
১৩১ এপ্রল ৭ 
১৩৯৬ মার্চ ২৬ 
৬১৩৯৭ মার্চ ১৬ 
১৩১৯৮ মার্চ & 
১৩১৯ ফেব্রুয়ারী ২২ 
১৩২০ ফেব্রুয়ারশ ১২ 
১৩২১ জানুয়ারী ৩১ 
১৩২২ জানংয়ারী ২০ 
১৩২৩ জানুয়ারী ১০ 
১৩২৩ িিসেম্ব ৩০ 
১৩২৪ ডিসেম্বর ১৮ 
১৩২৫ ডসেম্র ৮৪ 
১৩৯৬ নবেম্বর ঈদ 
১৩২৭ নবেম্বর ১৭ 
১৩২৮ নবেম্বর & 
১৩২৯ আকটোবর ২৫ 
১৩৩ অকটে ধন্ট ১৫ 
১৩৩১ আফটোবর ৪ 
১৩প্েহ সেপ্টেম্বর হ২ 
১৩৩ সেপ্টেম্বর ১২ 
৮৩৩৪ সেপ্টেবির ১ 
৯৩৫৩৫ কম, 
১৩৩৬ 

১৪০৬৭ 

১৩৩৮ 

উঠি 


| 


৮০১০৭] 


৬১৬ 


হিজরী সন 


৭৪২ 
৭8৩ 
৭88 
৭8৫ 
৭8৬ 
৭8 
৭৪৮ 
৭৪৯ 
৭০ 
৭৬১ 
৭৫২ 
৭৩ 
৭8 
৭ 
৭৫৬ 
৭৫৭ 
৭৫৮? 
৭৫৯ 
৭৬০ 
৭৬১৯ 
5৬৯ 
৭৬৩ 
৭৬৪ 
৭৬৫ 
9৬৬ 
৭৭ 
৭৬৮ 
৭৬$ 
8৭0 
৭৭১ 
৭৭২ 
2৭৩ 
3৩8 
৭ 
এব 
1594 


১ 


৭2 


১৩৪১ 
১৩০৪ 
১৩৪৩ 
১৩৪৪ 
১৩৪৫ 
১৩৪৬ 
১৩৪৭ 
১৩৪৮ 
৯১৩৪৯ 
৯১৩৫০ 
৯৩৫৮১ 
১৩৮২, 
১৩৬৩ 
৯৩৫৪ 
১৩৫৫ 
১৩৫৬ 
১৩৫৬৬ 
১৩৫৭ 
১৩৫৮৬ 
১৩৬৯ 
৯৩৬০ 
৯৩৬১ 
১৩৬২ 
১৩৬৩ 
৯৩৬৪ 


"৯৩৬৫ 


১৩৬৬ 
৯৩৬৭ 
১৩৬৮ 
৯৩৬৯ 
১৩৭০ 
১৩৭৯ 
১৩তনহ 
৬৩০৬ 
১৩৭৪ 
১৩৭৬, 
১৩৭৬ 
০৭৭ 


থুগজ্টাব্দ হিজরী সন 


জুন ১৭ 
জুন & 

মে ২৬ 

মে ১৫ 

মে ৪ 

এীপ্রল ২৪ 
এীপ্রল ১৩ 
এপ্রল ১ 
মার্চ ২২ 
মার্চ ১১ 
ফেব্রুয়ারী ২৮ 
ফেব্রুয়ারী ১৮ 
ফেব্রুয়ারী ৬ 
জানুয়ারী ২৬ 
জানুয়ারী ১৬ 
জানুয়ারী ৫ 
ডিসেম্বর ২৫ 
ডিসেম্বর ১৪ 
শডসেম্বর ৩ 
নবেম্বর ২৩ 
নবেম্বর ১১ 
অকটোবর ৩১ 
অকটোবর ২১ 
অকটোবর ১০ 
সেপ্টেম্বর ২৮ 
সেপ্টেম্বর ১৮ 
সেপ্টেম্বর এ 
আগস্ট ২৮ 
আগস্ট ১৬ 
আগস্ট & 
জুলাই ২৬ 
জুলাই ১৫ 
জুলাই ৩ 
জন ২৩ 
জুন ১২ 
অঙ্গন ২ 

মে ৯১ 


তম ১০ 


৭৮০ 
৭৮১, 
5৮০ 
৭৮৩ 
৭৮৪ 
৭৮ 
৭৮৬ 
৭৮৭ 
৭৮৮ 
৭৮৯০১ 
৭৪৯১০ 
৭৯১৯ 
৭৯১৭২ 
৭৩ 
৭55৪ 
৭০১ 
৭৯৬ 
৭৯১৭ 
৭৯১৮ 
2৯১৪১ 
৮০০ 
৮০৯ 
৮০২ 
৮০৩ 
৮০৪ 
৮০৫ 
৮০৬ 
৮০৭ 
৮০৮ 
৮০৯ 
৮১০ 
৮১৯১ 
৮১২ 
৮১৩ 
৮১৪ 
৮১৫ 
৮৯৬ 
7৮৯৭ 


১৩৭৮ 
১৩৭৯ 
৯৩৮০ 
১৩৮৬, 
১৩৮২ 
১৩৮৩ 
১৩৮৪ 
১৩৮৫ 
১৩৮৬ 
১৩৮৭ 
১৩৮৮ জ 
১৩৮৮ 
১৩৮৯ 
১৩৯০ 
১৩৯১ 
১৩৯২ 
৯১৩৯৩ 
১৩৯৪ 
১৩৯৫ 
৯৩৯৬ 
১৩৯৭ 
১৩৯৮ 
১৩৯৯ 
৯৪০০ 
১৪০১ 
১৪০২, 
১৪০৩ 
১৪০৪ 
১৪০৫ 
১৪০৬ 
১৪০৭ 
১৪০৮ 
১৪০৯ 
১৪১০ 
১৪১১ 
১৪৯২ 
১৪১৩ 
১৪১৪ 


খুখক্টাব্দ 


এীপ্রল ৩০ 
এপ্রল ১৯ 
এৃপ্রল এ 
মার্চ ২৮ 
মার্চ ১৭ 
মার্চ ৬ 
ফেব্রুয়ারী ২৪ 
ফেব্রুয়ারী ১২ 
ফেব্রুয়ারী ২ 
জানযয়ারী ২২ 
যার ১১ 
িসেক্রর ৩১ 
ডসেম্বর ২০ 
[ডিসেম্বর ৯ 
নবেম্বর ২৯ 
নবেম্বর ১৭ 
নবেম্বর ৬ 
অকটোবর ২৭ 
অকটোবর ১৬ 
অকটোবর & 
সেপ্টেম্বর ২৪ 
সেশ্টেম্বর ১৩ 
সেপ্টেম্বর ৩ 
আগস্ট ২২ 
আগস্ট ১১ 
আগস্ট ১ 
জুলাই ২১ 
জুলাই ১০ 
জান ২৯ 
জুন ১৮ 
৮ 
রে 


শব 


প্র গ্রপ্র 
€ে &/ 
চিএ 


এপ্রিল ২৫ 
আপ্রল ১৩ 
এীপ্রল ৩. 
মার্চ ২৩ .. 


হিজরী সন 


৮৯১৮ 
৮১৯৯ 
৮২০ 
৮*১ 
৮৭২, 
৮২৩ 
৮২৪ 
৮ 
৮২৬ 
৮.৭ 
৮২৮ 
৮২৯ 
৮৩০ 
৮৩১ 
৮৩২ 
৮৩৩ 
৮৩৪ 
৮৩৫ 
৮৩৬ 
৮৩৭ 
৮৩৮ 
৮৩৯ 
৮৪০ 
৮৪১ 
৮৪৭ 
৮৪৩ 
৮৪৪ 
৮৪৬ 
৮৪৬ 
৮৪৭ 
৮৪৮ 
৮৪৯ 
৮৫০ 
৮৬১ 
৮৫২ 
৮6৩ 
৮৫৪ 
৮৫৫ 


খুপম্টাব্দ 


১৪১৬ মার্চ ১৩ 
১৪১৬ মার্চ ১ 
১৪১৭ ফেব্রুয়ারণ ১৮ 
১৪৯৮ ফেব্রুয়ারী ৮ 
১৪১৯ জানুয়ারী ২৮ 
১৪২০ জানুয়ারী ১৭ 
১৪২১ জানয়ার ৬ 
১৯৪২১ শডসেম্বর ২৬ 
১৪২২ ডিসেম্বর ১৫ 
১৪২৩ ডিসেম্বর & 
১৪২৪ নবেম্বর ২৩ 
১৪২৫ নবেম্বর ১৩ 
১৪২৬ নবেম্বর ২ 
১৪২৭ অকটোবর ২২ 
১৪২৮ অকটোবর ১১ 
১৪২৯ সেপ্টেম্বর ৩০ 
১৪৩০ সেপ্টেম্বর ১৯ 
১৪৩১ সেপ্টে'বির ৯ 
১৪৩২ আগস্ট ২৮ 
১৪৩৩ আগ্রস্ট ১৮ 
১৪৩৪ আগস্ট ৭ 
১৪৩৫ জুলাই ২৭ 
১৪৩৬ জুলাই ১৬ 
১৪৩৭ জুলাই ৫ 
১৪৩৮ জন ২৪ 
১৪৩৯ ভাদন ১৪ 
১৪৪০ জুন ২ 
১৪৪১ মে ২২ 
১৪৪২ মে ১৯২ 
১৪৪৩ মে ১ 

১৪৪৪ এাপ্রল ২০ 
১৪৪৫ এ্রাপ্রল ৯ 
১৪৪৬ মার্চ ২৯ 
১৪৪৭ মার্চ ১৯ 
১৪৪৮ মার্চ ৭ 
১৪৪৯ ফেয়ার ২৪ 
১৪৬০ ফেব্ুয়ারণ ১৪ 
৯৪৫৯ ফেব্রুয়ারী ৩ 


হিজরণ সন ও খংষ্টান্দেয় তুলনামূলক তালিকা 
'হজরী সন 


৮৬৬ 
৮৬৭ 
৮৫৮ 
৮৫৯ 
৮৬০ 
৮৬১৯ 
৮৬২ 
৮৬৩ 
৮৬৪ 
৮৬ 
৮৬৬ 
৮৬৭ 
৮৬৮ 
৮৬৯ 
৮৭০ 
৮৭১ 
৮৭২ 
৮৭৩ 
৮৭৪ 
৮০৭৬ 
৮৭৬ 
৮৭৬ 
৮১৭৮ 
৮৭৯১ 
৮৮০ 
৮৮১ 
৮৮৭২ 
৮৮৩ 
৮৮৪ 
৮৮৫ 
৮৮৬ 
৮৮৭ 
৮৮৮ 
৮৮৯ 
৮৯০ 
৮৯৯ 
৮৯২ 
৮৯৩ 


৯৭ 


খুপজ্টাব্দ 


১৪৫৬২ জানুয়ারী ২৩ 
১৪৫৬৩ জানলার ১২ 
১৪৫৪ জানুয়ারী ৯ 
১৪৫৬৪ শডসেম্বর ২২ 
১৪৫৬ ডিসেম্বর ১১ 
১৪৬৬ নবেম্বর ২৯ 
১৪৫৬৭ নবেম্বর ১৯ 
১৪৫৬৮ নবেম্বর ৮ 
১৪৬১৯ অকটোবর ২৮ 
১৪৬০ অকটোবর ১৭ 
১৯৪৬১ অকটোবর ৬ 
১৪৬২ সেপ্টেবর ২৬ 
৯১৪৬৩ সেপ্টেম্বর ১৫ 
১৪৬৪ সেপ্টেম্বর ৩ 
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সংশোধন ও সংযোজন 
পৃষ্টা ১৫। ২৪ পংক্কির তুগরল' এই নামের পরে নিম্নলিখিত কথাগুলি 
যোগ করিতে হইবে । 
“কিস্ত ইহা অসম্ভব ; কারণ মুদ্রার প্রমাণ হইতে জানা যায় যে প্রথম বত্ব- 
মাণিকা ১৩৬৪ শ্রীষ্টাবে রাজত্ব করিতেন ( ৪৯৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য )। 
পৃষ্টা ১৪৫। তৃতীয় পংক্তির “তিনি মুঘলদের বিরুদ্ধে” হইতে নবম পংক্কির 
শেষ "সাহায্য করিলেন” পর্যন্ত বাদ যাইবে এবং তাহার পরিবর্তে 
নিয়লিখিত পংক্িগুলি বসিবে। 
কুচবিহার-রাজ কি কারণে মুঘলের দাসত্ব স্বীকার করেন এবং কিরূপে 
তাহার প্ররোচনায় ও সাহায্যে ইসলাম খান কামরূপ রাজ্য আক্রমণ ও জয় 


করেন তাহা ৪৮২-৩ পৃষ্ঠায় বণিত হইয়াছে । 

পৃষ্ঠা ২৯০। ২৪-২৫ পংক্তির "ইহাও বিশেষ ভ্রষ্টব্য-.....উল্লেখ নাই” 
এই অংশ বাদ দিতে হইবে । 

পৃষ্ঠা ৪৩৪ । ১০ পংক্তির “হরিদেব” নামের স্থলে "রুদ্রদেব” পড়িতে হইবে । 

সংশোধন আবশ্যক 

পৃষ্ঠা পংজ্তি মুত্তরিত পাঠ শুদ্ধ পাঠ 
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১৪৫৫ ১৭) ২৬ আলিবর্দা আলীবর্দী 

১৫৬ ১ আলিবর্দী আলীবদী 

১৪৪ ১ ১৮৪ ১৪৪৪ 

১৬৪ ৯, ১৬ মীর হবীর মীর হবীব 

১৬৩ ৮ ভিগাঙ্গা ডিয়াঙ্গার 

১৭৭ ৬ করিবেন করিবে 

১৮৭ ২৭ রাজলতের গাজবল্পডের 

১৯৫ ১৬ বিভাগে বিভাগ 

২৯৮ ১৮ ইংরেজকে ইংরেজ দিগের 

২২২ ১১১১২ আসিল আমিল' : 

২২৮ ১৭ হিনাব হিমাষে 


১৬০, 
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বাকের অধিক 
বর্ণনাও 

এদেরেশ তাহার! তখনকার 
রূলন। 

আহেন 

ভবে 

নির্যতন 

সাঞ্ধ্যভাষা 

অধিক 

গঞ্চম অধায়ে 

গঞ্চম অধ্যায়ের শেষে 
লাইব্নিজ 

তাহ! দেয় মাই 
বিশ্বাসের 

আদিন। মন্দির 


দে অনধিত 
. বর্মায়ও 


বাংলা দেশের ইতিহাস- অধাযগ 


ব্ধপাঠ 
তাহার! তখনকার এদেশের 
রা 

আঙ্গে 

(শব্দটি বাদ যাইবে) 
নির্ধবন 
সঙ্ধাতাধা : 
অধ্থিক | 
চুশ পরিচ্ছেদে 
88৯ পৃষ্ঠায় 
লাইব্নিংজ 
হিন্দু তাহ! দেয় নাই 
শরন্ধার 

আদিন! মজিদ 


